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| কলিকাতা, ২রা নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৫শ সংখা! 
ৃ ূ - 
ৃ ূ _ বিষয় সূচী 
0 বিষয় ৃ পৃঠা ] পা 
| সাময়িক প্রসঙ্গ : হিঃ ূ আঘথিক দুনিয়ার খবরাখবব :৪৩৮-৪৪৫ 
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ : ৪৩৭ ] 
৯৪০ সালে ভারে বীমাবাবসায় ৪৩৫ ূ কোম্পানী প্রসঙ্গ চি 
পাটচামীদের জন্য কারী খণদাননীতি ৪৩৬ 1 সাহার হান চি 
সামরিক গন 
বিজয়। কিয়া বিজয়ার দিনে দিগ্রিজ্য়ের নব অভিযানে বহির্গত ঠইতেন। 
শরদ"যা পুজার 1৭ ঠাখাস্তে আমরা আমাদের হ্বাহক অন্গাহক হত বাঙলার ব্যবণস। বাণিজ্য যখন সমুন্নত ছিল, ঙখন এদেশের 
ও সবপঃশণীর সা ঠলাকে বিজযার প্রীতি সম্তাবণ এ আভিবাদন উত্সাহ] সওদাগরের শতন এশ্বধা লাভের প্রেরণায় বিজযার শুভক্ষণে 


জ্ঞাপন কর্ধিতিছি । সা গামে কশ্মক্ষে তরে অবতাণ হওয়ার সঙ্গে আজ পূণ সমু পথে | ডিঙ্গা ভাসাইতেন। আগেকার সে নুপতিরা এখন 
টা ও সম্গদয় সহযোগিতা কামনা করিতেছি । পু হঠয়াছেন | এদেশের সেই উৎসাহী বণিককুলও এখন আর 
রাজনৈতিক ৭ অথনৈতিক ক্ষেত্রে আজ নাই। কিন্তু শক্তি সাধন। নিয়োগ করিয়া স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ও 
নত হইয়া উঠিয়াছে । কুধি, শিপ গু বাবসা বাবসা বাণিজ্য দারা জাতায় এরশ্বর্ধয বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা এখনও 
বাণিজ্যের উন্নতি পর্ধৃবরুদ্ধ হওয়ায় কোন ব্যাপারেই দেশে আজ পুব্বের মতই পতিযাছে | কাজেই বাক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বকীয় অভাব 
বিশেষ কিছু প্রাণের পাওয়া যাইতেছে না| অর্থাভাব ও  দুর্ধ করিবার জন্য এবং তত্সঙ্গে দেশের ও দশের ঘখ গ্লানি মোচনের 
অসাচ্ছলোর ভিতর বিটাবহাধা জিনিষপত্রের ছুশ্মুলাতা লোকের জগ্চ আজ এই বিজয়ার দিনে সকলেই বদ্ধপরিকরভাবে অগ্রসর 
অন্তর বিক্ষুব্ধ করিয়া তত্াছে। ফলে পূজার আনন্দ এবার ধিশেষ হউন-_ইঙ্ার চেয়ে বড় কামনার আর কিছু থাকিতে পারে না। 
কিছু জমে শাহ তথ এত জাতীয়সস্টগ্সবের ভিতর দিয়া অল্প সেরূপ কণ্ম সাধনার শুভ প্রারস্তে আজ সকলের প্রতিই আমরা 


কালের জন্য বাঙ্গালীরুঁবনে মিলন ৪ প্রাতির বিমল উচ৮াস আমাদের আশ্ুরিক সদিচ্জা জ্ঞাপন করিতেছি । 


আমরা সকলের শুভা 















যুদ্ধের পটভমিকায় ? 
একটা বিপযায়ের অর্ধ 


স্মরিত হইয়া উঠিরাষ্ছিি দুখ গ্রানি ৪ ভেদাভেদ ভুলিয়া লোকে পাট ও বাঙ্গল৷ সরকার 
একে আনোর সহিত দলিত হয়া ক্ষণিকের জন্য সৌজদা « পাটচাষীদের দুঃখ লাঘব সম্পকে পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্ল জ্ঞাপন কারয়া 


্বাচ্ছন্দোর স্রথপপ্পকে ছটুব উপ করিবার সুযোগ পাহয়াছিল। ৪ শিদ্ধারিত মলো পাট কিনিয়া লওয়ার আশ্বাস দিয়া বাগল। সরকার 


শারণীয়। পুর শুশল টান হণ্যার সঙ্গে এক্ষণে আবার শুন বর্ধমানে পাটঢাঘাদিগকে মাত এক কোটি টাকা খণ দাঁনলর /ন 
করিয়া দ্র খ কাধো টা হঞ্যার্প সময় আপিয়াছে । উত্মব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকুতপক্ছে সবরঠের গণিব, গ্রবেরঠ 
আনান্দর প্রেরণ। সেহ শা সবাালর উত্সাত ৭ শক্ত বুদ্ধি সামিল ১ঠয়াছে। এবৎসর বেশ পরিআ[ণ পা1ঢ কাটতিএ সিধ। 
করিতেছি | হইবে না জানিয়াও বাঙ্গণা সরকার ভার 5 সরকারের নির্দেশ শনখ|য়া 
বিজয়া এবটী বড় রকম এতিছ। ও. চাষািগকে গতবারের তুলনায় ছ্ি্চণ জমিতে পাচা করিবার 
দেশ যখন খ্বাধান ছিল তখন এদেশের অহ্টমতি দিয়াছিলেন। এইরূপ কাধানাতিএ বিরদ্ধে নানাক্প 
নি সাডগ্বরে মহামাভার পুজ্জা অচ্চ"।  সমালোচন! হওয়ার বাঙ্গলার মগ্ত্িসভা এপ্রদেশবাসাঁদিগকে বুঝাইব|র 







করিবে, হঠাহ আমরা 
বাঙ্গালীর জাতায় 

তাশুপধা রঠিয়াছে । 

প্রতাপশালী নৃপতিগণ 


১৩১২ ' আক জগ এ [২ নভে্বর, ১৯৪২ 


05% কপথাগছিলেন যে, এবার বেশা পরিমাণ, জমিতে পাট চাষ সরকার! ঞ্ণ ণ ধরিতে হই। লে বর্ধমানে একদিকে ষটিমেয় সং সঙ্গ তপন্ন কৃষব 
2৮যাণ কলে রদি বাঙ্গলাগ কুমকের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, তবে ও অপরদিকে ব্যাপারীদিগকেই এ খণ দিতে হইবে। কাজেই 
প5 সপকার ভাবত সরকারের সঠিহ একযোগে সেই ক্ষতি এন বিলম্বে এক কোটি টাকা খখণ প্রদানের ববস্থা করিয়া দর্রিও 
গপনেপ ঘনয়োঠিত পাস্তা করিবেন । ভারত সরকার বাঙ্গলা পার্টঢাষীদের ছুঃখ লীঘবের চেষ্টা নিতান্তই বুগা। . পাট বপনের 
তদর্াপিকে গয়োছনাইবূপ। অথসাহাযা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত সময় হইতে পা বিক্রয়ের কাল উল্তাণ ন] হুঃয়া পধ্ান্ত বাহার' 
হলেন | তারপর সুত্ল পাট চকবল পিঠার এ বিবেচনার নামে সমথ নই করিলেন, ভাহাদের 


তাপ 


21:5৭ বলিয়া ক হারা প্রকাশ কিমা 
বাজারে আনিকার অঙ্গ পাটের পর বেশী রকম নানিধা গিয়া যখন * বন্তমান শ্রভ স্বল্প এ পাথ্বকমনা দেশের দরিয কৃষকেরা উহাদের 
৮2 ৮2)2 পথকে চন ছুদশ] দেখা গেল তখন বাঙলা সরকার একা তুদ্দিনে আজ নিম্মন পরিহাস বলিনাঠ মন করিবে । বাঙলা 
পপর কারিনা হি শিশ্লেষণ কারবার অস্গুহাতে কিছুকাল এগ শুতন নন্ভিসভা গঠিত হওয়ার পর পাট সম্প্ক এ প্রদেশে খন 
সভা ভদ্াহ হা খারিযার চা করিলেন । কিন্ত অবস্থা যখন পথান্ত কোন স্পরিকঞপীত সরকার কাথানী? অনুসরণের বাণস্থ 


চু] 

, . 5 ঃ - ৃ 
রা/এত দশাটশার ঠঠয়া উগিল খন আর ভাহারা এসম্পকে* গল না, ঠা" নিতান্ত পরি্জাপের বিষয়। ৃ ৃ 
শংশানাগ আ দিয়। পারিলেন না গাউঢাযাদের খে লাথবের জন্য পয়সার অভাব 
৭121) ৮৪ পি টার পান পুনকদের শিকট 5 (০4) (নদ্ধাবিত ভামবন্দের সাঙ্গ খুচরা পয়সার আশঙাব খজ লোকের ভাখন 


মলা) পাত কিনিপাপ একটি পরপিকল্পন। শিব করিলেন (গত ১৬শে দুব্লিসঠ বপিয়া তু'লয়াছে | দ্রান। পাস ও রেঙ্গাডা ভভতে আবগ্ড 
সপেধ তারিখে এসোসিয়েটেড রেস কঠক প্রচারিত খবর) | এগ করিয়। গোউখাট খুপধানা ও পান বিডির দোকা প্ষাশ্ত খুচরা পয়সা 
পানগ্রুনা সদন আবহ সরকারে শিক হতে উপযুক্ত অর্থ চাহ বলিয়। রব উঠিয়াছে । পয়সাণ অভাবে হম মূলো জিনিষ পত্র 
সা] আদায়ের জা পাঙ্গলার প্রধান মন্থা মি, এ কে ফজলুল হক ও ক্রয় করা দ্ুসাধ্য তঠয়। উঠিয়া । পমুৎ ভাঙ্গান দিতে না 

/ধ পণ ডাঃ না প্রসাদ খুখোপাধ্যায় দিলী গমন করেন আশা পারিয়। দোকানাদের পঙ্গে পর্বা সানা কিয় করা কঠিন হইয়া 
প্র গিযাছিল পপোক্ত অগ্টিদম বাঙ্গলার পাটচাষাদের 5খে লাথবের দাড়াহয়াছে। তাঅমুদ্রার অভাবে হহলে বা? ৮৬ গিয়। সাধা- 
দা ভাবত সবার উপর ভালরূপ চাপ দিয়া উপযুক্ত অর্থ আদায়ের রণকে অহেতুক অন্মবিধা « ঢুভোগ ভোগ ৰাতে ঠঠতেছে । গত 
খথাসস্টীব পা করিতেন, আর ভরত সরকারও এবারকার পাট কঠিপয় মাস যাবত পয়মার অভার ক্রমে বাড়ি এঠভাবে বন্ধমানে 
সম্প/ক তাহাদের নেতিক দায়িহ আ্বাকার করিয়া লগ্ঘয়া সেরূপ এক জটিল পরিস্থিতির সট্রি কর্সিয়াডে। কন্ত দেশের গভর্ণমেন্ট 
সাহাথা প্রদানে অনিক হহবেন না। কিএকি কারণে জানি না তাহা দেখিয়াও দেখিঠেছেন না। এহ পদ দেশে কি সরে কি 
৮107৮ যাদের দুখ লাথপের পড় প৬ সঙহগলে এ পরিচালনা দিল্লী বৈঠকের পল্লা অঞ্চলে খুচরা পয়সায় শিকিকিনি সাধন, খুব বেশা হহযা 
৭৪ ডাপ্থ। গয। “শখ পযাপ্ চোট খা ধরণের একটি ঝণ প্রদানের খাকে ।॥ এহেন পয়সার ঢুভিক্ষ ঘটায় সাঁণণের যে আমঙ্জ কিন্ধপ 
গানে আমিয়া পথাবসিত হহল। প্রথমে এবাপ প্রকাশ পাইয়াছিল তুর্দশ। দেখ! দিয়াছে তাহ। সহভোহ আনুমে। কিশ্ত এহ অশ্রখিধা 
“এ, আরতি শরপার পাগলা সরকারকে ৬ কোটি টাকা কর্জ প্রদান দু করিবার ক্ষমতা মাহাদের হাতত অ্স্করতাভারা এবিষয়ে কোন 
পপাপেন এব পাঙ্গলা। সপরকার নিজেরা উহার সহিত ৫০ লক্ষ টাকা উচ্চবাচ্য করিতেছেন ন।। নানাপপ বিপুতি ্টশাহার মারফতে সময়ে 
“খাগ করিয়া বোম পমান্থ মোট অডাহ কোটি ঢাক পাটচাষাদিগকে ভসময়ে সরকার কাধ্যনীতির সাফাই গঠিয়াহা 41 সাধারণের বাহাব! 
কঝএ হিসাবে গাপান করিবেন । কম দরে পাট বিক্রয় না করিয়া পাওয়া সন্ধঙ্গে চেষ্টার ক্রুটি করেন নাঃ ক্ষুদ্র টি কেফিয়ৎ দিয়া এই 


দপর্র কুকের যাহাতে পিশা মুলোর প্রতাক্ষায় কিছুকাল পাট বাপারের মল কারণগুলি জনসাধারণেরীক্ষে উপস্থত করিতে । 
পংগয়া পাখি পাবে সজন্াত পাটচযাপিগকে খণ প্রদান করা হইবে | ভাহারা আগ নারাজ । হতিমধ্ো পয়্জ অভাব সম্পকে দেশ 
সম্প্রতি প্রপান মন্ত্রী ফজণুল তক এক বিবৃতি পিয়। জানাইয়াছেন নানারূপ গুজব প্রচারিত হহয়াছে |? কেহ বাতি, যুদ্ধের সম 71 


5৭ বাঙ্গণা। সবার পাউচাধাপগকে কন গ্াপানের জনতা এবার মাত কাজে বেশী তামার প্রয়োজন হওয়ায় গ্ছমন্ট বাজার হইতে ৩. 
এক কোড ঢাকা নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । দশ কোটি নুর টানিয়া লইতে আরন্ত করিয়াছেন । 40 বলিতেছে, তামার খুলে, ৃ 
আকার পরিক্জন। শেষ পা ॥ বতাবে এক কোটি ঢাকায় আসিয়া বগি পাওয়ায় চতুর ব্যবসায়ীগা ভমানো রা গলাইয়৷ বেশী লাভের ' 
গেকিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত চা ইরা! এহ সামান্য উিবিধা দেখিতেছে । ততভীয়ত দেশের » বাঙ্জারে ও রেল ষ্টেশন 
চাকা দিয়া এ প্রদেশের অগণিত দরিদ্র পাউজাযীপ কি উপকার সাধিত প্রকতিতে পয়সা জমাইয়া গোপনে ও রসি বাটা আদায়ের রীতি 
হতে তাহ আমরা খুঝ না| পাউচাষীর গুখ লাঘব সম্পকে ভারত বেশী রকম প্রচলিত হওয়া দরুণও ণ চলতি পয়সার অভাব; 
সবরের পা শত এ বাঙ্গলা সরকারের তথাকথিত দরদ উচ্চাসের খাটযাছে বলিয়া প্রকাশ । অবিলখে সব গুজবের সত্যাসত্য 
খল ২৭ ক হদএ, এহ ব্যাপারে তাহা স্পট হহয়াহ ধরা পিয়াছে। বিচার করিয়া গভণমেন্টের পক্ষে একলিবয়োচিত প্রতিকারোপায় 
পাও পাঙারে উচিবার মুখে কৃষকদিগকে এই খণ প্রদানের ধিধান করা কন্তব্য । তামার প্রযোঞচগি পাওয়ায় রা ৮লতি. 
পাশা হঠতল হবু হয়ত তাহাদের পক্ষে সম্দিনের আশায় কতক পয়সার উপর টান পড়িয়া থাকে ঞঁয়সা গলানোর কারসাজি ' 
পাপমাণ পান ধারয়া বাখা সম্ভবপর হইভ। কিন্তু এক্সণে এ শ্রেণীর প্রসার লাভ করিয়া থাকে তবে ঠাক সস্ত। ও স্থলভ কোন 
৭ পারা আমল উদ্দেশ্বা কিছুঠ সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা ধাতুর সাহায্যে পয়সা নিশ্মাণ করিয়া রি দের পক্ষে অচিরে তাহা 
হয লা চাউল ক্র অন্ত নিতাব্াবহাধা দ্রধা সামগ্রীর দর অতাধিক দেশে প্রচলন করা সঙ্গত। কলি রর মাডোয়ারী চেম্বার অব. 
* রায় ৮ ওয়া উঠায় হতিমধো দেশের পর্ধিদ্র পাটচাষীরা নিজেদের ক্মাস হতে সম্প্রতি দেশে লোহার | প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব 
£ সস্থা-সর জঙ্থা হাতের পাট সমস্তহ কম দরে বিক্রয় করিয়া করা হহয়াছে এবিষয়ে তাহা বিবেচ ঁ গ্য । বেশা পরিমাণ পনুসা 


» শয়াছে। উপযুক্ত মূল্যের আশাষ় পাট মন্তুতের জন্তু কোন সঞ্চয় করিয়া যাহ!র| স্থযোগ বুঝিয়া দ্রুখেলা সুরু করিয়াছে তাহা- | 










হর নভেম্বর, ০০০ 


গকে দমন ম করিবার জান্যা ॥ উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলম্বিত হ হওয়াও আজ 
শে একান্ত প্রয়োজন । : জনসাধারণের অসহনীয় ছুঃখ কষ্ট হৃদয়ঙ্গম 
ল5য়া গভরমেন্ট অচিরেই এসব ধিষয়ে অপিহিত হইবেন ইহা আমরা 
শা করিতে পারি নাকি? 
বীমাকারাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা 

দেশের বামা কোম্পানী গুলির সঠিত বু বামাকারার ভাগা 
৬।ড৩ রহিয়াছে । জনসাধারণ 
শমমিতপ্রমিয়াম যাগাইয়া ভবিষৎ সসস্তানের € আক্স্রি 
এগদাপদের জাশ্ ধামা কোম্পানী গুলির হাতে একটা তহবিল গিয়া 


তাহাদের ক্টাভিত অর্থ তইতে 


বা 


বামাকারাদের পঞ্চ 
সুধিধ! দেখিবার সমস্ত দায়ি 
কাম্পানীসমূতের পরিচালকদের উপর হ্াস্ক কোম্পানার 
এধবারগণ উক্ত তহবিল সংরক্ষণ ব্যাপারে গ তাহা দাদনের ধাপারে 


'ল। এগ তহবিল সংপর্গণ করিবার ও 


চল 


2য়া উহ! ছারা উপযুক্ত লাভের 


থাকে । 


যদি সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত কাষ্যনাতি অন্থপর্পণ করেন 
তবে বামাকারারা যথাসময়ে লাভশহ তাহাদের প্রাপ্য পাহয়া 


উপকৃত হহতে পারে । অপরদিকে কোম্পানীর পর্রিগালকগণ অসাধু 
বা প্রবর্ক হলে কিন্বা উক্ত তহবিল নিয়োগ বদ্ষণ বিখযে 
তাহারা কোন ভুল এট করিয়া বসিলে আনেক সময়ে পলিসির ঢাকা 
আদায় করা বীমাকাঞাদের পক্ষে কঠিন লাশের 
বদলে জাবনের কণ্টাজ্জিত সঞ্চয় হতে একেবারে বঞধ্িত হবার 
আশঙ্কাও এঠ শেষোক্ত ধরণের বিপদ 
বামাকাগা দেশেভ বভমানে নানারূপ 
বিধিব্যপন্থা 
অর্থ সম্পকে, 
কারাদের সভা 





| ৮ পল 


হহয়। পড়ে। 


হঠ5 


দেখা 
(পগকে রক্ষা করার জনা 
আবলবিত হহতেছে | বীমা কোম্পানার হাতে নিয়োজিত 
লোকের বিভিত স্বাথথ রক্ষার একটি উপায় দেশে বীমা- 
বাপলিসি হোল্ডাস এসোসিয়েশন গভিয়া তোলা । 
এইরূপ এলোমিয়েশন স্থাপিত হঠয়া স্ার্থ বুঝিয়। 
কোম্পানাসখুতের পরিচালনা ৬ কাযানীতি সম্পাকে নজর রাখিতে 
পারে এব কোন জুল আট বা শেখিলা দেখিলে সঙ্বদ্ধভাবে 
হার বির প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে পারে এহরূপ বাবস্থ। 
এহলে বামাকাপাতপর স্বাথ অবহেলা কিয়া কোন কোম্পান]র পাঙ্ে 
হান খামখেয়ালা নীতি অনুসরণ করা সম্তবপর হবে না। জন- 
শু শা নু হয়ার শুয়ে পলিসি হোলম্ছাসা এসোসিয়েশনের শ্যামা 
1 নিয়া পঞ্যয়াও বামা কোম্পানা গুলির পর্ষে অনেকটা আপপি- 
যশ শ দাড়াহবে | এদেশে বামা কৌোম্পাশীর পরিচালক » 
অংশ. ও এজেন্ট প্রভূত সকল শেখার লোকের স্বার্থ সারঙ্গণের 
জন্য কোম্পানার এমো।সিয়েশন, শেয়ার হোগ্ডামা এসোসিয়েশন এ 
এভে্ডসু এসোসিয়েসন প্রভাতি পতিয়াছে | কিন্তু বীমাকারীদের জন্য 
এতদিন কোন পলিসি হোল্ডাস এসোসিয়েশনহ ছিল না। এই 
অবস্থায় বোশ্বাত প্রদেশের বামাকারারা সম্প্রতি বোধাঠয়ে একটি 
পলিপসিঠোল্ডাস এসোসিয়েশন গিয়া ভুলিযাছেন জানিয়া আমরা 
সুখী হহলাম। বাঙ্গলা প্রদেশে শ্রেণার একটি প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনানত। আমর পাঘকাল যাবত ডপলজি করিতেছি | বাম; 
কারাদের ন্বার্থ রঙ্গ সম্পাক বোস্বাহয়ের প্রশসনায় উদ্যোগ বাঙলা 
দেশকে অন্রপ্ররিত করিতে দেখিতে আমরা লুখা তইব। 
বেকার সমস্ত। ও বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষিত বেকার যবকদের কম্মসান্থানের উদ্দেশ্য লহয়া কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয় এপয়েন্টমেন্টস্‌ এগ হনকরমেশন বোড গগন কার পর 
পাঁচ বুসর উত্তীর্ণ হহয়াছে । আমরা বোডের প্রতিষ্ঠা কাল হইঠে 
বরাবর উহার কাধ্যধারা বিশেষ উত্সাহ ও সমান্ুতির সভিত লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি উক্ত কনম্মসংস্থ।ন বোডের ১৯৩৭-৪২ 
সালের রিপোর্ট (পঞ্চ-বাধিক কাধ্াবিবরণী) প্রকাশিত হহয়াছে। 
এই রিপোট”দৃষ্টে বোর্ডের প্রশংসনীয় কাধ্যপরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। গত বসর (১৯৪০-৪১) ৪০৮ জন বেকার যুবকের 


দেয়ু। 
আনেক 


শমাকারার 


এ 


আর্থিক জগৎ 


হাত জিত 0 ০10 


৪৩৩ 
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নাম রেজেছ্টি কর হইয়াছিল; তন্মধ্যে বোর্ডের চেষ্টায় বিভিন্ন 

প্রতিষ্ঠানে মোট ১০৫ জনের কন্মসংস্থান হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে রেজেদ্রিভুক্ত নামের সংখা! দাড়াইয়াছে ৮৩৮ জন এবং 
০চপ্লায় কম্মসংস্থান হইয়াছে মোট ১৯৫ জনের । ১৯৪০-৪১ 
সালের তুলনায় ১৯৬১-৪২ সালে রেঞজেছ্িভূক্ত কন্মপ্রাথী ও 
কন্মপ্রাপ্তের সংখা দিগুণেরও বেশী দাড়াইয়াছে। শেষোক্ত 
বসবে কন্মসংস্থান হইয়াছে এমন লোকের সংখা! আরও বৃদ্ধি 
অধিকতর কিন্তু 
এঠ বিষয়ে বোডের পক্ষে কতকগুলি অসুবিধা লইয়া কাধ্যে অগ্রসর 
5.৩ হঠয়াছে। বন্তমানে দেশে কাগিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত টেকশিক্যাল 
শিক্ষণ প্রাপ্ত) লোকের বিশেষভাবে চাহিদা দেখা যায়। কিন্ত 
বোর মারফত যাহারা কম্মসংস্থানের চেষ্টা করে তাহারা সাধারণতঃ 


তরি 


পালে আমরা আনন্ন লাভ করিতে পারিতাম । 


ঝি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সাপাধণ শিক্ষায় শিক্ষিত। এই কারণে বিভিন্ন শিল্প ও 
বাণস। প্রাত্ঠান হইতে লোক গ্রহণের প্রস্তাব পাহয়াও বনু ক্ষেত্র 


বো তাহাদের প্রয়োজন মিটাহতে সক্ষম হয় নাগ | দৃষ্টাম্স্বরপ 


শ্িগত পাচ বশুসর কালের মধো বোডের নিকট হইতে টেকনিক্যাল 
শিশ্ন প্রাপ্ু ৮১৭ জন যুপক চাওয়া হহয়াছিল ; কিন্তু বোড ৬৩১ 
অন্দে বেশী যুবক প্রেরণ করিতে পারেন নাহ । যাহা হউক, 


বেকারের কম্মসাস্থানের সব্ধ প্রকার প্রমোগ-সুবিধা বুদ্ধির দিকে বোড' 
যাথেঃ সামরিক, অসামরিক, সরকারী ও 
বেসরকারী নানা চাকুরী লাভের উপায় ও কনম্মসংস্থানের পরিধি 
বাডাহখার দিকে বোডযাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে এই 
ঘোর ছর্দিনে শিক্ষিত বেকার যুবকদের একট। অংশ যথেষ্ট উপকৃত 
557৩ | বেকারের কম্মসংস্থান বিষয়ে বোড ছুই শত ব্যবস। 
প্রতচানের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন । বোডের এই সব 
প্রসশনায় উদ্ভম ও কুঠকাধাতার মূলে উঠার স্থযোগ্য সেক্রেটারী 
মি" (৬ ক সান্নালের কাযাদক্ষতা ধিশেষভাবে নিহিত রতিয়াছে । 
তাহার শপ পরিচালনায় বোডের মারফত ক্রমেই অধিক সংখ্যক 
শত বেকারের কন্মসংস্থান হহতে থাকিবে, এবিষয়ে আমাদের 
কোন সান্দেহ নান | 
জুলাই মাসের ভারতীয় বহির্বাণিজ্য 

জান মাসের ভারতীয় বঠিববাণিজোর হিসাব প্রকাশিত হওয়ার 
পর ণগ বিলম্বে সম্প্রতি গঠ জুলাহ মাসের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । যুদ্ধের জন্য বিদেশের সহিত মাল আদান 
প্রদানের খিক্পু ঘটায় ভারতীয় বহিব্বাণিজোর ভবিষ্যত সম্পকে 
ঘ/খ? উন্ধেগের কারণ ১? 5ঠয়াচতে | সেজগ্া বাগিঙ্জ সংক্রান্ত মাসিক 
পিপো্ট পাঠ করিয়া বারস। বাণিজোর গতি অনুধাবন সম্পকে 
লোকের আহা খুব বঙ্গি পাইয়াছে ॥ এই অবস্থায় বঠিব্বাণিজোর 
প্রিপোট প্রকাশ বিষয়ে যাহাতে অযথ। বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে 
কর্ঠুপক্ষ এখন সর্জাগ হইবেন হবলিয়া আমরা আশা করি। 
এপ্রিল মাম হতে এদেশের বভব্বাশিজা ফ্রেমে খবব তহয়া 
দশ মাসে বিশেষ শোগনায় অবস্থায় উপনাত হঠয়াছিল । সম্প্রতি 
জুপা মাসের মেবাণিঞ্য সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
সামাগ্ঠ পাপমাণে হলেও নুতন কারয়। ভারঠায় বহির্ববাণিজোর 
কঠঙকট। উন্নতি দেখা গিয়াছে | জুন মাসে*বিদেশ হহতে ভারতে ৮ 
কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মাল আপিয়াছিল। অপরদিকে এ মাসে 


'ত৩পরতা দেখাহতেছেন । 


2205 


1৩ 
গত 


ভারত হইতে বিদেশে ১৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী 
হ্রাছিল। ফলে এ মাসে পতিবাাণিজোর হিলাবে ভারতের ৪ 


কোটি ৯০ লক্ষ টাকা রপ্তানা আধিকা দাডাইয়াছিল। জ্লাহ্ন মাসে 
আমদানা। ও বপ্ুনার পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকা € ১৫ কোটি ৬৩২ লক্ষ টাকা তহয়াছে | ফলে বঠির্বাণিজো ও 
অনুকূল উদ্স্ত কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৯৭ পক্ষ টাকায় পরিণত 
হছয়াছে। যুদ্ধের বন্তমান জটিল পরিস্থিতিতে নূতন করিয়া ভারতীয় 


বহিব্বাণিজ্যের এই অগ্রগতি খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। 





ল্রাভ্সট্নৈভিন্ষ ওএঙনতুদ 





“ডলাসর্প শ্াসিণ। পিপ্হোতদের শাপতায মদন্যগণ/ক। বৃটিশ পিপান 
প্রকাশ 


চ্ 2০8 ০০ রর ০ রর 
“রানী প্রাদশা প্রতিক বালয়া উল্লাস 


এগ একাধারে 


করিয়াছিলেন সেঠ শনাগত বাগডন্দবে ভার ঠীয় সদস্যগণ আনন্দে 
পিগছেনত ঠঠযা/৭ পিন! হাতা আমাদের জানা না [ঠ। ভবে মিঃ 
0র্লের প্রশঙ্টি শ্রনিয। গে ভাঙার আশ্বস্ত হঠযাভিলেন তাহাতে 


কিন্ত হাহার পর মাস ছুঠ কালও যাইতে না 
সম্প্রতি কমন্স সভায় 
সচিবের নিকট জিচ্ঞাস। 
একাধিক 


বিন্ুমার সন্দেত পাঠ! 
মাঠ/ত মিঃ আমেধীর মুখে এখন এ কি কথা 
তারাঠবম সম্পকে প্রশ্রোতর কালে ভারত 
পরিষদে এখনও 


করা ঠঠয়াছিল, বলার শাসন 


অস্ত ভাগাতায সদস্য পতিয়াছেন কেন? জবাব নর গিয়া মিঃ আামেরী 
ভারতীয় পাওয়া 
যায় নাই ও মাঠাতেচে না বলিয়া হইয়াছে | 
এই উল্তে শুনিয়া শাসন-পরিমদের ভাগভায় সদসাগণের মনে যুগপৎ 
(লাল এ নেবাশোর শটি হইয়া থাকিলে ভাহার। দেশবাসীর অকপট 


আছেন নর স্থলে কা ফলটি মঠ যোগা 
ঠাহাদিগকে রাখা 


সমাবদনার পাএ' 
ঙ ষ ০ 

ধাহা হউক, চাচিল-কথিত এগারজন “জ্ভানবৃদ্ধ। ও 
ভারঠাঁয় সদসা বয়টারের পরবতী সংবাদে অভিমান কাটাহয়া আবার 
খুসী হঠতে বয়টার মাকি মিঃ আমেরির বন্ততার 
আশ বিশেষ কুলবুমে যোগ করিয়া দেয় নাহ । ফলে এরূপ শা 
ধারণার নটি হঠয়াছিল। আভারতীয় তিন জন সদসোর স্থলে কাজ 
করিবার মহ যোগা ভারঠীয় পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই আহ 
পিগকে (আভারতীয় উউরোপা নন) রাখা হঠয়াছে লিমন কোনও 
কথা নাঠ | “এসন কোনও নাকি বাদ 
পড়িয়া গিযাতিল | কিছ পয়াগর এখন শাক দিয়া আছ ঢাকিলে কি 
55, লঙ সাগমন সম্প্রতি ভিএবের কথা ফাস করিয়া দিয়াছেন | 
তিনি স্পঞ্গাক্ষণে বলিং শাসন-পরিযদের সদসাগণ বঞঙলাতটের 
পরামশদাত। মার । অগা হাহার। সপারিষদ পঙলাটের এক একছান 


স্াপশাভক। 


পারিযাছিিলন | 


081১117/ভাপ (4% কথ। তি ্ন 


যাছেন, 


অপরিহামা পাকিষদ নান) আর স্পট ভাষায় বলিতে গেলে, 
তাহাদের লহয়াত বিগ গার্মেন্ট নে । ভারঙায় সদসাগণ 


আশেক কথার মত এহ কথাডা৪ য় হজম করিয়া উঠিবেন ঠাহাতে 
কাহাবঞ সন্দেত নাভ । 
ঙ নী ঙ 

মাকিন মুক্তরার্ঠের প্রেসিছেণ্ট আব্রাহাম লিহ্গলনের একটি ও 
উক্তি আছে £ কিছু সাক লোককে বুকালের জন্থা ভূল বোঝান খা 
এবং বন্ুসাখাক লোককে কিছু কালের জন্তা ভুল বোঝান 
[কঙ্জ সকল লোককে চিরকাল প্রাপ্ত দিয়! ভলাহয়া রাখা রে ন্‌! 
(৮0৮1 0017) (00)]1 50770171011 (01 011 [11705 010 2]] 11101 


(01 ৪টা0 01108: 0001৮ ৮001 001 1001 হি 011 10017 10) 
11 [0106৯ শা হা শাবক ভাবত সম্পকে ব£ ১ ০0)5 5715 আনব, 
[মিথ] ৮াহয়াততিন 1 কিছু ত'নয়ার সকল চোর সকল লাকি? ক 


মিথাংচারের সাহাযো ডিবদিন কলাঠয়। 
মাংককন যন্তপানর জনসাধারণ ভারত সম্পর্ক বৃটিশ গা্েণ মহামঠ 


নিংসংশয়ে এহণ করিতেছে না হহাতে ই একাধিক বাঠববন্ধর 


বাথ! মায় না। বন্তনালে 


হ'ল? এর 


অবশ্া রা স বরণ কারধিতি পাহিতেতিন শা সম্প্রতি আমেরিকার 
'ন্বশান। গা 4) প্খাতি, 'শখক নুহ ফ ৮17, নু “এ 1754 সমস" শক 
যে প্রবন্ধ পাাশত হহয়াছে গত ১৮শে আক্টোবর তারিখের আমু ত 


টি 


বাঞ্জার পাএকায় তাহা সম্পূর্ণ বাহির হইয়াছে? উক্ত 


প্রবনে মিঃ 


লহ ফিশার ভারত সম্পর্কে বুটিশ ধাঞ্সাবাজির কথা প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছেন। ভারতে বুটিশ শামনের সমালো৮নায় তিনি 
যেলন5 স্পছু তেমন তীষ্ষ ভাষা বাবার কবিয়াছেন | ভারতীয় 
সমস্যা আর শুধু খোট বৃটেনের নিজের ঘরোয়া সমস্যাই নঙে, 
ভারতের শ্বাধীনঠা এ সহযোগিতার জন্তা অবিলন্দে হস্তক্ষেপ করিবার 
জরুরী প্রয়োজনের প্রতি মি; ফিশার মাকিন যুক্তরাছ ও অন্যান্য 
মিব্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের মনোযোগ আকরণ করিয়াছেন। আমেরিকা 
বাসাদের মে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই উ 
মি: ফিশারের নিশ্লোদ্ধ'ত উক্তিতে মাকিন জনমতেরই আভাস পাএয়া 
যায়, “তাহারা (গান্ধী ও নেহেরু) নাতসী-বিরোধা ও জাপ-বিরোধী। 
কিন্ত স্পট দেখিতেছি যে, ংরাজেরা হদয় ৪ মন উভয়ই হারাইনা 
ফেলিয়াছেন | তাহাদের ধারণা গাঙ্গীর প্রভাব কমিয়া গিয়াছে |” 
গাঙ্গীর প্রভাব কতখানি তাহার প্রমাণম্বদূপ মি; ফিশার বলিতে- 
ছেন, “বড়লাট লার্ড দিনলিথঞগো আমায় বলিয়াছেন যে, ভারতবষের 
সব চেয়ে বড সমস্থ। গান্ধা (03817001115 00910125950 0101106 11) 
110 019).” 
ছা ধক কা 


ভারতের জটিলতর পরিস্থিতি যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর 


কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, গত ১৭শে আক্ট বর তাপিখে 
নিউঠয়র্কে মিঃ ওয়েগেল উইঙ্চীর বেতার বন্তু'তাহ উহার র স্প? প্রমাণ! 
হতিপুবের সোভিয়েট যুক্তুপান্ধ ৪ চীন হাতে নি উমা যে ঠঠটি 
সময়োচিত বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে হংলগের রাজনৈতিক 


কর্ণধারগণ ক্ষ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন । কেহ কেহ সাফাই গাঠিতে গিয়। 
নানা অবান্তর কথা বলিয়াছেন | কিন্তু নি উঠনক্ষী উত্ত বেতার বক্ততায় 
আমেরিকার জনসাধারণ এ গবর্ণমেন্টকে পুনরায় ভব্যাতের শুভাশ্রত 
সম্পরকে সতকবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । তিনি সপ ভাষায় জানাহয়া 
পিযাঃডন) ইঙ্গ-মার্কিন সদিচ্ছা এ প্রতিশ্র্তর উপর মিনপঙ্গীম 
শগ্যান্া পাঞ্ছে আস্। এই তইয়া যাহা ততছ | ভারতে গ্রেট বুটেন থে 
আথ্মনাতা নাতির  শিয়াছেন, তাহার ফলে সমগ্া মিরপক্ষের 
যন্ধ পরিচালনার গর তথা চড়া জয়লাভ মে কিকূপ ব্যাহত ও 
হারার ভাবে বিদ্ব-সঙ্ত্বীল হইয়া মাকিন মুক্তরাষ্্রের স্বাথ বিপন্ন তইতেছে 
বিষয়ে কি উঠম্বী সকলকে আবিলশ্বে স্তন করিতে চাঠিযাছেন 
ভারত সম্পরকে তিনি বিশেষ জোর দিয়াঠ বলিয়াছেন থে 
ভারত কেবল বৃটেনের ঘরোয়া সমস্যা নহে, আমে! রকারও সশহ্যা' 
মি; উজার মতে, মিতশক্রিবিগের মপো প্রথম ৪ গ্িতীয় উহ্যাকার 
এশণীকি ভাগ থাকা উচিত নহে | সকলকেই সমান চোখে দেখিতে 
2ঠপে হহাভ বোধ হয় তিনি বলিতে ঢাঠিযাছেন | সেহ দিক হঠতে 
ভার এর শ্বাধানঠার তিনি পক্ষপাতী । কিন্তু মি; উঠক্ীর সমযো চিত 
সতকীবাণী ৪ দ্ররদশিত। বুটিশ শাসকবগের পরদ্ধতা ৪ আবিবেচশার 
ব্য শর করিতে পারিবে কি? 
ঢু 
স্যার গোলাম হোসেন পর সিন্ধুর নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন 
করিয়া শস্থির নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। মি, আলাবক্সকে 
মেরাপশ্তাবে গবর্ণগ মন্্িহের পর হহতে জোর করিয়া অপসারিত 
পিয়াল তাহার প্রতিক্রিয়া জাতিপধ্ম নিবিবশেষে সকলের উপরে 
সুত্র স্যার ঠিপায়েছউজ্া মুশ্রিম লাগে যোগদান 
উন্নতি করিতে পারেন নাহ । জমিয়ে উল- 


পডিয়াে | 


করিয়া আবস্তার 


উলেমা, কেস, মঙ্তব, ভা সম্প্রণায় প্রন্ভতি সিল্ধর বিভিন্ন ধাঁজ- 
নেঃতক এ ভান্যান্থা িযছি ন একবাকো গবর্ণরের কায়োর নিন্দা ও 
স্যার গোলাম হোসেন ঠিদায়েহউল্লার নেততে নৃতন মন্ষিসভ। গঠনের 
বিরোধিতা জ্ঞাপন করিয়াছে । মি. আলাবকোর অপসারণ অতি 
গুরুংপূর্নণ শাসন হাখিক সমস্যা । সুতরাং এহ নবগঠিত অপ্রিয় 


গবর্ণমেন্টের পরমায়ু খুব বেশী দিন নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ! 











১২৯৯৪ তলাঁলেল ভ্ডান্সনিিল্স জ্রীহ্সমা 


ন্যন্বস্নান্্ 





ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের 
স্বপারিপ্টেপ্ডে্ট সম্প্রতি ১৯৪১ সালের বাধিক রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন । এই রিপোর্টে” এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের গত 
১৯৪০ সালের সমষ্টিগত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । বর্তমান 
মহাযুদ্ধ স্বর হওয়ার পর হইতে ভারতের বামা বাবসায়ের উপর 
উহার নানারূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত্ত হইয়াছে । "সেই প্রতিক্রিয়া 
কোন দিক দিয়া কি পরিবন্তন শ্চিত করিয়াছে, উপযুক্ত বিবরণের 
অভাবে এতদিন তাহার সমাক আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই । 
' বন্তমানে ১৯৪০ সালের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উ্তা পাচ 
করিয়া যুদ্ধের সোয়া এক বশুসধে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা 
কিরূপ দাড়াহয়াছিল তাহা আমরা হায়ঙ্গম করিতে পারি। অধিকন্ত 
বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় বীমা বাবসায়ের উপর যুদ্ধের প্রাথমিক 
প্রতিক্রিয়া ও ভাতার স্বরূপ আমরা উপলপ্িি করিতে পারি। 

আলোচা রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০ সালে ভারতে 
চলতি বীমা! কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৯৪টি । উহার মধো ভারতীয় 
কোম্পানীর সংখ। ১৯৮টি ও বিদেশী কোম্পানীর সংখা। ৯৬টি ছিল । 
ভাবতীখ বীনা কোম্পানী গুলির মধো ৭১টি কোম্পানীর ভেড আফিস 
বোশ্াউযে, ৪৮টি কোম্পানীর হেড আফিস বাঙ্গলায়, ৩৩টির হেড 
আফিস চাদাজ প্রদেশে, ১৭টির হেড আফিস পাঞ্জাবে, ১১টির হেড 
আফিস দিনী;ত ৪ ৭টি কোম্পানীর ভে আফিস যুক্ত প্রদেশে অবস্থিত 
ছিল। এপা প্রদেশে ওটি কোম্পানীর, সিঙ্গাডে ৩টি কোম্পানীর 
ও বিভারে ১টি “কাম্পাণীর তেজ আফিম ছিল । আসাম ও আজমীডে* 
একটি করিথা হেত আফিস ঠাবস্থিত ছিল । গত ১৯৩৯ সালে ভারতে 
দেশী 2 বিদেশী চলি বানা একাম্পানার সাখা। ছিল যথাক্রমে 
১৯৭টি ও ৯৮টি, আর উঠাদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৫টি । আলোচা 
১৯৭০ ডল ভারতে দেশী বমা কোম্পানীর সথ্যা ১টি বাডিয়াছে, 
অপরদাকি বিদেশী বীমা কোম্পানীর সখা। ৩টি হ্রাস পাইয়াছে। 
কাজেঠ এক বহংসবে মাট কোম্পানীর সখ্য একটির বেশী কমে 
(বাভাষ্টেসন সম্পকে 
কতকগুলি বাঁম। 


নাভ | পামা আহান প্রাথমিক জমা এ 
কয়েকটি কডা 
কোম্পানা 47কলাপ কাভা পশ্সা পা» বাধা তয় । কাযকটি কোম্পানী 


খিদেশী বানা কোম্পানী 


নুতন 
বিপান পুযুত্ত হ্যায় আদাশে 
অন্তা কোম্পাশপ্ সঠিড এবীভিহ হয়| 
গুলির মো কান কান প্রতিচান শুতন আভনের বিধি-বিধান মানিয়। 
লইতহ আনিক্ষিক হইয়া হারা ত তাহাদের কাজকারবার বন্ধ কারে। 
এইভা?ন গঠ ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১২৯৩৮ সালে ভারতে চলতি 
বীমা ৭৫টি পায় । 
এদোশে চলতি পামা কোম্পানার সখা। বিশেধ কিছু কমে নাহ) হা 


পাম্পানীর সধ্যা সী ১৯৪০ সালে 


সেদিক দিয়া বিশেষ শানে লঙ্গন করিবার শিষ্য শুতন বামা আহনের 


গ্রতিক্িয়ার পর দাশ পানা কোম্পানাসমত এখখসদণে 


প্রাথমিন 
অধিকতর স্তায়াভাবে ও শিভবযোগা। ভাবে শ্বপ্রতিচিত ১ঠতেছে 
বলয়া নে হয়। 

গত "১৭০ সালে ভারতের মোড ১৯৮টি পাম কোম্পানার মাপা 
১৬১টি কোম্পানা এবীহ্ুভাবে শুধু জারন বীমার বাধসায়ে রহ ছিল । 
বাকী ৩৭ কোম্পানার মধো ১৮টি জীবন বানার সঙ্গে অন্যাগ্য 


কঃ 











ভ্রেণীর বীমার ধাবস! চালাইয়াছিল এবং ১৯টি কোম্পানী কেবল 
জেনারেল এসিওরেন্ন বা সাধারণ বীমাৰ কাজে নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য 
বসরে ভারতে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর 
সমষ্টিকিতভাবে মোট ৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছে । উচ্াার মধো ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও বিদেশী 
কোম্পানীর অংশ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ও 
৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা । গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমহ ৪১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ও বিদেশী কোম্পানীসমূহ 
৪ (কাটি ১১ লক্ষ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল । সে হিসাবে 
এবার উহাদের নৃতন কাজের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ 
টাকা ও ৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বশুসরে 
বিদেশেও ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমহের নৃতন কাজের 
পরিমাণ হাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ব্রন্মদেশ, বুটিশ পুর্ব 
আফিকা, মালয় উপদ্বীপ ও অন্তান্ক দেশে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমৃত মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিল । ১৯৪০ সালে সেস্থলে বিদেশে ভারতীয় কোম্পানী- 

হর নুতন কাজের পরিমাণ ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে | 

আলোঢা ১৯৪ পালে নুতন কাজের দিক দিয়া ভারতীয় জীবন 
বামা কোম্পাশীসমঙহের এই অবনতি অনেকের নিকট খুব শোচনীয় 
বলিয়া মনে হহতে পারে । কিন্ত যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা ভালরূপ 
বিবেচনা কারলে আমাদের মতে ইহাতে বিশ্মিত হওয়ার কিছু নাই । 
মূদ্দর সময় সকল দিক দিয়াই একটা অনিশ্চিত অবস্থা কটি তইয়া 
থাকে । বস্তমান ও ভবিষাত সম্পর্কে এই সময় সাধারণের মনে খুব 
বেশী পরিমাণ আতঙ্ক ও উদ্দেগের ভাব লক্ষিত হয় । নানারূপ দাযিত্ব- 
ঠীন জপ্পনা কল্পনায় এঠ ধরণের অবস্থা! গুরুতর হইয়া উঠে। ফলে এই 
সময়ে বীমা কোম্পানাসমহের শুতন কাজের পরিমাণ কিছু হাস 
পওয়া বিটিএ যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় গুজব ও 
জঞ্সানা কল্পনায় বিশ্বাস্ত হইয়া জনসাধারণ যাহাতে জীবনবামা সম্পর্কে 
অযথা আম্থাঠান শা হয় সেজন্য অনেক দেশেহ সময়োচিশ প্রচার, 
কাযা চালাহবার বাবস্থা আছে । নানাবূপ প্রতিকল অবন্থাণ বিরুদ্ধে 
বামা কোম্পানীলমৃতের পক্ষ হহতে সঙ্গনবন্ধ বাধানীতি আভ্রসরণের 


০21 


গীতি প্রচলিত আছে । কিন্ত আমাদের [দেশে সেরূপ প্রপবিকমি 5 
বিধবাবন্থা খব কমহ লক্ষিত শানারূপ 
গনিষ্ঠকর ভাব এ জল্লন। কল্পনার প্রভাব হতে এদেশের বানা এ 
ব্যাঙ্ক বাবসায়কে শুক্ত রাখিবার জন্য টপমুক্ত প্রচারকামা দ্বারা পিভিন্ 
দিয়ে শিক্ষিত জনমত গঠনের বিশেষ কোন প্রচেছা এদেশে দেখা 
থাযু 11 যুঙ্ধের মতি অশ্বাভাপিক অবস্তার সভিত সঙ্পদ্ধভাে 
দংগরাম করিবার শিক্ষা এদেশের বামা কোম্পানাপমঠ এখন পা 
নাঠ। এরঠর্প অন্বিধার ভিতর ভারতায় জাবন কাম কাশ্নাশা, 
সম থে উহাদের নহন কাজের পরিমাণ এখনব অনেকট। ভক স্থির 
বজায় রাখিতে সমথ  হষয়াছে তাত। উতাদের উজেখনোগা লাগত ৪ 
জনপ্রিয়তারঠ পরিচায়ক বলিতে হহবে। | 

গত ১১৪৮ সালে এদেশার পাম 
পাপননীতি « হায় বায়েণ গতি কিনপ দাডাতয়াতে আগাম! স1 
আমরা হাহা বিশ্লেষন করিব এব, তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসি- 
প্ররেন্স এ সাধারণ পামার বাসা সম্পরকে আলোচনা করিব] 


ঠঠহ1 থাকে । 


পাস্পানাসনহের  ঠতপিলা 





সাউঙো-লীছেল্র জন্য তল্লক্ষালী 
শলীদ্ীনন লীত্ভি £ 


মি; কে, এন, দালাল। 





সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার পাটগধষাদের ১ কোটী ঢাকা ঝণ প্রদান 
করিবার থে সিদ্ধান্ত গঠণ করিয়াছেন তাহাতে এহ প্রদেশের জন- 
সাধারণ নিশ্চয় আনন্দিত হইয়াছেন । কিছুদিন ধরিয়। বাঙ্গলার 
পাটচামীরা তাঠাদের উৎপন্ন পাটের দরে ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য 
কারতেছিণ এন? যুদ্ধের জগ্ঠা খাচদ্রব্যাদির মূল্য অন্থাভাবিকরূপ 
গঙ্গি পাঞয়ায় হাহারা বিশেষ অন্রবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। 
এঠরূপু অবস্থায় বন্তমানে বাঙ্গলা সরকারের এইরূপ ঘোষণা বিশেষ 
%রঠপুণ আলোচনার বিখয় হইয়া দাড়াহয়াছে | পাহ বাঙ্গল। 
অঙএব একদিকে পাটের দর 
পচা গেলে এব, অস্থাদিকে খাছ শঙ্তের মল) উপ্তরোগর রদ্ধি 
পাঠে থাকিলে যে কিব্ুপ অথথ নোতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব তয় 


তাহ স্ন্জেঠ আন্ঠমাণ করা মাহতে পারে ।  বন্তমান বত্সরের পাও 
চতপঞলের পুর্বাভানে পাট চাষের পরিমানে বিশেষ বাড়তি লক্ষিত 
5য় এব 521 5০5 উপলদ্ধি করা গিয়াছিল যে পারের দর ক্রমশঃ 
শিয়গামা হখঠপে এব" পাটিচাধীরা অতান্ত তুরবস্থায় পতিত হহবে। 
১১৪৯ সালের ১৬ ভান তারিখের আনন্দবাজার পঞিকায় আমি 
আমার লিখিত একটা প্রবঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, যদি পাটের মুল্যের 
নিয়গ1ত রোধ করিতে হয় এব পাডচাযীদের ঠিক সময় যথোপধুক্ত 
পাঠান দান করিতে হয় তাহা হহলে গবর্ণমেন্টের সমস্ত উদও পাট 
রর করা 5 ঠঠবে । এল্সণে থে ঢাক) ঝণ বাবদ পাটচাখীদের 
এপাশ করার ভান্া মর হঠয়াছে,। তাঠা যদি আমি যখন সাবধান 
বাটা পবনিত কাপয়াচিলান ভঅিখন ও পাচ কয় করিবার শিমিও 
পাটকলসমতে ৮০ প্রস্থ ত কাবার জন্য পাটের 


[শাযে]9ত 52 5 এপ, 


৮541 বাজাতণাপ 12 কলা 55৩ -- তাহ ঠঠলে পাঢ৮াষ সমস্যার 
আদব) 28, সনামান বরা গাডগযাদের অবস্থার ভন্তি বিধান 
(কি% ণঠঠমানে »ণ-দান কারবার মে সিজ্গান্ত 
515 হঠয়াছে তাহাতে আহা বিল ঘটিয়াছে এবং কয়েক মাস পুঝব 
55755 5৪9 পাচ বাজারে আমদানা হপয়ায় পাচচাধদের বেশী 
পাবমান অপ পাত হঠতিমাপা নিএশমিত হয়া গিয়াছে | ধধমানে 
সরকারী খণ পাওচাধীদের বিশেষ কৌন উপকারে আসিবে না, কেননা 
21০85 পাউচযারা তাহাদের পা ফগিয়া, বাপাপা। ও আউডত 
পাগদের নিকও বিক্রুয় করিয়া ফেলিয়া এব, মানে বাঙ্গলা 
সপবার 2 আাণন্পান নতি অবলম্বন করিযাহেন তাহাতে পাটের পর 
বছ। পাঠিল নাপাক পাতবাপ্সায়ারাহ পাটের ৮৬ ত দরের কলে 


যাহাপা পরী পাঙ্গলার অবন্থার সঠিত পপি 


1 পর্শল 22/শ1 


৮10, হাত জাতনন ১ম বাঙ্গলার চাযাদের পক্ষে পাত বেশী দিন 


9521 পাখা আন্থপপার নত এঠ সকল দিদি ঢাখারা কোনবকমে 


এটি দর রঃ 
। নে ৬ ৯1111 কটি গা | 


মহা বয়বমাস শা পিয়া প্রাখা দুরের 


কথা কাক সঞ্াতিত তাহাতে প্ষে পাত মজুদ রাখা অসম্ভব । 


অহএব গাটিচাষারা আাহাততে পাতের শ্যামা দর পাহতে পাবে তিদ্িময়ে 


(বণনা করা বিশিন হ্িতব সরকারের কম্তবা। যখন চাষারা পা 


কাট এব, বালারে পিপ্রায়াখ উপাস্থত করে তখন মাপ তাহাদের 
যথোপযুক্ত ভাবে গা গুপামজাত কাবার জন্থা আথক সাহায্য কৰা 


হয় তাহ। হহলে দালাল শ্রেনীর মধ্যবন্তী লোকদের নিকট তাহার 


তাড়ান্তডা করিয়৷ অল্প মুল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় না 
এঠরূপ পন্থ। অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে 
পাটচাষাদের সাহাব্য করা যাইতে পারে। পাটচাষীর। যখন পাট 
বিক্রুয় করিয়া ফেলে এবং এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাহাদের 
অথসাহাযা কর! বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। পুবেবই বলা হইয়াছে বে, 
বাজারে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট, আমদানী হওয়ায় পাটের বাজার 
ইতিপৃেবেই পড়িয়া গিয়াছে এবং পাটের দরে আরও মন্দার ভাব 
লক্ষিত হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া পাটচাষীরা তাহাদের পাট বনু- 
পুবেব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে | অতএব বত্তমানে পাটচাষাদের 
থে ১ কোটা টাকা খণ-প্রদান করা হবে তাহাতে তাহাদের আয় 
বৃদ্ধি পাইবার কোনরূপ সম্তাবন। আছে কিনা সে ব্যিয় যথেষ্ট সন্বে 
করিবার কারণ রহিয়াছে | মনে হয় এইরূপ খণগ্রহণের ফলে 
তাভাদের আথিক দায় আর বৃদ্ধি পাইবে । কেননা, খণ গ্রহণ 
দারা যদি তাহারা তাহাদের আয়ের পথ সুগম না করিতে পারে এবং 
তাহাদের উত্পাদন ক্ষমতা না বাড়াইতে পারে তাহা হহলে এই ঝণ 
পরিশোধ করিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাঠতে ভইবে। বন্তমানে খে 
খঝণ টাখাদের প্রদান করা হইবে তাহা সম্ভবত, তাহারা নিজেদের 
ভাখবন ধারণের বায় শিববাঠ করিতে খরচ করিয়া ফেলিবে এবং এই 
অথ কোনরাপ উত্পাদন বুদ্ধি বিবার কাজে লাগান হইবে না 
বলিয়া আশঙ্কা হয়। ফলে পাটচাযারা এহন্ূপ খণ দ্বারা কোনরূপ 
ডপকুত হবে না এবং পঙগশস্তরে পাটের আডত্দারেরা লাশ্বান 
হহবে & পাটচাষারা খণশারে জড়িত »হবে। নিগ্নের একটা ভিসাব 
১৩7৩ হহার খাখাথ্য কঙবটা প্রমাণিত হহাবে | 

১৯৬৬ সালের ৩৭শে জুন তারিখে গত বৎসরের মঞ্জুত উদ ও 
পাটের (হহ হহতে খন্ধমান বৎসরের উদ্ভ পাটের হিসাব বাদ 


দেয়া হঠয়াছে ) পরিমাণ ছিল শিল্পকীপ 275 (বেল) 
৮1টচাখীদের ঠাতে ৫৫০৯০ ০০ 
ব'লকাতার বেলার এ আডত্দারদের হাতে 7৬৮১০ ৩ 
একন্দলের বেপাবা, ফরিয়া  আডঙ্দারদের হাতে: ২৫০১০০৩ 


পাটকলওএয়ালাদের হাতে ১৯৩৫৮৯০০৬ 


আশি শপ পিস উপ পপ পপি পাজি 


৩,৯১৬,০০০ বেল। 


আট 


উপরোক্ত তখাদি হতহতে ইহা সহজেই 


বকমান অবস্থায় যদি পাটের দর বুদ্ধি পায় তাহা হহলে আডতদার 


আন্মান করা নায় যে, 


ও কল হয়ালাচদর হাতে বেশীর ভাগ উদ্ধ গু পাট মুত খাকায 
বাঙ্গলা সরকার করুক 
বাঙ্গলা সরকার 


৪াহারাভ লাভবান হগাবে। এইজন্বাই আমর 
পাওঢাধাদের বন্তমান খণদান নীতির বিরোধী । 
পাটচাযারের জাম্বা যে ঞণপান মঞ্জুধ করিয়াছেন তাহা অতি অসময়ে 
এহ খাণর আর্থ পাটচাঘারা অনেকস্থলেহ  অপ্রয়ো- 
অতএব এতরূপ খণ হ্রাঠণ 


করা হহয়াছে। 
গাপায় কাজে বায় করিতে বাধা হহবে। 
ঘাধ! কাযাকরা একানবূপ আয় বুদ্ধিনা করিতে পারায় চাষাদের 


আরও ঝণ করিতে হহবে এবং এইরূপ খণ পরিশোধ করা পরি- | 


শেখে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাডাইবে। 
(৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 0 88৯ 


পিন তল ক তাস্ঠাত ততই 
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কথায় ছিল পঞ্চম | একদিকে তাৰ অমাথা বোমাধকৰ 
গণঘলীলা এবং অস্থাপিকে ভার তন্ষ বুদ্ছি 9 রাছনৈতিক চত়বত। 
সমসপামধিক নবনাবীর চোথে কাখারীণকে এক অভিনব বিস্মমের / 
পানী কৰে তলেছিল । তার গ্রাগড কমিশনের কাছে কঙকগুলি 
অনুজ্ঞাতে তিশি দেশের আজম্তবীণ জগতির যে বাপক স্থচন। 
করেছিলেন তা আজএ সাও। বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছে । কিছু 
আশ্যোর বিষ, যে এত দৃনদৃষ্টি মতের কা।থারাণ রাশিয়ার 
মেয়েদের জন্য এমন কোন শশা অথ) অনাডন্ধব পোযাকেণ সন্ধান 
দেন নিযাতে তা1দণ ম্বাশবিক সৌন্পযা একটি উপযুক্ত পাবিপাটা 


দাপশ। এতাকীর যুরোপ বাশিমার বাণী ক্যাগ।বীণের কলমের /. 
/ 









লাভ করতে পা;র-যেনন পেরেছে আমাদের এই রি এ ২ 





সি 


কুষগকুমারীর, একটি সাদাপিদে মহালম্খ্রী-শাডির আববণে। 
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এও 561 ত্নিঃ রী ১৫, ক্লাইভ, বট, কালকাত 


৬ 8 । শু না 


4০529 





আনি দুলিল্সান্র পন্বন্াঞ্পন্বলল 





পাথরে কয়ল। দ্বারা মোটর চালনা 


কপ বাটাঠবাল আন্গ আগ্ুকাল মোটর গাচী ও লরীতে কাগকয়লাগ 


তিস।!ব কতিয়। দেখ গিয়াছে ৬ শতটি 


21 


১৬০ 


৮ পাদক গন্ধ বস 


“11 * 


হা 1.৭ 2 গা1সদার। ঢালিভ তয়, হাতা ভালে বলবে ১গলক্ গ্যালন 


40৮ কম 29 ৮৮ প | 1$217ন গা তিমণ ব[ঠকমশার দপ "7৬ ২১৪০আনশা। 
বাল কিছ রা মদি কাঠ কয়লার গাসে চলে তাহা হইলে ২ হাজার মাইল 
১. ২৮ তাকার কম খরচ ৮হবে। পেটুল চালিত গভীঙ্চলিকে গ্যাস 
পাত 21৮18414 পাপস্থা দদত/তিতে অগ্রসর হ৮তেছে | £তিমধো ভারতবর্ষে 


। ঈাদাভয়াছে প্রাম ৭ হাজার গ্যাস দ্বারা মোটর গাডী 


৫ এা1ডার সাথ 
লতা 4% ত৩য়াপার আন হল্পাত আবশ্টক | যু সংকাস্ত যানবাভন 
[বিত।গর দি এবিম/র আর? ভষ্ঠযাছে এবং তাহারা উহার বাবস্থ! 


পস্তত ও 
1.6] চালাতবার জন্য পাথুরে 


করিতেছেন দেশের আর্পাঞ্জ বনবিভাগের কন্মচাবিগণ কাঠকয়লা 


লণবর্াত করিবার জন্য সালাযোগ দিতে | 


কয় ৮ 5875 511% দপাদশ বলা মায় বিনা ৩1514 পরীক্ষা! পএ। 


5৮:৩৮ | 
মি;ঃএস সি রায় 
৮িয়!ন হনসিওপেনক্সা ভনছিটিএটের সভাপন্ছি মিঃ 
বক কলিকাতা! হলেকাটা,ক 


এল লিরায় এম এ, 

বি এ০, পঙ্গগ লআশনাশ চেঙ্গাব অল কমালস ক 

সাপ্লাই করপোবেশনের পরামশ কমিনিব সত নির্বাচিত হইয়াছেন 
কলিকাত। বিশ্রবিচ্ঠালয়ের নিয়োগ বোড? 

কপিক1ত৩1 বিশ্ববিদ্বা।পয়ের নিয়োগ বোডেপ পঞ্চ, বার্ষিক কাশাপিবরণখ 

দু্ধাপ্তে ছারগপশ যাহাতে পুনগঠনের কাজে বিশেদ 
'এক্জন ৩10৩ বাঙগপা এবং আগার প্রদেশের শিক্ষ 


প্রকাশিত ৬ঠমাতে। 
লঙ1য৬| করিতে পারে, 


বাধন্বার সতন পরিকল্পনা কর! হইয়াছে | বিবরণীতে বলা হইয়াছে (৭, 


গত পাচ ব্পরের মধো মোট ১ হাআর তহ জন চাকু) প্রাপী ছিল 2 তন্মধা 


৮১০টী ১1বুণার জগ বো শ্রপ।পিশ করিয়াছিলেন | এই সমপ্ত চাকুণীর মধেো 


অনকঞ্চলি গণ কারিগরী শিলা সশকিত ছিল, কিশু উপথুক্ পাকি না 
খাকাম বোড এহা অব ঢারুগীর বাপারে কাহারও ভন্গ সপাবিন কেন 
নত] বো সর্বলমেত ৬৩৬ জন প্রাথাণ চাকুতীব সতগ্কান করিত 


৮16 যন | প্রথমে মা ১০টী শিল্প প্রশিট।/নর সমর্থন লাত পিয়া পো 


কা এত] হহয়াছিলেন, বিগ ব্যালে কতকগুলি সবকাণ। বিভাগ ভাজা 
প্রতিও 


ভু স্থল সৈগবাহিনাতে ঢাকুণীর জগ 


বিমান 
জগনাপিশ 


২৮৩ শিপ (বাত প্রতি সহাচাভুতিসম্প্র ১৯ | 
তপধুক্ত লোকে 


বা. লি ব|শায় 


খা? ডু 


কর্যছেত। এছ সম্কে বাড়ি বলিয়াছেন যে। এখন আর 


টুনি কারা আছে । বাঙ্গলা ও আগ মর 9৫ টারও অবিক কালি 


৬৫ টা 


হইব অনিমো দন পাতি করিনা! | ভার অনেও টি এাঞরসংথা তে 


*[মারেদন বশী বঞ্টমান অব্য সমস্ত শিক চাকুরা 


তক ৯ 
পৃ এ শা 


৮3117 € 
£।41 5710255৩121 


দগব টকা তশ্থাংপর বাবাও বো করিয়ছেন। 


ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ 


4 ৫ ১ ৮ ত. সং 
১৭৪২ সালের ১ গা আর্িপ গামা ভারত অঙ্টাত কুহনাহানের পরিমাণ 
[৮ ৩ শা 85 হাজার পাডিশু । ই্াদ হাধা ১৯৩৯:৪০ সালের জাতী 
বু তই বায় পিকুরাতা অয যী তল নাও সলাত শিব ১ লক্ষ ৫2 


দশ 


প্রাালন্টিক 


জেল [৬৩ 


1:55. রা 
দাগ কুই নাতনি এ) 
যগ হাত, কা 


হ11৭ »ষকার ও পাঁঞ্সমুহে? 


ব/বই 1070 জন ৭০ তপতি ১৯ 


হজ? পলউত্ু 


কুহশাহীন আশি ত জপকাততির ইত ৩ ঈিডাত টিলা] তাত শিক জপকারসমঙের 
রর 2 হি 2৫82 চি 24 এছ 6, র 
ও [সিভি মালিতকল টা বিভাভোহ ভাতে কুইনাইন অঙ্গুদেশ বিমা 


ছিল যথা এয ৮২ ইত 2১২ পাজও এবং হন হাজার প[৬গ্ | 


ূ 





খুচর। পয়সার অভাব 
'মারোয়াডী চেম্বার অব কমাস£ ভারত সরকারকে লৌহের স্টায় সহক্ষ 
পাপা একটা পার তৈরী বাজারে চালু করিতে অন্থরোধ 


ইভা ছাড়া পয়লা মজুত কর! কিন্বা গলাহয়া বির 


পয়সা 
জানাতয়াছেন। 
করা আইনান্ুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেও ভারত সরকারকে 
পর্ণামশ দাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রতিচান 
জ।লাইয়াছেন যে, মফংস্বলের কোন কোন স্বানে_ বিশেষ করিয়া শিল প্রধান 
অঞ্চলে পয়সা ছাড়! অন্যান্ত খুচর। রেঞজকিপও বিশে অভাব দেখা দিয়াছে। 
নন ধরণের পয়লার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এহ সকল রেজকি সরবগাত 
করার ব্যবস্থা না হইলে ব্যবস: সংক্ষান্ত লেনদেন ও মজুপদের পারিশমিক 
দেওয়া "অসম্ভব হইয়! টাডাহবে। কমিটী প্রন্তাব করিয়াছেন যে, মফ্ংম্বলেপ 
বাবসামীদের সহিত আলাপ আলোচনার পর সরকারী খাজাঞ্চিখথানা? 
মারফতে রেজকির উপযুক্ত বাবস্থ! যেন করা হয়। 
ভারতে হারিকেন লগ্ন প্রস্তুত 

তারতে বিদেশ হইতে বল ভারিকেন লগন 

প্রস্থত করা খায়, তজ্ঞগ কতিপয় উত্লাহী বাঙ্গালী 


ভারঠ সরকারকে ইহাঁও 


'মলানা ভম্ব। যাঁভাতে 


'ভারতে হারিকেন লগন 


“পি ইষ্টাণ হারিকেন মাআফ্যাবচারিত একাং লিমিটেছা শামে একটা যৌথ 


কারবার আরজ্ঞ কণার আয়োজন করিয়ছেন | বিশিষ্ট বাঞিবদাকে লইয়। 
এই কোম্পানীর পরিচাপক সঙ] গঠিত ভইয়াছে। হারিকেন লগ্ন প্রপ্ন ত 
সঙ্গন্ধে বিদেশের অতিজ্ঞতাসম্পশ্ন থিং এল কে সমাদ্দার এই কোম্পানীর কণধার 
১ইয়াছেন। 


পাত 





দার, ঘয়রএ&ইঞিনিয়াৰিং 


ওল্সাল্ুচ্ন ভিলহ্লিক্জ্ড 
কারখানা--বেলুড়। 


ম্যান্ফ্যাকৃচারাস অবঃ 
ড গ্রিশিসন তমসিনারিস : গু সিট মেটাল ওয়ার্কস, 


ূ এবং টুলস . ৬ “এ্যার্ণ্ট গ্যাস” ক্লথ 
৪ ইলেক্টট্রক ওয়েল্ডেড : € রাবারাইসড. ক্যানভাস 
্রিল চেইনস . ও তেকানিক্যাল ইনসার- 
৬ এম. এস, রডস এবং শন সিটিংস 
ূ ফট. | ৬ গ্রোউগড সিটসং 














নানেজি, এজেন্টস *₹-ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


কি £ ৭৮৬, ৪৯৯০ ৬১৯০ 


১০০) ক্লাইভ ্টাট, কলকাতা | ফোন ৩ 





আধিক 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


ফসল নিয়ন্ত্রণ 


১৯৪২ সার ফসল শিয়ন্বণ্যুলক ভারত সরকারের আদেশ অনুযায়ী 


বাঙ্গলা সরকার একখান; বিজপ্রিতে জানাইয়ানেন থে, আগামী ১৫ই নবেজর 
হইতে এ আদেশ বাঙ্গল! দেশে বলবৎ হইবে শিছ্িই কতকগুপি ফমল 


যাহারা একবারে ২৭ মণের বেশী কয়, বিক্রয় ব। মজুত করে, তাহাদের ডপর 
এই আদেশ প্রবতিত হহবে ং কিজ্ঞু যাহারা নিজের কিন্বা প্রজা ছার! ফল 
ভতৎ্পালন করে তাহাদের উপর এই আদেশ গায়োগ করা হইবে না গান ও 
গমভাঙ্গা সকল জিনিঘ (আটা, ময়দ।, পগী ও গমের ভূমি), ধান, চাউল, 
জোয়ার, বজরা সকল প্রবার (তলা, যপ, দুটা ফসল সপে এই আদেশ 
প্রয়োগ করা হইইবে-তিৰে আপাততঃ মাত গ্রথমোক্ত তিনটা ফসপ সম্পকেই 
উঠ বলবৎ হইবে। চাপী ব্যতীত যে সঞ্চপ বাজি এককাধলে ২০ মনের অধিক 


ফসল বিক্রয়, কয় বা মজুত করে তাহাকে কলিকাতায় সরবরাহ বিতাগের 


কন্টেলারের শিকট কিবা নিজ নিভ জেল মাাজিষ্রেন বা মইবুমা হাকিমের 
শিকার অগ্মতিপত্রের জগ্গ “বা ফ্টমে আহেদন করিতে ভহবে। উক্ত 
কম্মচারা দের শিক বিনামলো তি ফরম পাওয়া যাহবে। তার পি? খা 


ফ৫মে বিনা বায়ে অনুমতিপঞএ দেওয়া হহছে।  অন্থমতিপত্জের কোন সতত 


আছে তাভাদের এবং তর সকল গাজার টায়ারের হিসাব প্রশ্থত করা হভাবে | 


ক৩এ টায়ার ও গাজা পায়! যাতে পাকে তাহা নিয় 


আখশ্রব। 5২17৭ 
করিব জনা এভকূপ ভিপাব শ্রতণ করার বাবঙ্থা ১১10 | 





আমাছত বিকয় পচিনারি মিরুর আর) 
উচ্ঘিতে জগক্ছেবাবাদ নামক হে ঘায়েগাণ 
দোকানে তান 51 সর বরা কর দে47ন- 
নগর উতাপ হল্ন ৯২৬/গি- আঘার 
আযার একজন আল গরতের অন্ন 1 ৯-০১.. 
ত্রাস লাক হে-ছুরনে মায় লেহন / 25 ৬৫৮) 
বান ভতগ হলা-৪৯ তি / ৯ পি 






রি 


১৬৫ ৯ 









৯ 


547 //25705 “গাভে 57৩7 
. পু কন 2 27 স5ন7হা বটে /গ এ 
ঢে77আগরেঙ্ছের কহে 5727 2. /5/15 5 
৮717 :%77 হান্ট *২?৩২৫ / 


€. 


৮৮৮০৫ তন). ০৩৯৮) 
সি) ৩৯১৬১ (০৯, 
+ ১১১না রে 
্ ০৮৮৮, 


৮ যায় ২9৩৩৫ কার নয়া 


2747 ভ)95 27575 /757.57217/957 


জগৎ ৪৩৭ 


তেলের টনের ভাব 


৬স্পাতের অতশাবের গঙ্গ তোলর টিন, (দিপা, ডান এবং আস্তানা কোট 
প্রত“তগ তয়ানক টানাটানি দেখা গিয়াছে। 


অস্ুশিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দুর করিবার জগ্থ গবণচগেন্ট যথেই্ 


এ সম্পর্ক বাবসায়াদের যে 
চে কাঁরতেছেন এবং এতত্সংশ্িষ্ট প্রধান প্রধান বাবসা গ্রতিন্নানের সহিত 
আলাপ আলোচনা করিয়া এই বাপারে বিন বাবসায়ী টিন বাবছার- 
চাখণমেপ্টের সহিত পুন সহযোগিতা করিতে অস্থরোধ 

ব্যবসায়ীরা পিপা, টিন অথবা (কাঁটাতার কোন মস বিঞ্রয় 


কারাদিগকে 
ভলাইয়ছেন। 
করিলে খরিদণাদের নিকট হইতে খেন উহ] ফেরৎ লইবার ১ করেন। 
তেলে? ড্রাম হভুতি হঙ্বন্ধে গবণমেন্ট এক পরিকলনা করিয়াছেন এবং 
গবণযেন্ট তত্বাবধানে (তলকলগুলি থাহাতে এহ পরিকখনানুযায়ী কাজ করে 
তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । একবারের চালাশী মাল শেখ শহলে দিতায় 
চ!লানের পুর্কেই খাপি ড্রামগ্ুপি শেলকলে পাঠাইয়' দিতে হইবে । সেখান 
ঈহতে এগুলি পুনরায় তেপভর্তি হইয়া আশিবে। ড্রামগ্তপি যাহাতে নষ্ট ন! 
হর সেজন্য” বাবহারকাদীদিগকে সর্বগ্রাকার যত শিখার অন্ত অনুরোধ করা 
হইয়াছে | 
পাটচাধীদিগকে সরকারা খণ দান 

বাঙলার প্রধান স্ত্রী মাশশীয় মিঃ য্জলুশ কু বাগজপা দেশের পাটচাষাদের 
ব্নান পঅর্থতনতিক সঙ্কট লাঘব করিবার গাগ্ঠ ১ কোটি টাকা স্পকারী 
গত উত্ত চানীদিতকে প্রাণ করা হইবে বলিয়া একটী বিবৃতি পিয়াছেন। 
হার মগ এমমনলিংহ জিলার পাটিচাষাদিগকে ৯০ লঙ্গ টাকা গণ দেওয়া 


৮১ | 





735 আহনেন ৮7 5757 ভ7570 
অম্কে বগডের 27 তৈ৭) করতে 
যেজল্য ব্যনকত হয় তান 
9777577 ০7 

২$,৬০90900 গ্যান্নান- 





| 
পপ ৭৪ 
চা 







ঠে হরির) 


[০ 
7 জিারি১-+ 
টু 17৮... 
দুটি 






















ত্র নস ০4 4 রা 2/8- 
নি | চ্ওগক এ 28 
1০৮) এপি ১: 3 














,এব7 মুড জ7হ7ত। 





এপ 


শা ৯: লা সহী 


2 থর. 
1 
4 





৮৬ 
ভারতে শর্কর। শিলের অবস্থ। 

ঞ এ গন: 7 পাত ৪ তত বশ পুতও ত14-5.:% 69151 ৭:51 চস দশন 
17756 অদিতপশতত 8812 এ শ্াপিতি হি টি দিগতানি কার 
তা রনি তিল লব পু বুটিত। পারি কিয় পু নরিক্িলন! 
* 88885 কত 202 পিয়ন পাপ ঠলিম! দিয়া 
৯৮ তিল তব 1 2) প্র সংশরন কলা যান তজ্ঞ্জ ভপদুক্ত 
8: ৮৮০০ পপি) সর আহহ শন তা, অবশ 
হি 7. ৮1 (5.5 4:07 ০৮ ৮ 
বডি 7 2) চাহ লিলা পাঠা তিতির শশা খাকি। 
তত ক 24 লব 5 শনেকতদর এগ গা পাশ! প্রদান পাক্ঠতির শে 
ও ৮৫ পলক 7 হান কায় গার বন কতিতে 
রা ৪7888 8285 সভা ৮৪ রশি 21:1৩ 
/ %। 28 তলত) তপন িজিগি লতি কাতর হার ঠিন 
রি ৭ 2 হল পতকপ হরি 5৬০৮8 উন এ 
তক ৩৭ ছনতিশ হি নিব দিহপাদন শাতানও 
2১১6 08814 তত 25 পালন 0, পহঘালে হান অধা প্রাচে। 
] ) ৭ ৪7771571880 কাপল পিকতগার শী আরিজপন্ধ শাতি 
85517. 585 কতক 9 এ দির সিজাত শহণ 
- তত তত ঠারক্কততপল পালার গদাশি করেন | তি একবু 
* চি ৮7 লাশ বস শবকাকুর এ তম 
৮ তা তত লি লা ৪7 ৮১৭ ১11 *. দর 
রঃ তে ৭1, এশার হি দুহাত 1516 পা শপালত। এখু হব 
* দি ললিতা ৮৫5, তপ্াতলল ৪:০৩ বলিয়! মি ছেশান আশ প্রকাশ 
৪. ১৩ আঠপাঙর তিন বনপা 5ম ৮12 র1গ1 
ঢা 17 পরাপপ হল শক প্রায়াজলায় গার কথ! ও সানবাতন 
পাপুণ 221 নার পিএ মি এহন হাতার পিশ্তামনে ডগ্পগ ক্রেন । 


খ[ভপাট। ন.তন টাক। 


(1 4 স্তি ্ - রে প্র ধ 
দয ৫25 দি নে ।1) 2. + প্‌ সিএ স ॥ 
রা ৫ চা ০৭419 


2 ৫ 4 


পতিত কত 5 তা আলা ডাল 5০2 ১2হয়া লয় হইবে বালিষ। 
ই খু পনর তই কল, হা পুঙিয। আনেকের মনে লঞ্। 

টিটি (২ শা এড জপ কাত তুলি, আ1গাবটি। এল 
পি জিম 2115 অজি লক বা জাবাত 
£ 1.০ ৫ ১ সাল ২১ পান শিশ্কি জাদু বাজ নদ লজ্জা মাকা টাকা- 
২78 ১11 অপু হত ননতন খাআকানা আকাক্ষাল সরাহয়া পওয়া 
তই 10 0 2 শািল পুপা তিন সা কাকিণঃ একার বদলে গ্রাযোছগননিঘায়ী 


১1*ল] ক:2৮11812 এ এপ এ প্রান তাত পলি 


নপক তাবিাত 


টিতত 2 শত পাত তি শশা টে, অঙ্গন ছাগিত শা বতিসাত রে হু জর 
1 না, এ 1৬ এ 44817 ট 1 7. বি ৪১11 চে ধা 
সই বত জিকা) জিত কত হজ জ এ ক্র পক 
- ঘ আারি কিক ই] আহা ১ নল তালি গশৃষ্জ লে!বিলেশ পাবঙাতরের 
ল ৭) পা 0018 ৬ রর শি সন রি ঃ 18 রি 
ছা ভি পিশ চপ পহিন।ভল তঘাকান তত তইতশা শিকার 1 
) ঁ গ্রি৫ি ৮ ঃ রর এ 4 
5 উর ৬ বউ 5১৬ রর জহর হার 2৬ নব জার 
৮ ূ ট 
৫ পনি ২ নি * তে শি হত আলি জিত জি ঠা ক ছা 2211061৮৮17 
ব পাশ পাশ ভিত ৫5১ হজ ত খুন ভাঙন 2175) 
৮4 চা 8য় ্ ক 17৮ গাও এ 1৮ কত লা ১৩ পা) “| 1 ভি সী, 
উন (15 পঙ্গু হিয়া 1 কাহা জকি নল পতিত পিএ 
৯.3 পা রি ঢা এ, মদ 142 রঃ কত ৮.1 রি 28:01 
৯ ৯ ্ তই, ক 2 ৯০ গত নী! 8: কি ঞ প্য 1৮111 
1 এ রশ ৭ 
রর ৮ ):7.৭ ৫ 1 রা সি ৬ 
রা | ডা তন «7 পেশ ত। পি: ্ €. পে 
170২ ৩ শর পবেনএ। ৫ পা (ব5প১ 
রি 11 া 1 ক, ৮1 ১৩4 চা £ 4 . ্ €ঞ। ঠা চন 117৬০ 
রি ৮7512 5 ১টি রি 
এ 31 * ৮? চি, 


এ নিহাপিন পর ভঞ্বো তের কফামাকরী মনি 


আরর্থক জগৎ 


০.2 এ 


নিলি ০০ পাটি পলি সপ পপ পপি পালপসীন৭ শি পি পা 
পেন লেস যানের সে পে পো সি 


| ২রা নভেম্বর, ১৯৪২ 


তে স্পিরি পা ৯৯ 


চারি শিউর নত উস ০০৯০ পি 


ৃ 





০০ 


| 
|" ভ৮ওয়াচার ব্যাগ 


ওয়! পিচ্ধান। ও পালিশ 


হ| 


পুশ তিশা হিট 





৯ ০. পারি পপ, 


আমাদের বিথ/ত ডান্ৰারক ওয়াটারপ্রহের 
মতই নিভরনোগ্য, টেকুসই অথচ দামে কম। 


সন্ত নজান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


হা হাব 
বেঙ্গল &যাটাবগু্ উযাকম 
পা... লট ্ 
(১৯৯০) ভিনহিনিভ্ডেড্ড 
পরখানা ও হেড অফিস :-.পানিহ[টা, ২৪ পরগণ। | 
শে রুম 17১২১ চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬ কলেজ স্াট) কলিকাত। 
শখ :-৩৭৭, ভর্ণবি রোড, ফো।ট, বোন্সই। 


শপুর কিকয়াপন্দ লন হয়সর বো, সানা বশত 


এস (বলছ ছে শপা্টিতা সপ, পপর সপ ৮ ক জলপজ পা পি পসরা জল ০৭,077 
পি (2১2৯ উট? ১২স্িপ্িসা উপ পাপা 
শিউলি উপল ০৯২ লত :17 0 পিপল পাত সপ নি ্ 


পরিজ ১৯ লাস্ট 
এলি সপ স্পস্ট পাপা ্টলাস্সিট শি সপ স্সি 


সপ সপ পপ সর সহ প্র 


পোসসপপাস্পিপািসসিপসসি 


1 পা পপি পিসি সিপাসপিত 
সপ শা পপি 
পা সনির জোস সী সসপাাস্সি 


পপি 
স্টপ প্র পাস 1 


১ 


শসা 


৮1) +%521 411 
% । 6:15 


,.. এপস প্পিসর আদলকনটি 


এ. এ লা্টাপশ ২৯৮০৭ ০৮৩ পি তপ্ত পপির ৯০ স্পস্ট ২ পাত পে জাপা রি জিপ জা 7 ০ পপ উ্চা৯ - 
এ প্রিলি পিউ তিল িতিতড প্স্টিতিস্টি পে ০ পা পো 
টিন শসা রক্তিস ».-. -. (রসরশ্ বরিউউপ্র ্ 

এ 


ঠি 
ক 





ৰ ১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত। 
কারেন্ট একা এন শ্রাদ হক ১৯ না 


1শতসু 28 


ৃ 
|. 
ৃ 


41, 
এক [ড৭্ সুপ শতগরা ৩৯ 
বকা | চপ গার হাক দগান সায় | শিক্পিছি, 
তন টোতি ৬ 


5121. এ অর্ধ 2 তাত শত র। 


০০০০০ 
লাস্ট 


19 আকা হঠাত ৫২ ভাকা গমাস্ত । ডপঘুক্ত 


্পরসসপসঅপা 


একা ধার দেওয়া ইয়। 


ত্রাণ কলেজ ফ্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বদ্ধমান | 


০০০৫ টি টার ররর তর নু 
পৃ ১৯ পিসল সপ্ত ০ সাস্স পাস লস্কর 22: 
বি পাপ পিপি উট উপাই হিরন র্ 


স্পা পস্পাচ শা পা পিপিপি 


পাস সম পি 
শসা পিস 











৯ 


1 


বারবন ব্যাঙ্ক [লিঃ 


8৬ অফিস -২২ নং স্ুযাঞ্ড বোড, 
(প্রাহ ঘাট ছ্রাট ও প্র্যাঞ্ত রোডের মোড়) 
কলিকাতা । 
শাথাসমুহ 
টালা, দমদম, বরানগর 
নোনিমরাজির ও দেগওঘর। 


চে ০০১-০০০৯৯০০১প 











পৃষ্ঠপোষক-_কুমার বিশ্বনাথ খায় 


সিসি 


আমাদের তরী রবারের জিনিষ! 





সপ 
সম 


৯ উল 
উস 
সার ্জাস জ্ঞ 


পপ উর 
সস এ “স্থান সি 


সপ 


পপ ইসা পি পর সি 


৬ সপ সপ ১ ত২ ৮ 
পে প্রত ৯১ 
০০ পিক এ্িএপইরি ০.৭ কউ বা 


র 
ৃ 


))) 


না 
ৃ 


৭ 


রঃ শান 00৬ ৭880৮ আরে 903৮ এয যা ব্রার” বর শন ড০০ আরের৮ বজরেছেটে* পেস বর রত নার 


খর খে, এত এ খত এ এট ওত 4002৮ এ 


১রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] আর্থিক শ্ুগৎ 8৪১ 


তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী বি. এন, ডর, আর ও রোহিলথন্দ কমায়ুন রেলপথ 


5৮:82 জি চা 2 ০০০ বলা লা; 8 স্ব ০২5 ৯৫. সপ ? ি রর ম্ ৯১০০ ০. মর ) ডি বব ০ 
পপাঁদুনের শনদবিভাগেক গাতুবধুন। পরিযদ (শধাছুন ফাবেছি হ্টিটিডই) এ সালের লা জানুয়াপ) ইহ (কতা গু হিয়প্ান েলগথ এবং 
সী দি 5 রান হারান হি বহু ব্রার এ রর 27 .2578 5 -52 ২০ ৮:+- 
তত প্রকাশিত জিকসা।শ গুলি বিএ ইততলর এ ইতি চলা প্রত 11& লন ও কীমাহন পেলনাতথির এপ াকহন কাছা গাদন কলা উঠবে হজার 


স্ঘকে আহলচল! কল ইইয়াছে | এইজ জলা সর রবার জাত পাগল) অংকন হইবে আধ অগ্জ িভত রেলওয়ে 
কাগজ আটিবান আধ সাবান পাহিকরন প্রহ্থাত কাযা সম্পন্ন কা বাহতে রি 
পাবে) ছা পঙ্াপ্ত আপিল, শুরুর বারি শু তাত 5তত তলা পন্থত তঠ৩ দ্র কারখানা গু1লতে ভাবত সবপ্াাবের অডার 


এব এ সকল জিনিষ এপমাস্ত ব্রিলেশ উঠতে ভাতে আআমদাশা করিতে গকাশ। কনীয় সরকার এশীয় মদ হুদ পিএ কারখানাক্খলি হইতে 


4 $ 


বন ব৮ ইহাতে এ্ীন। প্রত কারতে পারায় হা অন্ঞ্ণ ১০ একাটি চাকা মলোর জিশিমপঞ্জাদি আয় কতিবেন। হলম১০৯৯ সালে ক্ষাদ 


রর হি ১ হিতে ২3 ১০৮০৯:৯-০, 2775 
৮ কারখানা পি ৫ কোটি টাকা লোক মাল মোাান পিখাতে 


শাল ৭ ও: নন 4 ১ র্‌ 
সি রর ২ 4 ৪ স্ঞ: 47 দি 


$66. 


1 এখান চিনি নেই? কেন বত! বেশি দাম গান সুরন 2 আম! 

সিন নেহা কহ পারত 
“আদি আপনালে বলছি, সার। বাজারে তত ৩ চাল ডো হোত 
গালেন ন1। অুপ্তারা। লাইন ভেঙ্গে দেওয়ার আত চিনি আর এখনে ১: ছি 
আলে কে ঠিগ এছ 


৬৮ চি 





৮) খুশি ইদধাত উটিত | নদ? 
2 ৬০০০০ । বলছেন কিগ গগ্াদের বাইট উপাতের ফলে কে 
ফু করছে আপনি মনে করেন 5 অপিবাংশ ও) 21 | 
বেশি কটু | আপনার কথাই পরা মাক শা, আপনি 
ভযবারি পাচ্ছেন ০, 

4৮11৮, পা কিছ আনক্‌ চড। দামে 2? 
“তাই তে1। কয়েক মাইল দূর থেকে য। এসে এনে পৌছয় তার 
৮য়ে চাতিদ। যে অনেক বেশি ।” 

£ললাছে পারছি বি গাধীব চীলাতদব কি হবে শান ভাঙা 

জার আগে তাদের ছেলেমেয়েদের নতুন গীনাব পচ দাত গারনে আ। চা 

ওনর1৩ খাদ্ভসান$] চালান না করতে পারলে ভার। চক পালে হকাখোবে, 2? ৮ 
“আলে ডি মেই কখাই তে। বলছি । রেল-লা ইন, রেশন, সিগনাল 
রদভৃতি সরতে সময় নেবে । মাঝখান খেকে আমাদেরই ভুগতে হুবে। 

১৩।র। ভে। লুটের মাল পেয়ে উত্তেজনায় মেতে থাকবে” 

££পিভ।.075 সামাদের কি করবার আঠাছে। 9, 
«কেন, আমি তে। আমার মহাজনদের আরামে মে পঠাচ্ছি। ভার। 
সেখানে গিয়ে এই গুগ্ডাদের ওপর গ্রামবাসীদের নগর রাখতে বলবে, 
এসং শুশ্ান। যাতে আর কিছু ন। নষ্ট করভে পারে সোবষয়েও 
গ্রামপাসীদের ভতপর করবে ।” 

“দিব বলেছেন। আমিও আমার আঙ্মীসঙ্গজনদের হাহ কাছ 


করতে বলব 1” পাও 


০955৪, 









নাঙগলার চিনি সরবরাহ 


পচতে তালপ্রুাত তিতা বেস নরিপ, পলিবাসা দের আনু পণাছবা সব্পহাত 
[৮15৮ এক পরপুকঠনাকিসায়া মে সকল চিনি এখপ ও বাঙলার চিনির 


॥ পা ঘর সা ব্ রি 7 স্‌ $ 1 রণ ৮ 1 চি রা স্পা 
ব110 1৮ পাতি উল আআ, তির শত 8০ ভাতা মল 


ডক ৮125ত য় ভাত ত নটি ক বাচ্ষল। পরার বণ্টন লবন দিবেন বলিয়। 
িপ করিয়াছেন ভি হাক বাঙলা হকার আবহকার চিলি ভঙ্তগত 
বকা বাবস্থা করিনা তরু | পরিমান গারিকপন[ভগারে বাঙ্গল; দেশ 
(১৫41৮ পাল সএারখ শা তইযাছে এবং যে সকল গ্রিল গলি পোপ 
1৮152 ধন 5 অত জি সহ সর্প জিপাসমুতের ভ% শিলিষ্ঠ পরিমাণ চিনি 
৮৯৮ আদর চিতির বগা ইইততি নাগাল ধেওয়ার বাবস্থা করা হইবে | 
পক ত, পাচ্গন ভাণকা ক বসাঅরিক শরিবাতাতদের জন পণাদব্য সরবরাহ 
কিতা ও চা দিলে মিঃ ছি এল এছুমদার জিলা ২ নি “পি নিকও 


শাহান এয অআনতিবিলত ভিলামমুহে চিনির অভাধ 


৫ ৮৯ 
148 পি লশ হক লা! 


১২] এপ হভার দ্বার! লি চিনি 


[451 তা 4৮109 2. 


পপপণাহর ব্যাপার কোতিিগ। শাখা লরার হাক্ঞা সরকারের লাভ যে 


ভি চা সখ 8 কা পততাক রিশা প্রতি নিক্দি্* করিয়া দেওয়া 


তয়. তাই নি অন্বহবিক ঘানতি হাডিলেই জানভাধারণের অশ্থবিধু। 
(৮:15 ০) ই দর বিতিপাচা পল তঠাপে | 


ক্লাঘপণা।দির বাজার সম্পর্কিত উপদেষ্টাদের সন্গোলন 


£ ০4761 রি রি / ৰা "এ 44 ৬ ক "০731৮, 2 র্‌ 
রসিপপাদিক পাঙ্যর স্াকিত সরকারা পরামশপাতাদের আঙ্গুর কাথিক 


নি 777 যি লা ৮ 
১1 জু 21 এ+ ৩ অনি 14, 21 2০715 স্ব পর্ণ 5111180110৩) (415 ৮৬21715 হা 


৮০ খাজদবা সরবণাত বাপি কতকটি প্রত্তা অনোদি 5 


71505 একটী পেশায় &"*'শধিযুলক সন্ত গসিত হয় এবং এহী জহিতিত 
'পতএ৮2৯ এব পান 5১ আভা স্রানে খাচ্তাদপ দি যা 


এ 


“4য় সম্পা ক, 


(এশেত আবিপলার জানা থানবাইিন এ1নহ 11 পাথনিন আসো তা কয় উঠ) জজ 
»ম্েগলে এব টি পঞ্তান তাত তহয়া | হভ। ড্রাডা সামরিক ও অসামরিব 
পোদের জাঙ আআনশ্রবায় ভিনিনপ বালি পদের পাশস্থা বরা, বিডির দেশি ও 
4 শ1লও। দে নর পপ শোক ৬৮ 551681৮৭ পা নি ডলি, 
পাগল হেবা তত ৫ পশামুলা [খিয়হণ ক ৫1 পশ্ুত | পাপ 281 পভ 1 4 


আসন বাবা সম্বকেত এ৮ সন্মান পঞ্তাণ অহন করা হয়। 


ব্লটীশ ভারতে বাণিজ্যশুক্ষ বাবদ আয় 


সণ ভোগেটপল মাত খুটিন তারিতে গামুদ্রিক ও স্গলপথ বাণিজ) 


ঠিক, 


পি বাপদ ও কোটি ১৫ পঙ্গা বাক! আয় তহয়াছে ২১৯৪) সালের লেনের 


5. ৮৮1৭ লা, চা £ এ ও. + রি 74৮2৪ 7 
এই বীদ আমের পরিমান ছিপ ও (কাটি ৫৩ লঙ্ 2াকি! 1 টন সালের 


মগ 


সের মাসে "মাটির শিবির, কোরোসিন। চিনি এখং দিযানসহায়ের উপর 
ফহ্গাদিশ কর বাব আখের পরিমাদ টাডাহয়াছে এ লঙ্গা রিকা! ২ ১৯৯) 


সালের শর তা এহগাগ আরবাবদ পায়! গিয়ছিল ১ কাটি ১০ লক্ষ 


টাকা! ১৯৪২ সালের “সঙ্চেম্বর মাসে যে ছয়মাস শেষ হহয়াছে, সেই সময়ে 


বৃঃিজ। ও (কন্দীয় সরকাতরিরী উত্পাদন কু বাধপ আয়ের পরিমাণ 


শি. 


২ই০৩০ ১২ কেটি ৯১ লক্ষ টিক! : ১৯৮১ 2লের অন্ববীপ ৫য়মাসের বাণিজা 


টকা 


লে 
/ি 


পরিযণ ট্িল ২৮ কোটি ১৯ লঙ্গ 
নক', বপন ২.4, 


৩০ লেঙ্গা টাকা এব) 


1৯ কীবু বাদ আআ তয়ুল 


আদান ৬1 41৮১৫ (কট ঘ্ লঙ্ষ 


স্থলগথ বাণিআ শব বাবদ 


৫ 1.1 টি 


শব ১ কাটি ৫ গঙ ।শা, 


(বলায় ভে 1৯ লেক টাকা দওয়া 


চিয়াহ। 


হার পল কুল বার্বল 


ভারতে ত,ল। চাষের ছিতায় পৃর্বীভাব 


২১৪৯-৮% সালের ভারত হল চামের দ্বিতায় পূর্ববাতাতিম ১ কোটি ৬? লঙ্গ 


ইল একনি জানিতে তলার চা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
হইত তম খেললঠ় ২০৩ লঙ্া ৬৪ ভাজার এক 2, আমেপিকাশস্ ৮০০ 
৬ হাত” একর, ওমরা মা জঙ্গী তত হাজার কব, ব্রোচ ৬ লঙ্গ ড৫ হাজার 
একর, ছপত ৫ লঙ্গা ৯৭ হালীর একর, ধোলারাস ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার একপ 


এবং অন্তান্প 'শ্রনার তলার চাষ ৩৮ লক্ষ ৮০ হাথ একর জমিতি হইয়াছে 
বলিয়' অহ্ঃমান করা খাইতে 


7০.০৯০০০০০০৯৯৪০ত 





আর্থিক জগৎ 


১২৭৫ 


মা 
1 - 


কা 


০০১: 


1 
? 


ঃ 
1 
1 


সি খর ইভের ১৯৪২ 


স্‌ 


বি যা রে বেন নি 


»ড আা ফিস-_কুমিল্ল।, ূ স্বাপিত--৯৯৯৪ হং 
শাখ। & এজেন্সী অফিস সম ? 


বাংল।, আসাম, বিহার, উড়িবয।, ইউ-পি, দিল্লী, 
(বান্ধাই এবং লগুনের প্রধান প্রপান ব্যবসাকেন্দ্রে। 


রা মূলধন 
অন্মোদিত মূলধন ৩০১০০১০৮০০১ 
বিক্রাত ১ ৩০১০০২০৭১ 
আতায়াকৃত ».. ৯৮৮০০০০৪৭ 
রিজাভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,০০০, 
অংশীদারগণের 

নিকট প্রাপ্য ইত্যার্দি ১২,০০,০০০২ ৯ 


ফরেন একুছেঞ্জ (ডলার ৮৯৯ ৃ সকল প্রকার 
ব্যাক্ষিং কাধ্য করা হ 
ম্যানেজি' ডাউরেক্টর-এন, সি, 8৮1 এম, এল, সি। 


টি চি কল লন 





১৬. জেতে পেপে 


পুল) 


টাক! 


টাঞ্চার 


| পনর, িশ্রাসি পু 


উাদ্ধে 


99 





মস এর পার পর আর এক পরাতে পয এ ০ রা আর এ 


ৃ 
ৃ 
ছু 
ৃ 
ৃ 
| 
|| 
না । 
1 
ৃ 
| 
? 





শী 








বাঙ্গলার গৌরবশতস্ত 5. ও 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ঘ্যানুফ্যাক চারাং 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাজে! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত পড় কারখানা আর নাহ। 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়। আসিতেছে” 


“লা 





গখণ কিনতে বাঙলার কোটী টাক। সন্তাপ পোতের মত চলে যায়_ 
বাঙগলার সাহিরে। এ াতিকে বন্ধ করবার আর নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজঙ্গ “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেপ্ট আবশ্টক। 
বি, কে, মিত এগু কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


০] 1 5587777্পা (905777্ হস্্্লিস্লল 2) হল 


এরর রর রর বর 





সেনট ল ক্যালকাটা 


বাজ ভিলও- 
হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ্টট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবসর শতকরা 
৭০ হারে লঙ্যাংশ দিয়াছে । 


্্প 


আজ পধান্ত মোট প্রদন্ত লভাংশের হার--৩৬।* টাকা 
_শাখাসমৃহ_ 
সিরাজগঞ্জ 


খপ 


শ্যামবাজার নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেলারস 
নালফামারি ( বংপুন ) ছুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
চাদবালী (বালেশখর-_উড়িম্যা প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 


জানান হয়া থাকে। 


খ্হেও ওতে খা গে2 শর ০০১০ শা 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ৪৪৩ 


 কোলার বর্ণখনির উৎপাদন 


১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলার স্বণখনিসমূহ হইতে ১৯ ছাজার 
৬৬ আউন্স পাকা সোণা উত্পাদিত হুইয়াছে। 


কলিকাতায় খুচরা চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা! 
কলিকাতায় 'চর] চিনি বিক্রয় করিবার জন্য আরও ৪০্টী মুদির দোকান 
অনুমোদিত হইয়া, । এই ব্যাপারে এ পযাস্ত ১৪টি দোকান ঠিক করা 
হইয়াছে । অনুমোদিত দোকানগুলির মধ্যে ২৯টীতে মোটা ও মাঝারি 
ধরণের চাউলও বিক্রয় করা হইবে । বাজলা সরকারের এই ধরণের দোকানের 





6০6০-96% 


৬ 


7৭ গ/$2% ২/ 


এ নন্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোল্ধাই, কলিকাতা, দিলী ও 
মাদ্রাজের রিজাভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 





ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 


সরকারী ট্রেজারীতে ৷ 


সংখ্যা কলিকাতায় আর বুদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। অন্থমোদিত দোকানের 
তালিকা সমস্ত থানা ও করপোরেশনের বাজারসমূছে পাওয়া যাইবে । 


কুইনাইনের বড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
ৰাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে গ্রকাশ যে, বর্তমানে ডাকঘরসমূঙছে 
যে ২গ্টী কুইনাইনের বড়ি পূর্ণ শিশি খিক্রয়ার্থ মজুদ আছে, তাহা নিঃশেষ 
হইয়া গেলে আর এইরূপ শিশি বিক্রয়ার্থ বাহির করা হইবে না। ইহার 
পরিবর্তে ১০টা কুইনাইনের বড়িযুক্ত শিশি ভাকঘরে বিক্রয়ার্থ দেওয় হুইবে। 
আশা করা যায় যে, ১৯৪২ সালের ১৪৫ই নবেগ্বর পর্য্যন্ত এইরূপ শিশি ডাকঘরে 
পাওয়া যাইবে । এইকব্নপ প্রত্যেক শিশির মুলা হইবে »৩ পাই। 


সপ প্র 





জা 
পপর পা, 
আসন 


ঃ 


আপ ৯ হি ৬ 


৫, ৮ প্র এ “রে এ 
মি ১ 
চপ টি] ০ ০০ শি শু 


শাখায়, এবং সমস্ত ্ 





৮০৩0-০৩ 


হন), হর 
888 আর্থিক জগৎ | রতি সিডি: ১৯৪২ 


শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন 
প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শ্রমিকদের মঙ্গল বিধান করিবার অষ্ঠ 
বুল ৬১০৬ শমিক কলাণযুপক আইন প্রণয়নের উপদেশ দিবার জন্য যে 
(477 মনালাতি করিমাত্ছন) তিনি অবেশ্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতে 





[ছেলেন | পুঙ্গকালান শ্রমিক কপ্াাপমূপক কান্দবশ্ম চালাহবার জন্ত তারত 
»এবাবের শমিক কলাতিসতক্রগ্ত উপদেষ্টা মিঃ শার এল নিশ্বকারের অধীনে ১৯৪৭ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস-_৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


পা এক্রন স্করা এনিক কপাণসম্পর্কিত কণ্মচারী নিযুক্ত হহবে। হার 


05225 ০ যান 

পা নিক আনো পুনের সহিত সনি আচে এরূপ ৪ জনকে জয়া সিডিডলভূত ৩ সান ক্িয়ারিং রথ ূ 
রাজের গা ভাজার রাগ বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
2৮৮1 066 আতর এ? 7৮ শ তারা প্িতাাগতি ৮ 

| | | বিজিকত মূলধন ৫ ০০০,০০০ টাকা 
এাকাব। আনন সঙকারী কষ্মচাবীদের মধ্যে হপনীলজ সম্প্রধায়ের বিক্রীত মূলধন ২১/৬৫,৯০০২ টাকা 
০ ৮৮০৩ 9 ডান, গপগনান এশ্পপা মের মধ) ৮5৩ ২ জন এবং অগ্যানয আদায়ীকুত মূলধন * ১৬,২৬,৭৭৫২ টাকা 
সম্পদায়ের মপ্া 5হতে এ জন পাথাকে পরমা তহবে | প্রিতোক শক আমানত ৩৭,৯৭১০ ৭০২ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩১শে মাচ্চি পধ্যস্ত ) 
চেয়ারম্যান :-_শ্রীযুক্ত যনাথ রায়। 
পুনরায় ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; বিস্তু 
তব হার এসো ভি আফল হঠব-আমাম, পাগলা, বিহার) যুক্ত প্রাদেশ। তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্দ্ার। শেয়ার ক্রয় করিবার 
(বাসা মাপা এপ্যপদেশ। এব উঞডিষা।কে সপ্গুম অঞ্চল বিয়া গণা জন্য অনুরোধ কর। হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
দা, আদ্ুনাত, রোমা পাঞ্াব, হগুর পশ্চিম সীমা পঙ্জের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছ! করেন, হানার! ব্যাক্ষের 
ূ হ্বেড অফিসে কিন্দ। যে কোন শাখ। অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি হিসাব-_-দেনিক ৩০০২ টাক! হইতে এক লঙ্গ টাকা উদ্ধ তের 
উপর বামিক শতকরা ॥০ ভিসাবে স্প দেওয়া হয়।  মাশু।সিক ক্দ ২ 


কম্মত পার দাসিক বেতন ভহবে ৫ শত নাক অমিকরধের কল্যাণমূলক 


এ1যা!নপা পরিচালন; করিবার জঙ্ঠ তারতবর্মকে ৮টি অঞ্চপে ভাগ করা 


কর হহণে। 
প্রদেশ, সিন্ধু এব” নুগ্রান হয়া আম অঞ্চল গঠিত হবে| সহকাগী 
এক বলা(ণখুলক কম্মগারীরা শয় দি্গীতে এক সপ্তাহ শিক্ষা! গ্রহণ করিবে। 


(৫৮ সকল পশ্ম৮া দের বব) ভবে যাহাতে শ্রমিক ধন্মঘটের সংখ্যা ফাস টাকার কম ভহালে (দাওয়! ভয় | 
পায় তাহার উপর দুটি দেওয়া এবং শ্রমিক আন্দোলনকে স্ুলিয়জিত কর | সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-বামিল শতকরা ১॥০ টাকা ভারে আুধ 
৮151৮] এহ কপ কন্ছচ!রীবা তাহাদের নিক্গ শিজ অঞ্চলের শ্রমিকদের রানে হয়। চেক ছা! ঢাক! তোলা যায়। ; 

দি রঃ প্ৰায়া আমানত--১ বত্সর বা কম সময়ের জন্ক লুবিধাজনক, ট 
ণণ্ার বিষয় শনিক ধন্মঘই এবং শমিক শোশাথাতা প্রহৃতি ব্যাপারে দিনা & ৃ সঙ্ডে 
'পাশরূপ রাজনৈতিক অথবা অর্থ নিতিক কারণ নিহিত থাকিলে তাহার ধার, কযাস ক্রেডিট ও জন।র অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জাঁমীনে 
যথাযথ পাখার তর এ গরকারের শখিক কলাণযূলক উপদে্টাকে জানাবে । পাঁঠবার বাবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার ভতাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
ভারতে ম্যালেরিয়। প্রভৃতি এতদসংকাস্ত অন্ঠান্ত কাম্য করা হয় । বাক্স, মালের গাঠরী 


পাতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ভয়। নিয়মাবলী ও সপ্ত অন্রসন্ধানে 
জালা যায়। সাপারণ ব্যাঙ্গসংক হত যাবতায় কাজ করা ভয়। 
শা বডব।জার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ধ্িকাশ, গত ০ বছগারে পাঞাবে মাপেরিয়ার প্রকোপ বুদ্ধি পাইয়াছে। 





[চ্ছ সরকারী রান িবরণাতে হত সমগিত হয় আহ । ১৯৩১ সালে দিলীতে 





ম।লেরিয়ার বিশেন প্রকোপ দিখা গিঝাঞিল এবং পিক বঙ্গরে দিজীতে ডি, এফ, শ্যাঙাস দেনাবেল মানেআর | | 
খ।াপারিমান আনাস বোশার সংখা দীছাহত গড়প৬তায় ৭ হাজার জন | 06055২77107 0 উজ ১৯২ পল জন আল্ল 
ব্মান পহমারর ২ (সাদ্শ্বর ২ হাজার ২ গন মলেরিয়াশ্রস্ত রোগী 
হালপাতাণ এবং দাতবা চিকিত্শালয়ে তঙ্তি হইয়াছিল । আলোচা বঙ্লরের ঃ সম্ভায়, সুন্দর ও 

৮ অর্টাবর যে সপ্রা শেয ভহয়াছে, সেছ পময়ে দিলীতে মালেরিয়ায় টেকসই 
আপণজ্ত রোগার সংখ্যা হাডাহয়াছে ৬ হাজার ৯২৫ ভন । ১৯৩১ সালের ধৃতী ম০) সাডী ূ 
এলনায় বদনান বতলারে মা।লেরিয়ায় আলাস্ত পোকের শংখা। হাল তইয়াছে। ূ 


বর্তমান বসবে পাজবে ম হালদার ম৫৫পাডওু বুহনাহন বিতরণ করার বরা 


ূ পরিধান করিয়া 


তৃপ্গতিলান্ড 
করুন । 


কথ হতয়াছিল, কি পরে হহার পরিমাণ আরও ১ হাজার পাউগু বাড়ান 
১হয়াতে। 


দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়ল।উৎ্পাদন . 0 
১৯৮১ সাগে দর্সিন আফ্রিকায় কয়ল! উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি বং ্‌ ণস শু 


২ পঙ্গ ৫০ হাজার ১৭। 


অন্ুন্নতদের জন্য বোম্বাই সরকারের সাহায্য 
বোঙ্াহ সরকার উক্ত প্রদেশের অনন্পত শ্রণীর অবস্থার উন্নতির জস্ঠ সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


প্রাধেশের উন্নয়ন সম্পকিত বিশেষ তহবিল হইতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ছ্রীট, হাটখোলা, কলিকাত।। 
ষ্ঠ পৃথক করিয়া বাম করিয়। পাখিয়াছেন। 






সেক্রেটারিজ এণ্ড রী 









টা নভেম্বর, নি 3 আঘথক জগৎ 


হি. ০ 


_ করুশিয়ার দন্ত 


গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে ক্যালকাটা রোটারী ক্লাবের সাপ্তাঠিক 
ভোব্জ-লভায় বঞ্ঠতা প্রসঙ্গে ডর্টর এম পি ফলস বলেন যে, অ*পান ও জাম্মানীর 
[ ভূলনায় ভারতের খশিজ সম্পদ অনেক বেশী) অথচ শারত শিল্প-বাণিজ্ের 
শেত্রে উক্ত দুই দেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । এহ প্রসঙ্গে 
মোভিয়েট বুক্তরাষ্ট্রের কথ! উল্লেখ করিয়া ডাঃ ফকু। বলেন খে, সোভিয়েট 





যুজবাষ্টের অনতর্ত উদ্ধবেক, কারার, তাতার, কশাক ও রুশীয প্রভৃতি বিভিন্ন 
তাধী ও বিভিন্ন ধশ্মাবপন্ধী ভাতি ও সম্প্রদায় থাক! সত্বেও জাতীয় এক্য ও 
ও স্বার্থ অতিন্ন হওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধো এ সব জাতি ও 
দায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং ভারতেও বহু জাতি 
বড সন্ম জাতীয় এঁক্যের পরিপৃন্থী নহে এবং গ্রারকতিক সম্পদ প্রচুর থাকায় 
তারতেও কুশিঞ্পার মতই অতি অধ্ল সময়ের মধ্যে দ্রুত শিলোব্রতি হইতে 
পারে। 


শব বিশ্রান'করলাহা ঝলই 


৩০০০০, 


৬7৯/ 2 3 


২১১: 


॥ 
। 
। 
11 
ত 


। 


ূ 
4 


এ ৰ ॥ | 
10 


চাকা গেল' 


ভডো খবরে এবং য-গুজব আপমাকে 
ঘিপথগামী করে তাত কান (দূবন 
না-এসব রটিয়ে শক্র আপনাকে 
ফাপরে (ফলতে ঢায়। 

জাপানীর! আপনাকে যত (শা আতঙ্ক- 
গ্ন্ত করতি পারবে, আপনাকে ও 
আপনার সগ্মত্তি আয়ত্ত 

আনা তাগদর পক্ষ ততই 

সহজ হবে । 





৪৪৫ 





রা 
ঙ 
২০০ সর পপ শত. | পজিশন হি পাল এএটন | লা 


০ তি ও 2 পক 


পন ০ 


নিরসন সেচ 





ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাট। 

গত ২৮তে অর্টোবর তারিখে পুরি ৯ ঘটিকার সময় যেদিশাপুর বড়- 
বাঞ্ছার ব্যাপক অব ক্যাপকানার অেরধিনাপুর শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত 
হ৪য়াছে। কলিকাতি কপৌরেশনের মেয়র হাগুক ভেমচন্ছ নক্কর এই 
ওপ্দোধন অগঠাগের পৌরোজিতা করেন। উলীল আদুক্ত অতুপচন্দ দে সতা- 
পির আন গ্রহণ করিয়াছিলেন | এ্রঠ উপপাক্ষে স্তানায় বজ বিশিষ্ ব্যঙ্জি 
ও পাবসায়া উপপ্িত চি;লন ্‌ 

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 

1 ১৯নে অর্ক বর দশভর। দিবসে শয়াদিল্লাতে ভারত বাগ লিমিটেডের 
শুঙগগৃহ প্রবেশ অগচান মথারীতি খুমম্পর হহয়াছে। ভারত ব্যাঙ্ক লি: 
এহদপতাবে সংগঠিত হইয়াছে খাহ!তে ধন দরিদ নির্দিশেষে সকগের পক্ষেই 
.য সঞ্ল ব্যব্যসায়ী ইংরেজ 


৪ ব্যাঙ্ক গ্রাতিদাপটি বিশে এপগোগা হইবে। ূঁ 
শা গানেন না, ঠাঙারা এ যাহাতে এই বাদের শ্ুযোগ-বিধা গ্রহণ করিতে 
ভাবত ব্যাঙ্কের 
পরিযাগকমগ্ুপার চেয়ারমান ভহতেছেন শেঠ রামকুগ। জ1পমিযা। 

কষ্টির| ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ 


তাজ ৮ই আগীবর তারিখ বৃহষ্পতিবার কুঠিয়া ইউনাইটেড প্যাঙ্গ 
পিখিটেছের বপিকাছা শাখার উদ্বোধন উত্পব যথারীতি শ্সম্পর হইয়াছে! 


৮11 রন ব্যাগ) (চাপ পর কটান। পঠয়াপ অগলসর ১৪মাছে | 


কপিকাতা কপোরেশনের ময়র শু ঠেনচশ নম্কর এম-এল-এ মঙ্ভোদয় এই 
০প্দোধন উৎসবের পৌরোভিতায কারন খু নঙ্ধর ও আরও বিশিষ্ট বাঞ্জি 
ব়্ুতা সঙ্গে বা বাবসায় সম্পর্কে চিন্তিত অভিমত বাক করেন এই 
উপলঙ্ছে 48 বিশিঠ পাক্তি « বাবসায়া অপস্তিত ছিপেন। 
ভারত জুট মিলস লিঃ 

তাত স্ুচ মিলস্‌ পিমিটেজের গত ৩১ ।এ মান পথাস্ত ১৯৪২ সালে? 
আয়-ব্যয়ের ভিলা দে জানা মায় যে, আলোচা বরে কোম্পানীর মো 
শাট লাভের পরিমাণ দাঞাইয়াছে ১ লক্ষ ২২ চাঙার ৮২৯ টাকা) ইচ্গাব 
সহিত পর্ববন্তী বৎসরের ঠিলাবের রর ৪১৫, টাক! খোগ করিয়া! মোট পাতের 
পরিমাণ াডহয়াছে ১ ণঙ্ ২৩ হাজার টাকা । এই টাকা তইতে কোম্পানীর 
ভিরেঠবগণ শতকরা বাধিক গ২ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে ৭৯ ভাতার 
টকা লতা” প্রদান, সাদা 2৭ মজু৬ তঠঃবিলে ২৭ হাজার টাকা নাস্ত করা ও 
পরবন্তী বৎসপে” ভিপাণে ৮১১২ টাকা জের টানিবার শিদ্দেশ দিয়াছেন । 

মাইক। মাইনিং এগ ট্রেডিং কোং অব ইপ্ডিয়। লি. 

মক মাঠনিত এও টেডি কোম্পানী অব হপ্রিয়া লিনিটেডর গত ৭ৎশে 
নুন প্যান্ত ১৯৪১ সালের বানিব কামাবিবরণী দা্ট জালা যাঁয় “য়, আলোচা 
বৎসরে কোম্পাশীর মোট বিজয়ের পরিমাণ ঈাভাইয়াছে ৩ লক্ষ ৮১ ভাজার 
০৯৫ চাকা । মাহকা মাইশিং-এর স্তায় একটি নৃতন গগ্রতিঠানের পক্ষে এই 
পরিমাণ বিশেষ আশাতদ সনগেহ নাহ) আলোচা বৎসরে কোম্পানার 
শাট ল[তের পরিমাণ চাডাইয়াছে ১১ ভাজার ৪৬৯ টাকা | এই টাকা হইতে 
একাম্পানীর ভিবিরিহগএ অংশীদারগণকে অছিনারী শেয়ারে শতকরা বাধিক 
১০২ টাক। « এপ্রথােক্স শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা লঙ্যাংশ 
ভাপালণ সিঙ্গাস্ত গ্রহণ করিয়তেন। 

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

এসোসিয়েটেড কণ্টাক্টাস লিঃ__ডিরেঈর মিঃ দেবরাজ মরদ।। 
রেঝ্ছার্ড অফিল ০৮, রয়েল একাচেজ প্রেস, কলিকাতা! | অনুমোদিত মূলধন 
২ লঙ্গ ৫০ হাঞ্জার টাকা। 

কষ ট্রেডিং কোং লিঃ__ডিরে্টর মি: আয়নারায়ন শা | রেজি- 
ইার্ড অফিস--৮৯ বি, ক্লাইভ টাই, কপিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ ল্গ 
টাক! । 








তক্ষাম্পানী ওত 





কিষাণগঞ্জ হাড ওয়ার ক্টোস হিঃ__ডিরেইর মিঃ কে এল তেহরাণী। 
রজিষ্টার্ড অফ্ি-৮, রয়েল এন্সচেষ্জ প্লেস, কলিকাতা । অন্থমোদিত মুলধন 
১ লক্ষ টাক! । 

এতো দিয়েটেড মেটাল ইগ্াট্রীজ অব ইগডয়া লি:_ডিরেক্টর মিঃ 
শৈপেন্খকুমার গুপ্। রেলিষ্টার্ড অফিস--১৬১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুপৰন ১ লক্ষ টাকা,। 

ফিনান-শিয়ার্স উাষ্ট লিঃ-ডিরেক্র মি: এল পি রায় চৌধুরী। 
রেজিস্টার্ড অফিল--৫০, কর্ণওয়ালিশ স্াট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা | 

হ্যাশনাল ইমপ্রচ্ভমেণ্ট ট্রাষ্ট লিং_-ডিবেীর মিঃ গুণেন্দ্রকুমার গুহ 
রায়। রেজিষ্টার অফস-_৫, কালীপাট রোড, কলিকাতা । অন্তমোদি 
মূলধন ১ লক্ষ টাক! । 

রাজেজ্জ মিলস্‌ লিঃরেগর মিঃ উপেজজলাল পাল "চীধরী। 
রেজি্টাড অধিস-পোত গোগেশ্বর, জিং ফরিদপুর | অন্রযোদিত যুলধন ১ 
পক্ষ টাকা । 

ভারতশ্রী জ্যাণ্ড ডেন্ডেলপমেন্ট কোং লিঃ-_ডিরে্টর মিঃ এম 
এম ধস্থু | রেজিষ্টাচ অফিল ১৭০, মাপণিকতল; রোড, কলিকাতা । অন্থমো- 
দিত মুপধন ১ লক্ষ টাকা 

সেঞ্চুরি ইঞ্জিনীয়াস' লিঃ_ডিরেউর খি নিল্মাণকুমার সরাওগি। 
রেজি্টা্ড ফিস-_২১, আন্মেনিয়ান ইটা, কপিকাঁতা! ! অগ্তমোদিত মুলধন 
১ লক্ষ টাক! 

ভ্যাল্ডাস্তর এগ কে।ং লিংডিরেইর মিঃ এফ পি ভ্যান্ডাপ্তুর | 
রেঝিষ্টাড অধিলি_লেস্লি হাউস, ১৯ চৌরজী রোড, কলিকাতা । 

এম্‌কো। প্রোডাক্টস. লিঃ ডিরেক্টর গি: বটরুষ ব্যানাজ্ছি। রেজিষ্টারড 
অফিস--৬৬ পি, বিন ফ্ীট, কলিকাতি।। অন্ুযোর্দিত যুলধন ৫* হাজার 
টাক! । 

জয়পুর ইনভেষ্টমেন্ট কোং লি:_ডিরেইর মি: কে পি গোয়েঙ্কা। 
রেজিষ্টা্ অফিস--১৪৫, মুক্তারাম বাবু ষ্টাট, কশিকাতা। অন্থমোদিত যুলধন 
৫০ প্ঙ্গ টাকা | 

ভারত জুট ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর মি: ওক্করমল সাগ্থালিয়া। 
পেঁজিষ্টাড অধি'ল_-১৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনেউ, কপিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্য।ংশ 

চেষ্ধ | 'পীক্‌ এষ্টেট স্‌. লি:--গত ০১ মান পর্যন্ত এক বহপরের 
হিসাবে “তকরা বাদিক ২০২ টাকা। দি মাইশোর স্রগার কোং লিঃ 
গত ৩১নে জুন পর্যাপ্ত এক বৎসরের হিমাবে শতকরা বাণিক ২০২ টাকা 
বেজল পেপার মিলস. কোং লি:-গত ৩*শে জুন পর্যাস্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বারধিক ৪৩২ টাকা। বোকারো এণ্ড রামগড় লি;_গত 
৩০শে জুশ পর্যযস্ত ছুয় মাসের হিসাবে শতকরা বাষিক ১০২ টাকা। 
সেন্ট ।ল কুরকেন্দ কোল কোং লি:__গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত ছয় মালের 
চিম!বে শতকরা খাধিক ৫২ টাক | ইগ্ডিয়। আয়রণ এগু চ্টীল তকোং 
লি:__গত ৩১শে মাচ্চ পথান্ত এক বসরের হিসাবে শতকরা বাতিক ১৫২ 
টাক1। দি খাটাউ ম্যাকাঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লি:-_গত 
৩০শ জুল পর্য্যস্ত এক বসরের হিসাবে শতকরা বাযিক ১৭২ টাকা। দি 
মাইশোর কেমিক্যাল, এশু ফার্টিলাইজাস লিঃ_-গত ৩০শে জুন 
পথাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । গোকফ শিলস, 
লি:__গত ৩০শে জুন পরাস্ত ছয় মাসের ভিলাবে শতকর! বার্ষিক ৮২ টাকা। 
কেম্প এশু কোং লি:-গত ৩১শে মাঁচ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাক | সেপ্টাঙগ ইগ্ডিয় স্পিনিং, উইভিং, এগ 
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের 
ছিলাবে শতকরা বার্ধিক ৮২ টাকা। মোরারজী গৌোকুলদাস স্পিনিং 
এ উইভিং কোং লি:_-গত ৩০শে জুন পর্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ২৫২ টাঁকা। 





* আহার 





বাত্গাক্ক্েক্স জ্ভাঁভলচ্গাঁভ্ল 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৩০শৈ অক্টোবর 

পৃর্জার ছুটির ছুই সপ্তাহ্কাল পরে আবার আমরা কলিকাতার টাকার 
বাজারের আলোচনায় প্রবুত্ত হইলাম । কিন্তু ইতিমধ্ো টাকার বাজারের 
অবস্থায় এমন কোন পরিবর্তন সংগঠিত ভয় নাই যাহাতে নৃতন কিছু ভ্রানান 
যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, টাকার বাজার সেই খিঁধাপুর্বং | টাকার 
প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । বা!হ্কসমূতে আমানতের পরিমাণ আগের মতই 
বৃদ্ধি পায়! চলিয়াছে । ব্যবসা-বাণিজ্ের প্রয়োঞ্জনে টাকার চাহি! 
বুঙ্ছি পাইতে দেখা যায় না। 

বিনিময় বাজারের অবস্থাও পরের হায় । বাক্জারে মন্দার ভাখ স্ুম্পন্ট। 
পুজার ছুটির মধ্য ও ছুটির পর এই পথান্ত যতদুর সংখা পাওয়া গিয়াছে 
তাহাতে জানা যায়, বিশিময় বাঞ্জারে যত্পামান্ত রপ্তানী বিলের কাজকারবার 
হইয়াছে মাঝ | 

গত ২৭শে অর্ঠটোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেঞখারী বিলের থে টেখার আভ্বাণ করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিযাণ দাডাইয়াছিল ১০ “কাটি ৪০ লক্গ ০৫ হাজার টাকা! উক্ত আবেদ ন- 
সমুছের মধ্যে ৯৯৪/৬ পাহ ও তদ্ু্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৩ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ আবেদন গুহীত ইহয়াছে |] মোট গ্ুহীত। ৮ কোটি 
টাকার টেগারের গডপডতা শ্বুদের ভার শতকরা বাধিক ॥৮৩ পাই শিদ্ধীরিত 
হইয়াছে | 

আচামী ওরা নবেশর বোঙ্ধাহএ বেলা ১৯ ঘটিক। (্ট্যাগা ময় ) পরাস্ত 
এবং ২৪ নবেশ্বর তারিখে অ্ান কেন্দ্রে কাজকারবার বধ না হওয়া পযান্ত 
তিএ এামের মেয়াপা ৮ (কোটি টাকার (্ুজরী বিশের এগার আভবান করা 
হইবে | বাভাদের (গার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 
আগায়] ৬ এব্দেরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সপ্ত পুর্বিবঘ। 

[রিজাত ব্যাঙ্গ অব ইত্ডিয়াগ শাপ্হিক বিবরণা দুষ্টে জন! থায় থে, গত 
২৩শে অক্টোবর তারিছে এয সপ্তাহ শের হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
লতি লেনের শোট পরিমাণ দাড়াহয়াছিল ৫১২ কোটি ৫১ লঙ্গ ১০ ভাজার 
টাকা : পন্নবর্তী সপ্তাহে উর পরিথাণ ছিল ৫১১৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৪ ভাঙার 
টাকা । আলো) সপ্তাহে ভারতের বাহিত বিজাভ ব্যাঙ্কের অর্পেগ পরিমাণ 
£&াডাহযাছে ৮৭ কেটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা: পুর্ববর্তী সপ্পাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৮ ভাজার টাকা । আলোচ্য স্গ্রাতে 
গবণমেন্টকে পার দওয়। হয় ৭ লক্ষ টাকা; পুর্ববর্তী সপে গবণমেন্টকে 
ধার দেও! ভহয়|ছিল ৩৩ লক্ষ টাকা । 'মলোট্য সপ্তাঞ্ডে বিজাভ ব্যাঙ্ছে 
আঅহাত) ব্যাঙ্গের আমানতের পরিম।ণ দাডাহয়াছে ৬৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২২ 
ভাঞার টক! : পূর্ববনস্তী সপ্পাহে উষ্বার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৬ পর্গ 
৪৯ হাক টাকা । আলোচা সপ্তাহে বিভা বাঙ্গে কে্জীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ নাড়াভয়।ছে ১৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৪৭ ভাঁজাপ ঢাকা) 
পূর্বববন্তী মপ্তাহে উচার পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ ভাজার ঠাকা। 
'ঘালোচা সপ্রা্ে রিজ্ঞাভ ব্যাঙ্গে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকার 
সমুহের আমানতের পরিমাণ দাডাইয়াছে যথাক্রমে ৯২ লগ ৩5 হাজার 
টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্বাবস্তী সপ্তাহে ডহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১ লক্ষ ৭৩ হাজ[র টাক! ও ৪ কেটি ৬০ লক্ষ ৪৬ 
হাজাগ টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় ধাজারে নিম্নন্ধপ ভাপ বলবৎ ছিল :-- 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি ৬১ ০প 
এ দশনা ১শি ৫-$ পে 
ডিএও৩ মাস ১শি৬ট২ পে 


ভলার (প্রতি ১০০ ডলে) ৩৩২৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর 


আলোচ্য সপ্তাহে শারদীয়! পুজা এবং ইদ্দের ছুটার পর কলিকাতার শেয়ার 
বাজার পুনরায় খুলিয়াছে। বাজার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতে শেয়ারের 
কাজকারবারে কম্মতৎ্পরতা লঙক্ষিত হয়। সোমবার দিন শেয়ার বাজারের 
বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইন্ডিয়ান আয়রণ এবং 
ট্রাপ করপোরেশনের দরও চড়িয়াছিল। কিন্তু ষ্্যা্িনগ্রাড রণাঙ্গনের পরি- 
স্থিতি সঙ্কটজনক ইওয়ার সংবাদে এবং চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্ব আসাম অঞ্চলের 
কয়েকটী বিমান খাটিতে শক্তিশালী জাপানী বিমানশ্রেণীর বোমা নিক্ষেপের 
ফলে শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শশণ দেখা 
গিয়াঞ্িলি। উত্তর-পূর্ব ভারতে আপাশী বিমানছানার যে সংবাদ অস্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল 
প্রতাৰ বিস্তার করিতে পারে নাই। ললোমন দ্বীপপুঞ্জের ধুঙ্ধের খবরাখবরের 
অন্ত সকলেই বিশেষ আগ্রহান্িত। বর্তমান যুদ্ধের অবস্থার অন্ত শেয়ার 
বাজারের ক্রেতা বিঞ্রেত। উতয় পক্ষই কতকট! সতকতা অবলম্বন করিয়াছেন । 

কোম্পানীর কাগজ 
এসপ্তাহে এই বিভাগে কতকটা মন্দার তাব লক্ষিত হয়। ৩1০ টাকা 


স্থদের কোম্পানীর কাগজের দর দীজাইয়াছে ৯৪২ টাকা | মেয়াদী ধণপত্র- 
সমুহের মধো ৩৯ টাকা সুদের ১৯৬০-৬৫ গালের কাগজ ৯৫৮০ আনা । ৩৯ 


টাকা শ্রদের ১৯৫১-৫৪ পাঙ্পের কাগজ ১০০. টাক1। ৪২ টাকা মদের 


১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০২ টাকা এবং ৫২ টাকা শের ১৯৪৫-৫৫সালের 
কাগঞ ১৯৯৮০ আনায় বিকিকিনি হহয়াছে। প্রাদেশিক খণপঞসমুছের মধে] 
১৯৪৯ সালের পাঞ্জাব খণপর ৯৯৪/০ আনায় হস্তাম্তরিত ভহয়াছে। 


কাপড়ের কল 
কাপের কলের শেয়ারের দরে স্থির তাব লক্ষিত হয়। বেণারস কটন 
৬।%০ আনা, এপগিন মিল ৪০৮০ আনা, কেশোরম ১২।০ আনা, মুহয়ের 
সিল ৩৩০৭ চক, নিড তিষ্টে।বিয়া ৭0০ আনা এবং কাণপুর টেক্সটাইল ১২৭৪ 
আশায় বেচাকেনা হইয়াছে 


কয়লার থনি 
কয়লার খনির বিশেষ কাঞ্কারবার হয় শাহ এবং ইনার দর অনেক 
পূর্বের গুরেই বলবৎ চিল। 
পাটকল 
পাটবপ শেয়েরের পুর বাজার খোপার দিকে বুদ্ধি পাইথ়াছিল কিন বাজার 
বসের দিকে হঠার শেয়ারের দরে কতিকটা নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে । এল- 
বিয়ন ১৮৭৬ টাকা, হাওডা ৫৪॥০ আনা, কামারহাটা ৪৮২৭ ঢাকা এবং 


এপায়েন্স ৩০০২ টাবায় কাজবারবার হহয়াছে | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এহ খিতাগে বেচাকেনায় সপ্তাহের প্রথম দিকে উন্নতির লক্ষণ গছ 
গিয়াছিল। হওিয়াশ আক্রণ এবং ্টাপ করপোরেশনের দর যথাক্ধমে 5৪1? 
আনা এবং ২১।॥০ আনা পর্যন্ত চড়িয়াছিল। 


চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা খশারতাব দেখা গিয়াছে। 
বলরামপুর ১২৪৪০ আনা, কের এগু কোং ১৫৮০০ আনা, সমস্তাপুর ১৪০৯ 
আন! এবং বুলাণ্ড ৩৬৮৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে | | 


শি স্টিকি ততিস্পিত লতি জা এ 


০ 


88৮ 
চা-বাগান 
এঠ বিভাগে বিশেষ কোনরীপ উপ্লেখখোগ্য বেচাকেনা হয় নাহ | বাণার- 
51 ৪৫১২ টাকা, চুনাডুতি ৪৭০২ ঢাকা, হগ্ঠপাড়। ৪১৫২ টকা, নিউলমনবাগ 


১৮|০ নাত সেপয় ১২1০ আনা এবং ভুকভার ১০২ টাকায় বেগাকেশা 
58714 1 
বিবিধ 
পেপিধ শেয়ারের এর বাশ্মা করপোরেশন ২৪০ আনা বুটিশ ইত্ডিয়া 


করাপাপশন 65/5 সন, পায়! পিশ্বার ১৮॥০ আনা, বরারি কেকি ২৭২. 


টাক।, পুটানিয় দিস ১১৪৮০ আনা এবং হপগ্ডিয়ান রাবার ২৫৪০ আনায় ক্রয় 


বিরুম় ৬হয়17ছ, | 


এ সপ্াে কপিকাতাার শেয়ার বাজরে শিয্র্প বিকিকিনি হইয়াছে ১ 


কোম্পানার কাগজ 
5২ আদের ডিমেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৬শে আ্টিবর--১০২]০ ১০২1/০ £ 


২৭৮১০২1৮০2২ টাকা গুদের ডিখেশা গণ (১৯৪৯-৫১) ২৬শে অ:-- 


১০০৮০ ১০০1০ : ২৮/৯/-১০০৫৮৩ ১০০|/* | ৩২. স্তর সণ (১৯৫ ১-৫৪) 


২৬শে অ:-৯ন৯দ/০ 1 ৩২ মদের গণ (১৯৬০০৬৫) ২৭শে অ:--৯৪৪৬/০ 


৯৫৮০; ২৮শৈ-৯৪৪৮০ 5৫০1 ৩২ চরের পাঞ্নাব খণ (১৯৪৯) ২৭শে 


অ:--৯৯৪/০ 1 ৮0৭ পদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে অ:-৯2৭5৯ ৯৪।০ ১ 


১৮শে--৯১৪/০ ৯৪৮০ | ১॥* শ্রদের ধণ (১৯৪ ৭- 


১০৩১)০ হ 


৪৯. 77৮11 


২৭াশে--৯০৪৮৭ ৯8০6 3 


ঠ) 


১০০1৮ ; 





8০) ২৬1 পতি হ৭০শ ২৮শো-- ১০৩৮০ ১০৩০ । 


২ গুদের গণ (১৯৪5) ২৬/শ অ:-১০২/৪ | খন (১৯৬০-৭০) 


২৬/এ অ:--১০৯৪%৪ ১১৪০২ ২ হএখশে১০৯৪৮০ ; ২৮০ৈ০১০৯৪০ ১১০২। 


৫. শদেপ পণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬০ :১--১০৯৮০ | 
ব্যাঙ্ক 

হাশরিয়াপ ব্যাঙ্ক (সপণ আদামাক্কত) ২৬শে অক্টোবর-১৬০৫৯ ২ হ৭শে 

১৬৮৮২ ২ (কটি ২৬শে অ:-০৯৪২ তি্হ২ 1 রিআাত ব্যাঙ্ক ২৬শে অ:- 


১০০ 3 ৬ 917শ--১০২০ ২৮ ৈ ১০২৭ ১৯৩০ | 


ইলেক্টী ক 


'বরিলা ৮£পবাদি ক ২৮াশে স্ন্টাবর-১৫২। 


১৬ এ 
রি 


'বণপ্ ইপিকুটী ক ২৮শে 


প:১85০ ১৫1৮৭ 1 শাগপপুর হপেবটী ক ৯গে অঃ-১১২ ১১০০ | 
পানা হপপেপগি ক ০৮শে আং১৬।৯ ১৬৮৮ | ই পি হলেকটাক ২৬নে অং 
১৯৫২ | | 
বেলপথ 
নাট দামোদর রেলওয়ে ২৬ অক্ট োবর-৮৭।০। তেঞজপুর বালীপাডা 
এামএয়ে (প্র) ২৮ অঃ | 
ডিবেধ্ার 
১০ মের (১৯৫৮-৬৬) সাঁচলর হাওড়া বীর্প ২৬শৈ অক্টোবর--৯৪৪৮০ | 
(09 আদর (১৯০৯৭) সালের ছাপাময়া সিতএন্ট হগশে অ:১০৪৮০ | 


৫॥০ সদর (১৯০৯-৪৮) সালের ভকুমচাণ 9 জায় মছাগেও) ২৮শ অত 


১০২৯ ১০০০ | 


কয়লার খনি 


এমালতেমেতেজ ২৬শে অক্টোবর হন হ৮শেই৮।০। বেঙ্গল ২৬শে 


অ:--৮৮8৯ 1 ালিগোছি ইি৬নে অিহ1০ ৮1৮5 ইরিশেনঃধর্ঘ৪ ৬ । 


শাকিলা এগ পামিগাড ২৬শে অত১৮২ 0 বিড় ধমা হ৬শোে অ:-ভ15/5 


২11শ-7৬৮০ | বহাকর ২৬শে অতি ১৩৮০ | এরমো মহান ২৬শে অত 


১২৮৮৭ 1 & পুনের ২৬শে অ:-৩৪॥৮০ | গুষিক এপ মুশ্রিয়। ২৬শৈ অত 
81০ ৫0০ | £রিলাদি ২৮শে অত ১২5৮০ ১৩২1 লাকুরক1া ২৮শে অং-_ 
১৩৮০ | শাজীরা,২৬শে অ:-৮দ০। পিউ বীরভূম ২৬শে অ:-১গাৎ 


: (প্রেফ) হখশে অ:-১৫৭০ | পেঞ্চতেশী ২৭শৈ অঃ 
রাগগজ্জ ২৬শে 


২ ৭শ-১৬1০ ১৬৩০ 


৩৬৮০ | অং--২৭।০ ২৭৮৬ 3 ২৮শে ২৭৮০ ২৭৩/০ | 


(ওয়া ২৬শে অ:--২৭5০/৯ ২৮২ । (সণ) ২৬শে অ:--১৩২। ইউশিয়ন 


২৬৮শে অংশতহদ৮০ ৩০৯ । 


আধিক জগৎ 


| ২রা নভেম্বর, ১৯৪২ 


থনি 

বান্না করপোরেশন ২৬শে অক্টোবর _৩২ 3 ২৭শে-২।৩০ ২/০ ? ২৮শে 

ইত্ডিয়ান কপার ২৬শে অ:--২॥০ ২।/০ 7 ২৭শে--২1/০ 
২৮শে-_-২1%০ ২।/০ | কনসোলিউটেড টিন ২৭শে অ:--১/০। 

কাপড়ের কল 

বাযন্তী কটন ২৬শৈ অক্টোবর-৫৪০ ৬/০ | 


_-২%/০ ২০৮ | 
২1৮০ ; 


রঙ 


বেণারস কটন ২৬শে অহ" 


৬0৮০ | (বঙ্গল নাগপুর ২৮শে অ:--২৬]০ ২৬৪০ | বাউরিয়া ২৬শে অঃ 
৯৭২ ৫০০২ কাণপুধ ট্সটাহল ২৬শে অ:--১২1/০ ১২।/০ 7 ২৭শে- 


১১৪০ ১৯1০ হ ১২1০০ ১২৮০ । 


১ ২৮শে- ডানবার ২৬শে অ:--২৭৬২ ৪ 
এলগিন মিলস ২৬শে অ:- ৩৯০ 
সিগালো 


নিউ তিষ্টোরিয়া (অডি) ২৬শে অ:-৭1/5 


২৭শে--২৫৯২ ;২৮শে-২৬০৯ ২৬২০ | 
৩৭।%০ ২৮শে-৩ই০ ৪৯২1 কেশোরানম হ৬শে অত-১২॥/০ 3 


১২,/০ রঙ 


চ 


২৮শৈ-১২/০ ৯২৮০ | 
; ২৮শে- ৭০ ৭।৮০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


৩ারঠায়। হলেকুটী ক ২৬শে অঙ্গে।বর -১৬1%০ ১৭।* ) ২৮শৈে--১৫৪০ 


৭8৮৩ ; ২৭শৈো-৭151০ ৭৮%০ 


১৬1৮০ | বুট[শিয়। বিল্ডিং এগ আগঘ্রণ ২৬শে অ:--১হ1০ 5 হ৭শে-১২৮০। 


বট1শিখা হঞ্িশিয়ারিং ২৬শে 'আঅ১১২1৮%০ ১২।৮০ 2 ২৮ শে-১১19 | বৃটিশ 
£িয়া হলেকুটা ক পন্রীকসন ২৮০ অত-১০|০ 1 বাণ এ কোং (অডি) 


২৬পে অ:১৮৯৭ তিনিই ও ১15৮০ ১৮৬২: ২৮শোে-৩৭৪২ । 


ইগ্ডিয়।ণ আয়পণ এও ষ্টাল ২৬পে অ:-58144 এ৪।৮০ ৩৪।৩/৯ ৩৪৪৯ ১৪%/০ ১ 
২৭শে--৩১॥০ ৬১৮০ ৩১৪৫০ ৩২1৭ ত২।০ ৩২।৩/০ ৩১৪০ ৫ ২৮শেতিহস 
ই্ডয়াশ মে? 

(ডে 


৩২৮০ ১২6) ৩২1৪ | শপেশ এড কাষ্টাং (অর্ডি) ২৭শে অ 


৭5০ ₹ ২৮শ--৭1% ২ যড) ২৬শো অ:-২দ০ ২৪/০ 5 ২৭শে ২৪০ । 


কুমারধূণা হলিনিয়াদিত (আডি) ২৬শে অ56045 615৭1 আ্তাশনাল আয়রণ 
4 টাল ২৮শে অঃ-১০৮০। ট্টাপ করপোরেশন ২৬শে অ:--২১।০ ২১৮০ ; 
১৫ ॥ রি 


২৭/শ--২ই৭]০ ৬১৯; ই৮শে কিহদি ই ১৭ 


চর 


(প্রেধ) ২৬াশে অত ১১৩৯ ও 


ই্াল গ্রাস ২৬1. অ:7৬দ%০ ও 


পাটকল 


ঘন পর--৯৬৮৭ £ 


২৭০শ---১১২০ | ২৮শে--৬॥%০ ৬৪০ । 


”াঁ ২৬শ 


২৮ ১১৪৩৭ ১৪৪৯২ 


এব ৭1 ৯ ৭শৈ--56॥০ ২৬০ 


; (প্রুফ) 
| আবগরপা'ডা ২৬শৈ অহনিতত 5 ২৭শে-২১1৮০ 


১১৮০ | এলবিয়ন (প্রত) ২৮শে অঃ-১৫)২ ২ (আঙি) ২৬শে-_-২০০২ 
২০১২; ২৮শৈ--১৮৫২ | এলো-প্ডিয়া ২৬শে অ----৩৬১২ ৩৬৬৯ ঃ 


২৭শে--৩৬৭২ 3; ২৮শে-৩৫০।০ | এংলো ইওডিয়া (প্রেষ ) ২৬শে অঃ 





১৭৫৯। অবল্যাণ্ড ২৮শে অ:--১৭০৯। বালি ২৮শে অ:-২৪৭২ ২৪৮২। 
বরাশগর ২৮শে ১৯৮৯ বেলতেডিয়র (প্রেফ) ২৬শে অ:১৫৭৯। 
৩খঙ্গল ২৭শে অ:--১৯৮০। বজবন্ধ ২৬শে অ-৬৬৯ ৩৪৭৯ $ ২৮শৈ-- 








৩৫৫২ । কেশিডশিয়ান ২৮শে অঃত৭৮২। চাপদানী ২৮শে অঃ 

(শৃতিয়টি ১৮ অ২-১৮৫৯। ক্লাইভ ২৬শে অঃ ২৬।০ ) ১৭শে- _২৪॥৩৬/০ 
ক ০০০- রদ 1: হি: ০ 
॥ দিব্রগর মঢাগ ব্যাঙ্ক লিঃ | 

| পৃষ্ঠপোষক 


| ত্রিপুরাধিপতি মঠ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর 

| কে. সি, এস, ০ 

॥ রেজি; অফিস আখাউর। (ভ্রিপুর1), চীফ অফিস--আগরতল। 

কলিকাতা অফিস-_-৬, ক্লাইভ ট্রীট। 
বন্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পৃণ নিরাপদ | ছুদঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 

আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া শিরাপদ ও নিশ্চিস্ত হউন । 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বাপ শাখা থোল। হইয়াছে । 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাবসা কেজে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য 


ম্যানেছিং ডিরেক্টর ূ 


2: 








ক 


ন্ 
পিউ 





সিকি 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২) 


২৫।%০ 7; ২৮শে--২৪৪০ | ডালছোৌপী ২৬শে অ:-২২২২ £ ২৭শে-২২৬২; 
২৮শে--২২২২ | দেলটা ২৬শে অঃ- ৪০৮২ । গাাঞ্জেস ২৬শে অঃ-ট১৬২ ও 
২৮শে--৩১২২। ভগলী (প্র) ২৭শে অ-১৯৯ ১৯৮০) (অডি) ২৮শে 
অ০--৬৫৪০ | হাওএডা ২৬ অ:৪৭৯ ৫৭০ 3 ২৭শে- ৫৫২ ৫৫০7 
২৮শে--৫৫২ ৫৫1৮০ | হুকুমচাদ ২৮শে অ:--১৬1%০ ১৬৮০ 3 (6 গ্রফ) 
২৭শে অ:--১৪৪।০ | ইগডয়ী ২৬শে অ:-৪১৫২ ; ২৭শে--৩৯৯২ ৪১৩॥০) 
২৮শে--৪০২৯ ৪*৫৯ 1 খামারভাটী ২৬শে অ:৫০০২ ২ ২৭শে 7৪৮০৭ 
৪৮৩২ | কাকনাড়া ২৬শে অ:-৪*৩২ ৪০৮২ 1 “মঘনা। ২৬শে ৬৩৯) 
নেছাটা ২৬শে 2-5২৪৯ ২২৭২ ও ২৮শে-২২৬২। নস্করপাড়া ২৭শে অঃ 
--১৯1/* ১৯1৮০ ২ ২৮শে--১৯০০। গ্ভাশনাল ২৬শে অঃ ৪৪০ ২৪৪5/০ ২ 
২৭শৈ--২৩৭০ ২৪1০; ই৮শে--২৪২ ২৮৮০ | শেপিমাপণ ২৭০ অঃ 
১৩॥০ | নিউসেপ্টাল ২৮শে অ:_-৩০০২ | নদীয়া ২৬শে অ:-৬৯॥* ৭০৪০ ও 
২৭শে--৬৮২ ৭০॥০| ওরিয়েপ্ট ২৬শে অ+--১৮৫২ ১৮৬২ 2 ২৮শেন 
১৮৩২ | প্রেসিডেন্সী ২৭শৈ অ:-৫9/০- ৬1০ $ ২৮শে৫7০। রামেশ্বর 
২৬শৈ অ:---১১|/০ ১১)৮০ ২ ই৭শে-১১৮০ ১১]: ২৮শে--১১৯ ১১৮০ | 
রিপায়েম্স ২৭শে অ:--৫৫৪০ ৫৬২; (প্রফ) ২৭শে অ:--১৫২২। শ্রীলগ্মী- 
নারায়ণ ২৬শে অঃ:--১৫৪০ ₹ ২৭শে-_-১৫২। ষ্ট্যাগডা্ড ২৬শে অঃ ২১৭২ 
২১৯২ 3) ২৭শৈ--২২১২; ২৮শে-২০৫২। ইউশিয়ন ২৬শে অ:--৩২২৭ 
৩২৪; ২৮শো 7৩০৫ | 





কাগজের কল 

লেলল পপর হ৭শে অক্টেরবর--১৬৩২ ;: ভগিয়। পেপার পান ২৬শে 
অ:--১৬৬৭ ১৬৭৭) ই৪শে-১৬৩৭ ২৮শৈ-১৬১২ ১৬৪৯ । 
মহাশ্র .পপার ২৬শে অ5হিগ]4০ ৯০৪৭০ | ওপিয়েন্ট পেপার ২৬শে অহ 
২২%০ ২২৪০ ; ২৮শে-২দ০ ২২৭৮০ গোপাল পেপার ২৬শে অহ? 
২০।* ২০1৬০ ২ ২৭ে-৮-২০৮৯ 3 ২৮শে ২০1০ | ফ্ার পেপার ২৬শে অ+ 
১৮।০/০ ১৯২ ₹ ২৮শে 7১৮৮০ ১৮৪/০ | টিযাগড পেপার (মি) ২৬শে 
১--২১।০ ২১৮০ 5 ২৭০১ ২১1৮০ 7 ২৮শে-২১৮০ ২১০ | 


চি ৬০৯ 


মঃ 


চিনিরকল 


বলপবানপুর ২৬াশ এক্টিবর--১৪॥* | ঝুপ এ ২৭শে আ:-281৭1০8]51৯ | 


“কর এঞ্ কৌ ৩৬শে অভ ১৬]/০ 5 ২৮শ ১৫0০ ছি 


রঃ ৭5 চ | 


জাধিক জগৎ 


৪8৪৯ 


দাঁরতাঙ্গান্্রগার ২৭শে অঃ-১৪1০ | 


বণ ২৬শোে অ:-ই৬॥০ ২৬৪০ । রঃ 
গোয়ালিয়র ২৭শে অ:-:১৬৩|০। মারীঞয়ারী ২৬শে অ:--১৯॥০। লিউ 
সাতান ২৬শে অঃ_-২৫৮০। পাঞ্জাব গ্ুগার হ৬শে অ:--৩৩৬৯ ৩৩৭৯ | 


রামনগর কেন ২৮শৈ তন---১১/০। রাঙা 
২৮শে--১৪৬৭ । 


প্রতা পপুর ২৭০ অ:--১৪%০ | 
২৮০শ অ:--550/০ 1 লমস্তীপুর ২৬শে অ:77১৪8০ 


সিমেণ্ট 
আসাম বেঙ্গল পিমেন্ট (অডি) ২৬শে অঙ্টোবর-১৩৯ 5 (ডেফার্ড) ২৬শে 
অট্টোবর-_-৩।/০ ৩০1 ডালমিয়া সিমেন্ট (অর্ডি) হ৭শে অক্লৌোবর--১৬/* 
১৬০ 7 ২৮শে ১৬৮০ ) (ডেফার্ড) ২৭শে অক্টোবর--৩॥০ ৩৭/০ ) ২৮শৈ- 


৩৪৮০ | ধিলায়েন্স ধায়য়ার বুকৃূপ ২৬শে অক্টোৰর--১৩৭ ১৩1৮০ ৮ ২৮শেন 


১৩৩/০ ১৩1০ | 
বিবিধ 
এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অি) ২৬শে অক্টোবর-১২/০ ২ ২৮শে 
১২২1 বরারি কোক ২৭শে 'অক্রোবর--হ৬৮ ২৭1৮০ ; ২৮শে-২৬৪৩০ 
২৭২। ই্গ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর--৮৬৯ ৪ 
২৮শে--৮৩২। মেপিনীপুর জমিদারী ২৬শে অক্টোবর-৭৬৯ ৭ণা।০ ; ২৭০ 
৭8২ ৭৫১ $ ২৮শে--9৩॥০ ৭980০ | 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর । 

এংশোচা শপ্রাছে কলিকাতার কাচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব পপ্জি- 
লক্ষি হয়| কাজকারবার প্রচর পরিমাণে হইয়াছে । মিল মালিকগণ পাট 
রয়ে? বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন । কলিকাতায় যে পরিমাণ পাট 
যবর1হ »ইতেছে। ৩হাতে মিলওয়ালাদের চাহিদা মিটিবে লা। তবে 
গত শপ্থাহ হইতে মখ্স্গল হইতে পাট বপ্টাশীর পরিমাণ কিছু বুজি 
গহততিছে | আাসবাহন সমস্তা সম্পরকে গবণমেন্টের আশ্বাস বাজারে কিছুটা 
'শর্সার ভাব সট্টি করিয়াছে । 
আলগা! পাত্র বাজারে 
হ'পিয়াণ থাকায় মিলওয়ালারা। 
পিয়া শিক্রেতাদের দরেই গাট এয় করিতেছেন । 





চডতিগ ভাব দেখা যায়। বিঞ্েতা মহল 
দ? কষ|কমিতে বিশেষ ম্রবিণা করিতে না 
ইউরোপীয়ান বটম ৭॥০ 


৬ 
নগদ টাকার পরিবর্তে কটাক্টার, সাপ্রায়ার এবং ক্রিযারিং 


এজেপ্টর! আমাদের দেশয়া 'গারাটি পঞ্স জমা রাখতে পারেন 
এব" তা ইও্ডয়ান্‌ কাম" ৪ 'টাটার দ্বাৰা গৃহীত হছে থাকে। 


হারাণে। শেয়ার ক্ষিপ, ইন্সিওরেম্দ পলিসি ইত্াদি আবার 
ইিন্ত' করার জন্য “ইনডেম্নিটি বড দেওয়। হয়। 


বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ ঘাটে মাল চালান ও খালাস 


করা হয়। 


ভারতের মধ্যে ৩০টি ব্রা" অফিস মারফৎ অতান্ত অল্প 
পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হুপ্ডি এব" ইন্লিএরেন্স প্রিমিয়াম্‌ আদায় 


করা হম়। 


বিশেষ ব্যবস্থার জগ্য বিশেষ দর পাওয়া যায়। 


কোলিয়ারি, চাঁবাগান, কল-কারখানা প্রড়তিতে যৎসামান্থ 
কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা] এ রেজ.কি লববরাত করা হম। 


অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইব্সিএরেক্গ 
পলিসি ইভাদির পরিবর্ধে টাক। দেওমা হয় । 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টার-_-এইচ. দত্ত 
হেড অফিসঃ ১৫ ক্লাইভ, স্বীট, কলিকাতা! 


ফোন: কাল ৫১৩৯ (৫ লাইন) টেলিশ্রাম : “ওয়ারপ স' কলিকাতা 
প্রগতিশীল ভারতীয় 


»১২২২২২১ 


সিটি প্‌ 
৮৩ ২২২২২, » ১১ 
মি ' ১২০৭ ২৯৩ ৬১৯৯২ 


১১২১ ২২২২২ 
॥ং ১৯. তা এসিসা ৮ 
২২২ ১৮২ ইত ১১১১২ 
রি 


৬১৬ ২১২ ২২২৬১ ্‌ ১২২৬ 
অন্যরা 





১২ - 
১ রব 
২ ২৭০১৭ ২২৯১৬ ৭ ১৮ 


সি 


86৫০ 


খালা এবং হ্রিয়ান দিটিটী নি ও বটয যারুমে ৮০ আনা ও ৬1০ আনায় 
ক্রয়বিঞর তহক্চেছে | পাকা বেগ বিভাগেও চছতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
মালোচা সপ্তাহের প্রথম দিকে পুঙ্জার ছুটি ও রেপওয়ে প্রভৃতি যানবাহন 
মননার ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্ত 
দরে স্পষ্ট চওতির ভাব 


বিলানের পে থলে ওচতের বাজারে 


(পারের দিবে, প্লে ৩ ॥ [9/. ট্র পরি, [দি পরা! 5/)র 
পক্ষিত 5য় । গতকপা ৯ন? পো নগল ১৪৮৮০ আনা, নবেশ্বর-ডিসেম্বর 


১১৭০ পোটার নগদ ১৮%/০ 


১৫২ টাক! ও জাহায়ারী মা ১৫৯ সাকা এবং 

্ গে যা জি ০ 
আলা, শাবশ্বর-টি সঙ্গর ১৯৯ গাব ও 519য়পী-মাছি, ১৯৯ টাকায় ক্রয়বিক্ুয় 
১৮10 ] 


তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ৩০শে অকঙ্টোবর | 
আপা সপ্াতের কলিকাতার কাপের বাজারে কম্মুতৎ্পরতা পরি- 
চখা। পু ও ৮দ উপলক্ষে বাহ কিছু কাজকারবার হইবার 
ভহয়! গিয়াছে । ন! থাকায় পৃঞজ্জার পুর্কেই কাপডের 
1য় বঙ্গের মুল্য ক্রমে 
কযবিঞয় বিশেম কিছু শা বলিয়া কাপড়ের দরে 


গাক্ষি ৬ তয় না। 


1৮1 পুর্ন »পশরাঠ 


দর পুজি পাহতেছিগ | বঞনানেও অন্থুত মান না গাক 


পৃদ্দি পাহতেছে | বাজারে 
ই হহার কারণ, রাজনৈতিক, 


পশ্চিমাঞ্চলে কল- 


কানগ্রাকার অবনতি খুনে শাহ | সরবরাহ শিলা 


আন্দোলন তি ততগতঞাস্থি পিপ্ায়ের ফলে হরতের 


কারপানার বঙ্গ এৎপাদতনর পরিমাণ আনেক হাস পহয়াছে, মুলা বৃদ্ধির হভাঁও 
একটি কারণ বাঞারে এ্রগনপ ফ্রি গাড় কথা দেখা দেয় নাভ । কবে যে 
উচ্চ পখ! দিলে শাহ আন্ত কাগুকারখানা দদখিয়া রকেতহ তিশার সহিত 
যাও 


পরাঙ্ষ। করিয়া এ সম্ত্রোষঞনক নে বালয়া অভিমত খাক্ত 


বপিতে পারেন না শোনা! খায়, বোন কান বাবসায়া মহল 


শুন 
কলিএাছে । 


শধিত? 


সোণা ও রূপা 

কলিকাতা, ৩*শে অক্টোবর । 
কলিকাতার সোণার 
আমপানীর পবিমাণ 


বোস্বাভানের সোনার বাজ|র এখন বন্ধ রহিয়ছে। 


বাজার বিশন কাজব।ণবাওর তয় নাহ । বাজারে সানা 


৩ অত্যন্ত কম | (সানার পর উপ্লেখযোগপাপপ বুজি পাউয়াছে | কলিকাতায় 
বডাপবার প্রতি ভরি ৫৯৪০০ আনা 


লগ্ঞন প্রতি 


গতি তরি পাক 
এপং প্রুশিটী শিনি 


১01৭1 ৬৯৯ শাক, 


৮৮৮৮ আনায় বয়বিকিয় *ইয়ছে | 


অ(ভন্প পাকা মাপার দর ৬ পানগ্ু ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে | 
প্পা। 
আলা] এপ্াতে কপিকাতার বাজারে রূপা দর বিশেন হাব বুদ্ধি 


পাহয়াছে | প্রতি একশত শালা বাসার দল ১০৮৭ গাকা পমাস্ত উঠিযাছিল। 


১৯৪০ সালের লগ) মানি অহধা ভারত সরকার পঞ্চম জা এবং মধ জঙ 
মানত বাপ মদ এবং রে পাঁজর ভউ-ত উঠহ্া লইবার সিজন 
করাম অনেকের মন মরনা হইয়াছে ত।। গবণমেন্টের আঙ্গুল কপার পরিমাণ 
কমিয়া শিমাঙ্ছে এখত পুগিবীর অন্গান্া স্থান হহতে দুপা আমদাশী করা 
অস্পলিমাজিতণ হওয়ায় এত অন্যান চপেশেশ দাপারি দর বদি পাওয়ার জিত) 


ভঁরাত পাগাপ পর আরও বাড়িকে | অইন্রন্ট ভ্ূপার দর অস্বাহাবিক গাপ 


১ডিয়(হ | কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা শীপা ১০৩৯ টাকা ও 
কাত 


শিউহমকে গতি আউম্া স্পা পপর পর দীভাহয়াছে 


গলা 
(পা পপ ১০১৮ আনায় বিশিক্িনি তভয়াছে | লাওন পাব 


যথাক্রমে ২২ ০পল্সা 


ও শি ৩ 


এব ত৯% ফেব । 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা ০০শে আন্টাবর । 
এত ২৭ এবং ২৮ অক্টোবর চায়ের ২১নং শীলাম বিনয় সম্পল্ন হয়। 


ভাবতে বাবহাকোপযোগা টান এই বিভাগে চায়ের দর হবশ তেঙ্ঞা ছিল । 
প্রভোক তেণীর চায়ের মুলত উল্লেখযোগাতরাপ বুদ্ধি পাইয়াছিল । তালা 


“টিপি? চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি 19০ আনা পধ্যস্ত চডিয়াছিল এবং 
মাঝারি সাধারণ ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দরে পাউও প্রতি 1০ আনা হইতে 1০০ 
গ্রাতি উদ্ধগতিি পরিলক্ষিত হহয়াছিঙ্দ। পাত চায়ের পর বাডিয়াছিল পাউওু 


প্রতি ৬/০ আনা হইতে 1৯ আনা পর্য্যন্ত এবং 'ফেশিং' শ্রেণীর চায়ের দূর %০ 


আর্থিক জ্রগৎ 


1 ত্রা নভেম্বর, নি 
আলা হতে ০০ আনা পধ্যস্ত চড়িয়াছি চল | সবুজ চারের দর পাউপ্ত গতি 
৮* আনা পর্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল। বাঞ্জার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতেই 
গুণ্ডা চায়ের জন্ত বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং হহার দরও পাউও 
প্রতি %০ আনা পধ্যন্ত বাড়িয়াছিল ; কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার দিকে হহার 
দর পাউগ্ত প্রন্তি /৬ পাই পর্যাস্ত পড়িয়া গিয়াছিল। 

কোটা রপ্তানী কোটার চায়ের জন্য চাঠিদ! দেখা গিয়াছিল এবং ইহা 
দর ছিল পাউগ্ড প্রতি ৮** আনা হইতে 9০ আনা । আভ্যন্তরীণ কোটার 
চায়ের দর ছিল পাউও প্রতি ৩ পাই । 


কলিকাতায় কষিপণ্যাদির বাজার দর 


বাজল! সরকারের রুমিপণ্যাদির বাজার বিতাগ হইতে কলিকাতার 
বাজারে ২৬ তারিখের ক্ুমিজাত দ্রব্যাদিব যে দরের তালিকা প্রকাশিত 
»ঠয়!ছে তাহা নিয়ে দেওয়। হইল 

কুষিজ্ঞাতপণণাদি--গম (চাচন্দাসী) প্রতি মণ (শিয়ন্ত্রিত মুল্যে)--৬॥ ; 
বিশেষ শ্রেণীর 'আগমাক আট) প্রতি মণ--৮৪০ 3 “আগমাক” চাকী আট! 
প্রতি মণ ৮॥ 3 বাকতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মুল্য)-৬%০ ; পাটনাই 
পান প্রতি মণ (নিয়ান্্রত মুল্য)--৪২ ; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্িত মূলো) 
২1%০ 3 পাটনা& চাল প্রতি মণ (শিয়জ্িত যুলোো)--৭1০ ; মোট] চাউল প্রতি 
মণ নিরতিও মুল্)--৬দচ হ সাধারণ শেণীর পরিষ্কার তেল (নিয়ঙ্িত যুলো) 
; সাধারণ শেনীর খ প্রতি মণ--9৮৯ টাকা ভহতে ৯৮২ টাকা; 
'আগমার্ক খি প্রতি মণ ৯১২: নং 
আশা ভহ'তে ১০৪০: হনং চিনি প্রতি ম 
প্রতি টাকায়-& সের ও যুরগার রে গ্রাতি কুদি (ক) শেণী ১।/০ : (খ) শেণী 
+-৯%৯ 3 (গ) শেণী--১২ ও (খে ৫ শা--52/5 হ সাপারণ শেণী--১৯২ হাসের 
িষ প্রতি বুড়ি সাধারণ ই জাদা £ শিলংএর আলু প্রতি মণ--১১1৮৯ ; 
মাদাজাী আগ 'প্রতি মণ--১৩৪০ £ ভলিশ মাছ প্রতি মণ-২ ০২: রোছিত মাছ 
গতি মন-হ৫২ 5 চিংডি মা প্রাণ মণ-২২২ £হাবরী কল। প্রতি ডজন-_ 
19০ £ পিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজগন-_1৮০ ও কাশ্মির আপেপ প্রতি টাকায় _- 
১২টা , মাদাভা 'আম প্রতি গাকায়ভ্টী ২ মাগপুরী কমপা লেবু প্রতি টাকায় 
-২৫টি ঃ মা।জণ কমল! লেবু প্রতি টাকায়--১৬টা; "আসামের আনারস 
'পতি কুডি--৯৫২ টাকা । 

গবাদি পশুর দর--দিন ৮ [সর দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_ 
১৭০২ পিন ৬ শের ছুধ দেয় এইন্প প্রতিটা পাভী-১১০২ ই দিন ১২ সের 
ঢধ পয এইরাপ প্রতিটি মাপী মহিম--২৭৫২ হ পিন ১০ সেরদুধ দেয় এধর্দাপ 
প্রতিটা যাদী মঠিয--১১০২। 


৯5 ]65 








; গোতুগ্ধ 








পাটচাষধীদের সরকারী খণরান নীতি) 


আমাদের মতে যাহাতে চাষীদের স্থায়ী ভাবে আর্থিক উন্নতি 
বিধান করা যায় এবং তাহাদের যথানথভাবে সাশ্ামা করা হয় তজ্জন্য 
একটা মহত গঠখমলক পরিকল্পনা বাঙ্গলা সরকারের হণ করা 
উচিত । সাময়িক ভাবে কোনরূপ উদ্দেশ্যবিভীন কম্মপন্থ। দ্বারা 
চাযাদের অবস্তার উম্নতি সাধন করা ফলপ্রদ হহবে না। বর্তমানে 
পাটচাষাদের যে খণ-প্রদান মর্ধর করা হহযাছে তাহ। পারা বিভি 
পাটঢা;ষপ কেন্দে নতন গুদাম প্রস্তুত কর। উচিত ছিল । এরই সকল 
ধলা পাটঢাষারা তাহাদের পাট মাত পাখিতে পার্সিত এব; পাটের 
পর্ণ পু ন। ভয় পধান্ পাট ধরিয়া পাথিতে ঢাধাদের 
প্রায়োজনমত তাভাদের মদ মালের প্রসিদ বাঙ্কসমৃতের নিকট জমা 
বাখিয়া আবশ্যকীয় খন শ্াতণ কর্ধিতেও পারিত। এন উপায়ে 
াখার। ভাহাপর পাট শরপিংনর আশায় বিক্রয় করিবার জন্ব অপেক্ষ। 
করিতে সক্ষম হত এবং পাটের ম্তাথা মূলা লাভ করিয়। বাঙ্ছের 
পা খখাসমঘে শোধ করিতে পারিত ! খদি স্তায়ী ভাবে উপরোক্ত 
স্রসঘত পন্থা অবলম্বন করা না হয়, তাত হইলে এহরূপ সাময়িক 
ধণদাশ চাষাদের কোনরূপ প্রকুত কাজে আসিবে কিনা সে সম্বন্ধে 
আমরা সন্দতের ভাব পোষণ করি । বাঙ্গলা দেশে পাট শিল্পকে 
দঢ় ভিওর উপর স্থাপন এব; পাটের বাজারকে স্তসংতত করিতে 
হহবে। ১৯৩৯ সালের ৬১৫শে জুলাহ তারিখের অমুতবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশিত “পাটঢাযাদের জন্া ব্যাঙ্কের স্মবিধা দান” শীধক প্রবন্ধে 
আমি এই সকল সমস্ত্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম । আমি 
পনরায় বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আমার প্রবন্ধের প্রস্তাবগুলির প্রতি 
আকষণ করিতেছি । 


সমর্থ তত । 


ফোন--বডবাজার, ৬৩৮৬ 
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বিষয় পণ্টা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪৫১-১৫৩ 
রাজনৈতিক সঙ্গ ৪৫৭ 
১৯৪০ সালে ভারতের বীমাবাবসায় (১) ৪৫৫ 
৪%৬-৫৭ 


বাংলার চাষার সমসা। সমাধানের উপায় 





কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ 


ক বিষয় সুচী _ 
| 


বা ॥ 





২৬শ সংখ্যা 





বিষয় পুা 
আথিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫৮৪৬৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪৬৪ 
বাজারের হালচাল ৪৬৫-৪৬৮ 


নামক রয় 


সমভাবে অক্ষুপ্ন রাখা আবশ্যক । কাজেই দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য 
ইংরেজ জাতিকে সবলে তাহার সাম্রাজ্য শাকডাইয়া থাকিতে হইবে 
নিজেদের শাসন ক্ষমত। ও অভিজ্ঞতা ছারা শক্রর বিরুদ্ধে সেই 


বিশ্বশান্তি বনাম সাআজ্যবাদ 

বন্তমান মহামুদ্ধ ও তাহার পটকমিকায় আজ গাগতে জনমুক্তি ও 
গণ-ন্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। সম্কটে পড়িয়া বুটিশ রাজনীতিকেরাও 
আজ গণতান্িক অধিকার প্রসারের সঙ্গপ্ন আগডাহতেছেন। কিন্ত 
এঠ সখ সঙ্কপ্পের পিছনে প্রকৃত উদারতা ও আন্মরিকতার যে খুবই 
অভাব রহিয়াছে এবং নিজেদের সামাজাবাদী স্বার্থ বিসজ্জন দিয়া 
বিশ্বশান্তির জন্য যে তাহারা প্রকত পক্ষে একপদও্ অগ্রসর হইতে 
প্রস্তুত নঠেন, তানেক বিশিষ্ট রাজনাতিজ্ঞের বেসামাল উক্তির ভিতর 
দিয়া তাহা বারবারই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে । বুটিশ পররাষ্ট্র 
সচিব মি; এণ্টনি ইডেন স্কটিশ ইউনিয়নিষ্ট কনফারেন্সে সম্প্রতি যে 
বক্তৃতা দিয়াছেন, এবিষয়ে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । মি: 
ইডেন বলিয়াছেন, দুনিয়ার বুকে বিরাট সাত্্রাজ্য প্রতিষ্টা করিয়া 
ইংরেজ জাতি আজ যে শক্তি ও মধ্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, 
ছুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যত সে শক্তি ও মধ্যাদা তাহাদিগকে 
বজ্জায় রাখিয়া চলিতে হইবে। জাম্মানীর দুনিবার সাম্রাজ্য লালসা 
জগতের সমক্ষে একটা চিরস্থন সমস্থ। হইয়া চাড়াইয়াছে। গত 
একশত বতসরের ভিতর জন্মানী তাহার সামরিক বাহিনী নিয়া পী৮- 
বার দিগ্রজয়ে বহিরগত হইয়াছে । এবারকার নুতন অভিযানে 
জ্বান্মানী পদানত হইলে ভবিষ্ততেও তয়ত এমন করিয়াই পুনরায় 
মাথা তুলিয়া দাড়াইবার চেষ্টা করিবে : সুযোগ পাইলে অন্থান্য দেশ ও 
পররাজ্য অধিকারের স্বপ্র দেখিবে। দিখ্রিজয়ের এই অহমিকা ও 
পরহ্বাপহরণের এই অনিষ্টকর রীতি বরাবরের জন্য প্রতিহত রাখিতে 
হইলে কি বর্তমানে কি ভবিষ্যতে বৃটিশ সাগ্রাজ্যের শক্তি ও মধ্যাদ 


এবং 
সাসাজাকে স্ট করিতে হবে| 

এই যুদ্ধের সময়ে বটিশ সাস্রাজাবাদী নীতির সময়োচিত পরিবর্তন 
দেখ! যাইবে মনে করিয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে পরাধীন জাতিসমুের 
গণতাগ্রিক স্বাধীনতার পথ মুক্ত হইবে বলিয়া সাহারা আশায় দিন 
গণিতেছেন, মি: ইডেনের উক্তিতে তাহাদের চোখ ফুটিবে সন্দেহ 


নাহ । কেবল পরাধীন জাতিগুলির স্থায়ী বঙ্গন-দশার কথা ভাবিয়া 
নহে, এই উক্তিতে যুদ্ধোত্বরকালে বিশ্বশাঙ্জি প্রতিচিত হওয়া 


সম্পকে নিরাশার.কারণ দেখা দিবে । মি; ইডেন বলিয়াছেন, 
ছুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ভবিষাতে বুটিশের সাঘ্রাজাযবাদকে শক্তি ও 
নধ্যাদার আলনে স্ুপ্রতিষ্ঠ রাখিতে হইবে । বুটিশ সাআাজাবাদের 
শক্তি ও দুঢ়তা বর্তমানে যেস্থলে দুনিয়ার শাস্তি রক্ষায় সমর্থ হয় নাই, 
ভবিষাতে উহা কি করিয়া ছুনিয়ার অশান্তি দুর করিবে তাহ আমরা 
বুঝিছে পারিতেছি না। অবস্থার গতি দেখিয়। বরং আমরা এবিষয়ে 
অন্যরূপ ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য পুথবার 
কতিপয় অনুন্নত দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত করিয়া 
ঠংরাজ জাতি তাহাদিগকে ন্থেচ্চামত শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। 
ভাহাদের এই পরম্বলোলুপতা জাম্মানা, হতালী ও জাপান প্রস্ডতি 
দেশের যথেষ্ট ঈর্ধার কারণ হইয়। দাড়াইয়াছে। বুটিশের সামাজ্যবাদা 
একাধিপত্য খর্ব করিয়া কিভাবে ছুব্বল ও অনুন্নত দেশসমূহের 
প্রাকৃতিক ধন সম্পদ নিজেদের কাজে লাগান যায় উহঠারা সব্বদা সে 


হইতেছি । 








ল্লাভ্ তে ভ্িন্ক ওত্নত্ 





ক্রিপস্‌ দৌঠোর বাথঠার আসল কারণ কি স্তার গ্াফোডের 
প্রশ্থাবকে ভিঝি করিয়া প্রারশ্তিক আলোচনা আহখানি আশা-ভরসার 
সটি করিয়া সহসা নিদারুণ নৈলান্যে পধাবসিত হহল কেন £ সম্প্রতি 
মাকিণ মুক্জবাট্টের স্রবিখ্যাত সাহিত্যিক এ সাংবাদিক মিঃ শ্ুহ ফিশার 
ক্রিপস মিশনের ভিতরের রহসা করিয়া দিয়াছেন । 
ভারঠবাসার কাছে বৃটিশ ধাঞপাবাজী নুতন কিছু নতে । কিন্তু নিউ 
উয়কের “নেশন? পত্রিকায় প্রকাশিত মিং ফিশারের “ক্রিপস্‌ মিশন বার্থ 
হল কেন?” শীধক প্রবন্ধে মার্কিণ জনসাধারণ তথা সমগ্র ছুনিয়া 
ভারত সম্পরকে গেট বুটেনের শাসননীতির স্বরূপ বুঝিয়া লইবে। 
ক্রিপস্‌ দৌতোর বার্থতার পর নানারূপ বিকৃত সংবাদঃ পিহ্বাঙ্ছিগ 
“বতার বক্তুত। ৬ স্লকৌশল ভাষণ-গ্রতিভাষণ ছড়াহয়া দেশ'বদেশে 
মে লান্ু ধারণার সগ্টি করা হইয়াছিল, লুঠ ফিশার সেই মিথ্যার 
পাযাসাপধশ ছিন্স করিয়া দিয়াছেন । 


ঙ্‌ রঙ স গু 


ডদঘাঢত 


মি ফিশারের প্রবঙ্। মাগাগোদ। তথোর উপর প্রতিচছিত। তিনি 
ক্রিপস্‌ 
তিনি স্বচক্ষে যাহা 
দেখিয়াছেন, নিজের বাক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতখানি জানিয়াছেন 


দ্র ১ঠতে অগ্তমানের আশ্রয় লঠয়া গবেষণা করেন নাহ। 


দৌতাবৰ সময় তিনি ভারতবগে ছিলেন । 


তাহার বাঠিরে তিনি বক্তবা টানিযা। নিতে চেষ্ঠা করেন নাই । 
ভারতের বিতিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবুন্দ এবং বু উচ্চপদস্থ 
বুটিশ ও ভারতীয় রাাকণ্মচারীর সহিত তিনি আলাপ-আলোচনা 
কারয়। ও আভান্তরীণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া! ভারতের সমস্যা বুঝিতে 
চাঠিয়াছেন। 

ব্চ রঙ কক ্ সী 

লই ফিশার হাটে হাড়ি জাঙ্গিয়া দিয়াছেন । তিনি স্পষ্ট ভাষায় 
জানাহয়াছেন, "গক্রিপস্‌ মিশন বাথ হইবার প্রকৃত কারণ এহ ষে, সার 
্্যাফোড্ প্রারস্তে ভারতকে প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি 
দিয়া পরে সেই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া লগ্য়াছিলেন। এন 
পূব প্রতিআাতির প্রতাহাবের প্রমাণস্বরূপ  বুটিশ ও মার্কিণ গভর্ণ- 
মেণ্টের হাতে গোপনীয় প্রিপো্ট ও কাগজপত্র রহিয়াছে)” 
সাম্প্রায়িক মতভেদ এবং ককোস নেতগণের অযৌক্তিক দাবী ও 
অপরিণামদশিতার ফলে অতি তৃষ্চ কারণে ঠেকিয়া ক্রিপস্‌ দৌতা 
মাঝ পপ্রিয়ায় বানচাল হইয়া গেল বলিয়া সমর পুথিবীকে যে মিথ্যার 
পর মিথা। শোনান হইয়াছে ভারতবাসা তাঠা সমাক জানিলেণ এবার 
বঠিজ্ভগতের পক্ষে সকল কথা জানিবার সুযোগ আসিয়াছে । 


৫ ঙ ঙ গ্ চ 
স্টার &যফোজড ব্রিপসের আকস্মিক রূপান্তরের কারণ কি? লই 
মিশার জানাহয়াচেন,। ভাগতবধধে আসিবার প্রাকালে স্যার ঈ্াফোড 
মি. ঢার্চিলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড লিনলিথগে' 
যাহাতে মীমা সার পথে বিশ্ব স্ষ্টি করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে 
পূর্ববাচেহ ভাহাকে ভারত হইতে সরাইয়া আনা তউক। তদন্তে 
মি; চার্চিল ভরসা দিয়াছিলেন, ক্রিপস দৌত্ো বডলাট কোনরূপ 
হুন্তরক্ষেপ বা বাধাপ্রদান করিতে পারিবেন না। এ প্রতিশ্রুতির 
উপর নিতর করিয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ প্রারস্তেই বড়লাটের বিশেষ 
ক্ষমতা-মুক্ত জাতীয় ক্যাবিনেট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এমন 


কি দেশীয় মপতিমগ্লার প্রতিনিধি ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস, 
প্রমুখ বুটিশ বাধসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, ভাতার কাছে আসিয়া আর 
কোন লাভ নাই-_ভারঠে বিশেষ কোন জাতি বা শ্রেণার বিশেষ 
বিশেষ সুবিধাভোগের দিন দ্রুরাহয়া আসিয়াছে । লুই ফিশারের প্রবন্ধে 
প্রকাশ, কলিকাতা ও অন্যান্ত স্থান হইতে শঙ্কিত ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ী মহল ও ক্ষুব্ধ দেশীয় নপতিগণ বড়লাটের মারফত স্মদুরস্থ 
ইংলপ্ু পধ্যস্ত ক্রিপস্‌ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাহাদের তীব্র অভিযোগ 
জ্ঞাপন করেন। 


জজ ক সং 


বডলাট ও জেনারেল ওয়াভেল বাকিযা বসিলেন। তাহারা 
ইংলণ্ডে সরোষ প্রতিবাদ প্রেরণ করিলেন । মিঃ চার্চিল-কোম্পানী 
তারে-বেতারে ক্রিপসের উপর ডউপ্টা চাপ দিতে লাগিলেন । নয়া 
দিল্লীর অআভারতীয় সরকারী মহল চঞ্চল তহয়া উঠিলেন_-স্যার 
ষ্যাফোর্ড ক্রিপপকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া ঠষয়াছে তাহার 
সামা তিনি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন নিরুপায় 
ক্লিপস, শ্ুর বদলাহয়া কং্েসা নেতাদের জানাইলেন, প্রকৃত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার কোন 
বড়লাটের সহিত এই বিষয়ে তাহাদিগকে আলোচনা 
পরবণ্তী আঅধায় সকলেরহ সুবিদিত। 
ভাঙক্গিয়া গেল । বুটিশ সাম়াঞ্জাবাদাপ। 
ভারতের আমলাতন্ব খুশী হইল । 


অবশেষে 


হাত নাই -- 
করিতে 
ফিপস মিশন 
জয়যুক্ত হলেন । 


হহবে। 


এ অপচঢেষ্টাকে বহিজ্জগঙের কাছে ঢাকিবার জন্ত তখন সরু 
হহল নানা অপচেষ্টা, আধূনিক প্রচারকার্যোর নানান অপকৌশল । 
বাথভার অন্য কংখ্জেপকে দায়ী করা হহল, গাঙ্গ।ীজীর তথাকথিত জেদ 
ও সাম্প্রদায়িক মতভেদের প্রশ্রকে আমরে আমদানা করিতে হইল । 
অথচ লুহ ফিশার স্পষ্টহ বলিতেছেন, বডলাটের সহিত সাক্ষা্ড 
করিবার পর হইতেঠ অর্থাৎ তালে তলে বার্থতার রঙ্গমঞ্চ প্রস্থ্ত 
হহবার পর হইতে মিঃ জিমার স্বর কড়া হহতে সুরু হইল । শ্রোট 
বুটেন গকপট আগ্হে অগ্রসর হহলে পরিকল্পিত জাতীয় গবর্ণমেন্টে 
কংহোসের সহিত মিঃ জিন্না নিঃসন্দেহে সহযোগিতা করিতেন বা 
করিতে বাধা তহতেন | লুই ফিশার বলেন, ভারত হইতে তিনি এই 
পুঢ বিশ্বাস লইয়। ফিরিয়াছেন যে, বুটিশ কত্ত পক্ষের কারসাজি পশ্চাতে 
না থাকিলে ভারতবষে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় এক্য প্রতিচিত 
হতে পারিত এবং এখনো পারে। 


সী ঙ এ 

পুর্ব প্রতিশ্রতির মধ্যাদা পদদলিত করিয়৷ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 
প্রতিনিধি স্যার ক্রিপস্‌ পরে নিজের অক্ষমতা ঢাকিতে গিয়া 
কংগ্রেমকে খাট করিবার জন্য মুঢতার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্ত 
সতাকে চাপা দিবে কে? ইহার প্রমাণ হিসাবে লুই ফিশার ছুইথানি 
চিঠির কিয়দংশ উদ্ধত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ১১ই এপ্রিল 
তারিখে মৌলানা আজাদ লিখিতেছেন, “আমাদের প্রথম আলোচনায় 
আপনি যাহ বলিয়াছিলেন এখন তাহ। অস্বীকার করিতেছেন অথব। 
অন্তান্থা অপ্রাসঙ্গিক কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন । আপনি 
স্পষ্ট ভাষায় প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টর প্রতিশ্রুতি বলিয়াছিলেন । 
বুটিশ পার্লামেন্টের সহিত ইংলগের রাজার যেরূপ সম্পর্ক জাতীয় 
কাবিনেটের সহিত বড়লাটের সম্বঙ্ধও হইবে তদনুরূপ, 
আপনি এরূপ চিত্র আঁকিয়াছিলেন। ইংলপগুস্থ ভারত 

(৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা ) 








১৯৪০ স্নালেন ভ্ভাম্মভেল্র শ্বীন্ছঘা 
ন্যম্বত্নান্স (5) 





ভারতে বীম. ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের 
সুপারিন্টেডেন্ট সম্প্রতি যে বাধিক রিপোট' প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমরা ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা! কোম্পানীর 
সংখ্যা ও তাহাদের প্রদত্ত বীমার পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
তহবিল ও দাদননীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

আমরা পুবেব দেখাইয়াছি যে, গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ 
সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ 
১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই ষে, নূতন বীমার পরিমাণ এইভাবে কমিয়া 
আসিলে৪ বাম কোম্পানীসমূহের তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য 
বসরে উল্লেখযোগ্য রূপ বুদ্ধি পাইয়াছে | গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় 
১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের বামা তহবিল ৫ 
কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হষ্যয়াছিল | ১৯৪০ সালে তাহা ৬ কোটি ১গলক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৬২কোটি ৪১লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে । কাজেই 
যুদ্ধের জা এদিক দিয়া ভারতায় বীমা বাবসায়ের কোন অবনতি 
সুচিত হওয়ার ব্দলে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । 

এক্ষণে বীমা তহবিল নিয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানাসমূঠের কাধানীতি আলোচনা করা যাউক। গত ১৯৪০ 
সালে একদিকে ৬২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার জীবন বাম তঠধিল ও 
পর দিকে আদায়ী মূলধন ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থ্ট তহবিল ইত্যাদিতে 
ভারতীয় জাবন বীম। (োম্পাশীসনক্টেণ মোট সম্পত্তির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা । উক্ত ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ 
টাকার সম্পন্তি কি ভাবে নিয়োজিত ছিল নিম্নে তাঙ্ার বিবরণ দেওয়া 
হইল (তুলনামূলক সমালোচনার জন্তা ১৯৩৯ সালের বিবরণও 
পাশাপাশি উদ্ধত করা হইল ) :-- 


১৯৩৯ ১০৪ ও 
(টাকা) (টাক) 
সম্পত্তি বন্ধকে বণ ২ কোটি ৪ লক্ষ ১ কোটি ১৮ লক্ষ 
পলিসি বন্ধকে ১ ৬১ ২৭ ১, 74. এ 
শেয়ারের জামীনে ও 
অন্ান্যাভাবে খণ এ ৬৭ 9, 
কোম্পানীর কাগজ ৩৬ ,, ৯৮ ১১ ৪০ 9, ১২ » 
দেশীয় রাজোর খণপত্র ৪০ ১ ৪৯ ১, 
বিদেশী গবর্ণমেণ্ট 
সিকিউরিটিতে ৮০ $, 5. 
মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট 
ট্রাষ্ট প্রভৃতির সিকিউরিটিতে ৫» ৬২ ১, ৫), ৯৭ ১, 
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে ৪ » ৭২ » ৫ ১, ২৬ ১৪ 
জমি ও বাড়াতে ৪ ১, ৬৯ ৯, ৫ ৪ ২৬ ৯, 
এজেণ্টদের নিকট পাওনা, 
প্রাপ্য প্রিমিয়াম ও ম্বদে ৩১, ১৩ ২, 87855 
আমানতে ও নগদে সা: 7. এত 
বিবিধ দফায় ১১) ৩৪ ১ টি. ১4৩7 





মোট ৬৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা 
২ | 





বিলেত 





উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ 
সালে পলিসি বন্ধকে বীমা প্রতিষ্ঠানসমৃহের দাদনের পরিমাণ ও 
কোম্পানীর কাগজে উহাদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। অপরদিকে সম্পত্তি বন্ধকে খণ, মিউনিসি- 
প্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে দাদন এবং জমি বাড়ী 
প্রভৃতিতে অর্থ নিয়োগের পরিমাণ শুধু সামাম্ত মাত্রায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পলিসি বন্ধকে ধণের পরিমাণ যে 
উল্লেখযোগারূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বীমাকারীদের আর্থিক অবস্থার 
উপর যুদ্ধকালীন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই তাহার কারণ। যুদ্ধের জন্য 
সাধারণের নিত্যবাবহাধ্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িয়া যাওয়ায় এদেশে 
জীবনযাত্রার বয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে । ফলে দেশের বীমাকারীদের 
দিক হহতে পলিসি বন্ধকে খণ গ্রহণের অধিক প্রয়োজনীয়তা 
দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নৃতন বীমা আইন বলবৎ 
হওয়ার পর জীবনবীমা কোম্পানার মোট তহবিলের শতকরা ৫৫ 
ভাগ সরকারী পিকিউরিটিতে ও সরকার অম্মুমোদিত পিকিউরিটিতে 
পাপন করা বাধ্যতামশক হইয়াছে । তদনুসারে বামা কোম্পানীসমূ 
১৯৩৯ সাল হইতে সরকারী পিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ দি 
করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ১৯৪ সালে কোম্পানীর কাগজে 
অর্থ নিয়োগের রীতি আরও বেশী মাত্রায় উৎসাতিত হইয়াছে । দেশ- 
রক্ষা বায় মিটাইবার জন্য গবণমেন্ট বন্তমানে দেশে নূতন নূতন খান 
তুলিতে আরপ্ত করিয়াছেন। ভারতের বীমা কোম্পানীগুলি এই সব 
ঝএপএ ক্রয়ে বিস্তুর টাকা নিয়োগ করিতেছে । ফলে কোম্পানীর 
কাগজের হিসাবে মোট দাদনের পরিমাণও প্রিন দিনই খুব বাড়িয়া 
»লিয়াছ্ছে । | 

সরকারী মিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের গরজ্ঞ এবং 
আবশ্যকতা সব্বেও ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমহ পুর্ব 
বৎপরের তুলনায় আলোট্য বতসরে এ দেশীয় যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ারে তাহাদের দাদনের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে এদেশীয় বীঁমা 
কোম্পানীসমূতের ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল | ১৯৪০ 
সালে এ শ্রেণীর দাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি সক্ষেও দেশের শিল্লোন্নতির বাপারে ভারতীয় 
জীবনবামা কোম্পানীসমূহের মোট দাদনের পরিমাণ উহাদের সাধা 
« সাম্য অনুপাতে নিতান্ত সামান্য ধলিয়াই মনে হয়। কিন্ত 
সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডে্ট মিঃ টি এইচ টমাস বর্তমান 
রিপোের মুখবন্গে অহেতুকভাবে কতকগুলি সতকবাণা উচ্চারণ 
করিয়া এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে ভারতীয় কোম্পানাসমহকে যথা- 
সম্ভব বিরত থাকিবারহ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিঙেছেন, 
শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগ করিতে গেলে নিয়োজিত অর্থ 
সম্পর্কে নানারূপ ঝকির আশঙ্কা আছে । কাজে বীমাকাধদের 
যান্ত টাকা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত ম্মরণ করিয়া শিল্প গ্রতিষ্ঠানসমূহে 
বিশেষ কিছু অর্থ দাদন ন। করাহ্ন বামা কোম্পানাগুলির পক্ষে 
শ্রেয়। যে সামান্ত অর্থ এ জন্য বরাদ' করা হহবে নুতন শিল্প 

(৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


সাল 





তর রতনের জিনাত ্ 


ল্বাুতলাল্্ চ্গাম্নীল্ল্র স্স্বস্থ্যা 
ভলহ্মাাল্সেশ্ ভগ্পাম্স 


অল্প-সমস্ত্াা সমাধানের কথা চিস্তা করিতে গিয়া অনেকেই অনেক 
প্রকার ইঙ্গিত করেয়াছেন সত্য, কিন্ধু প্রায় সকপেই প্রাচীন পন্থার 
কুষি-কাধ্যের উম্নতি বিধানে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসরকালে শিল্প 
প্রবপ্তনের ব্যাপারে একমত হইয়াছেন | উন্নত ধরণের কৃষি সম্বন্ধে 
কোন মনীধী বলেন যে, যর্দি জাপান মাথাপিছু গড়ে ১ একর মাত্র 
জমি লইয়া উন্নত ধরণের কৃষির দরুণ দেশের খাগ্ঠাভাব মিটাইতে 
পারে তাহা হইলে এদেশের মাথাপিছু * একর জমি লইয়া এদেশের 
শোক দেশের শন্জাভাব মিটাহতে পারিবে না কেন? (৬. ৬15- 
/৫5৮/০৪১৭ ::1২6-00175000005 10018) জাপানের কৃষি ও 
পালার কৃষি অবশ্য এক কথা নহে এবং এক জাতীয় নহে । বাংলা- 
দেশে যেখানে এক ধান-পাট ছাড়া অগ্তান্ত ফসল ভাল করিয়া চাষ 
হয না সেখানে জাপানে একই জমিতে বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন প্রকার 
ফসলের চাম হয়া থাকে । এদেশে খুব উর্বরা জমিতে সম্বতসরে 
[ঙন বারের বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায় না--ইতালীর কোন কোন 
স্ঘানে সন্বৎসরে একই ক্ষেতে নয়টী ফসল উৎপন্ন হয় । (00195 
10110 ::1712170 19001 06 00100, 0399£1801)5 7 10815), 
(কি এ ভাবে মানুষের ফসল উৎপন্ন করার মূলে রহিয়াছে উন্নত 
ধরণের চাষ, বীজ € সার। হু্াগ্যক্রমে বাংলা দেশের কৃষিতে 
কোনটাই নাহ । এদেশে লোকে গোবর ঘুঁটে করিয়া পোড়াইয়া 
ফেলে, কিন্তু তাহারা জানে নাযে এক গোবরের সার দিলে জমির 
কতখানি উতপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়। বিশেষজ্জের মতে এক 
গোধরে নাগ্রেউ, লবণ, চণ এধং পটাশ, আছে এবং এই চারিটা 
দ্রব্যের সংমিশ্রণে জমির উব্বরা শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, যে জমিতে 
কোন সার না দিয়া ১৮৭৪ পাউণ্ড (১ পা:--সাত ছটাক্‌) শস্য 
পাঁওয়। যায়, সেখানে গোবর দিলে শস্ত পাওয়া যায় ৩৫৫৬ পাউগু 
এব: সঙ্গে সঙ্গে খড়ও পাওয়া যায় প্রায় দ্বিগুণ । (0 11019 : 
1৬017100  151959101) জাপানেরও অবস্থা তাই । জাপানের মাটা 
আগ্নেয়গিরির প্রক্ষিপ্ত ভম্ম। সত্যিকথা বলিতে কি,উহাতে উর্ববরতার 
নামগন্ধও নাই । কিস্তজাপান সার দেওয়ার মত যত জিনিষ পায়, 
প্রায় সব জিনিষ আনিয়া জড় করে এ নীরস কঙ্করময় মাটীর উপর । 
ফলে শুষ্ক কঠিন ভূমিও ফলপ্রস্থ হইয়া! উঠে, ফলে বাংলাদেশের 
উব্বরা ক্মিতে যেখানে ১৯১৮-১৯২৮ সালে দশ বতুসরের প্রতি 
একরে গড়পড়তা ফলন ৮৫২ পাউগ্ড সেখানে জাপানের ফলন ২৯১২ 
পাউগ্ু | (110101)01066, [২0019] 75001001205 0৫ 71019) 

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে বাংলার জমির ফলন বুদ্ধি করিবার 
গ্রয়োজন সব্ধাপেক্ষা বেশী । কারণ, ফলন বুদ্ধি করিতে না পাবিলে 
নানা জাতীয় ফসল উৎপন্ন করিবার বার্থপ্রয়াস করিলেও কোন 
ফলোদয় হহবে না, বরং শৃম্তে ঢিল ছোড়ার মত পগুশ্রম হইবে মাত্র। 
তারপর যে প্রশ্ন আসে তাহার জবাব অতি সহজ। কারণ জমির 
ফলন বাড়াইতে পাধিলে জমিতে যে কোন শস্য চাষাবাদ করা যাইবে, 
তাহাতেহ ঢাষার লাভ দাড়াইবে বলয় আশা করা যাইতে পারে এবং 
লাভ হইলে চাষের জনতা শস্তের অভাব কি ? কিন্ত অভাব ন। থাকিলেও 
বশ্ডমান যুগে চাষাবাদ সম্বন্ধে চাষীর এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কা 
বিভাগের একটু খানি অবহিত হওয়া প্রয়োজন । কারণ গত মহা 


শ্রীবরদা দত্বরায় এম-এ 


যুদ্ধের সময় হইতে বর্তমান সর্বনাশ! যুদ্ধে অন্যকিছু শিক্ষা দিক্‌ 
আর নাই দিক্‌, অস্তুতঃপক্ষে খান ও কাচা মালের জন্তা পরমুখাপেক্ষী 
হইতে অগ্রলী উচাইয়া বারণ করিতেছে । (এ. 72০01700105 
৬০] 1,0810020 83210, 4১810010016) বাংলা দেশেও 
বন্তমান সময়ে পুব্বোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে চাউল, চিনি, 
তুলা, কাপড় ইত্যাদির অভাবে । সত্য সত্যই আজ বাঙ্গালী চাউল 
চিনি, তুলা, কাপড় ও অন্যান্ত বন্ত আবশ্যকীয় কাচা মালের অভাবে 
জিয়মান। অথবা! এই সব ফসলের চাষ করা অর্থকরী শম্য হিসাবে 
খুব লাভজনক না হইলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে অপরিহাধ্য এ 
কথ! বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তারপর গোলআলু, 
সুপারী, নেবু, কমলানেবু, আনারস, পেঁপে, নানাবিধ মসলারও যে 
এদেশে চাষ হইতে পারে না তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের চাষ 
হওয়াও খুব দরকারী । কিন্তু এ সব জিনিষ চাষাবাদ করিতে বাংলার 
নিরক্ষর চাষীকে উদ্বদ্ধ করিবার জন্য সরকারের কষি-বিভাগের যথেষ্ট 
সাহাধ্য ও উপদেশের প্রয়োজন । শতাব্দী-প্রাচীন 1815522 1 
বা “যা'র যা'র তা'র তা"র” নীতির দিন কাটিয়া গিয়াছে । ইংলগ, 
জাম্মানী, রুষ, জাপান প্রভৃতি দেশ প্ল্যান করিয়া আজকাল দেশকে 
সর্ধব ব্ষিয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে যত্্রবান হইয়াছে । 

বাংলার প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হইলে সরকারের 
যেমন আদেশ উপদেশ পথ নির্দেশের প্রয়োজন, তেমনি অর্থ- 
সাহায্যের এবং নীরোগবীজ সরবরাহ করার প্রয়োজন, 
অন্যথা নিরক্ষর ও নিরুপায় চাষীকে এ সব ব্যাপার শিক্ষা দিবার 
জন্য দরদী প্রতিষ্ঠান কোথায়? কথাটা আরও পরিক্ষার করিয়া 
বুঝাইতে হইলে দৃষ্টান্ত দিয়া পরিক্ষার করা দরকার । কিছুদিন 
পুব্ধে কলিকাতা কমাশিয়াল মিউজিয়াম হইতে সয়াবীনের চাষের 
কথা ধলা হইয়াছে এবং পুস্তিকাকারে সয়াবীনের চাষের উপকারিতা 
ও প্রণালী বিষদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । (সয়াবীন, কমার্শিয়াল 
মিউজিয়ম, আগষ্ট ১৯৪১) ছয় সাতমাস পূর্বে তেম্নি এলাহাবাদের 
লীডার পত্রিকায় আঙ্গরের চাষের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। 
(].০90০1 : 5-2-42-), কিন্তু সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে কিংবা 
এবম্িধ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এ সব ব্যাপার চাষীকে ভাল করিয়া 
বুধাইয়া না দিলে চাষী এ সব ব্যাপার বুঝিবে কেন? কিংবা ইহার 
আয়-বায়, লাভ-লোক্সান ইত্যাদি হাতে নাতে দেখাইবার কোন 
ব্যবস্থা না থাকিলে গতান্ুগতিকতা৷ ছাড়িয়া! নিরক্ষর চাষী নুতন কিছু 
করিতে চাতিবে না এ কথাও নিশ্চয়। অথচ এদিকে নুতন কিছু না 
করিলে ঝাচিবার উপায়ও নাই বলিতে হইবে। 

অন্যদিকে ইহাও সত্য যে চাষী প্রকৃতির যোগানের উপর নির্ভর 
করিয়া কোন বশুসরই এ কথ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেনা যে, 
তাহার জমির ফসল ঠিক সময়ে এবং ঠিক পরিমাণেই উঠিয়া 
শাসিবে। আর কোন কোন বগুসর প্রকৃতির দয়াতে ফলল তুলিবার 
সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলেও ফসলের পর্রিমাণ যে সমান হইবে 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । কাজেই অন্য কোন উপাজ্জনের পন্থ। 
না থাকিলে তাহার পক্ষে সংসার চালান শুধু কঠিন নহে, অনেক সময় 
-অসম্ভবও বটে । অধিকন্ত তাহার জমির পরিমাণও এত বেশী নহে 
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যাহার উপর নিরর করিয়া সে বসিয়া থাকিতে পারে । কাজেই 
তাহাকে বাচিতে হইলে তাহাকে কোন রকম শিল্প কিংবা ব্যবসার 
আশ্রয় লইতে হইবে । বিশেষজ্ঞের মতে এদেশের চাষীকে বশুসরে 
ছয় মাসের অধিককাল ক্ষেতের কাজ করিতে হয় না। তাহারা ছয় 
মাস কিংবা সামান্য বেশী সময় ক্ষেতে কাজ করে, বাকী সময় অলস 
ভাবে বসিয়া! কাটায়। (ড/9.56350 01 [1১019951081 [90৩], 
1০৭. 1০2৮16৮1927 101, [7085 ৪00 01010101001 
[100191509৮1 00010120102, 101, 7. 1, 1099 : টব ০৬ 1931. 
1০৭. ০৮1০৬) মহাত্মা গান্ধী এই অলস অবসর কালের ক্তন্য দেশের 
জনসাধারণের শিকট চরক! আনিয়। উপস্থাপিত করিয়াছেন 1 চরকা 
অর্থ সমন্যা মিটাইবার পক্ষে ভাল কি' মন্দ, অর্থকরী"কি অর্থকরী নয় 
মে কথ। আলোচন। কর] এ প্রবন্ধের উদ্দেস্টা নহে। কিন্তু ইভা 
অবিসম্ধাদী লতা যে দেশের চাষী ও জনসাধারণ অবসরকালে যে কোন 
প্রকার শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে হাত না দিলে দেশের এ ছুরবস্থা দুর 
তইবে না। নিখিল ভারত পর্লী শিল্প সমিতি (211 [0019 ৬11198ও 
[1)001500165 455901901077) খাদি প্রতিষ্ঠান, প্রবর্তক সংঘ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান টেঁকী, ঘানি, মৌমাছি পালন, হাতে কাগজ তেরী, সাবান 
তৈরী প্রভৃতি কয়েকটী শিপ্পই এদেশে অবসর কালে কুটির শিল্প 
ভিসাবে আর্থকরী ও কাধ্যকরা হইবে বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন 
এব; জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন । কিন্তু জন- 
সাধারণ :প্ননাত। ঠঁচী ৪ ঘানি ছাড়া অন্বা কোন শিলের প্রতি 
কোন রকম অন্ুঞাগ প্রদশন করিয়াছেন বলিয়া শুন! যায় নাহ । যদি 
(দশে বাপক ভাবে হাতে কাগজ তেরী হইত তাহা হহলে হয়ত 


'শাজ কাগাজর তুতিক্ষ এ ভাবে দেধা দিত না। অথচ দেশে ঘাস, পাতা, 


টেড়া কাপড, ঠেঁড়। কাগজ প্রভৃতি কাগজ তৈয়ারীর উপাদানের কোন 
অভাব নাই, টনও যে পাওয়া যায় ন। তাহ নঠ, কিন্তু কাজ হয় কৈ? 

ধানের তায ও করাতের গুড়া এ দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়, 
দরজীর দোকানেও যথেষ্ট পরিমাণ রং-বেরংয়ের কাটা কাপড়ের টুক 
প্রায় প্রতাহহ বাদে বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ দেশের 
লোক ইচ্চ। করিলেই এ ভূ্য, কিংবা করাতের গুড়া ও দরঞ্জীর 
দোকানের ফেলিয়! দেওয়া কাপড়ের টুক রার সংযোগে বসিবার স্থুখাসন 
গিন্‌-প্যাড, খেলনারূপী কুকুর, বিড়াল, বল্‌ ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ 
প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাতে খরচ ও শিক্ষার তেমন কিছু নাই, 
কেবল একটুখানি মনোযোগ ও সুচ২স্থতা হইলেই থরে বমিয়া এ সব 
জিনিষ অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তত হইতে পারে। অথচ একটু খবর 
লইলেই জানা যায় যে, এ সব জিনিষ আমরা বরাবরই জাপান হইতে 
কিনিয়া আসিতেছি । তেমনি পাট লইয়া কিছু করা যায় না তাহ 
নহে । বিদেশে আজকাল পাটের চাতিদ1 কমিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
যুদ্ধের ঘুনিতে পড়িয়। পাট রপ্তানী ক রাও বিপদসঞ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। 
যুদ্ধের পরেও পাট পুব্বের মত সগোরবে বিশ্ব-পণ্য' হিলাবে আবার 
পূর্বেবের “বাজার ফিরিয়া পাইবে সে আশা করা যায় না। কাজেই 
দেশের মধ্যে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন । 
এককালে এ দেশেই পট্র-বস্ত্রের প্রচলন ছিল। এখনও কোন কোন 
স্থানে পাটের মাতুর এবং পাটের তেরী মোট। চাদরের প্রচলন আছে। 
তের্পল্‌, নৌকার পাল্‌, রডীন পাট দিয় টেবিল ঢাকৃনি, খাবার ঢাকনি 
পা-নমাজ, বসিবার আপন, পা-পোষ, ইত্যাদি এখনও পাট দিয়াই 
নিশ্মিত হইতে পারে । বমিবার আসন, পা-পোষ, মাছুর ইত্যাদি 
কুটির শিল্প হিসাবে তৈয়ার হইতে পারে এবং এই সব তৈয়ার করিতে 
যে সব যন্ত্রপাতির দরকার তাহাও নিতান্ত সহজ ও সরল। যাহারা 
পাটা, কুশাসন ও চাটাহ ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারেন, তাঠারাই 
ইচ্ছা করিলে এসব জিনিষ তৈয়ার করিয়া অবসরকালে বেশ হ' পয়স। 
উপাজ্জন কপ্সিতে পারেন। 

“বারোভাজা” বত্রিশ ভাজার” যাধতীয় উপাদান এ দেশে 
থাকিলেও এবং এ দেশেরই চাষীর ঘর হহতে আসিলেও 
আমাদের চাষা এ সব জিনিষ লইয়া ব্যবসা করিতে জানে না। 
তেমনি আবার চাট্নী ও মোরববা প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্যাদি 
যাহার জন্য এদেশের বহু অর্থ অন্ত দেশে চলিয়া যায়, তাহার 
যাবতীয় জিনিষ এদেশে থাকিলে এ দেশের লোককে এদিকে 
কখনও নজর দিতে দেখা যায় না। অথচ একটুখানি ইচ্ছা 
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করিলেই তাহারা ঘরে বসিয়াই এ সব জিনিষ তৈয়ার করিতে 
পারেন এবং নিকটবস্তী যেকোন সহরে, মোকামে ও হাটে বিক্রী 
করিতে পারেন । বাংলার বনে-জঙ্গলে শটা গাছের অভাব নেই। 
কখনও কখনও গাড়ীতে বসিয়া তাকাইলে বিঘার পর বিঘ। শুধু 
শটার বনই দেখা যায়। এই শটা তুলিয়া রৌড্রে ভাল করিয়। 
শুকাইয়া কুটিলে আটার মত যে জিনিষ পাওয়া যায়, তাহ। রোগী ও 
ভোগী উভয়েরই খাদ্ঠ। অবসরকালে মাম্ল। মোকদ্ধম! ও দলাদলি 
ন৷ করিয়া আমাদের চাষীরা এ সব লইয়া ঘাটিলে যেমন ভালভাবে 
সময় কাটাইতে পারিতেন, তেমনি ছু' পয়ম! উপার্জনও কারতে 
পারিতেন। এমনিভাবে কত শত সুযোগ ও সুবিধা যে কত ভাগে 
কত জায়গায় পড়িয়৷ রহিয়াছে, তাহার সঠিক. তালিকা দেওয়া এই 
প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে । 

(১৪৯৪০ সালে ভারতের বীম ব্যবসায় ) 
কোম্পানীসমূহের দাবী দাওয়া এড়াইয়া মুখ্যত; তাহাও দেশের 
ুপ্রতিষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করা সঙ্গত। মিঃ টমাসের এই 
অপ্রত্যাশিত উপদেশ এ দেশের শিল্পোন্নতি ও অর্থ নৈতিক কল্যাণের 
কথ। বিবেচনা কারিয়া আমরা সব্বথা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছিত বলিয়াই 
মনে করি। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ভারতবর্ষে শিল্প ব্যবসায়ের 
বিশেষ কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এই অবস্থায় ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের অর্থ তহবিলের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ অংশ কোম্পানীর কাগজ ও সরকার অনুমোদিত সিকিউ- 
রিটিতে নিয়োগ করিয়া বাকী অর্থের একটা উল্লেখধোগ্য অংশ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগ করিবে, ইহাই এ দেশের লোক আশা 
করে। কিন্ত সেবিষয়ে আজ পধাস্ত ভ।রতের বীমা কোম্পানীসমূহের 
কোন ভাগ্রহ তত্পরতা দেখা যাইতেছে না। জগতের বিভিন্ন 
উন্নতিশীল দেশসমূহে শিল্প প্রসারের জন্ত সরকারীভাবে নানারূপ 
সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। তথাপি 
তন্রত্য বীমা কোম্পানীসমূহ শিল্পোন্নতি বিষয়ে নিজেদের দায়ি 
স্মরণ রাখিয়া শিঞ্প কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতিতে বিস্তুর টাকা 
নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলগ্ডের বীম। কোম্পানীসমূহ উহাদের 
হাতে সঞ্চিত অর্থের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ এ দেশের কল 
কারখানার শেয়ার ও ডিবেধারে নিয়োজিত রাখিয়াছে (যুদ্ধের 
পুব্বেকার বিবরণ )। কিন্তু এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধনের 
একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়াও ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের 
হাতে সঞ্চিত মোট ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ভিতর এখন পর্য্যন্ত ৫ 
কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মাত্র দেশীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়াবে 
নিয়োগ করিয়াছে । এই সামান্য পরিমাণ অর্থ শিল্প বাবসাযে 
নিয়োজিত হহতে দেখিয়া সুপারিশ্টেণ্ড টে অব. ইন্সিওরেন্নদ যে ভাবে 
শিহরিয়৷ উঠিয়াছেন এবং নানারূপ সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া এই 
শেণীর দাদন সম্পর্কে দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে যেভাবে নিরস্থ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন 
বলিয়াই মনে হইয়াছে । এদেশের শিল্পোগ্নতির বিরুদ্ধে ইহাকে নৃত্তন 
ধরণের একটি বৃটিশ 'প্রচারকাধ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এদেশের শিল্লোন্নতির ব্যাপারে নিজেরা কিছু সাহাঘা 
করিবেন না। বাম! প্রতিষ্ঠান প্রভূতিতে ভারতীয়দের যে সঞ্চিত: 
অর্থ রহিয়াছে এদেশের শিল্পোন্নতির কাজে উহা নিয়োগ করা 
সম্পকে তাহাদের আপন্তির কারণ দেখা যায়। শিল্প ব্যবসায়ে 
বামা তহবিল দাদন সম্পর্কে ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানীসমৃহের 
অবলম্থিত নীতি এদেশে প্রসার লাভ করুক, উহা পর্যন্ত তাহারা 
চানেন না। বৃটিশ কতৃপক্ষ ও ধামাধরা সরকারী অফিসারদের এঠ 
শ্রেণীর মনোভাব আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করার ভিতর যে কোন কোন ক্ষেত্রে 
ঝুঁকির আশঙ্কা আছে তাহা আমরা অন্ীকার করি না। কিন্ত 
সেজন্য শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগের কাজ বন্ধ না করিয়া যথা- 
সম্ভধ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত সেব্ূপ 
দাদন নিয়ন্ত্রিত করাই সঙ্গত। আমরা আশা করি ভারতের বীমা 
কোম্পানীসমূহ সেরূপ কাধ্যনীতি অনুসরণ করিয়া বঞ্ঠমানের তুলনায় 
ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ শর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে নিয়োগ করিবেন, 
আর তাহাতে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে। 











আম্দেক্ক ুলিন্সান্ আন্বল্লরাখনল্ত 





বাঙ্গলায় হৈমস্তিক ধান্যচাবের পর্ধাভাষ 


বাজল। সবুকারের কমি বিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯9২-৪এ সালে বাঙক্গলার 


তৈমন্থিক পান্থ চাষের প্রাথগিক পুর্ব1ত174 উল্লিশিত হয় 


(1৮৮5 


[105 যে, ১৯৪০-৪১ 


তঠয়াছে, সেঙ সময়ে বাঙ্গল। দেশে 51 ভারতে 
৯০৭ গাগে ধান ঢাধ 
৬১ লক্ষ ৩হাঞার ২ শত একর আমমতে 


সালে: পচ বহসর শেষ 
ঠমন্তিক পানচাষের জনি, শতকর। 
॥5 সালে বালশা দেশে ১ কোটি 

ছেনপ্তিক ধানের ঢাষ হইয়াছে বলিয়! অন্নিত ভইয়াছে। 
হেমন্তিক ধানঢানের প্রাথমিক ও ০৬স্ত পূর্বাতাষে যথাক্রমে ৯» কোটি ৬৮ লক্ষ 
৩৮ ভাত ৯ শত একর ও ১ কোটি ৬৮ লঙ্গ ১৪ চার ১ পাত একর জমিতে 
সময়মত সুনুটটি না হওয়ার দরুণ গত বৎসরের তুল- 
শর পর্তমাপ বংসরে কম জমিতে হৈমগ্ডিক ধান্তের এবার হইয়াছে । বাঙ্গলা 
(পের বিশি্ন গ্রেশাঞ্চাপর মঞ্চে চাগিটি জেলায় স্বাভাবিক ফসলের এতকর। 
পাঁচটি জেপায় শতকরা ৮০ হইতে 
৮৫ তা ও সাশটী জ্েসায় শতকরা ৭০ হহতে ৭৫ তাপ ধান ফসল জন্সিবে। 


৬ইয়াছে | ১৯৪২- 


গত বত্গরেগ 


বানর চান হ৯য়াছিল। 


৯২ ভাগ, ইসি গেলা শতক] ৯০ ভাগ, 
গতি বহসরের প্রাথমিক পুর্ধাতামে শতকরা ৮৩ ভাগ ও 7৮ পুর্বরাভাষে শত- 
কণা ৯৬ আগ ধাপপ জশ্বিয়াছিল বলির! উল্লিখিত হইয়াছিল ।  বাঙগলায় 
বংশ গডপডতান স্বাভাবিক যে পরিমাণ ধান উত্পপন্ন হইয়া থাকে, বর্তমান 
ব্সগে তাহা% ১০ আশার মত ফসল ডত্পর হবে বলিয়া আশ! করা যায়। 
বন্ধমান দেশে বিতিন্ন ভাদ্র ফসলের উতৎ্পন্নের পত্রিমাঁণ 
দা 518য়াছে গাতাবিকের শতকরা ৬৭ ভগ, পুর্ব বৎসরের প্রাথিক ও 
[ডা পূর্বাভাষে তাদমাসপের ফসলের উৎপনের পরিমাণ যথাক্রমে স্বাভাবিকের 
শতকন? ৮০ ভাগ ও ৮৪ ভাগ বগিয়া অনুমিত তইয়।ছিল | 
বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার হ্রাস 
ভারতীয় কেন্রীয় পাও কমিটীর একটা সংবদে জান। যায় যে, বণ্তমান 
ব্লরে আজঞ্দেনটাষপে ৩ শত এবরের বেশী আঅমিতে পাটের চাব হইয়াছে 
বলিয়া অন্থমিত হইতেছে | ১৯৪০ সালের ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৬* হ!জার 
পডগ্ডের তলনায় ১৯৪১ সালে ২ কাটি ২০ লক্ষ পা কাচা পাট ও ১৯৪০ 
সালের ১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউখ্ডের তুপপায় ১৯৪১ সালে ১৩ কোটি ৪৮ লঙ্গ 
৬০ হার পাউন্ডের পাটজাত দব্যাদি আঞ্ষেনট|ইনে আমদানী ইইয়াছে। 
হতা ও কাপড়ের থলিয়া তৈয়ারীর জন্য আজ্জেনটাইনে শীঘই যে নুতন 
. কারখান! হইবে তাহাতে বৎসরে ২ কোটি থলিয়া উৎপাদিত হইবে বলিয়। 
মলে হয়। পাছিলে থলিয় তৈয়ারীর যে নৃতন কারখানা! স্বাপিত হইয়াছে, 
তাহাতে খৎ্সরে ১৫ পক্ষ থলরিয় গ্রস্ত হইবে | *গুয়ান্সিমা” নামক এক 


বত্মরে বাঙ্গল! 


প্রকার তদ্বর সছিত পাট মিশাইয় এইগ্জপ গলিয়া প্রস্তুত করা হছখবে। নুতন | 


বাবস্থা অস্থায়ী মার্কিণ দেশরক্ষা সরবরাহ সঙ্ব যাবতীয় পাট ক্রয়ের তার 
পাইয়াছেন। 
মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণ। 
গত ৩০শে ও ৩৯শে অক্টোবর ভারত লবকারের কষে গবেষণা সমিতির 
অধীনস্থ (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এখ্রিকালচারেল বিশাচ্চ) মহগ্তের চা 
বিতাতগর যে অধিবেশন বশিয়াছিল, তাহাতে বিতিক্ন বিশ্ববিশ্কালয়ের মাছের 
চাষ সঙ্থদ্ধে গবেনণা শংরশস্ত প্রেরিত খসড়া গুলির সম্বন্ধে আলোচনা মা | 
কপিকাত বিশ্ববিআালয় নদীর জণে মাছ। বোঙ্াই বিশ্ববিজ্ঞালয়ের রিয়াল 
ইলছিটি ০১ অব সায়েন্স ম.ছের ডিম ও পোন। এবং মাপ্রাজ বিশ্ববিষ্ঞালয় যাত্রের 
থাভলদ্ব্ধে গবধণা করিবেন বলিয়া জআপাহ্য়াছেন। মাছ শুকাইয়! কিংব। 
অন্যাতাবে কি করিয়া সংরক্ষণ করিয়া মাছ বাবহার কলা যাঁয় ভৎসন্বন্ধে 
মাডরান্জ' উডিষ্যা ও ববোদা সরকার খলডা পাঠাইয়াছেন। সৈগ্ঠাদের ভন্ত 
যাহাতে মাছ পাঠানো যাইতে পারে, বিশেস করিয়া সেই কাকণেহই এই 
খসডাগুলি তৈয়ারী কর' তষইয়াছে | 





পাডিগ়া চলিয়াছে। 





দেশরক্ষা কাধ্যে চামড়। সংএহের ব্যবস্থা 
যুদ্ধের দকণ ভারতে দেশরক্ষা ব্যবস্তার জন্ চামড়ার থুব 
ভারতে চামড়ার কারখানাগ্ুলিতে আজকাল আধুনিক 


চাচি 


গ্রথায় যে সকল উৎকুষ্ট শ্রেণীর চামড়া তৈয়ারী হইতেছে তাভ! দ্বারাই এই 


চাভিদা মিটান যাউতেছে। 


দেশরকক্ষা কাধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামড়া প্রস্তুত 


করিবার জন্য ২৮টী চামড়ার কারখানার উপর ভারত সরকার একটা নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ জারী করিয়! কেবলমার্র গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েস মত কাঁজ করিবার 


নিদেশ দিয়াছেন। 
উপর এইন্সপ আদেশ জারী করিবেন। 


( 


প্রয়োজনবোধে গবর্ণমেন্ট আরও চামডার কারখানার 
চামড়া সংক্রান্ত নিয়ামকের 
কণ্টেএলার) উপর এই ব্যবস্থার তত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং 


দরকার মত তিনি কারখানার িসাবপন্্রও দেখিতে পারিবেন । 


কারেন্সি নোটে রাজনৈতিক সংবাদ 


গত ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকার একটি অক্ুরী আদেশ গান করিয়া 


জানাইয়াছেন যে, রিজা্ড ব্যাঙ্ক অথবা তারত সরকারের কারেন্সি বিভাগ 
হইতে গ্রাচ|রিত ব্যাঙ্ক নোটে অথবা এক টাকার নোটে যদি এমন কিছু লিখিত 
অথব| এমন কোন চিক্লাপি অঙ্কিত থাকে, যাহার উদ্দেশ্য পাজনৈতিক ধরণের 
সংবাদ জ্ঞাপন করা কিংবা এরুপ সংবাপ জ্ঞাপনের উদ্দেঠ্যে ব্যবশ্গুত হতে 


পারে, তাহা হইলে এই সমস্ত নোট আর হ্রাষ্ঠণযোগা বলিয়। বিবেচিত হইবে 


শা] | 
ইহতেছে। 


দিত বাধা থাকিবেন না। 


জনসাধারণকে এইবপ নোট না ল্ইবার গান্ঠ ঠক করিম] দেওয়। 
ব্যাঞ্ধ আর এইরূপ নোট গ্রণ করিতে কিছ! ভাঙ্গাইয়া 
৩বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে এইরূপ মোটের 


বিজ 


সমগ্র অথবা আংশিক মুল্য ফেরৎ দিতে পারেন। 


ৃ 





ূ আমেরিকান এজেন্টস্‌:--গ্যারাণ্টি টা কোম্পানী 


৫৯০ ৩৩৫  বুরা  ু 


কুমিল্ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


স্থাপিত--১৯২২ ইং 
রেজি; অফিস £__ কুমিল্লা ৪নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত।। 


বাঙ্গালী পরিচালিত রহত্তম ব্যাঙ্ক 


অনুমোদিত মূলধন 


গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন 
আদায়ীকত মূলধন ( অশ্রিম কল সহ) 


আক? 
৯ রা 


ধ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £__ 


লু 
| 
ডাঁং এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 1 


পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল 


৫০১০০ ১০০০ টাক? 
টাকা 
১৬১৫০+০০০, টাকার উপর 


৩০) ০০ ৯৩৩৮৬ 


রিজাভ্ড' কও ৮১৬,০০০. টাকার ডপর 
ডিপজিট ্ * ৩১০০৯০০১০০০ টাকার ডপর 
কার্যকরী মূলধন *** ৩,৫০,০৯,০০০২ টাকার উপর 


(১৩৪৯ সালের ১লা আশ্বিন ইংরাজি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্য্যস্ত ) 


অব. নিউইয়র্ক । 


(৯ 





ই ন নভেম্বর, ৮ ১৯৪২ | 
আসাম সরকারের আয়ব্যয় 


১৯৪২-৪৩ পালে আসাম সরকারের আয় অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা 
অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অচ্চমিত হইতেছে | ১৯৪২-৪৩ সালের নৃতন হিসাবে 


গজ 


বায় বরাদের অন্থমান করা হইয়াছে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ইহার 
মধ্যে বর্তমান মস্ত্িমগ্ুলী কাধ্যতার গ্রহণ করার পূর্বব পধ্যস্ত (অর্থাৎ ১৯৪২ | 


সালের ১লা এল হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্যযত্ত) ১ কোটি ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার 
টাকা ধরা হইয়াছে এবং ২৫শে আগষ্ট হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মাচ্চ পথ্যস্ত 
অবশিষ্ট ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বায় ধরা ইয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে আয়ের বরাদ্দ করাহুইয়াছে ৩ কোটা ও৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। 
ইহার মধ্যে বর্তমান মন্ত্রি মণ্ডলী কাধ্যভার গ্রহণ করিবার পুর্বে ১ কোটি ১৬ 
লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং পরে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় ধরা 
হইয়াছে । জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ জিনিষপঞ্জে খরিদ করিয়া রাখার 
অন্ত যে২৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, সেই টাকা 
আগামী বৎসরে জনসাধারণের নিকট উক্ত মালপত্রাদি বিক্রয় করিয়া আদায় 
করিবার বন্দোবস্ত কর! হইবে । অতএব আসলে ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকার 
বেশী আসাম সরকারের ঘাটতি পড়িবে না। বর্তমান বৎসরে অনরক্ষার অঙ্গ 
২০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় বাদ করা তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৪৩ 
হাজার টাকা ভারত সরকার প্রদান করিবেন। পণ্যযুল্যের দুশ্মল্যতা হেতু 
স্বপ্লবেতনের সরকারী চাকুরীয়াদিগকে উপরি দিবার জ্ঞন্ত ৩ লক্ষ টাকা ধার্য 
করা ভইয়াছে 'এবং অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত আন্দোলন 
চালাইবার জণ্ঠ ২ লক্ষ ২৫ ভাক্সার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ঝরা হইয়াছে । 


সিংহুলে চাউল প্রেরণ বন্ধের অনুরোধ 

বোগ্াইয়ের ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজা বিভাগের 
সেক্রেটারার শিকটে এক তার প্রেরণ করিয়া সিংহলে চাউল রপ্লানী বন্ধ 
করিবার খন্ররোধ করিয়াছেন | একমার কবাচী হইতে ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার 
টন চাউল সিংহলে প্রেরিত হইয়!ছে বলিয়া জানা গিয়াছে । প্রকাশ, ইহা 
তাড়া মাদ্রাজ ও তারতের অশ্যান্ট বন্দর হইতেও ণাকি সিংহলে চাউল প্রেরিত 
হইয়াছে । ভারত হইতে প্রন্তি মাসে ২০ হাজার টন চাউল সিংহলে প্রেরণ 
করিবার জন্ত তারত সরকার সিংহল সরকারের সঠিত চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া 


হষ্টয়াছে। 


শুনা যাহতেছে। 


ভারতের কাপড়ের কলসমুহে তুল। ব্যবহারের পরিমাণ 

ভারতেব কাপডের কলসমুছে ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাডত্ডের ৩ম লক্ষ 
৯৫ ভাজার ৯১৪ বেল ভারতীয় তুলা বাবহৃত হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে 
ভারতের কাপড়ের কলসমূতে এইরূপ তারীয় তুলা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল 
৩৬ লক্ষ ১৭ হাজার ১৪৭ বেল। শিয়্ে বুটিশ তারতের প্রদেশসমূহ ও 
দেশীয় রাঞ্জের কাপড়ের কলসমূুছে কি পরিমাণ তুল| উক্ত ২ বৎসরে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাার একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :-_ 





প্রদেশ ও দেশীয় ১৯৪ ১-৪২ ১৯৪৩-৪১ 
রাজ্য তুলা ব্যবহারের পরিমাণ তুলা ব্যবহারের পরিম।ণ 
(বল ) (বেল ) 
বোন্বাই প্রদেশ ১১৭৬৪,৩৩৯ ১,৫৮০)০৭৯ 
মাজত প্রদেশ ৫১০১৫৮৮ ৫২৫১)৬১১ 
বুস্ত প্রদেশ ৪২৭,৩০৫ ৫৮১৯০২৫ 
মধা প্রদেশ ও বে্রোর ১৭৮)৭৯১ ১৫৩১৮৯৫ 
বাঙ্গল। ১১৬,৭৯৩ ১৩৫,২২৭ 
পাঞ্জাব এবং দিল্লী ১৭৫১৫০৯ ১৭১)৬৫২ 
'অগ্গান্তা প্রদেশ ৫২১৩৯৯ ৪৭,৩১৬ 
হায়পরাধাদ ৮৩৭২৫ ৭২৪৮৬৩ 
মহীশূর ৭8)৯৬৬ ৬৫,০৬২ 
বরোলা ৯০)১৬৪২ ৯১৫১৯ 
গোয়ালিয়র ৯৪৩৪০ ৯৫,৫১৭ 
ইন্দোব ১৪৮১৪৬৭ ১৩৮,৭৯৫ 
কাখিয়াবাড় রাজ্য ৬০,৬২৮ ৫০,৪৭৯ 
পণ্ডিচেরী ও অন্তান্ত স্থান ১৩৭১০৬৫ ১০৮১১৮০ 
৩,৯৯৫,৯১৪ ৩,৬১৭১১৪৭ 









দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড আঁফ কলিকাতা | 


গ্রাম £--“রেনবো”, কলিকাতা ফোন ১ 


_এই প্রতিষ্ঠানের ক্রামান্রতি লক্ষ্য কক্ষন-_ 


৩১শে ডিসেম্বর ৩১শে ডিসেম্বর ৩০শে সেপ্ট্বর, 





১০৯৪৩ ৯৯৪১ ১৯৪২ 
বিজ্রীভ মূলধন ৩৫,০০০ ৩১৩৫)৯৫০ ৬,০৭১৪৫* 
আদায়ীকৃত মুলধন ১৩০৮ ৪২৯৬৩ ৪,১৩)৩২৫ 
কার্যকরী মুলধনদ ৫৯,৩৯০ ৯৯,১৮৮ ৩২,০০৮০০০ 


(বান্রশ লক্ষের উপর) 
শেয়ারের উপর শতকরা ১*. টাক। হারে 
লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
উপযুক্ত কমিশনে এজেণ্ট আবশ্তক | 


_ অন্যান্য অফিস__ 
মধ্য কলিকাতা_-৯এ, ভালছোসি স্কোয়ার ইষ্ট, 


বড়বাজার শাখ! (আগামী ৯ই নতেম্বর ১৯৪২এ খোলা ইইবে)। 


বাঙগল। আসাম বিহার উড়িষ্যা 

১।কা, গৌহ্াটী, তাগপপুর, পুরী, 

নারায়ণগঞ্জ, তেজপুর, রচি, বভ€মপুর (গঞ্জাম), 
নিতাতগজ, চারালা (তরাং) পুরুলিয়া থুবদা রে, 


ইচা (৮1কা) 
মধ্যপ্রদেশ-_ নাগপুর মঙ্গলাবাগ, 
এজেন্সী অফিস-_-বৌন্বাই 
বি, মুখাজ্জর্খ, বি-এ, ম্যানেজিং ভিরেইর | 


লু লা 





2222 সর 522 হিরন 








লি 





* রবার কথ 


* হুট ওয়াটার ব্যাগ 

*« আইস্‌ ব্যাগ 

* হাওয়া বিছান। ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 


* ওয়েলিংটন বুট রাজি 
||. 


আমাদের বিখ্যাত ডাক্ব্যাক ওয়াটারপ্রুফের 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকৃসই অথচ দামে কম। 


সমস্ত সম্তাস্ত দোকানে পাওয়। যায়। 


বেন উযাটারগ্রুফ ়ার্কগ্‌ 


(১৯৪০) ) ভিলশ্িভেজ্ভ 


কারখান। ও হেড অফিস £--পানিহাটা, ২৪ পরগণ|। 


শো-রুম £_-১২ চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ গ্রীট, বি) 
শাখ। £--৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 


লাগপুর বিক্রয়কেন্ত্র :অওয়্কর নর রোড, সাঙাবলুপী, টন | 








প্‌, কে, ২৬৮১) ১৪৭২ 


কটক (চৌধুরী বাজার) 


1. 


আমাদের (তরা বারের জিনিষ। 





/ ৃ 


0 05555555985 02257550355 222৯ 


পা সি 
সা আগা 
পস্পসসপিপাসিতি 


ৃ 


৪৬, 


বোশ্বাই প্রদেশে শ্রমিকের সৎখ্য। বন্ধ 
১৯৪১ সাপে বোস্বাই প্রদেশে পুর্ব বৎসরের তুলনায় সমস্ত শিল্প 
প্রুতিঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ০১ হাজার ৩৩৯ আন বুদ্ধি পাহয়াে। 
কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্য। 
জন; ১৯৪০ সালে এইক্ষপ 
১৯৪১ সালে পুর্ব 


গআপোচা বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে 

হাজার ৯৪৩ 
শখিকের সংগা। হিল 5 শঙ্গ ৮০ হাজার ৬০৪ জন। 
বৎসরের তুলনায় ৩০৩টী কারখানার সংখা বুদ্ধি পাহয়াছে। আলোচ্য 


*াডায়া০ ৮ পঙ্গ ১১ 


বহর বোস্বাহ (প্রদেশে মোট কারখানার সংখ্যা হইতেছে ৩ ছাতার ৬২১টা 
১৯৪০ সাপে ভার সংখ্যা ছিগ এ হাজার ৩১৮টী | যদিও শ্রমিকদের মধ্যে 
চর্থঃনার সংখ্যা ১৯৪০ লালের ১১ হাজার ৯৩৮টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ 
ভাঙার ৫5 টিতে ঠা ডাউয়াছে, তবুও শ্রমিক সংখ্যার অনুপাতে দুর্ঘটনার ছার 
পূর্ধ বঙ্সরের তুলনায় আলোচ্য বসবে হাস পাইয়াডে। 


৫ম ও ঘষ্ঠ জর্জ মার্ক। পুরাতন টাকা ও আধখুলি 


ভরত সরকার একখানি উদ্তাভারে জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন 
মে, সম্প্রতি তার 5 সরকার কণ্ঠক প্রচারিত একখানি বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৪৩ সালের 
১ল। মে হহত্ে ৫ম জর্ভ ও মঠ জঞ্জভ মাকা পুরাতন (্্যাপ্ডার্ড) টাকা এবং 
আধুপি আর চণিবে না বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । তবে এই সমস্ত টাকা 
এব” আধুলি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের শেন পধ্যন্ত সমস্ত সরকারী 
খাজাঞ্িখালা, ডাকঘর, রেল ট্রেশনে গৃহীত হইবে । এ তারিখের পর হইতে 
পুনরায় শিক্ছপ্ি না দেওয়া পধান্ত এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি বোম্বাই, 
কলিক।ত1 এবং মাদ্রাজে রিআর্ড ব্যাঙ্কের ইস্থ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে। 
পুণ।তন বৌপা মুদার পরিব্ে গবর্ণমেন্ট ধীরে ধীরে নুতন মুদ্রা চাপাইবার 
গন্য “7 শীতি অবলগ্গন করিয়াছেন, ই তাহার চূড়াস্ত অবস্থা । মুদ্রায় ব্যধজাত 
বৌপোর পরিমাণ হাস করিবার এবং মেকী টাকার প্রচপন বোধ করিবার 
গরগ্ঠ এইদিপ ব্যব%1 অবলদ্ধন করা হইয়াছে । 

কাগজ তৈয়ারার পরিমাণ হাস 

গত ছুয়মালে মাকিণ ঘুক্তরাষ্রে ও কানাডায় কাগঙ্ের কললমুছে যে পরি- 
নাণ কাগ্ তৈয়াগ হছয়াছে, তাহার আধিক কাগজ, কাগঞ্জে প্রস্থত অন্তান্ত 
নিনয এবং অংখাদপঞ্জ ছাপিখার কাগঞ্জ উত্পাদন শিনিগ্ধ করিয়া মাকিন ও 
কানাডা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। মাকিশ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত 
কাগজের কলে খত কাগন্ধ তয়ারী করা সম্ভব তাহার শতকরা ৮৭ তাগ 


৬এপরে ক হ্মমাসে ভত্পন্ন হহয়াছিল। প্রকাশ, আবন্তজ্জাতিক শিশ্তিতে 


কাগজ শিপ্প সংগঠনের এবং কাগজের উত্পাদন আরও হাসের উদ্দোপ্তে হহাই 
প্রথম প্রচ বলা খাহতে পারে। 





জনসাধারণের ভান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 
যে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক 
কাষো নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পকিত কাধ্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে । বীমাপত্রে যে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহ। শুধু সেই সকল বীমাকারীদের 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে 


( 
অথবা সৈন্বাবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক ৃ 


কাধো যোগদান করিবে। যে পধ্যন্ত বীমাকারী ভারতে 


বেসামরিক কাধ রত থাকিবে,সে পধ্যস্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, 
শর আক্রমণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তশুসংশ্রিষ্ট দাঙ্গা - 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে । 
বিমান প্রতিরোধমূলক কাধ কোনরূপ কণ্ম গ্রহণ করাকে 
বেসামরিক পেশা বলিয়াহ গণ্য করা হহবে। 
বোড অফ ডরেকুরগণের পক্ষে 
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ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থ। 
গভ ২রা নভেম্বর নয়া দিল্লীতে তেষজ বিজ্ঞান পরামর্শদাতা বোর্ডের 
(ডাগল টেকনিক্যাল এডভাইসরী বোর্ড) প্রথম অধিবেশন হয়। বোর্ডের 
সভাপতি ও ভারতীয় মেডিক্যাল সাভিলের ভিরেক্টর-জেনারেল লে: জেনারেল 
শ্তার গর্ডন জলী সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত একটা 
কেন্জ্রীয় গবেষণাগার গঠনের পরিকল্পনার কথ। উল্লেখ করেন এবং খলেন যে, 
১৯৪০ সালের ভেষজ আইনের প্রাথমিক নির্দেশান্ুযায়ীই এই গবেষণাগার 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । তিনি আরও ধলেন খে, সিরাম, ভ্যাকসিন, 
তিটামিন প্রভৃতি ছাড় অন্ান্ত গুঁনধপত্রের বিশুদ্ধত1 ও রোগ নিবারক শক্তি 
প্রস্ৃতি নির্ণয় করিবার জন্ত বুটিশ তেবু্জ বিজ্ঞান ছাড়! বোর্ড অন্ত কোন ভেষজ 
বিজ্ঞান অগপারে ইহার মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে না-ভারত সরকার 
এ বিষয় একমত হইয়াছেন | ১৯৩১ সালের ভেষজ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের 
দশ বৎসর পরে ওনধের আমদানী, উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার 
অন্ত ভেষজ আইন ১৯৪০ সালে প্রবন্তিত হঁয়। অত্যান্ত অস্থ তাবিক অবস্থাতে 
ভেষজ্জ তদস্ত কমিটার শ্থপারিশ অনুষায়ী কাজ করা হুহয়াছে এবং যুছের দরুণ 
অনেক সুপারিশ বাতিল করিতে হইয়াছে । এই জন্যই উধধ আমদানী, 
উত্পাদন ও বিক্রয় প্রভৃতি নিয়ঞ্ রণ ব্যবস্থার এত বিলম্ব ঘটিয়াছে। 


ভারত সরকারের থাচ্ বিভাগ স্থাপন 

প্রকাশ, ভারত সরকার ইভাঁর অধীনস্থ যে সকল বিভিন্ন বিভাগ খাগ্ছাত্রব্য 
সম্বন্ধীয় কাধ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া একটি 
নৃতন খাস্জ বিতাগ গঠন করিবেন। 

আসামে ধানের চাষ 

বর্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে গত বৎসরেগ তুলনায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার 
একর অধিক অমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া ধান চাষের 
প্রাথমিক পূর্বাভামে অনুমিত হুইয়াছে। বর্তমান বতলরে আসাম প্রদেশে 
১১ লক্ষ ২৫ হাজ্ঞার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ) গত বৎসরে ধান চাষের অমির পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার 
৬ শত একর। 


ভারতে ধান চাষের পুব্বা ভাব 
১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ববাতাষে ৬ কোটী ৭৬ 
লক্ষ ৩৯ ভাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে; 
১৯৪১-৪২ সালে ৬ কোটা ৬৩ লক্ষ ৪৮ হাজ্জার একর জমিতে ধানের চাষ 
হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে ধান চাষের জমির পরিমাণ দীডাইয়াছে পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বেশী। বত্তমানে ধান ফসলের অবস্থা 
মোটামুটি ভাল। 
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৪০৩ ধরন্মাতননা উ্রাট.কলিবলজ 


1: | 
উ নিবে,  ডিএন,সুখাঞ্জীএমস.এল,এ. 
৮১১ িি মসনেজিং ভাইরেউর। 





ই নভেম্বর, ১৯৪২  খার্থিক দি ৪৬১ 





কমীরা উৎসাহী, চট্পটে আর সন্তষ্ট থাকে 
কিসে? রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল 
চারটেয় কাজের মাঝখানে তাজা-কর। 

এক পেয়ালা গরম চা পেলে। 

কেননা! সেই সময়ই তারা সবচেয়ে 

বেশি র্লাম্তু বোধ করে। 
যারা খেটে খায় তাদের 








কি চা না-হলে চলে! 
কাজের প্রেরণ। 
চা থেকে ই 





থয. 
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৪৬২ 
পয়সার অভাব ও ভারত সরকার ৷ 

গালা গিয়াছে যে, বিভিল্ন বণিক পমিতির নিকট হইতে পয়সার অভাব 
সঙগদ্ধে ভারত সরকার যে সকল ক্বারকলিপি পাইয়াছেন এবং সংবাদ পররসমূহে 
এই ব্যাপারে যে পকল সমালোচন! বাহির হইয়াছে, তারত সরকার তাছ! 
বিশে সঙ্তর্কতার সহিত বিবেচনা করিতেছেন | আশা করা গিয়াছিল যে 
স্বাভাবিক লময়ের তুলন।য় কারেন্সি নোটের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এবং গুনসাগারণের আয় বাঁড়িরা যাওয়ার দরুণ আধ আনার ব্যবছার বেশী 
হইবে এবং এক পয়সার জন্ত চাঞিদা কমিয়া খাইবে | কিন্ত তাহা হয় নাই। 
পয়সার অভাবে পরিদ্র লোকদের বিশেন অন্ুবিধা হহয়াছে। কেহ কেহ 
ম[হয়া রাখিতেছে অপবা তামা বিক্রয়ের জন্ত পয়সা 
গলাহ/৩ছে বলিয়া যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার বিষয় 
এ পয কেনরূপ সঠিক ও ব্যাপক তথ্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর হুর নাই | 
কিন্টু ভারত সরকার পয়সার অভাবে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভুব 
হইয়াছে তাহ] শ্ীকার করেন এবং পয়সার অন্ুবিধা শি্দীপে দুর করা যায়, 
ৎসন্সন্ধে তারত সরকগ শীঘ্রুহ তাহাদের সিঙ্গাস্ত প্রকাশ করিবেন বলিয়া 


তামার পমসা 


আশা করা যায়। 
ভারতে আমদানী মাল চলাচলের তৃবিধা 

সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্রিতে প্রকাশ খে, দেশের আত্যন্তনীণ 
“গ্রেট বটেন। হহতে যে সকল মাল জাঙাজে 
যাভাতে নিজ নিজ 


শারতি 
যানবাহনের প্অতবিধার আন্ত 
করিয়া ভাঃতে আমদানী করা তবে, সেই সমস্ত মাল 
শাস্রবান্থানের নশিকটবততী বনরসমুতে গালাস করা হয়, তজ্জন্য গত ১লা অক্টোবর 
হহতে ভারত পরকার শিল্পরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মাল খালাল করিবার 
অন্ত ভরতে তিনটী অঞ্চল ধারা করিয়াছেন 2--(১) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চপ-_ 
বোগাত প্রদেশ, কাখিয়াবাড়, সিঙ্ধু, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা, মধ্যভারত, 
পাঞা]ব, উত্র-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্টীর, দিলী, ঘুজ প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও 
বেরার, (২) দক্গিণাধপ-মাদাভ প্রদেশ, মভাশুর, হায়দরাবাদ এবং দর্ষিণ- 
ভারতীয় দেশীয় রাজাসমুহ, (৩) উত্তর-পূর্ববাঞ্চল--বিভার, উড়িষ্যা, বাঙলা, 
আসন এবং প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যসমুভ | তবিদ্যুতে যাভারা মাপ আমদানী 
করিবার জন) অনুমভিপজ্র চাহিবেন তাহারা যেন ইহার মধ্যে তাহাদের মাঙ্গ 
খালাস করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করেন। 
আসাম সরকারের থাছ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি ক্রয় 
জললাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ আসাম সরকার চলতি বৎসরে 
প্রায় ৯ কোটী ৬৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার খাগ্দ্রধ্য ও কাপড়চোপ'ড কিনিয়া 
আসামের বাহির হহতে যে সকলজ্জিনিয কেনা হইবে তাহার 
পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা | আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ 
টাকার মাশপরোপি প্রয় কর! হইবে। আসামের বাহিরের জিনিষ 'স ওয়ালেস 
প্রণ্ড কোংএর মারফতে এবং আসামের ভিতরের জিনিষ '্রীল ব্রাদাস"এর 
মারধতে কেনা হইবে | ভহা ছাড়া অপরাপর সুঞ্জে যে সকল জিনিব কেনা 
হইবে তাহার পরিমাণ ৩ হাজার টাকার বেলী হইবে না। 


রাখিবেন। 


কুরে তি 


দি ত্রিগুরা মা ব্যান্ধ লিঃ ] 






ত্রিপুরাধিপতি রন হারাজ। মাণিক্য বাহাদুর, 
কে. সি, এম, আই 


কলিকাত। অফিস--৬, ট্রীট। 
ব্টমান অনিশ্চয়তার দিশে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখ! সমীচীন ও 
সম্পূণ শিরা পদ । না আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন । 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা থোল। হইয়াছে । 
বাংলা ও আসামের প্রধান শ্ুধান বাবসা কেজে ব্রাঞ্চ ও সাববাঞ্চ আছে 
শ্ীহরিদাস ভট্রীচার্ষ্য 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার 


আর্থিক জগৎ 


কিস 


| রেজিঃ অফিস-_ আখাউরা। (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস -_আগরতল।1 ! 





পি এ 
টী ) হু ॥ | . খঞ্ঞ 


৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


নী ০শশাীিীশিপিশীপািলাটি এপ স্টীল ৮৯ ৮ সপ 


ভারতের রেলপথসমূহের আয় 

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাপ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
তারতের ঘ্েলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ গাড়াইয়াছে রেলওয়ে বাজেট 
বরাদেের চেয়ে ১০ কোটী টাকা বেশী | ১৯৪২ সালের ক্মাগষ্ট মাপ পর্ষ্স্ত যে 
পচ মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই সময়ে 
বরাদের তুলনায় রেলপথ পরিচালন! সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটা ২৫লক্ষ 
টাকা বাড়িয়াছে। রেলের কর্মচারীদের যে মাগ্গী ভাতা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহ ধরিয়া সমগ্র বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ অনুমিত বরাদ্দের চেয়ে ৬ কোটা 
টাকা বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় এবং রেলপথসমুহের আয়ও বরাদের 
তুলনায় ২০ কোটী টাকা! বুদ্ধি পাউবে*বলিয়া আশা করা যায়। এই অনুমান 
ঠিক হইলে বাদ্েটে যে ২৮ কোটা টাকা রেলপথের উদ্বত্ত আয় বলিয়া ধরা 
*ইয়াছিল, তাহা! বৃদ্ধি পাইয়া ৪২ কোটী টাকা হইবে। 


আসামে সমবায় আন্দোলন 

আসাম প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, 
১৯৪২ সালের ৩১শে মাচ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই পময়ে সমবায় সমিতি- 
সমুহের সংখ্যা পূর্বের ১ হাজার ৫৭৯টী হইতে হাস পাইয়া ১ হাজার ৫৩২টাতে 
দাড়াইয়াছে। সত্যের সংখ্য] আলোচ্য বৎসরে ৬০ হাজার ৬৪৪ জন হইতে 
কমিয়া ৫৮ হাজার ৮৪৪ জন হুইয়াছে। যে আঠারটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্গ 
আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুপিরই খণদান ব্যাপারে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছে । জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গুলির মধ্যে একটি কাধ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া 
দেউলিয়া হইয়াছে । অপর চারিটি জমি বন্ধকী খ্যঙ্কের অবস্থাও খুব সঙ্গীন | 


ভারতে ইক্ষুর জরীপ 

গ্রকাশ, শীঘ্রই ভারতে ইক্ষর জরীপ কার্য ভারত সরকার আরম্ত 
করিবেন। এইরূপ জরীপ কাধ্োর মেয়াদ তিন মাপ কাল স্থায়ী হইবে | 
এইরূপ জরীপ কাধ যে কশ্খচারী নিষুক্ত হইবেন তিনি বিভিন্ন প্রদেশে জমণ 
করিয়া সরকার পরিচালিত ইক্ষ-“ফাশ্র* গুলি পরিদশন করিবেন । তিনি 
ইক্ষু শিল্পের সহিত সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিতও এই সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা 
করিবেন । 

বাঙ্গলায় আলুর চাঁষ বৃদ্ধি 

বাঙ্গপা সরকার আলাম সরকারের সহিত পরামর্শর্রমে আসামের বিভিন্ন 
বাজার হইতে ৭৫ হাজার মণ আলুর বীঞ্জ ক্রয় করিতেছেন। এজন প্রতি 
সপ্তাহে টেগ্ডার আহ্বান করা ইইতেছে এবং বাজলা সরকারের এজেন্ট প্রতি 
সপ্তছে ক্লীত মাল পাঠাইতেছেন। আসাম হইতে আনীত এই আলু 
প্রধানত: বাঙ্গলার ফসল বাড়াও” আন্দোলনের প্রপারকল্পে নিয়োজিত 
হইবে। 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংখ্য। 


প্রকাঁশ, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ শিল্পে বর্তমানে কম্বরত শ্রমিকের সংখ্যা 
হইতেছে ৩ কোটা ৮৩ লক্ষ অন। 





সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা! চৌধুরী এগড কোং লিঃ 


২৩নং হরচচ্দর রম্িক নি হাটখোলা, তে | ৃ 








ই নভেম্বর, ১৯৪২ টি 


ভারতে ব্যাধি বীমা 


প্রকাঁশ, ভারত সরকার এেশে ব্যাধি বীমা প্রবর্তন সম্পর্কে একটি বিল 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাঞ্ধেট অধিবেশনে উপস্থিত করিবার বিষয় 
বিবেচন| করিতেছেন । আশা কর! যাইতেছে যে, ভারত সরকারের শ্রম- 


সচিব ডাঃ আশ্বেদকর শীঘ্রই বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করিয়া ভারতে 
ব্যাধি বীমা প্রচলনের জন্ত উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও ইহার উপযোগিতা সন্বন্ধে 
মতামত গ্রহণ ক'“বেন। 
ভারত সরকারের রেলপথ ঞ্য 
শুনা যাইতেছে যে, ভারত সরকার ৯০ লক্ষ পাষ্টও যূল্যে ভারতের 
অবশিঞ্ কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন | 


আর্ক জগৎ 


৪৬৩ 


ভারতে ইক্ষু চাষের পুর্বাভীষ 

১৯৪২-৪৩ লালের তারতে ইচ্ষু চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাতাষে ৩৬ লক্ষ ৭৬ 
হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমান করা যাইতেছে? 
১৯৪১-৪২ সালে ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল । 

ভারতে চীনাবাদামের চাষ 

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে চীনাবাদাম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাতাষে ৬৩,লক্ষ 
৮১ হাজার একর অমিতে চীনাবাদামের চাষ হুইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ) ১৯৪১-৪২ লালে ৫৬ লক্ষ ৪১ হাতার একর জমিতে চীনাবাদামের 
চাব হইয়াছিল। 


২8) | 
০1 









লুঠতরাজ আর ধনংস হ'লে! গুগু-রাজত্বেরই বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক 
জাতীয়তাবাদী এর নিন্ম! ক'রে থাকেন। কারণ এই সবের 
জন্যে স্বরাজ পেছিয়ে যাচ্ছে। 


পথ আর সেতু ধ্বংস 
গ্রাম আর শহরের যোগত্তত্ বিচ্ছিম্ত হয়। চালান আসে 
না এবং গ্রামজজাত খাদাক্রবা বিত্রী হয় না। এমন কি 
মহাজনদের দেবার টাকাও আর থাকে না। 
আপনার আল্পীয়ম্বজনর! যঙ্দি গুণা-পরিরত এক জেলায় 
বাস করেন, তাহ'লে তাদের কতোখানি বিপদ - ভেবে 
দেখুন তো।। 


বীজ-ভাণ্তার, ডাকঘর আর কাছারি ভম্মীভূত 
বীজ পুড়িয়ে দিজে রুষকরা বপন করবে কি? ভাক্ঘর 
বাকাছারি ভন্মাসাৎ হ'লে দরিদ্রদেরই অশেষ কই । কারণ 
তাদের সঞ্চিভ অর্থ, পেনসন আর জমির ম:লিকানা- 
সংত্রচান্ত যাবতীয় দলিলপঞ্জ নষ্ট হ'য়েখায়। সকলের চেয়ে 
গতর্ণষেণ্টের পতিই কম। 
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আমরা সকলে একযোগে কাজ করতে দুঢলংকল্প হ'লে গুণ্াদের 
এই উৎপাত অচিরে থেমে যায়। আমর। যতো। তাডাভাড়ি 
এর অবসান ঘটাতে পারি, এক। কর্তৃপক্ষের পক্ষে ত৷ সম্ভব নয় । 


প্রতোক জায়গায় কমিটি গড়ন, স্মেন্ছাসেবকদের দল সংগঠন করন 
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তক্কাম্স্পান্নী ও ৩নক্রে 





প্রবর্তক সঙ্ঘ 


সম্প্রতি কলিকাতার হত্ডিযান এসোসিয়েশন হলে প্রবর্তক সজ্ঘবের একাদশ 
বাণিকণ উদ্ভাপীত হয়। এ উপলক্ষ্যে যে লতা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সঙ্বের 
ক্গিকাতা। অর্থকেন্দের একাদশ বাধিকী কাধাধিবরণী পঠিত হয়। এই 
কাধাবিবরণী দষ্টে নানা দিকে নানাভাৰে সঙ্মঘের কর্ধক্ষেত্রের প্রসার পরি- 
লক্ষিত হয়| বঞ্ঠমানে গ্রাবর্ধক সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে যে সমস্ত ব্যবসা! 
বাণজা চলিতেছে, তন্মধে] গ্রবন্ুক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক জুট মিল, প্রবর্তক ফার্ণিসাস 
ও প্রতীক ট্রাই__এই চারিটি পাবপিক লিমিটেড কোম্পানী আছে। প্রবর্তকট্রাই 
পিমিটেছের হাহাধিকারিত্তে প্রিটিত, হাফটোন, পাবপিশিং, মেশিনারী ট্রেডিং, 
শনামপাপী-রপ্যানী। বাণিজ্য, ইপ্রিপায়ারিং, কবিবিভাগ, জুট এজেম্সি, সঙ্ঘ প্রেস 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে । ইভ! ছাড়া প্রবর্তক ট্রাষ্ট 
পিনিটেডউ প্রবর্তক স্থুট মিল ও প্রবর্তক ফার্ণিশার্পের ম্যানেক্সিং এজেণ্ট 
ভিলাবে এই সকল গ্ীতি্ঠনের পরিচালনা করিতেছেন । প্রবর্তক ট্রাষ্ট কর্তৃক 
পশরি১।পিত আন্তকজ[ক ব্যবসাটী যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও 
উষ্ভার শবিষ্]ৎ মোটের উপর আশাপ্রধ খল যাঁয়। ইছা' ছাড়া প্রবর্তক সঙ্ঘের 
১ষ্টার় এ পরিচাপনায় বাজলার বিতিন্ন জেলায় ২৭টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। 
£৮| বাত আরও নানাবিধ দোকান, উত্পাদন কেন প্রভৃতি আছে। প্রবর্তক 
পর্রেণণ উদ্ামে আজ বাঙ্গলা দেশে ধয়েক ভাজাগ পরিবারের অনসংস্থানের 


পাবস্থ। হতয়াছে। 


এরিয়ান্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


1৩ ২৬শে অক্টেবর তারিখে এলাহাবাদে এপিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
এল।হাবাদ শাখার শুত উদ্বোধন উত্সব শ্মসম্পন্ন হইয়াছে । এলাছাবাদ 


মিউনিশিপ্যালবোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ আর এস বনু এই অনুষ্টানে পৌরোহিত্য 
বরেন। মিঃ বন্গ বক্তৃতা গুসঙ্গে বলেন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রতি দেশবাসীর সম্যক 
,৮৩না পরিশ্মুট না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি ও শিল্প প্রসারের আশা 
ত্যদুরপরাহত। “অমৃতবাজার পঞ্রিকার” সম্পাদক শুুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ 
দা, অর্থ-নৈতিক তিত্তির উপর ন্ুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় ব্যাঙ্ক যেজ্ঞাতির কত বড় 









আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯৪২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে 
আমাঁদের অফিস কলিকাতার ৯১ মগু তচীক্ক্রহ্রী ০ক্কাস্রান্জ্ড 
আমাদের নিজন্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইবে। 


বেল শেয়ার ডিলার্ঘ মিঙিকেট লিমিটেড 


ক ও বাজার চলতি যাবতীয় শেয়ারের কাজে 
ভারতের সর্ধপ্রপ্ধান যৌথ কারবার। 


বর্তমান ঠিকানা *- ৫নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা । ফোন সাউথ ৪৩০ ও ৪৩১ 





সম্পদ সেই বিষয়ে একটা নাতিদীর্থ বক্তৃতা করেন। সভার প্রারস্থে ব্যাক্কের 
ম্যানেজার মিঃ বি মুখার্জি এরিয়ান ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন । 
এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ ও উহার উপকণ্স্থ অঞ্চলের বু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন । | 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

সার। সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লি_-গত ৩১শে মাচ্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ঘন্ত শতকরা বার্ষিক ২।০ আনা। সেম্টাল ইগ্ডয়ান স্পিনিং, 
উইস্ভিং এগ ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোং লিঃ--গত ৩০শে জব পধ্যস্ত এক 
বৎসরের জন্য শতকরা! বার্ষিক ৮২ টাকা। হোশিয়ারপুর দোয়াব ত্রাঞ্চ 
রেলওয়ে কোং লি:-_-গত ৩১শে মাচ্চ পধ্যস্ত এক ব্সরের হিসাবে শতকরা 


বাধিক ২1 আন1। দি ইন্দোর মালওয়। ইউনাইটেড মিলস লি:__ 
গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা । 


বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


ক্যালকাট1 অয়েল সিপ্ডিকেট লি:__ডিরেকইর মি: গৌরাঙন্ুন্দর 
তাহ। রেজিষ্টার্ড অফিল--.১, আস্াশ্রাদ্ধ খাট রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
উত্ভিঞ্জ, খনিজ প্রস্ৃতি বিতিপ্ন প্রকার তৈপ প্রস্তত ও 
ও ৬গাদের কাজকারবার । 

মানুদাবাদ প্রোপাইটাস' লিং_ডিরেইর নি: এম এ ইস্পাহানি । 
রেঞ্সিষ্টার্ড অফিস--৫১, একজরা ট্রাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ 
টাকা । জমি ও ইমারত ক্রয়বিক্রয় ও ইজারা লওয়] ইত্যাদি ব্যবল'। 

হিন্দুস্থান ফাইবার এজেণ্টস্‌ লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ নশলাল কানোরিয়া। 

রেজিষ্টার্ড অফিল--৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অন্ুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা । 

দিনাজপুর ইণ্ডাট্রীয়াল ব্যান্ক লিঃ-_ডিরেক্উর মিঃ বগলা প্রসাদ কর। 
রেজিষ্টার্ড অফিল--দিনাজপুর। অনুমোদিত যুলধন £৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_ 
ব্যঃক্কিং। 


মূলধন « লক্ষ টাক!। 


ন 





বাত্দা্ব্েশ্ জ্ভাঁাঙ্গোভল 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর 
আলোচা সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ 
পরিবন্তীন লক্ষিত হয় না। বাজারে টাকার পধ্যাপ্ত যোগান রহিয়াছে অথচ 
চাঁছিদ' প্রায় নাই বলিলেই চলে। ব্যান্্রসমুহে আমানতের পরিমাণ উত্তরো- 
শুর বুদ্ধি পাইতেছে। নূতন তৃলা খরিদের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এখনও 
টাকা লইবার দিকে ঝৌক দেখা যাইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পা- 
নীর কাগজের দরে চড়তির তাব বজায় ছিল, কিন্তু কাঞজকারবারের পরিমাণ 
বেশী নঙে। 
বিনিময় বাজারের অবস্থায় গত ৩রা নতেম্বর তারিখ পর্যান্ত দারুণ মন্দার 
পরে বিনিময় বাজারের অবস্থায় কিঞিৎ উন্নতি পরি- 
কিছু পরিমাণ বগ্লানী ধিলের 


ভাব বিদ্তমান ছিল। 
লক্ষিত ভয় । সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে 
কাজকারবার হইয়াছে । 

গত ৩বা নতেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
যে টেগ্ার আম্বান করা হইয়াছিল তাহ1তে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাঙাইয়াছিল ১১ কোটি ১০ লঙ্গ ৫* হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমুহের 
মধো ৯৯৭৮০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৪/৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৭ 
তাগ আবেদন গুহীত হইয়াছে । মোট গুৃহখত ৮ কোটি টাকার টেগারের 
চা৬পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ॥০ আনা ধাঁধ্য করা হহয়াছে। 

আগামী ১০ই নবেম্বর তারিখে বোস্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত 
(£াাগ্ডাড সময়) এবং ৯ই নবেগ্বর তারিখে অন্টান্ কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ 
না ভওয়া পান্ত তিন মাপের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেঞজারী বিপেশ 
যাহাদের টেগ্ার গ্রহণযোগা বলিয়া! বিবেচিত 
দিতে 


নিগার আহ্বান করা ভইবে। 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখের মধো টাকা 
ইইবে। অন্যান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 

রিভ্ঞাত ব্যাঙ্গ অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
৩০শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চপঠতি নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাঞ্জার 
টাক]; পুর্ববস্তী সপ্তাহে উহ্বার পরিমাণ ছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে মোট ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহ্হার 
পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমেন্টকে কোন টাকা ধার দেওয়া ছুয় নাই? পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ লক্ষ টাঞ্চা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্ান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ প্লাড়াইয়াছে মোট ৭০ কোটি ৮১ 
লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা) পূর্ববধস্তী সপ্তাছে উচ্ছার পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ৫১ 
লক্ষ ২২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিঞাভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) 
পূর্বববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ছে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্থ প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজ্জারটাকা ও ৭ 
কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টকা; পূর্বববস্তী সপ্তাঞ্ছে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যগাক্রযে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাক্রার টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিষ্বক্ূপ হার বলবৎ ছিল £__ 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঞ্ঙঃপে 
এ দর্শনী রঃ ১শি ৫৪২ পে 
ডিএওমাস ১শি৬১২ পে 
ভলাব (প্রতি ১** ডলারে) ৩৩২৪০ 


৭ 





80555552০72”) 07775781821 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর | 

আলোচ্য সপ্ত'ছর প্রথম্ভীগে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাঁজকার- 
বারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। শেয়ারের দর সক্কীর্ণ গণ্তীর ভিতরে 
উঠানামা করিতে থাকে। এবং ক্রেতাবিক্রেতা উভয় পক্ষের মধোই 
ভবিষাতের ঘটনাবলীর অস্থা অপেক্ষা করিবার মনোভাব দেখা যায়। যাা- 
হউক, সপ্তাহের শেষের দুইদিনের শেয়ারের বেচাকেনায় কতকট! তেজীর 
ভাখ পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বিদ্যুতে শেয়ারের বাঞ্জারে উন্নতিব লক্ষণ 
দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয়। শব্রপক্ষের যে ব্যাপক বিমান আক্রমণের 
আশঙ্কা করা গিয়াছিল--তাহা অনেকটা ঠিরোছিত ভইয়াছে। যতটা 
আশা করা যায় তাছাতে বর্তমানে প্রায্ধ ব্াাপারে কোনরূপ চাঞ্চল্যকর, 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গুয়াদালকানারে জাপালীদের 
পশ্চাপসরণ, ট্র্যালিনগ্রাছে রুশবাছিনী কর্তৃক জান্দ্বানদের অগ্রগতিতে 
বাধাদালি এবং মিশর বণাজনে অষ্টমবাছিনীর চাপে জাম্মানদের সম্পূর্ণ পশ্চাৎ্ 
বর্তন গ্রৃতি সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রতাৰ বিস্তার 
করিয়াছে | বর্তমান অবস্থা যদি বজায় থাকে তবে শেয়ার বাজারের উন্নতি 
অব্যাত থাকিবে বপিয়া আশা করা যার। 

























১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত _ 
হেড অফিস-_৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 


বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রহত্তম। 
বিলিকুত মূলধন ৫০ টি৪2:2 ৬ টাকা 


বিব্রত মূলধন ২১,৬৫,৯০*২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,২৬,৭৭৫২ টাকা 
আমানত ৩৭,৯৭,০০০২ টাকার উপর 
(১৭৪২ সালের শে মার্চ প্্যস্ ) 
চেয়ারম্যান £ থরায়। 


পুনরয় না জানান র্য্য্ত নি বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতম্ার! শেয়ার ক্রয় করিবার 

জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, গাার! ব্যাক্কের 
হেড অফিসে কিন্ধা যে কোন শাখ। অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ চিসাবে হুদ দেওয়া হয়। ধাথ্ালিক নদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংজ ব্যাক্ক হিসাব__বাধেক শতকরা ১॥* টাক ভারে গুদ 

দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 


প্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য শুবিধাজনক সঞ্ডে 
লওয়া চয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জযাও অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদসংক্রান্ত অন্থান্ঠ কার্য করা হয়। বাক, মালের গাঠরী 
প্রড়ৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সত্তর অন্রসন্ধানে 

জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাঞজ করা হয়। 
শাখা--বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ডি, এফ, যাস, জেনারেল ম্যানেজার | 





৪৬৩৬ 


কোম্পানীর কাগজ 
স্থির রহিয়াছে । 
৩।০ টাক! জুদের কোম্পানীর 


জি 
এ সপ্রাঙ্জে কোম্পানার কাগজের বাজার কোল্পাল।র 


কাগছের বেচাকেনার পরিমাণ ছ্রিল কম। 
কাশন্দের দর জাডাইয়াছে ৯৪/৭ আনা | মেয়াণী খণপন্রসমূতের মধ্যে ৩৯ 
টকা শ্রাদত ১৯৬৩-৮৬৫ সাপের কাগছা ৯৫॥০ আনা আা5 তাক] স্দের 


১৯৪৭-৬০ সালের কাগজ ১০৯০ আনা ৪৯ টাকা দের ৯৯৬০-৭০ সালের 


৪০ টাঁক' ১৯৫৫-৬০ সালের কাগঞ্জ ১১৩৪০ 


টাকা স্মদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮।৮০ আনায় 


কাঁগঞ্জ ১০৯৪০ আলা, দের 


আল! এব* ৫২ 
ছল্তান্তরিত ভষ্য়াছে। প্রাদেশিক দণপঞ্জরসযুহের মধো ৩৯ টাকা গুদের 
পাঞ্জাব গ্ণপঞ্রে ৯৯1০ আনায় কয় বিক্রয় হইয়াছে । 


কয়লার থনি 
কপার খনির শেয়ারের বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ,ইবেচাকেনা হয় 
লাভ | 
কাপড়ের কল 
কপঙডের কলের শেয়ারের বাজার তেজ] ছিল বিস্তু শেয়ারের দরে বিশেষ 
কোন উদ্দধগতি লক্ষিত ভয় নাই। 
পাটকল 
পাকলের শেয়ারের কাজকাুঁবার কতকটা বুদ্ধি পাইয়াছে। হাওড়া 
€৫২ টাকা, গ্যাজেল ৩১২৯ টাকা, স্তাশনাল ২৩৮০ আনা এবং ্্যাগ্ডার্ড ২১৮২ 
টাকার বিকিকিনি হইয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এ বিতাগে বিশেষ কশ্প্াততপরত পরিলক্ষিত না হইলেও উহার শেয়ারের 


বেচাকেন।য় ক্কটা স্বিরঙাব দেখা যায়। উত্ডিরান আয়রণ এবং স্রাল 
করপোরেশনের দর দাাধয়াছে যথাংকুমে ৩১ টাকা ও ২০৪০ আনা । 
চিনির কল 
চিনির কলের (শয়ারের দর চডিয়াছে। 
চ-বাগান | 
৮ বাগানের শেয়ারের পগ্ভ তাল চাহিদা (পখ| গিয়াছে । বারছুয়াণ টি 


এপ টিশ্বার ৭” আন! এবং টাইরুণ ১৫০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্ো বাশ্া করপোরেশন ২৪০ আনা, 
করপোরেশন ২।%/* আনা, বুটিএ হগ্ডিয়া করপোরেশন ৫৪৮০ আনা, ভানলপ- 
রাবার ৪০1৭ আনা, ইত্ডিয়া কেবল ২৪০ আনা, আসাম স মিলস ৩।%০ 
আনা এবং পো্টলিপিং ১৬৪%* আনায় কয় বিক্রয় হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে কপিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়নূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ গুদের ডিফেন্স ধরণ (১৯৪৯-৫২) ৩০শে অক্টোবর-- ১০০৮৬ 5 হা 
নবেগ্বব-১০*৭ ২ ৩রা৯০০৮০ 1 ৩৭ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শে অব 
; ওরা নবে:৯৫॥০ 7 ৪১1--৯৫॥৮০ 1 ৩২ পদের পান্ীব খণ (১৯৫২) 
হর পখে২৯৯।০ | ৩॥০ দের কোম্পানীর কাগজ ২৯ অ:--৯০৪৬০ ৯৪০ ২ 
১৩০ শৈ ৯৩৪৮০ ৯৪২ ; ২পা সবে৯৩৪০ ৯৪৮০ 7 ওরা-৯৩৪০ ৯৪৮০ 3 
8১।--৯১%৮০ ৯৪৮০ | ০0০ শ্ুদের খণ (১৯৪৭-৫*) ৩০শৈ অঃ ১০৩৭ । 
ওরা! নবে:-১০৩।০ 7 8517551518২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০)২রা নখে 
১০৯৪৪/৭ ১১০৮০ 3 ৩র1-7১৭৯)৮০ ১০৯%/০ 5 851-7৯০৯৪/০ 1 80০ সুদের 
খণ (১৯৫৫-৬০) ২রা লা ব:-7৯১৩৪০ ৫৯ শ্ুদের গণ (১৯৪৫-৫৫) ৩০শে 
ত্ব১--১০৯৯২; ইন] নবে১১০৮0৮০ ১০৮৭৮০৩ * ওরা১০৮।৮০ | 

বাক 

হশ্পিপিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূণ আদাম়ীকৃত) হরা নবে২-১৬০৬২। পিজা 

ব্যাঙ্ক ২৯শে অ:১০২২ ৪ ৩০শে১50% ৯৪২২ ও হরা। নভে:১০১॥০ ও 


ইন্ডিয়ান কপার 


5৫7০ 


শ৩ব--৯০১৯ | 
বেলপথ 
দাঝিদিলং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্লে) ৩০শৈ অং:-৯৬॥০। 
ইলেক্‌টী.ক 


অববলপুর ইলেক্টা,ক ২রা নবে২--১৫দ০। মজফরপুর ইলেক্টাক ৩৫1 
শবে১১২। পাটনা ইলিকৃটী ক ৩০শৈ অ:-১৬1০ ১৬1%০ ; ৩র নভে" 


১৬1০ । | 
খনি 


বাশ্ম! করপোবেশন ৩০শে অ২০৯ ২দ/০ 7 ২রা নবেঃ- ২৮৭ ২৮০০: 


৩রা--২৭০) ৪৮--২৮/০ | ইত্জিয়ান কপার ২৯শে অং--২।৮০ ২1৮০ 3 
৩৬শে--২।% ২1৯ $ হরা নবে:--২।% ২।/০ 3 ৩রা-প২145 হ৮৯ ) ৪ঠা-- 
২1/০ ২%০ | 


আধিক জগৎ 


এ] টির রেসি ১ ৬ 


তি ৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


আনলো কী পাশ্পশী ০৯1 





ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ 


হেড অফিস--২৭৯, স্টা্ড রোড় কলিকাতা । 
খ্যাঙনাম। ব্যবসায়ী মেসাস রাহা ত্রাধধাসের পরিচাপনাধীনে 
প্রগতিশীস জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্ষিং কার্য কর! হুয়। 


জা 
£ ১001 শি 000 


উকি ইতি 


ঢাকা, মালদহ, শিলং 
| রাচী, রাণাঘাট,বালী, 
দেওঘর, রোহ্লপুর, 
মাটোর,। ঝালদহ, 
টিটাগড়, রাইগজ) 
মালুচী ওনিমাসরাই। 


চা শে রা রাডার দার জেরি 


ফোন £-- 
কপি ১ ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম--সে ফবগু 














টে ) 
২, দি রি 
রা টে 


ইউনাইটেড ভার! & ইঞ্জিনিয়ারিং 


ওওল্লাীলুহল্‌ ভিনহ্মিভেড্ড 
কারখানা-_বেলুড়। 





ম্যান্তফ্যাকৃচারাস” অবঃ 777 
গ খ্রিশিলন ০মলিনারিস 11 গু সিট, টি মেটাল ওয়ার্ক, 


] 
এবং টুলস | ৬ “গ্যার্টি গ্যাস” ক্লথ 
৬ ইলেকৃটউ্রক ওয়েল্ডেড, | গ রাবারাইসড. ক্যানভাস 
ছিল চেইনস, | তী মেকানিক্যাল ইনসারু- 
গু এম, এস, রডস এবং শব্দ সিটিংস, 
কাট স. |. ঙ গ্রাউণু সিউ স. 











১০০, ক্লাইন্ত ট্রাট, কলিকাতা | ফোন : কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 


অশ্বীতা 


তভঙজ্জক্ষন্ গু মবলম্বন্পশ্ক 
হূর্বল ও ভগ্রস্থান্হ্যে পরম রসায়ন 


অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হুইয়। 
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 


বেঙ্গল কেমিক্যাল আ্যড ছর্মাদিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ 


| কলিকাতা :: বোছ্াহ্ 


1 





৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিকাল ৩০শে অঃ-_-২০%/০ ; ইরা নবে:-২০৮৮০ 
২১০ 3 ৩রা--২১৪০ ) ৪ঠা--২১০ ২১/০। বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রফ) ২র 
নবেঃ_ ১৮২) 
ঙি ১০১ 
সমেঞ্ঃ 
আসাম রেশপ সিমেন্ট (অর্ডি) ৩এা নবেঃ-১২।* 1 ভালমিয়া সিমেন্ট 
(অর্ডি) ২৯শৈ অ:--১৫।/০ ১৫৪০ ; ৩০শে--১৫০%৭ ২ ২রা নবে২-১৫দছ ও 
ওরা _১৬৯ ? (প্রেফ) ২রা নবে--১৩০২ 1 বিলায়েন্স ফায়ার বুঝা ২রা নবেঃ 
--১৩।* ১৩1%০ : 851---১৩1০ | 


কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড হরা নবেম্বর-__২৯।/০ ; 8ঠ1--২৯॥০ 1 বেল ৩০শে 
অ$--২৫1%০ , ২রা--৩৭৮২ ৩৮১২ । ভালগোড়া ৩০শে অ:--৫4০ : হরা 
লবে১- ৫৪5 5 ৩৫৮৪০ ১৯ । বোকারো। এণ্ড রামগড় ৩০শে অঃ 
১৭৮০ ১৭%/০ ) হরা নবে১১৭।/০ ১৭।৮%০ 7 ৪১-১৮২। বরাকর ৩০শে 
অ--১২৮০ ; ২রা শবে১--১২।%০ ১২%/০ 7 ৩রা-১৩২ 7 ৪ঠ1--১২৮৮০ 
১৩০ | উষ্ট ইত্ডিয়া 85] নবে£--১৭/* ১৭%০ | ভ্রিপাদি ২৯শৈ অ:-- 
১২৪/০ ) ৩০১২৪৬০১৩৮৯ |  কাটরাস ঝরিয়া ৪১ নবেঃ২৬।০। 
নর্থ দামুদ' ২৯শে অ:৫1/5 ; ইরা নবে১60৮০ $ ৩৪1-7৫4০ 1 পেঞ্চতেলী 
ওরা নবে£--৩৭৪০ | লাখলী ২রা নবে২২)৮০ ২।5০ ; ৩র1-২॥% ২॥৬/০ 3 
851--২।%০ | শিবপুর হনশে অ:হ২॥০ ২২।৮০।  তালচেড৬ ২৯শে অঃ... 
২।%০ ২০ ₹ ৩০শে--২॥০ 3 ২রা নবেইলিহি|০ ২] 7 ৩রা২1৮০ হ॥০% 3 
8ঠ--২|* ২।৮০ | 

কাপড়ের কল 

বাসভ্তী কটন ২৯শে অক্টোবর-৫0%০ 5 ২রা নবেঃ৫8০ ৬২ 3 8- 
৬1/০ 7 (গল) ২৯শে অ:-৮৮০ ৮1১ ২ ইরা নবে২৮৮০ ৯৯ বেণারস 
কটন ৩০চশ অ:--৬1%০ ; ২রা নবেঃ--৬1%০ | বেজল নাগপুর কটন ৩০শে 
অঃ ২৬০ £ এরা নবে১-২৬1৭ ২৬০] বাউরিয়। ৪91 নবে১-8৭8২। 
কাণপুর টেক্সটাইল ২৯শে অ--৯৯|/০ ১২৮০ 5 ৩০শে-১২৮০ ১১8৫০ ২ 
হর] নবেঃ-১২|০ ১২।/০ 3 তরা-১২।০ ১৩0০5 8--১২/০ ১২৮৮৯ | 
ঢাকেশ্বপী ৩০শে অ$-১৭৮০ | ডানবার ৩০শে অঃহ৬*২ 28 নবেঃ- 
এলগিন মিলস (প্রেফ) ৩০শে অ:7১৮৪|০ 5 ৪ঠ| নবেঃ-- 
; ৩০শে--১২%০ ১২1/০ 3 





২৬০২ ২৬৩০ । 
১৮৫৭ ১৯৮৬৯ কেশোরাম ২৯শে অ:১২।১০ ১২॥০ 
২রা নবেত-১২৭ ১২৮০ ২ ৩য়া-১২1৮০ ১২০৮০) 8%--১২0৮০ ১১৪ ও 
(প্রেফ) হনশে অ:১৩৫৯ 8 ৪21 নবে২১৩৬৭ 1 মুইয়ের মিলস ২৯শে অং 
নিউ তিক্টোবিয় (অডি) ২৯শে এ:৭15/০ ৭1/০ 8 ৩০ 
৩রা--৭1%০ ৭0০ 7 8ঠ1--৭0/ | 


--৩৩০স ০৩৪৯ | 
৭1৮০ 90০ 7 ২রা নবেঃ-৭1৮০ ৭15/০ ২ 


পাটকল 

আদনজ্ী ৩০শে অঠ্ট োবর--১৫1৮০ | আঁগরপাড়া ২রা নবেস্বর__২১৪% ; 
8ঠা--২২৪১/* ২৩০৭ | এলবিয়ন ২৯শে অ০১৮৫৭ ১৯২৭ ১ ৩০শে-১৯০২। 
আলেকজেও্ড1 ২রা নবে:--২০১২ $891--২০২২। এলায়েম্স ২৯শে অং 
৩০০২ । এংলো উত্ডিয়। ২৯শে অ:-০৪৮২ ৩৫০৯: ২রা7৩৪ ১২ $ ওরাল 
৩৪০২ ৩৪১২ 3 ৩রা--৩৪৫২ ০৪৬২ ; (প্রেফ) ২৯শে অ:--১৫৮২। অক- 
ল্যাণ্ড ২৯শে অ:১৬৯৯ (প্র) ওরা! নবে২-১৩৬|০ 1 বালি ২৯শে অংশ 
২৪৭২ £ ৩০শোে--২৪৫ ২৪৮২: ওরা! নবে২৫৭৯ | বরানগর ২রা নবে 
১০০৬ 3 ৪৯1--১০০২ ১০১২। বেঙ্গলঙ্জুট (গ্রে) ৩০শে অ:--১১২২। 
বিরল ২রা নবে--৩১৪০ ; শুরা ৩১1/০ 5: 8ঠা--৩১৮০। ক্যালকাটা জুট 
৪ঠা নবে--২৪।/০ | বঞ্জবজ ৩০:শ অ+--৩৫০২ ) ২রা নবেঃ--৩৪৬২ ৩৫০২ 
৪--৩৫০২ | কলিডানিয়া ৩০০ অত--2৭৮২ | টাপদাশী ওরা নবেত 
১৭৫২ 7 8১৭৯২ | সেভিয়ট (প্রেফ) ২০শে 'অ:-১৫১২। ক্লাইভ ৩০শে 
অ:--২৪0০ ; ৩৪] নবেঃ--২৪৪০ ; 821--২৫1০ 7 ('ঞ্প্রোফ) ওরা নবেঃ 
১৪২২ ১৪৪২ ; ৪ঠ1--১৪৩২ ১৪৩।০। ভালছৌলী ২৯শে অঃ-২২৫২) ৩রা 
অ:--২১১২। ডেলটা ৩রা নবে:--৪৩২।০ | এম্পায়ার ওরা নবেঃ -২৮।*। 
ফোট উইপিয়াম ওরা নবেঃ--২২৯২ ২৩১২) 8ঠ1--২৩৩২। গ্যাঞ্জেল ৪ঠা 
নশবেত-৩১২। 'গীরীপুর (প্রেফ) ৩রা নবে৭০২২ $ (প্রফ) ৪1 নবেঃ 
১৪০২ হোেষ্টাংস (প্রেফ) হরা নবে:--১৩১৯। ভগলী ওরা নবে-৬৬২) 
(প্রেফ) ২৯শে অ:--১৯।০। হাওড়া ২৯শে অ:-880০ ৫৬২ ) ইরা শবে১- 
৫৩৪৮০ ৫৪/০ ) ৩রা--৫৪1০ ৫81/০ ; ৪1--881%০ ৫৫২ 1 হকুমটাদ ২৯শে 
অ:--১৬৮%০ ১৬1৮৯ ) ৩*শে-+১৫।/০ ১৫৪০ 7 ৩রা নবে:১৫1০ ১61৮০ 3 
(প্রেফ) ইরা নবে:-১৪৩৯ 8 ৪ঠ--১৪5৯।  ইত্ডিয়া ২৯শে অং--৩৯৭২ 
৪০২২) ২রা--৩৮৬২? ৩রা1--গ৯১৭ ৩৯৩৭, 8517৩৯৮৯৪০২ । কামার 
হাটী ২৯শে অ:--৪৭৮৯ ৪৮২২ ; ৩০শে--৪৭৫২ ) ২রা নবে:--৪৭২২ ৪৭৪২ 
৩র1--৪৭১]০ ৪৭৩২ | কিশিসন ২রা নবে:--৩২৩২ ৩২৬৭ 3) ৩রা-৩২৩॥০ 
৩২৬ 9 ৪ঠ1---৩৩৫২ ) (প্রেফ) ৪ঠ। নবেঃ--১৪৬২। ল্যাণ্ুন্স ডাউন (প্রেফ) 
২র] পবে১,--১২৯৯) ৩রা--১১১৯ ১৩২৭ । লরেন্স ৩৭1--২৩০২ ২৩১২৪ 


€ 


আধিক জগৎ 


৪8৬৭ 
৪ঠ1--২৩৩২ ২৩৫২1 স্তকাশনাল ২৯শে অ:--২৩।৮০ 7) ৩র! নবে১২৩শ০ 
২৩০; ৪ঠা--২৩৪০ | নর্থক্রক ২রা নবেঃ-২৮৯) ৪ঠা--২০৯২ ২৮1৮০) 
নদীয়া] ২৯শে অ:--৬৯২ 7 হরা নবেঃ-৬৬।০ ৬৭২ £ ৩বা-৬৬।%০ ৬৬॥০ 
৪ঠ--৬৮।৮০ ৬৮৮০ | প্রেপিডেন্লি ৩”শৈ অ:-61%৮ 115 5 ২রা নখেতল 
£1/০ ; ৩৭1--৫1৮%০ ৫০ 3 851---৫0./০ ৫11৮০ | পিলায়েন্স ২৯শে অ:- 
৫৬০৮০ £ হরা নবে১8 80০ ৫৫. ; (2৮) ২৯শ অঃ--১৫ ৭২২ ; 951 -+১৫৬২ 
শ্রীপক্মীনারায়ণ ৩০শে অ:--১৪দ০ $ ২রা নবে£১৪২ $ তরা--১৪)০ 8 8৪ঠা 
--১৪।০। ষ্র্যা্ার্ড ২৯শে অ২০2২ £ ৩০শে-২০৪২, ; ২রা শবে: 
২০৫।০ ; ৩র1---২*৭% ২১৯৫ 2 ৪ঠ1--২ ১৩২২ ১৮৯, (প্রফ) ৩০শো অত" 


ইঞ্তিনিয়ারিং 


তারতীয়। ইলেক্টাক ট্টাল ২৯শে অ:--১৫৮* ১৫%/০ 7 ২রা। নবে:--১৫1/৯ 
১৬২। বুটিশ ই্ডিয়া ইলেকুটা,ক কনসট্রাকলন ২৯শে অ+-১০।%০ ১০৮০ 
৩০শে--১০০ ; ৪ঠা--১০।০ | বার্ণ এগ্ড কোং ৩ৎশে অঃ--৩৫০২ ; ৪ঠ 
নবে:_-৩৪৭২ ৩২৫২। ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ্ড দ্রীল ২৯শে অঃ--৩১া০ ৩১1/০ 
৩১৮০ ৩১৪৮০ 3) ৩০শৈে--২৯%%০ ৩০২ ৩০৮০ ৩০।০ ৩০1/০ ৩০1৮০ ৩০০ 
৩০)%০  ৩০|১/০ ; ২রা নবে:--৩০/* ৩০৩০ ৩০1০ ৩০1/০ ৩০1৩০ ৩০।০ 
৩০॥৮/০ 3 ৩র]--৩০।০/০ ৩০॥০ ৩০৮০ ৩০৪০ ৩০%/০ 2 8%1--৩০৮০ ৩০৮৮০ 
৩১২ ৩১%০। ট্টাল করপোরেশন (অডি) ২৯শে অ:-২০।৩/০ ২০%%০ ২১২; 
৩০শ্ে--২০২ ২০/০ ২০%০ ২০।০ ২০1/০ ২০]০ 3; ২রাঁ নবেঃ--২০/০ ২০০ 
২০১/০ ২০।/০ ২০।%০ ২০॥০ £ ৩রা1--২০1/০ ২০1৪০ ২০॥০ ২০|/০ 7; ৪ঠা--- 
২০০ ২০৪০ ২০৪/০ ; (প্রুফ) ২৯শে অ:--১১২।॥০ 8 ৩০শৈশ১১৩৯ বরা 
লবে2১১২॥০ ১১৩২? ওরা১১২। ম্ভতাশন।ল আয়রণ এগ্ড টাল ২৭ 
অ:--১২%০ 7 ২রা নবে:--১২।০ ১২৪০০ ২৪177৯৩৭১৩৭ । 
কাগজের কল 
বেঙ্গলপেপার ২৯শে আঙ্টো বর-১৬৪৯ ; ৩০শে-১৬৪৭ ২ ৩রা7১৫৮৯। 
হওয়া পেপার পাপন ২৯শে অক্টোবর--১৬৩২ ১৬৪২ 7 ৩০শে--১৬১৭ 
১৬৩॥ 7 ২রা শতেম্বর--১৫৯॥০ ১৬১০) 8)--১৬১২ ১৬২২।  ওারিয়েপ্ট 


১৩৫২ | 


খ্‌ 
। 











. 





১ 4 ্ং ২ 
২২ ফর ্ ্হ 
ও ১ ৯ ২২৩৩ 
উ ৯ ৯৯৭, ১৬১২, ২২২ ম্ 
৯ ্ 
২ উ 
নত ই 
ই 
সু 
& ট্ 
২ ২২২ 
ই উই 
২. নগদ টাক্ষায় লেনদেনের অন্থধিধা দৃরী- ই 
২২ উর 
সত. করলার্থে বাধলা বাণিজোর জেছিট বজায় 
“ই ২২২২ 
উঃ স্রাখার উদ্দেশে আমরা আবশুর্কীঘ বিডি টু 
ইউ শ্রেণীর গার পত্র দিয়া খাকি। 
তু ইউ 
উড পকণদে ফিউনিলিপ্যালিটি ও লা উই 
২৬ ঃ 
ইউ শাগন প্রতিষ্ঠান লঘুছের কণ্ট কৃটার, বিবিধ ই 
২ রি ২২২ 
ইউ বাবলারী প্রতিষ্ঠান ও মাল লরবরারকারী- ২২২ইং 
২: ্‌ $ 
উঠ গণের পক্ষ হইতে নগছ টা পরিবর্তে ই 
আমরা গঞষেন্ট। বিউবি(সিপ্যালটি, উইউ 
ইউ 
লরফারী গু আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান ্ 
২ 


লমৃহকে গ্ারা পট পও দিয়া খাক। 


7 


2 


নগদ উাফাযর পারঘর্ঠে ক্রিথাত ও 
ফয়োঘান্িং এজেপ্টগণের পক্চ হইতে 
কাষ্টমূকে গ্যারা ৯ ছেওয়া হইয়া খাকে। 


হারালে কিস্বা নষ্টা লাইফ ইলিধারপা 
পালি যা পেঘার লটিধকট পুন:- 
প্রার্ির শ্রবিধার্থে সাশ্লিষ্ কোম্পানী 
পদৃহঞে আমরা পারা দিঘ। খাক। 


রে 
হের 


7? 


পে পে রর 
রি 
রা 


পরি 
পি পঠাতে 


৫. 
রে 


লেডিউলড, ব্যাঙের 
শ্যারাট্টি 
আপনার শ্রনাম বৃদ্ধি করিবে 


পে ০৫ 
শি লি 


পে 
44975 
পিতা 


পি 


রি 





চু ১৫. ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা ২ 
সং একটি উত্নতিশীল াবতীয় পেডিউগড বাস এ 


টি ৮০৪ ৪ 


চি 


দু চা রঃ ১ 


৪৬৮ 


পেলের হম শে এট ব৫--২২4/৭ ২ *০1৮-১২।৮০ ২২৮/০ 3 ২৭1 নতেখ্বর 
২২12০ ২১/৮/* (2৮) ৭ এনে প্মাাবর ১১১২ ১১২৯৩ হল! শতেগ্বর--১০৮৭ 


১১০২ ৪১)1-৮১১)১২। আদা(পাপ পেপার ২৯শে অঃ)১ন৯॥০ ও 
১৯/৮০ | £'র পেপার 2 ৯শে ১১৮৩ ১৮]/০ 3 ৩*শে--২০॥০ ২০৮০ 3 
7 এ] তন -৯9115/৩ ১০৭০% £ ৩) ২০15) ৪৯ [---২০৪১/০ | 

চিনিকল 


পপরামপুর ২৯/শ প্১-০১ 20১/০ ৮৮ শুর ১ 21/৩ ১৩1%০ ছু ৪৯। এ 


১০০ ) বেক এগ কো ৩৯৪০ রা ১৬২3 ১০০ ১৫।৩/০ ১৫০, 
৩৫177১৫২১৫০ ১৪%1--১৫৮%০ ১৫1০ | (প্রেফ) ২৯শে অিহ১৪৬৯ ৪ ওরা 
১৪৮২ | লিউ সান হা অ:3815৩ ১৪৪০১ ৩০শৈ --১৪1৬/০ ১৪॥০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৫ই নবেম্বর । 


আলোচা সপ্তাছে কপিকাতার পাটের বাজারে চড়তির তাৰ পরিলক্ষিত 
তম । পাটের দর পুর্নাপেক্দা আরও বুদ্ধি পাভয়াছে | যানবাহনের সমহ্যার 
দলণ পা সরণরাত আদো 'আশানুবূপ হহতেছে না। সম্প্রতি ঝঞ্চার ফলে 
“পান কোন অপ্ণে ।ম বিপযাপ্ত অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহাতে পাট আলিতে 
এপছ্থ হইতেছে । জাহাজ ও অন্টবিধ যাণবাছন সািসের কর্তৃপক্ষ পাট 
সম্পরকে শ্ববিগাপ করিতেছেন না বলিয়া! প্রকাশ। 
বিখয়ে রেলওয়ে ও গাঙাজ কোম্পানী কর্তৃক অগ্রাধিকারের সুবিধা দেওয়া 


ডা৮ত | 
আলগা পাটের পাঞারে মিলনালিকগণ এখনও পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ 


অ।56 (দহন | গখকলা আত মিডল ও বটম প্রতি মণ যথাক্রমে 
৮২২ ঢাক। ও ৯1৭ আনায় ফয়বিকয় হইয়াছে | ক্রুশ বটমের দর উঠিয়া ছিল 
প্র! 5 মণ ৭0০ আনায় । পাকা পেপ শিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কাজ- 
লাববার ৪য় না । 

আলোচ্া পন্থাহে খল এ চটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
১৯৯ পাটার চটের দর নগদ ১৪৭০/০ না, নবেম্বর ১৪৪5০ আনা, ডিসেশ্বর 
১৫২ হাকায় ও গাহয়ারী-মান্ড ১৫১ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৪০ 
আনা, পবেগর ১৮৪০ আনা ডিসেম্বর ১৮৪০০ আনা ও জানুয়ারী-মাচচি ১৯২ 
ওাকায় রায়বিরায় হয়াছে। 


তুলা ও কাঁপড | 
রঃ কলিকাত।, ৫€ই নবেশ্ব। 


আলে।৮ সপে কপিকাতার কাপডের বাজারে কম্মতত্পরতা পরিলক্ষিত 
হয় নাহ তব কোন কোন বিভাগে বন্ধের দরে চড়তির তাৰ দেখা যায়। 
তবতের পশ্চিম অন্চলে চকপকারখানার উদ্দপাপনের পরিমাণ পর্বের স্তরে 
আিতে স। পারার লে সরবরাহ গ্রয়োজনাগ্প হহতে পাপ্িতেছে না। 
হাশায় মত বঙ্গের পাপমাণ নিঃশেন তইয়া গিয়াছে, অথচ নুতন সরবরাহ 
আয়! পৌছিতেছে লা । বাঞ্ারে গুজব, শিপ্ধী।রিত মুলো শিদ্দিই শ্রেণীর 
বঙ্গ এ] 116 বুথ আবও সপ্তা দরের বাহির ইছবে এবং প্রচুর পরিমাণে 
এ ০শুণীর সস্তা! কাপড় তৈরী হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 

শশত পড় পরত্যাসন । শত বঙ্গের ঢাছিদা অত্যন্ত দেখা 
যোগান তপস্নরাপ না খাকায় মুল্য বুদ্ধি পাইতেেছে | 


মোণা ও বূপা 
কলিকাতা, ৬ই নবেম্বর । 


অ(৮া1চ্য সপ্তাহে বাস্বাউয়ে প্রতি তরি রেডি পোণা ৬৬।০ আনা এবং 
প্রতটী গিনি ৪৮৮০ আনায় য়বিঞয় হইয়াছে | কপিকাতার সোণার বাআর 
বিশেষ তেজী হইয়া উঠিয়াছে | লোপার আমপাশীর তুলনায় চাহছিদ| অনেকগুণ 
্্স্রেযাররিজতবাা্স্য 


ষ্যাগাড ব্যাঙ্ক নি; 


(হড অফিস-_ কুমিল। 
ভারতের সব্ধত্র ব্রাঞ্চ ও এদেন্পী মাছে। 
এঠ বাান্কের সমস্ত অফিসে স্বদের হার 
শতকরা বাধষিক 

চলতি হিসাবে 
০েভিংস ব্যাঙ্ছ 
স্বায়ী আমানত (১২ আসের জঙ্কা) . 


ফারলপাত 


যাক্স। কিন্তু 
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লুশিধাজনক সঞ্ডে এল ও বাণিজ্ঞা প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
কলিকাত। অফিস :-_ 
২২নং ক্যানিং স্ট্রীট, ১৩২নং রাসবিহথারী এভেনিউ 


ফোন:কলিত ৬৫৪৪ ফেোন:--সাউথ ২৬৩৬ 
এডি ছি আধ "০ এরা. রত পা রক ০ 


এ পে পুরা সুপ সত 2 পু এ “আত 


র্থিক জ্রুগৎ 


৪1 নতেশ্বর-- 


পার দর হইতেছে ২৩১ পেন্স। 


পাট সরবরাহ: 


গা: 0 এ যার সুরা সর পয: 1: 


[ ই ল নভেম্বর" ১৯৪২ 


ডি পাইয়্াছে। সোণার উৎপাদন নি করিযারঃ ব্যাপারে যে সংবাদ 
প্রচারিত হইকাছে তাহার জন্য ঝু'ঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ 
কর্দ্রৎপরতা। দেখাইয়াছে । ইহাতে মনে হয় পোণার দর আরও চড়িবে। 
কলিকাায় এ সপ্তাহে প্রতি ভরি পাকা সোণ। ৬৬।/৯ আনা, বড়াল বার 
প্রতি রি ৬৬।০ আনা এবং প্রতিটি গিনি ৫১1০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
লগুলে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউগু ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত 

হিয়াছে। 

ব্পা। 

সোণার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে দ্ূপার বাজারও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। 
বোশ্বাইয়ে প্রতি একশত তোল! রূপা ১১০২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
করিকাতায় প্রতি একশত তোলা বূপ! ১০৭।* আনা এবং খুচরা প্রতি এক 
শত তোলা ন্ধপা ১০৭॥০ আনায় দীড়াইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্দ স্পট 





(রাঞ্জনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

সচিবের দপ্তুর তব্রস্থ উপনিবেশসমুহের দপ্তরের সহিত একত্রী- 
ভূত হয়া যাইবার নি্দেশও আপনি দিয়াছিলেন। কিন্ত আপনার 
সঠিঙ সব্বশেষ সাক্ষাকালে সেহ সমগ্র চিরটি ধুলসাৎ হইয়া 
গিয়াছে ।” এই চিঠির শেষের দিকে মৌলানা আজাদ উভয় পক্ষের 
পত্রবিনিময় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের অনুমতি 
চাহিয়াছিলেন । স্যার ষ্ট্যাফোড এ তারিখেই মাত্র চার লাইনের এক 
(ঢঠিতে সংবাদপত্রে পত্রাবলী প্রকাশের অনুমতি দেন। লুই ফিশার 
বলিতেছেন, ক্রিপস্‌ যদি সত্াযসত্যই ডিগবাজী না খাইবেন, তাহা হইলে 
মৌলানা আজাদের টিঠির জবাবে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের অভিযোগ 
খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া তণ্পুবেব পর্রপ্রকাশের অনুমতি 
দিতেন না। কিন্তু তখন তিনি ঘটনাস্থলে সমাসান অমন জলজ্যান্ত 
মিথা। কথা বলিতে পারেন নাহ । 


গু ঞ ঁ 
কিন্ত ভারতে থাকিতে যাহ। পারেন নাই, হংলগ্ে ফিরিয়া গিয়া 
দরে বসিয়া স্যার ঈ্যাফোড পরে তাহাই অনায়াসে বলিতে পারিয়াছেন। 
মাকিণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাভার একাধিক বেতার বক্তুতায় 
তিনি বার্থতার জন্য কংঠোসের ঘাড়েহ সকল দোষ ঢাপাহয়াছেন। হভঠার 
অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৯৪০ সালে বে-সরকার। পরিদর্শক 
(5সাবে ভারতে আসিয়া ততকালে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া কথিত যে 
স্যার ষ্ট্যাফোড ঠিন্দু-মুখলমান অনৈক্য ও অন্যান অভ্রতাত গুলিকে 
শ্বার্থান্থ এটিশ সাস্রজ্যবাদাদের কারসাজি বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াহিলেন, ছুই বৎসর বাছতে না যাইহতে সেই স্যার ষ্ট্যাফোডই 
সাআাজ্যবাপীদের পুরাতন বুলি আগুঙাহয়া ভারত সম্পকে অপভাষণের 
আশ্রয় লহয়াছেন। মিঃ ফিশার ছঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 
স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নীরব থাকিলেই ভাল করিতেন। তিনিও রক্ষণশীল 


বুটিশ শ্রেণার স্বরে সুর মিলাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্যে 
যোগদান করিয়াছেন | 





বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত £_ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার শ্োতের মত চলে বায্ব- 
বাঙ্গলার বাছিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 

আপনাদের প্রির নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 

৮ জংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্যাক । 

বি কে, আজে ও এপ কোং ম্যানেজিং এজেন্টপ 











ফোন কলি: ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা । 
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রামযিক প্রা 


তাবে নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় পাটের মূলা বন্ধির 
জন্য মফস্বল হইতে সহরে পাট চালান দেওয়ার আশু শ্ুব্যবস্থা 
প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অন্গুকল অবস্থা 
স্ট্টির একটি বিশেষ উপায় হইতেছে আগামী বতসরে পাটের চাষ 


পাটের মূল্য রঙ্গির সমস্য 
ঢাঠিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ায় এবাগ দেশে পাটের 
দর বি/শব শাঁবে নামিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে দরিদ্র চাষাঁদের ছুঃখ 
দুর্দশা চরম সামায় এবার গত বারের 
তুলনায় দি জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া বাঙ্গলা সরকারের 
মঞ্ত্রীরা কযকদিগকে ভরসা দিয়াছিলেন থে, অতিরিস্ত পাট চাষের 
ফলে যদি তাহাদের কোন ক্ষতি হয় তিবে বাঙ্গলা সরকার ও 


উপনাত হইয়াছে । 


ভারত সরকার একযোগে তাহা পুরণ করিবার বাবস্থা করিবেন। 
কিন্তু পাটের দর বিশেষ পড়িয়া যাওয়া সন্দেও এতদিন তাহারা সেরূপ 
সাহায্যে অহাসর হন নাই । কৃষকেরা জলের দরে অধিকাংশ পাট 
বিক্রয় করিয়া দেওয়ার পর উহাদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখার সুবিধার্থ 
সম্প্রতি ভাারা এক কোটি টাকা খণ প্রদানের একটি পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন । এই পরিকল্পনায় বিশেষ কান হইবে বলিয়া 
আমরা গনে করি না। তবে দেশে পাটের দর বাড়াইবার জম্য 
বাঙ্গলা সরকার যে শেষ পধান্ত কাষ্যকরী ভাবে একটা কিছু করিবার 
সঙ্থল্প করিয়াছেন ইহা স্রাখের বিষয় । অধিক্রিত পাট ধরিয়া পাখার 
জন্য কষকদিগকে খণ প্রদান ছাড়া বর্তমানে পাটের মূল্য বুদ্ধির অন্য 
কয়েকটি ছোটখাট উপায়ও রহিয়াছে । গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে সে 
সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া পাটের বাজারের অনেকটা উন্নতি সাধন 
করিতে পারেন বলিয়া আমাদের ধারণা । উপযুক্ত যানবাহনের 
অভাবে মফ:ম্বল হইতে বর্তমানে কলিকাতা ও অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্রে 
পাট তেমন কিছু আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। সে 
অসুবিধার ভা সহরকেক্দ্রের তুলনায় মফ:স্লে পাটের মুল্য বিশেষ 


নিয়ন্ত্রণ সম্পাক এখনহ একটা ঘোষণ! প্রকাশ করা । বাঙ্গল। সরকার 
ধদি এরূপ সন্ৃপ্প জ্ঞাপন করেন যে, তাহারা আগামী ১৯৪৩ সালে 
[কছুতেঠ এ প্রদেশে এবারের তুলনায় অদ্ধেকের বেশী পাট 'উত্পন্ন 
দিবেন না, তবে ভবিষ্যতে বাজারে বেশী পাট পাগুয়। মাউবে 
ক্রয়ের হধিক আহা 


সি 


গা) 


১০ 

বাঝয়া পাটের ক্রেতারা বর্তমানে পাট 
দেখাবে । ফলে পাটের দর অবশ্য কিছু বুদ্ধি পাঙবে। 
৮াম ০ সম্পকে এহবপ ঘোষণা দি প্রেয়োজনায়তা সশ্বন্ধে 
আমরা পুবের কয়েকবার 'আথিক জগতঠা মন্তব্য করিয়াছি । বেঙ্গল 
ম্যাশনেল চেন্না অব কমামেরি মত সুপরিচিত বণিক-সঙ্ঘ গবণ- 
(মন্টের শিক একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়। ইস্াার উপর বিশে 
ভাবে জোর দিয়াছেন । বাঙ্গলা সরকার এ সম্পর্কে কি করিলেন 
তাহা এখন প্রকাশ করিয়া ধলিতেছেন না। কিছু বাঙলার 
চটকলওয়ালারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের এই প্রস্তাব সম্পর্কে ইতিমপোই 
বিশেষ ভাবে খাগ্সা হয়া উঠিয।ছেন,। আর তাহাদের ইংরাজা 
মখপত্র “ক্যাপিটেলে'র মারফতে এই ধরণের গ্রস্থাবের বিরুদ্ধে এখন 
হইতেই জোর প্রচারকাধা শুরু করিয়া দিয়াছেন। এ পত্র তাহাদের 
গত ১১ই নভেম্বরের সংখ্যায় এক দীথ প্রবন্ধ ফাদিয়া গবর্ণমেন্টকে ও 
জনসাধারণকে ইহ! বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বর্তমান বতুসরে 
পাঁটের তেমন দাবীদাওয়া না হইলেও অদূরভবিষ্যতে দুনিয়ার সর্বত্র 


ফোন কলিঃ ৩০: 


৪৭০ 


উহার ব্যাপক চাহিদা দেখা যাওয়া অবশ্যনভাবী। নানা দেশে 
খাগ্ঠাতাব দেখা যাওয়ার সঙ্গে স্থান হইতে স্থানাস্তরে এ শ্রেণীর 
দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য বেশী পরিমাণ পাটের থলিয়ার আবশ্যকতা 
দেখা যাইতেছে । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এন চাহিদা স্বভাবতঃহ খুব 
বাড়িবে। যুদ্ধের পর সানা ধরণের পুনর্গঠন কারধ্যের জন্তও পাট ও 
থলিয়ার চাতিদ। ব্যাপক হয়া দাড়াইবে। কাজেই একদিকে পাট- 
চাষীর লাভ & অপরদিকে পাট শিল্পের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ 
সালে এবারের তুলনায় পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
কর্থব্য । 'ক্যাপিটেল' পত্রের এক অযাচিত উপদেশ ও মন্তব্যের ভিতর 
চটকলগএয়ালাদের পরান কারসাজির পুনরভিনয় লক্ষ্য করিয়া আমরা 
পাট চাষের মরশুম নিকটবত্তী হইলে উহারা 
পরধঞ্ধী বৎসরে পাটের বেশারকম কাটতি হইবে বলিয়া প্রচারকাধ্য 
উহাদের প্রচারকাধ্যে বিভ্রান্ত হইয় বাঙ্গল৷ সরকার 
বেশী জমিতে পাট ঢাষ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন- অতিরিক্ত 
লোজের আশায় বুষকেরা পাটের চাষ বাডাহয়া দিতে আর্ত করে। 
পরে নুতন পাট বাজারে উঠিবার সঙ্গে এই ক্যাপিটে লই” আবার সুর 
বদপাঠয়া পাটের আতিডিওপাদন হইয়াছে বলিয়া রব তুলিয়া দেয়, 
আর সেহঠ সুযোগে ১১কলকয়ালার। জলের দরে পাট খরিদ করিয়া 
কৃষকদের সাথের বিনিময়ে নিজেদের মুনাফার পথ প্রশস্ত করিয়া 
লয়। এঠ ধরণের কারসাজির বিরুদ্ধে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্ট ও 
বাঙলার জনসাধারণের পক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে সতক হওয়। 
একথা সত্য যে, যুদ্ধের পরে বিদেশে পাট ও চটের 
চাহিদা] বুদ্ধি পাঙ্য়ার বিশেষ সম্তাবনা আছে । কিন্তু যুদ্ধ যে কবে 
৮5ব তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । অন্তত; ১৯৪৩ সালে 
যু্জের পরিসনাপ্পি ঘটিয়া এ সালে খে বাহিরে বেশী পরিমাণ পাট ও 
৮ট চালান দেএ্ুয়ার স্রবিধা হহবে না তাহা খুবই বলা চলে। 
অবস্থায় দরিদ্র পাচচাধাদের ভাগা অনিশ্চয়তার ভিতর ঝুলাইয়া 
না রাখিয়া আগামা বুসরের পাটচাষ সম্পকে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের 
একটা সন্গপ্পে জপ ন কর। গব্ণমেন্টের পক্ষে খুবই কত্তব্য । আশা করি 
৮টকপএয়ালাদের স্বার্থপর প্রভাব এডাইয়া সেরূপ কর্তব্যজ্ঞান 
দেখাহবার সংসাহস বাঙ্গলা সরকারের আছে । 
সরকারী থাগ্য সরবরাহ বিভাগ 

যুদ্ধর সময়ে এদেশে খাছ সরবরাহের সুব্যবস্থা করিবার জন্য 
ভারত সরকার একটি সবকারী খাছ সরবরাহ বিভাগ স্থাপনের সন্কল্প 
করিয়াছেন । গুকাশ, এই বিভাগটিকে বাণিজা সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকারের অধীনে রাখিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা হহবে। 
বিভাগের ভিতর দিয়া বাণিজ্য সচিব মহোদয় খাছাদ্রবোর মুলা নিয়ন্ত্রণ, 
খাছাদ্রেধ্য ক্রুয় এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে 
খাছাদ্রবধা সরবরাহের কাজ সম্পাদন করিবেন । যুদ্ধ বাধিবার পর 
হইতে খাছাদ্রধোর যোগান হাস ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দেশে যে জটিল 
পরিস্থিতির সট্টি হইয়াছে তাহাতে এইরূপ একটি স্বত্ব সরকারী বিভাগ 
গঠনের প্রস্তাব আমরা সর্ধবথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
তবে একথা সত্য যে, কেবল মাত্র একটি সরকারী বিভাগ স্থাপন 
কবিলেই আসল সমস্যার প্রতিকার হইবে না। প্রকৃত আন্তরিকতা 
নিয়া সেজন্বা সমুচিত প্রতিকারোপায় দেখিতে হইবে । এদেশে খাছ) 
দ্রব্যের যোগান কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, ফসলের উত্পাদন বাডাইবার 
কাধ্যকরীপন্থা কি হইতে পারে, স্থান হইতে স্থানাস্তরে ম্যাযযদরে 
খাত্যজ্রব্য প্রেরণের কতদূর সুব্যবস্থা সম্ভবপর-__-ইত্যাদি বিষয় যথারীতি 
বিবেচনা! করিয়া এই বিভাগের কশ্মকর্তারা যদি অচিরেই স্ুপরিক ল্লিত 


শহছিত হহতেছি । 


তর কারিন। 


গয়াজান। 
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৫. শিস ০০. ০০০ 


কার্যযনীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হন, তবেই এই বিভাগের সার্থকতা 
প্রমাণিত হইতে পারে। নতুবা অন্য অনেক সরকারী দপ্তরের মত 
উহাও শুধু বাহিক আড়ম্বরেই পর্যবসিত হইবে । শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকার মহাশয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য 
থাকিবার কালে এদেশে খাছ্ঠ ফসল বাড়ানোর জন্য একটা আন্দোলন 
স্বর করিয়াছিলেন । তিনি এঁ বিভাগ ত্যাগ করিবার পর তাহার সেই 
আরব্ধ কাধ্য আর অধিক দুর অগ্রসর হয় নাই। আমরা আশা করি, 
বর্তমানে নৃতন করিয়া খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কাজ হাতে পাওয়ার 
সঙ্গে এদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি তাহার আস্তরিক 
প্রচেঞ্ঠা নিয়োগ করিবেন । 
আগ মাসের বতিক্বাণিজ্য 

গত আগষ্ট মাসের বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নৃতন করিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 
একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । গত জুলাই মাসে বিদেশ 
হইতে ভারতে ৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। আলোচ্য 
আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল 
আমদান] হইয়াছে 1 কিন্তু রপ্তানী তেকন্পাতে না বাড়িয়। বরং 
গত জুলাই মাসের তুলনায় কিছু হাস পাইয়াছে । গত জুলাই মাসে 
ভারত হইতে বিদেশে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত 
হইয়াছিল । আলোচ্য আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১৫ কোটি ৫৯ 
লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্রানী হইয়াছে । আমদানী বাণিজ্যের 
সহিত রপ্রানীবাণিজ্য উপযুক্তুব্ূপ বুদ্ধি না পাওয়ায় বভিব্বাণিজো 
শরতের অনুকুল উদ্ধত্ত এবার স্বভাবতই কিছু হাস পাইয়াছে। 
জুলাই মাসের বহিব্বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ৫ কোটি 
৯৬ লক্ষ টাকা আপিক্য দেখা গিয়াছিল। এবার সে আধিকা 
কমিয়া ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হইয়াছে । বাহিরের 
নানারূপ দায় মিটাইবার পক্ষে বহিববাণিজোর উদ্ধন্ত ভারতের একটি 
প্রধান সম্বল । যুদ্ধের ঢাপে রপ্থানীবাণিজ্য খবব হইয়া উহা যদি 
শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাহতে থাকে তবে ভারতের পক্ষে তাহা খুবই 
আশঙ্কার কথা । 

বিদেশের সহিত পণ্য আদান প্রদানের দিক দিয়া ভারতীয় 
বহিব্বাণিজোর বর্তমান গতি আলোচনা করিলে এদেশের পক্ষে তাহাও 
সন্তোষজনক মনে করা যায় না। বর্তমানে ভারতবষে এক- 
দিকে ডাল-শম্ত-ময়দা! অপরদিকে বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
জিনিষের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । দেশের বন্তমান অবস্থায় 
বাতির হইতে এই সব জিনিষ আমদানী করিতে পারিলে সকল দিক 
দিয়াই সুবিধা হইত । কিন্তু ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় জিনিষের 
আমদানী এখন একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । জুলাই মাসে বাহির 
হইতে এদেশে যে পরিমাণ বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি আসিয়াছিল সে- 
তুলনায় আগষ্ট মাসে এ সমস্ত জিনিষের আমদানী হাস পাইয়াছে। 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্জীপ্ মধ্যে এ মাসে তেল ও তুলার আমদানী কিছু 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে নজর রাখিয়া তুলা ও 
তেলের আমদানী বাণিজ্য উপরোক্তরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা 
তাহাও সন্দেহের বিষয় । জনসাধারণের জন্য অধিক কাপড় 
উত্পাদনের বদলে হয়ত সৈন্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর 
মিতি বস্ত্র প্রস্তুতের জন্যই বিদেশী তুলার আমদানী বাড়ান হইয়াছে । 
সব্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী ন। বাড়িয়া 
হয়ত তেলের দফায় এবার পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
আলোচ্য আগ মাসে বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয় ভারতীয় রপ্তানট 


০৯ শশী পিপিপি ও 


১৬ নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


২ শশাশাশী শি ত পাশ শিশির তি, ০--স৮৯পিপীসিপাপা তিশা লী 


বাণিজ্যের গতিও এদেশের পক্ষে খুবই বিরূপ হইয়! দাড়াইয়াছে। 
এদেশবাসীর অর্থাগমের সুবিধার্থ এদেশ হইতে বাহিরে তূলা, পাট 
চট ও চামড়া প্রভৃতি বেশী পরিমাণে রপ্তানী হওয়া প্রয়োজন | কিন্ত 
গত জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে এই সব দ্রব্যের রপ্তানী 
বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে এদেশে বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি 
জিনিষের বিশে" অভাব সন্তেও বাহিরে এবার বেশী করিয়া এই সব 
জিনিষই রপ্তানী হইয়াছে । ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের 
এই ধরণের প্রতিকূল গতি রোধ করিবার জন্য এখন হইতে সুপরিকল্পিত 
চেষ্টা প্রয়োজন । 
কুইনাইন সমস্যা 

কুইনাইন সমস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কিছুর্দিন পূর্বে নৃতন 
দিল্লীতে এক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিরা সকলকে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন যে, আড়াই 
বৎসরকাল ব্যবহারের উপযোগী কুইনাইন এদেশে মন্তুত রহিয়াছে । 
স্থতরাং কুইনাইনের জন্য কাহারও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন 
নাই । কিন্তু গবর্ণমেন্ট যেভাবে সমস্যাটিকে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন আসলে যে সমস্যাটি তত সহজ নহে, এই অগ্প- 
দিনের মধ্যেই জনসাধারণ তাহা মন্মে ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে । 
“কননা হাজার প্রয়োজন সন্ববেও এবং পাউগ্ড প্রতি ১৫০ টাকা দর 
দিয়াও এখন আর উপযুক্ত কুইনাইন মিলিতেছে না। আড়াই বৎসরের 
উপযোগী কুইনাইন মজুত আছে বলিয়। ধাতারা বাহাব। নেওয়ার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়া তাহারা এখন আর কোন 
উচ্চবাচা করিতেছেন না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে যতদুর বোঝা 
যাইতেছে তাহাদের পুব্বকার অহমিকা এক্ষণে অনেকটা কমিয়া 
আসিয়াছে । প্রকাশ, ভারত সরকার প্রকৃত সুযোগ ও শুবিধা 
অন্নযায়ী এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলে সিক্কোনা চাষের ব্যবস্থা করা 
সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমুতকে নির্দেশ দিয়াছেন । অনেকটা 
খিলন্বে হইলেও আমরা ভারত সরকারের এই নিদদেশের তারিফ 
করিতেছি | ভারতবধে বন্তমানে পিঙ্কোনা চাষের যে সামান্য ব্যবস্থা! 
আছে তাহাতে এদেশে বসরে মাত্র ২ লক্ষ পাউ্ড কুহনাইন প্রস্তত 
হইয়া থাকে । যে দেশে বসবে প্রায় ১" কোটি লোক ম্যালিরিয়ায় 
আক্রান্ত হইতেছে সেদেশে এই সামান্য পরিমাণ কুইনাইন দ্বারা 
রোগ প্রতিরোধের কি সুবন্দোবস্ত হইতে পারে ? এতদিন যাভা হইতে 
এদেশে প্রয়োজন মত কুইনাইন আমদানীর স্বুবিধ। ছিল। যুদ্ধের 
জন্য এক্ষণে সেই সুবিধাও গিয়াছে । এই অবস্থায় ভারতে সিঙ্কোনা 
চাষের ব্যাপক বন্দোবস্ত করিয়া এদেশে কুইনাইনের উত্পাদন বাড়ান 
যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই । শুনা যায়, সমুদ্রতীর 
হইতে ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উষ্টু জায়গায় সিঙ্কোনা গাছের 
চাষ করিলে তাহা সহজেই বদ্িযু। হইয়া উঠে। যদিও কোন কোন 
দেশে ২ হাজার ৬০০ ফুট উচু জাঁমতে সিঙ্কোনার চাষ করিয়াও তাহার 
ভালরূপ ফলন লক্ষ্য করা গিয়াছে । যাহ হউক ভারতবধধষে বিস্তর 
অঞ্চল পর্ববতসমাকার্ণ থাকায় এদেশে সমুদ্রতীর হইতে ৫ হাজার 
ফুট উচু ভূভাগের অভাব নাই । কাজেই প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
দিক হইতে উপযুক্তরূপ চেষ্টা সুরু হইলে এদেশে ব্যাপকভাবে 
সিষ্কোনার চাষ তথা কুইনাইন উত্পাদনের সুবিধা অবশ্যই হইতে 
পারে। সিঙ্কোনার চাষ এদেশে একটি লাভজনক শিল্প হিসাবেও 
প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উপযোগী । ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা ঢাষের ব্যবস্থা 
করিয়া ও উহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিয়া যাভা দেশ আজ এক 
বিরাট শিল্প ব্যবসায় গড়িয়। তুলিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে এ দেশ 
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» ২ িশিশিশাশীশীশীশিশিটিটিিশিশীশিশী তি তত 
২৮ শিপাশনশশশিীশিশীশীশাীশি 


হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার (এক গিল্ডার ৯ শিলিং ৮ পেনীর 
সমান ) যূলোর সিঙ্কোনার ছাল ও কুইনাইন বাহিরে রপ্তানী হইয়া- 
ছিল। ব্যাপকভাবে সিক্কোনা চাষের ব্যবস্থ। করিয়া ভারতের 
ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীদের জন্তা কুইনাইন সরবরাহের প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থার সঙ্গে জাভার মত একটি বিশেষ লাভজনক শিল্প৪ এদেশে 
গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। 
ভারতে তাত শিল্পের ঢৃর্দশ। 

সৃতার যোগান কমিয়া ও উঠার মূলা বেশীরকম চড়িয়া উঠিয়া 
ভারতীয় তাত শিল্পের সমক্ষে এক নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়াছে । তাত 
শিল্পের মারফতে ভারতবধে প্রায় এক কোটি লোকের অক্ন সংস্থান 
হইত। সৃতার অভাবে ও ছুর্মলযতার জন্য বর্তমানে যে অবস্থার 
সষ্টি হইয়াছে তাহ! আর কিছুকাল চলিলে অধিকাংশ তা'ত্ীকেই 
একেবারে কারবার গুটাইতে হইবে । এই বিরাট দেশে জনসাধারণের 
জন্য বন্জু সরবরাহের ব্যাপারে দেশের তাতগুলি এতদিন উল্লেখযোগ্য 
ভাবে সাহায্য করিয়াছে । সুতার অভাবে উহাদের কাজ কমিয়। 
যাওয়ায় দেশে বনের অভাবও আজ সহজেই মারাত্মক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। স্তার এই নিদারুণ অভাব সম্বন্ধে বুদিন নীরব 
থাকিয়া গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার তাতীদের ছুঃখ-হুর্দশা 
অপনোদনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 
প্রথমত বল। হইয়াছিল যে, এদেশ হইতে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে 
নুতা বাতিরে চলিয়া না যায় সেজন্য তাহারা শ্তার রপ্তানী সম্পর্কে 
কডাকডি শিধান প্রয়োগ করিবেন । দ্বিতীয়তঃ তাহারা দেশীয় কল- 
মালিকদের নিকট হইতে সুতা কিনিয়া প্রাদেশিক সরকারসমৃহের 
মারফতে ন্যাযা দরে তাহা বিভিন্ন অঞ্চলের তন্তবায়দের ভিতর বণ্টনের 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের 
তাত শিল্পের জন্য কিছু বেশী পরিমাণ স্ৃতা পাওয়া যাইবে বলিয়া 
একটা আশা-ভরসার স্থষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু গব্ণমেন্ট কোন বিষয়েই 
আজ পধ্ান্ত কাধাত; কিছু করিতেছেন না। যুদ্ধের জন্ত জাপান ও 
বাহিরের অন্যান্থা দেশ হইতে ভারতে তার আমদানী বন্ধ হইয়াছে । 
কিন্ত এদেশ হইতে বিদেশে স্ৃতার রপ্তানী এখনও মোটেই বন্ধ 
হহতেছে না। সম্প্রতি খহির্বাণিজোর যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে জানা যায়, গঠ এপ্রিল হইতে আগষ্ট পধ্যন্ত পণচ মাসে 
ভারত হইতে বাহিরে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার স্ৃতা রপ্তানী 
হইয়াছে । দেশের ডাতীরা সুতার অভাবে যে স্থলে নিদারুণ ঢুদ্দিশা। 
ভোগ করিতেছে সেস্থলে এত বেশী টাকার সুতা বাহিরে রপ্তানী 
হহতে দেওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা বৃঝি না। যুদ্ধের 
সময়ে বাহির হইতে স্তার আমদানী কমিয়া যাওয়ার পর হইতে 
এদেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্বের তুলনায় কিছু বেশী স্ৃতা প্রস্তর 
করা হইতেছে । গত ১৯৪০-৪১ সালে দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ্নে 
১১৩ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ সত প্রস্তুত হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ 
সালে তাহা বাড়িয়া ১৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউগ্ড দীড়াইয়াছে। 
কাপড়ের কলসমূহে উহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে স্থৃতা 
প্রস্তুত হইতেছে তাহা শ্যাযা দরে কিনিয়া ল্ইয়। বিভিন্ন অঞ্চলের 
তাতীদের ভিতর বণ্টন করিলে উহাতে ঠাত-শিলের অবশ্যই কতকটা 
সুবিধা হইত । কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন জানিয়াও গবর্ণমেট আজ পর্যন্ত 
সে বিষয়ে কোন কাধানীতি অবলম্বন করিতেছেন না। গবর্ণমেন্টের 
এঠ উদাসীনতার স্যোগ লয়া এক শ্রেণার বাবসায়ী ভবিষ্যৎ লাভের 
আশায় কাপাস শ্বতা মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
কোয়েম্বাটোর এ মাছুরা প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গল! ও অন্যান্য প্রদেশে 
সভা চালানের ব্যবস্থা সম্পর্কে রেলকর্তৃপক্ষ পধ্যন্ত কোন সুবিধা 


দিতেছে না। এই বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে দেশীয় তাত শির সম্পর্কে এই 
সরকারা ওঁদাসীনম্ত আমর। সব্বথ। নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি | 








ল্লাভ্ট্লৈভ্ন্ক ওএভ্নহে 





গত ১, না/বঙ্গর নুটিশ প্রধান মন্ধী সিং চার্চিল শকুন ভাষায় 
বুটিশ সামাঞ্জোর বর্ঠমান ৪ ভি সম্পর্কে অকপট উক্তি করিয়াছে ন। 
এষ্ট মঠাযদ্ধের লক্ষা কি? কোন আদশ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার 
জনা এঠ বিশ্ববাপী নরমেধযজ্ঞ ?. সি; চাচ্চিল আশ্বাস দিয়াছেন, 
উত্তর আফ্রিকায় সাজআাজা বিস্তারের কোনরূপ অভিপ্রায় খ্রেট বুটেনের 
নাই-__শুধ উত্তর আফিকায়ই নয়, পৃথিবীর অন্ত কোনও স্থানে অপরের 
দেশ গ্রাস করার কুমতুলব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই । সাধু! তাহা 
ভইলে ঢার্চিল-ইডেন-আমেরী গোষ্ঠীর প্রকৃত উদেশ্য কি? ইউরোপের 
নাতসীকবলিত দেশগুলিকে পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিবার 
জন্য তোট বুটেন বারবার বিপধ্যয়ের ধাকা সম্য করিয়া আজও ধৈর্য্য 
হারায় নাই । গণতন্ত্রের মহান আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যাই নাকি এই 
কচ্চ, সাধনা ! তবে এই গণতন্ত্র পুরাপুরি শ্বেতবর্ণ! কষ্ণবর্ণের কথা 
উঠিতেই পারে না। 
রর 


ক ধাঁ 

মিঃ চাচ্চিল কণুল করিয়াছেন, সাম্রাজ্য বিস্তারে তাহাদের অরুচি 
ধরিয়াছে : উত্তর আফ্রিকায় বা আর কোথাও নুতন করিয়া 
ভাহাদের আর সেই লোভ নাই । তাই বলিয়া যাহ রহিয়াছে 
তাহা হাতছাড়া করিবেন এত বড় আহাম্মক তাহারা নহেন। 
মি: চার্চিল ইংলগ্ডের পক্গ হইতে অকপটে বর্তমান যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণ। 
করিয়াছেন, “নিজেদের সাআজ্য আমরা নিজেদের তাতেই রাখিতে 
চাই । বটিশ সামান্সোর তন্িতগ! গুটাঠবার কাজকারবাণের পরিচালক 
হইবার জন্থা আসি সআাটের প্রধান মন্ত্রী হহ নাউ ৮ (10709৬০1701 
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তা; বটিএ সামাজা অঙ্গ থাকিলে । চাট রজেনের গুপনিবেশিক 


অধিকার ও তৎসংব্রণত্ কায়েস সার্থ অটুট বহরে এঠ সামাজ্য 


511 (হাট পুনের আপ কোন দেশ কাড়িবার লোভ নাহ, হয়ত আর 


লাত নাই পলিয়াঠ । সে ধাহাত হউক, শ্ববশ মিঃ ঢাচ্চেল আহার 
সপাস্জার কথা জানাহখা। ভালঠ করিয়াছে তার পারছ যাহারা! 


সাহাজাবাপাদের গুলার আশায় নাভী দিকে তাকাহযা থ।বিনবেন, 


হয তাঠার। একেবাবে অজ্ঞ, নয় তো একেবারেই অন্গা। 
১ জা ঙ্ 


সম্প্রতি মাকিন-যুক্রাগাহ্রের অপিখাযাত লাইফ পত্রিকার সম্পাদক, 


মণ্ডলা ঠোট বুটেনের জনসাদাবণের নিকট এক খাল! চিঠিতে সরাম ব 
প্রশ্ন করিয়াছেন, এটি ক তাহাদের সাঙ্াজ বশ্চার জন্তা এই যুদ্ধ 


করিতেছেন +.- আজ আনমোগ্রকার জনসাধারণ স্পঈাক্ষরে জানাতে 


ত্যাগ করিতে প্রন্থৃত হয় 


৮12, 5 শটেন কও আঞ্সাবাদি নীতি 1/শা 
ত7সবিকাবাসটীলের 
পার হ 


তাহ। হইতেছে এই যে, আ 


তা 1 


কি ন। $-, 
সম্পরকে মততিদ থাকিতে 


মপপো যুদ্ধমত্রাঙ্থ লগ এ 
(কিন্তু একটি বিধায়ে আমরা সপ 
এক মাত মগ্রা বৃটিশ সামাজ্জা বাচাইবার 
জল্যা যুদ্ধ করিত না) উক্ত খোলা চিগিতে 
হইয়াছে, "আপনার ভারতবধ সম্পকে যে নীতির আশ্রয় শ্রাহণ 
করিয়াছেন, তাহাতে 'আদশোর কথা বলা পরিহাসের বিষয় এবং 
আমাদের সৈন্যদের কাছে আমরা মুখ দেখাইতে পারিতেছি না।” 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে দুরদশ্শী ব্যক্তিগণ জনমতের 


েট বুঃটনকে বলা 





প্রতিধ্বনি করিয়৷ স্বার্থান্ধ বুটিশ কর্তৃপক্ষকে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন, মিঃ চার্চিল বোধ হয় তাহার ১০ই নবেম্বর তারিখের 
বন্তুতায় এক সঙ্গে সেই সকল কথার জবাব দিয়াছেন । যুদ্ধের পরে 


ভারতবধ ও অন্যান্য জমিদারী তাহারা ছাড়িবেন না। স্পষ্ট কথ । 
স্পষ্ট লক্ষ্য |  * * 
্ ্ ্ 


ভারতবষের আমলাতান্ত্রিক কত পক্ষ কিছুতেই আপোষ-মীমাংসার 
পথে যাইতে চাহেন না। পাচ্ছে ভারতবর্ধ সত্যই যদি জাতীয় এঁক্যের 
ভিত্তির উপর দাড়ায় প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী করিয়া বসে! 
শুধু ভয় ও জেদ স্বার্থ ও সন্দেহ । আসল কথ! ভারতকে গ্রেট-বুটেন 
স্বাধীন দেখিতে চাহে না। সম্প্রতি কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজাগোপালাচারীয়া বড়লাটের অনুমতি 
চাঠিয়াছিলেন। বড়লাট এই প্রস্তাবে দৃঢ় অসম্মতি জানাইয়াছেন | 
কিছুকাল পুরে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়গ মীমাংসার পথে অগ্রসর হইয়৷ অনুরূপ ওদ্ধত্যপূর্ণ “না, 
জবাব পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন । মিঃ চার্চিল হইতে আরম্ত করিয়া 
লর্ড লিনলিথগো পরাস্ত বুটিশ কর্তৃপক্ষ এক সুরে বীধা । কিন্তু বুটিশ 
সাআজাজ্য রক্ষা করিবার জন্য মি: চার্চিল শ্গাটঘাট বাধিতে গিয়া 
অতীতের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। রোমান সাআাজ্যের পতনের 
প্রাক্কালে এমনি মুট্তার আবাপ রাজন চালিয়াছিল। ফরাসী 
বিপ্লবের অব্যবহিত পুবেৰ যোডশ লুই'এর দাম্তিকতা রুশ বিপ্লবের 
সময় দ্বিতীয় নিকোলাসের বুদ্ধিহীনত৷ তাহাদিগকে ভবিষ্যতের অনিবাধ্য 
ঘটনাধলা সম্পর্কে একবারে অঙ্গ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিহাসের 
পুনরাবুন্তি হইবে এমন কোন কথ নাই । কিন্তু যে সকল কাধ্যকারণ 
আশ্রয় করিয়া এসব বিপধায় দেখা দিয়াছিল সেই সম্পর্কে উদাসীন 
হইয়া কেবল দাশ্তিকা ও স্বার্থপরায়ণতার পথ অশাকড়াইয়া থাকিলে 
ইতিহাসের পুনপাবুপ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু নভে । 
চি গু নি 
বড়লাটের তথা বৃটিশ করত পক্ষের পুনঃপুনচ অনমনীয় জেদের দ্বারা 
এঠ কথাটাহ পরিক্ষার জানা যায় ষে, হিন্দু-মুসলমান অনেক্য একটা 
আঙ্গুহাত মাছ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইলেও সাআজজাবধাপী 
বার্থ চন ভমি ছাডিতে বাঙ্জীভইবে না। রাজাজী যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে এ প্রতীয়মান তয়, মিঃ ভজিমার সহিত একটা প্রারস্তিক 
বোঝাপড়া করিয়া এবং ঠাহার সম্মতি লইয়াই মহাত্মা গান্ধার সহিত 
সাক্ষাশ্কারের প্রস্তাব জানান হহয়াছিল। রাজাজী বলিমাছেন, 
কত পক্ষের বিরোদিতায় এখন খল তিশি নই নহেন, মি জিন্নাও 
নিরাশ হহঠগঃছেন । বাজাজার এঠ উতত্ত 5£ মনে তয়, কংত্োসেন্র 
সত আরপোম মীমালার জন্তা মি; জিন্না টার পকব অন্তন্তত ভান্ত 
পথে অগ্রসর হভবার জনা প্রস্তুত 


শায৬প পপ তাগ করিয়া নতন 
নূসলম লীগের মুখপ্র ডিন পত্রিকার সম্পাদকীয় 
মনে ভারতের 


অনুমান সত্যি বলিয়া 

এন দূল করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্াজনৈতিক 
প্রতচাঃনর নেতুগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন, গর্বান্ বুটিশ 
কর্ডুপক্ষ ভাতাদের স্থির সিদ্ধান্তে অচল, অটল । একপ অবস্থায় 
পাজাজ'র পরিকলিত হংলগু গমনের ফলে কিলাভ হইবে? ঞ্রেট 
বুটেনের জনসাধারণের নিকট সকল কথা অকপটে বলার সুযোগ 
ছাড়া আর কোন্‌ স্বফলের আশা আছে ? বুটিশ রাষ্ট্রনীতি আজ 
একেবারেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে । নহিলে জগতজোড়া বিপধায়েল 
মধো নুটিশ কুটনীতি এরূপ আত্মঘাতী নীতি বনুপূর্ধবেই পরিত্যাগ 
ক'রত। 


প্র 


তলেন । 
ম্চলো হু হয়| 


আপশ্ৰা 





হাচি রেজার? 


১১৯৪০ হলালেল ভ্ভান্পরভেক্র শ্ীহ্না 
শল্যম্বজনাম্স (৩০) 





ভারতে বীমা বাবপায়ের অবস্থা সম্পরকে স্পাখিন্টেণ্ডেপ্ট অব, 
ইন্সিওরেন্স সম্প্রতি যে বাধিক রিপোট" প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্টে 
গত সপ্রাহে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূতের তহবিল ও 
দাঁদন নীতির খ্যিয় আলোচনা করিয়াছি । বন্তমান প্রবন্ধে আমরা 
আদারী সদ ও কাধ্যপরিচালন। বায় সম্পর্কে বাম কোম্পানীসমূহের 
অবস্থা শিশ্লেষণ করিব এব: তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসিগরেন্ন বা 
সাধারণ বীমার বাবসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

বর্তমান রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, আলোচ্য ১৯৪০ সালে ভারতীয় 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের শ্রুদ বাধদ আয় কতকটা হাস 
পায়াছে। কোম্পানীসমহ তাহাদের তহবিল নিয়োগ করিয়। গত 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৪'৬৮ ভাগ ুদ পাইয়াছিল। আলোচা ১৯৪০ 
সালে সেইস্থলে উহাদের মাও শতকরা ৭৩৭ ভাগ আয় হহয়াছে। 
বীমা কোম্পানাসমতের সুদ বাবদ আয় এই ভাবে কমিয়া যাওয়া 
কিন্ত বৃ্রমান পরিবর্তিত অবস্থার কথ! 
নুতন 


দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই | 
বিবেচনা করিলে উহা নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 
বীমা আগহনের বিধান অনুসারে কোম্পানাসমত এক্ষণে তাহাদের বামা 
তহপিলের শশুকরা ৫৫ ভাগহ সরকারী এ সরকার অন্থমোধিত 


সিকিউপিটিতে দাদন করিতে বাধা হহতেছে অথচ এ সব শ্রেণীর 


দাদনে বশী এ্রদ পাওয়ার আশা সাধারণত; খুবই কম। গত 
মহাযুদ্ধির সময় সরকারী পিকিউপ্রিটি আরা সপ্নকাধী সিকিউরিটি 
হইতে প্রাপ্ূবা সুদের হার অনেকটা ৮৬য়। উঠিয়াছিন।  আনেকে 


আশা করিয়াছিল এবারও মুদ্ধের সময়ে এ সমস্থের স্রদের হার বৃদ্ধি 
পাহবে, আর তাহার ফলে বীমা কোম্পানীসমৃ5ও এই শ্রেণীন দাদন 
ছারা কতকটা উপকৃত হঠবে। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে অবস্থার গৃতি 
সম্পূর্ণ অন্যবূপ দাড়াইয়াছে | এবার গবণমেন্ট ঢাকার বাজার নিযন্তিত 
রাখিয়া কোম্পানীর কাগজের মল্য স্থির রাখিয়াছেন। 
নৃতন সরকার ঝণপরের জন্য প্রদেয় সুদের হার৪ যথাসম্ভব শিয়স্থরে 
কলে যুদ্ধ বাধিবার পর 55 বামা 


আনেক 
বজায় পাখার ব্যধস্থ। হহয়াছে । 
কোম্পানীসমূতের সুদ বাবদ আয় না বাড়িয়া তাহা বরং 
আরম্ত ক'রয়াছে | 

দের হার হাস পাওয়ার 
কোম্পানীসম্রঠের ভেলয়েশন সম্পকে স্বভাবতই একটা প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিয়াছে । নুতন ভেলয়েশন ধ্রিপোট? প্রস্্ত করিতে গিয়। 
কোম্পানীসমহের প্রাপুব্য অচেধ হার এক্ষণে কম করিয়া বরাদ্দ করা 
দর হার সম্পর্কে ভারতীয় বীমা শোম্পানীমন হণ 


হাস পাঠতে 


এইট গত ভারও]য় জীবন বীমা 


হইতেছে । 
ভেলুয়েশন রিপোর্টে এই উসম্মত রীতি অনুগত হইতে দেখিয়া 
সুপারিন্টেঞ্চেট অব ইন্সিওবেন্স অনেকটা সন্দোষ প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহার মতে কোম্পানাসমূতের পঞ্ষে ভবিয়াতেত কন এঁদ ধরিয়। 
ভেলুয়েশন করাঠপার বাতি বজায় রাখায় উঠিত। অুদের হার 
কম করিয়া ধরাদ' করার পর কাধ্যতঃ আদায়ী সুদের হার বাড়িয়া 
যদি বাঁমা কোম্পানীসমৃতের আয় বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে কু হওয়ার 
কিছু থাকিবে না। বরং ইহাতে কোম্পানাসমুহের অশ্তরনিভিত শক্তি ও 
দৃঢ়তা বাড়িয়া উহাদের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত হইবে । 


ভেলুয়েশনে সুদের হার সাব্যস্ত করা সম্পর্কে স্থপারিপ্টেপ্ডেণ্ট অব 


হন্নিগরেন্সের এই মন্তবা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। 
ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের ভেলুয়েশন ধিপোে 
পুবেবর তুলনায় কমহারে সুদের হার বরাদ্দ ধরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে 
যথেঙ্ সুবিব্চনার পরিচয় দিয়াছে । ভবিষাতেও প্রয়োজন বুঝিয়! 
তাহারা এমনি ধরণের ম্রবিবেচনা দেখাইতে পশ্চাত্পদ হইবে না 
বণিয়া আমরা আশা করি। 

আলোচা ১৯৪০ সালে কাধাপরিচালনা বায়ের দিক দিয়া ভারতীয় 
জীবন বাঁমা কোম্পানীসমূহের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা 
গিয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানীসমৃঠ তাহাদের কাধ্য 
নিববাতের ব্যাপারে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৩২ ভাগ ব্যয় 
করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে তাহাদের উক্ত ধরণের বায়ের পরিমাণ 
দাডাইয়াছে প্রমিয়াম আয়ের শতকরা ২৮৯ ভাগ। ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীসমহ কাধ্যপরিচালন। বাবদ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের 
একটা মোটা অংশ বায় করিয়া ফেলে বলিয়া এতদিন উহাদের একটা 
ছুনাম ছিল। বাঁমাকোম্পানীসমূহ উহাদের স্বকীয় চেষ্টায় এক্ষণে সেই 
দুনাম অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই সুখের 
বিষয়। 

কিন্ত সরকারী বীমা বিভাগের স্পারিন্টেণ্ডেষ্ট মিঃ টমাস ইহাতেও 
সন্তট নহেন | তিনি তাহার রাপো্টে কোম্পানীসমূহের কাধ্যপরি- 
»ালনা বায় উহাদের প্রিমিয়াম আধের শতকরা ২০ ভাগের বেশী না 
5ওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মস্তবা করিয়াছেন। ভবিযাতে বীম। 
বোস্নানামমুঃ যাহাতে তাহাদের বায়ের হার সেই অনুপাতে হাস 
করিবার চেনা করে, সে সম্পর্কে মিঃ টমাস তাহাদিগকে উপদেশও 
ধিয়াছেন। এঠ উপদেশের মূল যৌক্তিকতা অস্বীকার না করিলেও 
ধন্তমান ক্ষেঞে আমাদের নিকট উহা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই 
মনে হইয়াছে । বামা কোম্পানীর পরিচালকগণ গত কতিপয় বতসর 
যাব কাধ্যপগিচালপা ব্যয় হাস সম্পকে বিশেষভাবে চেষ্টাযত্্র নিয়োগ 
করিয়া আখিয়াছেন | নুঙন বীমা আইনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় 
€ যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় কতিপয় ধরণের খর৮»পর্র পুদ্ধি 
পায় স:3 ১৯৪০ সালে কোম্পানীসয়হের মোট ব্যয়ের হার 
১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা সাড়ে চারি ভা? 
5£য়াছে। এই 


গর মত হাম করা 
অপন্ায় কাখ্যপরিগালন। বায় কমানো সম্পকে 
কোম্পানা! পরিচালকদের আন্তরিক চট] ও মনোযোগ সম্পকে এখন 
আর কোন সন্দেহের আবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
যু্দের অন্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া গেলে অধিকতর 
যোগ আসিবে আর বাঁমাকোম্পানানমৃত শে 
সম্পরকে গুকুত এ্রবোব্চনা দেখাইতে 
সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের কামাপরিচাপনা বায় যথাসন্তণ 
কমাহয়া দিয়া ইতিমধ্যে যে উল্লেখমোগা পান্থ দেখাহয়াছ্ে। তাহাতে 
এখন হহতে তাহারা এদেশের বামাকারাদের অধিকতর সহযোগিতা 
দাণী করিতে পারে। 

ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বামা ব্যবসায়ের অবস্থ। 
আলোচন| করিলে দেখা যায়, গালোচ্য বতসরে এই শ্রেণার বাম। 

(৪৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


এীবিধয়ে 
তখন এদেশায় 


এখটি করিবে না।  এঠ যুদ্ধের 





ভ্ঞাশ্সনভ্ভিজ্্র শ্রচ্নিক্ ৃ 


নবেন্দু রায় | 





ভারতবযের শ্রমিকশ্রেণা আজ সচেতন । নিখিল ভারত ট্রেড 
হউনিয়ন কাতেসের মপো তাহারা সঙ্ববদ্ধ। জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের সপ্বা গ্রগণা শঞ্জিবূপে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী আজ 
আঅঙাগামা। গত মহাযুদ্ধের পর হতে এঠ শ্রেণাশক্তি ভারতীয় 
প্াজনাতিঙগেরে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার ছারা জাতীয় স্বাধীনতার 
আন্দোলনকে বলল পরিমাণে শক্তিশালা করিয়। তুলিয়াছে । আজ 
সপ্প্যাপক ভাহায় সঙ্কণের ছর্দিনে শ্রমিকশক্তির এঁক্য ও সংহতির 
উপর দেশের মঙ্গলামঙগল নিঠুর করিতেছে । প্রত্যেক স্বদেশঠিতৈষীই 
আল আমিকশ্রেণার দিকে চাতিয়। আছেন । কিন্তু, খুব কম লোকেই 
এহ শ্রেণীর সমাব পণিঠয় রাখেন । নানা কারণে ভারতীয় শ্রমিকের 
সবনাঙ্গীন পরিচয় লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তবুও একটু 
০০21 ৪ পরিশ্রম করিলেহ আমরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর একটা 
"মাচামুটি পরিচয় লাভ করিতে পাপ । 

১৯২৮ সালে বুটিশ ট্রেড ঠউনিয়ন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি 
দশ ভাগ৬ আপিয়। 'ভারতায় আমিকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রতাক্ষ পরিচয় 
পাশ পেশ গণ ভারতায় শ্রমিকের অবস্থা” শীষক একটি রিপোর্ট 
রন কপেন | এঠ বিপোটট হইতে আমর। ভাগতের শ্রমিকশ্রেণী 
সঙ্গে আনেক তথা জাশিতে পারি । প্িপোরটে বলা হইয়াছে 2 বহু 
অইসঙ্গানের পপ জানা গিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ শ্রমিক দেনিক 
এক শিলি এর (এক শিলিং সাধারণত: দও আনার সমান ) বেশী 
শল্গুরা গায় আা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পুরুষ শ্রমিক মাত্র 
সাত পেন্স এব, শারা শ্রমিক তাহার অন্ধেক মজুরী পাহয়া থাকে । 
শরতবযের আমিকদের বাসস্থান সম্বঙে অন্ুসন্গান কবিয়া উক্ত 
পাতনিধি দল বিপোনে বলিয়াছেন £ ভাঙতীয় শ্রমিকদের বাসস্থান- 
গুলর সববরহ আমরা প্মণ করিয়াছি । স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে 
আমরা বিশ্বাসহ করিতে পারিতাম ন। যে এহরূপ কদধ্য স্থান 
পৃথিবাঠে থাকিতে পাবে। এক এক সাধিতে অনেকগ্চলি ঘর আছে ; 
প্রতোক ঘরে এক একটি পরিবার বাস করে ।  একখানিই মাত্র ঘর, 
সঙ্কীণ এবং আন্গকার, হহারহ মধ্যে শয়ন, রন্ধন সমস্ত চলে । 
কাচা গাথনার দেওয়াল ও কোনোরকমে সাজানে। টালির ছাদ 
ঠহাকে মাগষের বাসন্থান না বলিয়া পাখীর খাচা বলিলেও অতযুক্তি 
হয় না। এহেন খাচায়গ তাহারা বিনা ভাভায় থাকিতে পায় না। 
খাচার মালিককে মাসে মাসে এহ জন্য সাড়ে চার শিলিং ভাডা দিতে 
হয়। এহ খাচায় আালো বা বাতাস [কিবার কোন পথ নাই। 
তাঙ্গ! ঢালর ফাকে অথব। একটি মাএ দরজা খোলা রাখিলে যতটুকু 
আলে। বাতাস ঘরে টোকা সম্ভব, তাতাই যথেষ্ট! ঘরের চারিপাশে 
এবং কাছাকাছি পুমা তত পগ আবঙ্জনার ছ্্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত 
হয়া থাকে পদ্দম) বা ময়লা সাফের কোন বাবস্থা নাই । সংশ্রিষ্ট 
কওপন্ষ শ্রানকের জাবনযাতার প্রতি তাহাদের দায়িহ ও কৰবা 
সন্বন্দা যে কত উদাসান ভাহা আমিকদের এহ অন্বাস্থাকর ও বাসের 
অশ্নপযোগা বামস্থান দেখিলেই সম্যক উপলদ্ধ করা যায়।------ 
ভারতীয় অমিকশ্রেণী এহ নরককৃণ্ডেই বাস করে। 

১৯২৮ সালে বটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল 
ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থ। পধ্যবেক্ষণ করিয়া এই রিপোর্ট দাখিল 





করিয়াছিলেন । তাহার পর চৌদ্দ বসর কাটিয়। গিয়াছে । শ্রমিকের 
অবস্থা কি ফিবিয়াছে ? 

১৯৩৮ সালে জেনেভা সহরে আন্তঙ্গাতিক শ্রমিক সম্মেলনে 
ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি এস, ভি, পারুলেকর যে রিপোর্ট 
উপস্থাপিত করেন তাহার উপর একবার চোখ বুলাইলেই আমরা 
বুঝতে পারিব, পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্তন থাকিলেও ভারতীয় 
শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার কোন পরিবর্ধন নাই । পারুলেকরের রিপোর্টের 
সংক্ষিপ্ত মন্ম এই ৫7 

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে 
মালিকের নিকট হইতে যে-মজুরী পায়, তাহা দ্বারা তাহাদের সামান্যতম 
ভীবিকার সংস্থানগ হয় না। ১৯৩৫ সালে বোশ্বাই সরকার বন্স- 
শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করিয়া যে-রিপোর্ট 
প্রকাশ করেন তাহা হইতে জানা যায়, গোককে শতকরা আগার জন 
শ্রমিক মাসিক তিন শিলিং হইতে নয় শিলিং মজুরী পায়, সোলাপুরে 
শতকরা বশ জন শ্রমিক মানে সাড়ে সাত শিলিং হইতে পনর শিলিং 
মজুরী পায়, এবং বোম্বাই সরে শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক সাড়ে 
বাহশ শিলিং হইতে তিগিশ শিলিং মজুরী পায় (এখানে বলিয়া রাখা 
দরকার যে সারা ভারতে বোস্বাই সহরের শ্রমিকদের মজুরীর 
হাবঠ উচ্চতম )1----ঠিক কারখানা আকারে সংগঠিত হয় মাই 
এইবূপ ছোট ভোট শিন্ের শ্রমকদের শবস্থা যে ইহা পেক্ষাও খারাপ 
তাহা অনায়াসেই কল্পন। করা যায় । ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ড্রুত- 
গতিতে বৃদ্ধি পাহবাধ ফলে কারখানার দরজায় কম্মপ্রাথীর ভিড়ও 
দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে । এহ আর্থনীতিক দুর্গতির সুযোগ লইয়! 
কারখানার মালিকেরা শ্রমিকের মঞ্জুরীর হার এতটা কমাইয়া! দিরাছে 
যে, বাচিয়া থাকার মণ সামাশ্ততম জীবিকার বায় সে-মজুরীতে 
কূলায় না। অন্ুস্থতা, বেকার অবস্থা, বাদ্ধক্য ও গ্ত্যু সম্পরকে 
ভারতীয় আমিকদের সঙ্থঞ্জে কোন বাবস্থাই করা হয় নাই। বেকার 
জীবনের যন্ত্রণা এবং অনশন হইতে নিষ্কৃতি পাহবার জন্ত ভারতীয় 
শমিকেরা যে নিরুপায় হইয়া শেষ পধান্ত আত্মহত্যার পথও গ্রহণ 
করিয়া থাকে, এমন প্রমাণ বোশ্বাই সহরের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে 
লিপিধজ্জধ আছে । বোশ্বাই সহরের শ্রমিকদের মধ্যে হাজারকরা 
শিশুমৃত্যুর হার যে কি ভয়ানক নিয়োদ্ধত তালিকা হইতে তাহ। 


বোধগমা হইবে 2 ( ১৯৩৩-৩৪ ) 
এক ঘরের বাসিন্দা ৫১৪০ 
দুঠ » ৩১৯৪৫ 
[তন » ্ ১৫৫৪ 
চার ৯ -৪৩*৫ 


ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার কোনই পরিবন্ঠন ভয় নাই । বিনা 
ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাসন্থানে থাকিয়া শ্রমিকেরা যাহাতে শিশুমুতার 
দুগতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে, গভমেন্টের পক্ষ হইতে তাহার 
কোন চেষ্টাই করা হয় নাই । 

ভারতে শ্রমিকদের মঙ্জুগীর কোন সাধারণ হ'র নিজ্জিন্ট নাই, 
এমন কি একই শিল্পকেন্দরে একই রকম কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
জন্যও নয়। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পধ্যন্ত ভারতীয় 


১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 





. শ্রমিকদের মজুবীর হার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া হুট লী কমিশন 
তাহাদের রিপোর্টে যে-ঠিসাব দেন, তাহা পধ্যাপ্ত না হইলেও 
অরিশ্বাস্ত নয়! ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পধ্যন্থ মঙুরদের 
মধ্যে শতকরা কতভাগ কি মজুরী পাইত এ রিপোর্ট হইতে তাহা 
নিয়ে উদ্ধত করা হইল। 

সাপ্তাতিক হিসাবে 


৪২ টাকার ৪২ টাকা ৫॥০ টাকা ৬১ টাকা ৭॥০ টাকা 
কম হইতে হইতে হইতে এবং তাহার 
৫1০ টাক। ৬ টাকা ৭॥০ টাকা উপর 
যুক্ত প্রদেশ ৫৩ ১৫ ৯ ৭ ৮৬ 
মাদ্রাজ ৪৭ ১৯ ৬৫ ৪ ১৫ 
মধা প্রদেশ ৫১৬ শশী ৮ ৪ ১৫ 
বিহার ও 
উড়িষ্যা 8৫ ১১ ১১ ৮ ১৪ 
বাংল ৩১ ১৮ ১৫ ১০ ২৬ 
বোম্বাই ১৩ ১৯ ২৩ ১৩ ৩২ 


উপরের তালিকা দষ্টে আমরা বলিতে পারি যে_ যুক্ত প্রদেশে 
শতকরা ৫৩ জন শাক সপ্তাহে চারি টাকারও কম মঞ্জুরী পায়: 
মধা প্রদেশে অদ্দেকের৪ বেশী এবং মাদ্রাজ ও বিহার-উড্িগ্যাধ প্রায় 
ভাচদধক সখাক শ্রমিক সপ্তাহে চার টাকার কম মগ্্ুণা পায়, বাংলায় 
শতকরা পর্াাশ জন সাড়ে পাচ টাকার কম, এবং বোঙ্বাইতে (জীবন- 
নিববাহের ব্যয় যেখানে সববাপেক্ষ। অন্ধেকেরও বেশি 
৬১ টাকার কম মদ্দুণী পায়। ভারতীয় শ্রমিকদের মধো বাহার! 
অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় আছে তাভাদের মদ্ধার ঠিসাধ এই | 
সাধাবণ শ্রমিকদের সম্পর্কে এই হিসাব প্রযোজা নয়। 

১৯৩৫ সালে বোম্বাই, ১৯৩৭ সালে আমেদানাদ, ১৯৩৮ সালে 
মাদ্রাজ এবং ১৯২৫ সালে সোলাপুরের শ্রমিকপরিবারের মঞ্ুণী সম্পকে 
শন্ুসন্ধান করিয়া স্থানীয় প্রাদেশিক সরকারের শ্রমবিভাগ অনেক 
তথা সংগ্রহ করেন। সে সব তথ্য একত্র সংগ্রথিত করিয়া একটা 
আনুমানিক হিসাব খাড়া করিযা আমর! অআ্রমিকদের মাসিক 
পারিবারিক মজুরী বোশ্বাইয়ে ৫০ টাকা, আমেদাবাদে ৪৬ টাঁকা 
সোলাপুরে ৪০ টাকা ও মাজে ৩৭ টাকা বলিয়া ধরপয়! 
পার্িি। প্রত্যেক শ্রমিক-পরিবারে চার জন 
লোক, তাহাদের মধ্যে গড়ে দেড় হইতে ছুইজন উপার্জনশীল | 
স্তরাং গড়পড়তা ঠিসাবে প্রতি শ্রমিকের মাসিক মঞ্জুরীর হার দাড়ায় 
বোশ্বাইয়ে ১৮ টাকা, আমেদাবাদে ১৬ টাকা, সোলাপুরে ২২ টাকা 


বেশি ) 


লশঠতে হে 


€ মান্দাজে ১১ টাকা । 

এই প্রসঙ্গে ইঠা টল্লেখযোগা যে, হিসাব অন্রযায়ী উল্লিখিত হার 
শ্রমিকের প্রাপ্য হইলে শ্রমিক শাসলে পায় ইহার কম। সর্দারকে 
ঘুষ না দিলে ঢাকুরী থাকে ন! , আজেবাজে কুটির জন্য জরিমানা দিতে 
হয়, সব্রবোপধি আয়ের ভুলনার অতাধিক দেনা--এই সব কারণে 
প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষা প্রা মঙ্গুণা আসলে কম হহয়া থাকে। 
পোন্বাই অগ্নসঙ্ধান কমিটর ধিপোটি অনুসারে শতকর। পশন্তরট 
আশক-পরিবার, এবং মাদ্রাজ আগ্রসপ্ধান কমটর প্িতপোট আভপারে 
শতকরা নধবঠটি শ্রমিকপরিবার ঝণগ্রস্থ , এবং এই ঝণের প্রমাণ ছয় 
মাসের মজুরীর সমান । 

খনি মজুরের অবস্থা মারো খারাপ । ঝরিয়া এবং রাণগাঞ্চ কয়লার 
খনিতে ভারতীয় খনিমঞ্জুরের তিনচতুর্ধাংশ নিয়োজিত। গত 


জাধিক জগৎ 


মহাযুদ্ধের আগে ইহাদের মঞ্জুরীর হার ছিল দৈনিক ছয় আনা। 


8৭৫ 


যুদ্ধের পর এই হার ক্রমশ: বাড়িতে থাকে এবং ১৯২৯ সালে দৈনিক 
তের আনা পধ্ান্ত উঠে, কিন্তু ১৯৩৬ সালে আবার দেনিক সোয়া 
সাত আনায় আপিয়া ঠেকে । 

ভারতীয় চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থাই সব্বাপেক্ষ। শোচনীয় । 
১৯৩৯ সালে প্রকাশিত “ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক' পুস্তকে মিঃ শিব রাও 
লিখিতেছেন £ “আসাম চা-বাগানে শিষুক্ত শ্রমিকদের মাসিক আয় 
গডপডতা সাত টাকা তের আনা (পুরুষ), পাচ টাকা চোদ্দ আনা (নারী), 
এব সোয়া চার টাকা (বালকবালিকা " বাসম্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি 
শ্বধিধার কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, চা-বাগানের 
শ্রমিকদের জীবন আর ক্রীতদাসের জীবনের মধ্যে কোন পার্থকা 
নাই । সুরমা উপত্যকার চা-বাগানের শ্রমিকদের মঞ্জুরীর হার 
আরও কম। দক্ষিণ ভারতের এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী দৈনিক 
চার আন" (পুরুষ) এবং তিন আন! (নারী) । 





( ১৯৪০ সালে ভারতের খীমা ব্যাবসায় (৩)) 
কোম্পানীসমূতের সমষ্টিকৃত প্রিমিয়াম আয় উন্নেখযোগারূপ বুদ্ধি 
পাইয়াছে | গত ১৯৩৯ সালে ভারতে সাধারণ বীমা বাবসায়ে রত 
দেশ] ও বিদেশী সমস্ত কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছিল 
৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা । ১৯৭০ সালে তাহা বাড়িয়। ৩ কোটি ৬১ লক্ষ 
টাকায় পৌছিয়াছে। এদেশে সাধারণ বীমার বাবপায়ে প্রথম হইতে 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের বেশী রকম প্রভাব লক্ষিত হইতেছে । জীবন 
বাম] বাধসায়ে বিদেশী কোম্পানীর অংশ কমিয়া আসিলেও সাধারণ 
পামা বাবসায়ে উহাদের আধিপত্য হাস পাওয়ার এখনও তেমন কোন 
সমুন| দেখা যাইতৈছে না। সাধারণ বীমা বাবদ ভারতে গত ১৯৩৯ 
সালে বিদেশী কোম্পানীসমূতের মোট প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছিল 
২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা । আলোচা বতসরে তাহা বাড়িয়া ২ কোটি 
৪৩ লক্ষ টাক! দাঢাইয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে অগ্নি বীমা বাবদ ৪৮ 
লক্ষ টাকা, নৌ বীমা বাবদ ১৮ লক্ষ টাক! ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ 
বামা বাধদ ৩৬ লক্ষ টাকা মিলাইয়া দেশীয় কোম্পানীপমহের মোট 
১ কোটি ২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০ যালে সেই স্থলে 
অগ্নিবীমা বাবদ ৫৪ লক্ষ টাকা, নৌবীমা বাবার ১৯ লক্ষ টাকা ও 
অন্যান্থা শ্রেণীপ্ন সাধারণ বীমা বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা মিলাইয়া উহার 
মোট প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছে ১ কোটি ১৮ পক্ষ টাক।। মপর- 
দিকে ভারতে সাধারণ বাম৷ ব্যবসায়ে রত বিদেশী কোম্পানীসমূহের 
মোট প্রিমিয়াম আয় পুর্ব বতসরের তুলনায় ৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া 
এবার মোট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । কাজেই 
দেখা যায়, ভারঠে বিদেশ কোম্পানীসমৃহের কাজের পরিমাণ দেশীয় 
কোম্পানাসমতের কাজের তুলনায় এখন৪ খুবই বেশী । ভারতে 
সাধারণ বামার বাবসা চালাহবার জন্য আজও উপযুক্ত সংখ্যক 
কেোম্পানা গডিয়া উঠিতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক কোম্পানা & 
ধরণেণ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বিদেশা প্রতিষ্ঠান গুলির 
সদ্ঘবন্ধ প্রহযোগিতার মনকে তাহাদের পক্ষে মাথা ভুলিয়। 
দাড়াহবার সুযোগ কন বপিয়াহ মনে হহঠেছে। সাধারণ বীমার 
বাধসায়ে জাতীয় স্বাধিকার প্রতিঠার জন্ত এদেশের গবর্ণমেন্ট ও 
এদেশের লোকদের এখন হইতেহ বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়। 
সঙ্গত। 


০০০ 











জ্বিন দুলিজ্জান্ল শন্বল্লাঞ্ন্্র 





বন্যার্তদের সাহাষ্যের জন্যা সাংবাদিক সমিতি 


চর পচা য় পল্যার মন্সে 


মেপিনাপুর 
ভাতে 


₹ই71715, ৮ ১1511 1] | ৫ 


প্রত্টিনিপিরের দ্বার! একটা কমিটী গঠিত ভহয়াতে | এহ কমিটার পাঙ্ষ হই 
বলা ডদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য সংবাদপঞ্সেবী ও 
নিয়লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কমিটা 


জ্জি, 


বনপার পভমান শিদিকি। শ্রীদুক্ত 


নসাধারণের শিকও 


একটি আবেদল করা হহয়াছে। 


শীমুক্ষ রামানন্দ ৮] মি আহ এম স্বাফেন্স, 


সদঠে 5ভয়াছেন 2 
ভেমেনা পসাদ মো, সি? 
শ্রীধঙ্ত এ হীন্দ নাথ ভরা! )ধ, 
কমিটির হগুক। রাযাতন। চাটজ্ি এই 
শাণুক্ত ভেমেন প্রপাত শোন, মিঃ ট্রিফেন্স এব শিং পিপ্িকা 
জীগুক্ত তেমেন্দুনাদ দাত কোদাধাক্ষ এবং ভীপুক্ষ মহন নাথ ভট্র।চাযা ও 
এহ মিটার খুখা- সম্পাদক নির্বাচিত ভহয়াছেন। এহ কমিটী? 
কার্যাপয়ের টিকানা ইইতেছে-১২২ নং বহবাঞ্জার রা, কলিক|তা। 
বঙগঞুদের সাহাধ্যণমে গ্রাদ্ত অর্থাদি 'শিউজ “পপাপ সাইক্লোন প্রিলিফ 
কমিটির কাোযাপাের নিকট ১৫ নং ক্রাহত ট্রাটের ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য 
সর্বপাধারণকে অন্ররোধ করা যাহতেছে | 


ভারতের কুটির শিলের উন্নতি 
তাবঙবর্ষে কুটার শিল্প এবং ক্ষুদ্র শ্ুদ শিল্প কারখানাগুলি খুদ্ধেপ স্থযোগে 
ভারত সরকার বর্তমান বন্খসরে 


নি মরুদিন এবং 
কশিটীর 


৮ ৮ | 


[রশ 


ভরদিন 


বিশেষভাবে পসার লাশ করিতেছে | 


১০ (কাটা টাকা মুলোর নুটীরশলজাত দ্রব্যলঞ্্ার ক্রুয় করিবেন বপিয়া স্থির 
করিয়াছেন | ১৯৪১-৪২ সাপে ভারত সরকার কতক ৫ “কাটী টাকার কুগি 
শিঠাঞাত মালপঞজ। এরিদ কতা হভয়।ছহিল | বর্রনাতন প্রদেশে প্রদেশে এবঃ 


দেশীয় রাজ) লমুহ্ছ সমবায় পদ্ধতি কুটীরশিন ও চোটিখাটি শিট দবিটাশিন! 


মনে দাশাগের। আর উস পঙ্গ হইতে পাত আহণ করিতে 


পরিতেছে না) আাঙ্যংশ উতৎ্পাদিকিপাহ পাহাতিতে | 


কত] ১৫০৩০ | 
151, এভর-পশিঃন 


শামান্তী পরেশ ও মুস্তুগদদেশে সমবায় পদ্ধতিতে বাজ খুব আলশাবে চপাতিছে 
এবং এঠ তিনাতি পাদশ 
৯১ । চাও দুংমসে স্তাএ কাগাড এল? অন্যান ভ্িনিশপত্র বাবদ ন কেট 
বিভিন্ন হাটি চ্রাট কাহিখ।শায় 


পালাবে একটী তো 


৯৬৩, গ্রড়ণ পরিমাণে মুলঙ্খার সরবরাত কর 


শ& 
র দেওয়। হহবে। 
শিব 


চাকার ফণযাযয়স দেওন। 2 | 


আরও ৫ কোটী টাকার মালের 


কারখানায় বজ সেলাহয়ের বাশ হইতেছে । ভারতবরের বিভিন্ন 


অধঃলের গ্রামবাসীরা মুদ্ধের অফার অনুসারে শন দিয়া হন কামালের 
আবরণ ও গোপনে লুকাইয়া থাকা এবং ফাদ পাতার জন্ত জাল প্রাহৃতি বয়ন 
করিয়া আশিক পয়সা] চপাজগার করিতেছে] ১৯৪১-৪২ সাপে কাটি 


৮২পাক্ষ ঢাকার এহন্াপ জাল কেনা হইয়াছে এবং চলতি সাপে ২ কোটি টাকার 


আভা কেন] হইবে | শাত বঙসর হাতে তয় শোলার টুপা বির করিয়া 
পল্লা'বাস'রা ৮০ পক্ষ টাকা পাছয়াছে | খবরে খে তাতপা আজকাল ভীবুর 
জঃ। তপোহাত ও বাণ্ডেজ প্রকৃতি নানাবিধ কাপাড পচর পরবিমাশে 
বুশিতেতে | 
কাগজের ব্যবহার হাসের আদেশ 
তারত সরকার করুক খে কাগজ শিয়নুণ আদেশ প্রকাশিত হইয়া, ভাত 
শত শী. াৃবশ্বব ইহ খলনহ চহয়তছ | ৬ আতেোশ প্রেবরীন কাত 0 


সনল সংবাপপন, সংবাদদুজ্দ প্লিটারপঞ্জ বুলেতিন) ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত 
তাহা কআ্ীয় সরকারের অন্থমত্ি ব্যতত হাপান, প্রকাশ বা ওয়াও 


কিম্বা প্যাক করার *' 


ভয় লা, 
করা নিষিগ ডিন, বিজ্ঞা পন পঞ্জ, 


(বজ্ঞ!পন প্রচার 


হয়ত | 
(মারকের কাগজে 


হইজ়াছে। 





যে সপ লোক তিগ্র্ 


ভন পলিক1তার বিশিপ্র সংবাদপত্রের বিলি 


শ্নুক, 
হেমেনানাথ দত, 
“বেঙ্গল প্রেস এডভাহসরা 
সভাপতি, 


সভ-সতাপন্তি, 
চি ক 


সম্পকেও উক্ত নিষেধাজ্ঞ! খলবত 





বাঙ্গলায় বিছ্যৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 
গত ৫ই এতেশ্বর বাঙ্গল। সরকার একটী ইপ্তাহারে জালাইয়াছেন ২ 
অভাব মশায় এখন বিশেষ প্রয়োজলায় শে বই 
্বাতাণি 


বেছাতিক সাজপরঞ্জামের অ 
অস্ত কে।ন স্তালে নুন বৈছ্যতিক তার পইতে দেওয়! হইবে না। 
অবস্থ। ফিরিয়া না আসা পথ্যন্ত গ্ৃহমযুছে নুতন করিয়া বৈছ্যাতিক সংখ 


স্থগিত রাখিতে ভইবে। যাহা নুতন গৃহ শিল্মাণ করিতেছেন অথবা শু 
তার শাগাইতেছেন তাহারা যেন পূর্ববাতে আশিয়া নেন যে, শৈদ্বাতি। 


নালো দেওয়া অন্তর হবে কিনা । বাঙলা সরকার বিছ্যুৎ্ৎ সরা 


গতিষ্ঠানসধৃতকে এই নিররেশ দিতেছেন যে, তাহারা খেন বৈদ্যুতিক আও 


এভানেচ্ছুদিগ [কে এঠ শিষয় জানাহয়! দেন । বিছ্ুৎ্গরবরা্ পাওয়! যা, 
এ ধারণায় জনপানারণ যাভাতে অনাবধশ্তাক বায় বাছপ্য না কারে, 


সেহজন্ত এহবপ ব/বস্তা অবলম্বন করা! আবশ্যক । 
ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪২-১৩ সালে ভারতে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও্ড চা উৎপন্ন 55 


শপিয়। আশা করা খাহতেছে। আলে1৮) ধৎসরে ভারত হইতে বিপদে, 
৪২ কোটি ১০ পক্ষ ৫ হাঞার পাউগ চা রপ্তানী করিবার জন্য অন্রম্ 


দেওয়। ভইবে। 


কাগজ শিলের উৎপাদন ব্যবস্থ। 


ভারত সবার মিঃ এম ডি ভাগবকে কাগঞআ উত্পাদন সংক্রান্ত কমিশন! 


ঃ করিয়াছেন । তিনি কাগজ ০ ডতৎ্পাদশ সম্পরকে শতন উপাঃ 
দদ্ীবন করিবেন এবং অধিক পরিমাণ কাগজ উৎপাদনে কাগজের কলসযুভকে 


সাভাযা করিবেন 





ইউনাইটেড আয়রণ এওইঞজিনিয়াৰিং 
কারখানা-বেলুড়। 





ম্যান্ুফ্যাকৃচারাস-অব3 
৬ ্রিশসন মেসিনারিস 1 সিট মেটাল ওয়ার্কস, 
| গু “ত্যার্টি গ্যাস” কথ 


ৃ এবং ট্রলম 
৪ ইলেক্ট্রক ওয়েল্ডেড 1 ৬ রাবারাইসড্‌ ক্যানভাস 
গ মেকানিক্যাল ইনশার- 


চিল চেইনস,. 
এম, এস, রডল এবং শল সিটিংস 
ফট স. | গু তু সিট জ. 


মানেজিং এজেন্টস ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা | ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 














ওত 





১৬ নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


বা পপ ০4০. পিপি শি 


এশিয়ার কয়েকটী দেশের বাণিজ্যের অবস্থা 
আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে ১৯৪২ সালের জুন মাসের যে সংখ্যা-সমাচার 
গ্রকাশিত হইয়াছে, তাছা দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৪১ সালে ইরাকে আমদানী 
বাণিজ্য ত্বাস পাইয়াছিল। ১৯৪০ সালে ইরাকে যোট আমদানীর মূল্য 
দাড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৭০ হাজার (ইরাকী মুদ্রা); ১৯৪১ সালে এইবপ 
আমদানীর মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ৯০ হাল্জার দিনার । ইরাকে 
মালসরবরাহকাদী দেশগুলির মধ্যে গ্রেটবুটেন, জাপান, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
তারতবর্ধই ছিল প্রধান। ইরাকের গ্রাধান রপ্তানীদ্রব্য হইতেছে খনি তৈল 
ও খেজুর। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪১ লাল পধ্যস্ত মিরিয়া ও লেবাননের 
বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত হাঁস পাইয়াছে এবং রপ্তানী বিশেষভাবে 
কমিয়াছে। ১৯৩৮ সালে সিরিয়া হইতে ৪ কোটি ৫০ ল্ক্ষ পাউও (সিরিয়া 
পাউও) মূল্যের জিনিষপত্রে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালে 
এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়! ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগড দড়াইয়াছিল। 
ইরাণেও আমদালী বগ্ানী বাণিজ্যের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। ইরাণে 
বয়নশিল্প দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, কলকক্সা ও মোটর গাড়ীর প্রধান সরবরাহকারী 
ছিল জান্মানী। ইরাণের রপ্তানীর বেশীর ভাগই প্রেরিত হইত বৃটিশ 
সাআ্রাজ্যে। ১৯৪০ সালের শেষ নয় মাসের ভিতর হইরাণের খনিজ তৈল 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫* লক্ষ ৩০ হাজার মেটাক টন এবং ১৯৪১ সালের 
শেষ নয় মাসে এইরূপ খনিজ তৈল রণ্ানীর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৩০ লক্ষ 
৫০ হাজার মেটাক টন। প্যালেষ্টাইন হইতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪ লক্ষ 
৪৩ হাজার মেটিকফ টন ফল বিদেশে রগানী হইত। সম্প্রতি ইহ| প্রায় বন্ধ 
ইইয়া গিয়াছে । প্যালেষ্টাইনের বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্তমানে গ্রেট বুটেনই 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । থাইল্যাণ্ডের রপ্তানী দ্রব্যাদির অর্ধেকেরও 
বেশী হষ্টতেছে চাউল এবং বাকী দুইটা মাল টিন ও রবার। ১৯৪০-৪১ সালে 
১৬ লক্ষ ২৫ হ।জার মেটিক টন পরিমাণ চাউল থাহল্যাণ্ড হইতে বিদেশে 
গপ্তানী ভইয়াছিশ। 
সিংহলে ভারতের চাউল প্রেরণ 
গত ৩রা নভেম্বর লিংহছলের পররাষ্ট্র সচিব স্তার ব্যারণ জয়্তিলক 
সংহলের রাষ্ট্রীয় পহিযদে বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে সিংহলে 
যাহাতে ২০ হাজার টনচাউল রপ্তানী হয় এবং ভারতে চাউল 
উদ্ধত্ত দীাড়াইলে তাহার একটা অংশও যাহাতে শিংহপে পাঠান 
হয় ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব তঙ্সম্পর্কে আশ্বাস দিয়ছেন। 
ইত্ছিপূর্ববে ভারতসরকার প্রতিমাসে সিংহলে ৩৮ হা।জার টন চাউল 
পাঠাইতে সম্মত হুইয়াছিলেন। কারণে হহার অর্ধেকের 
বেশী চাডল কোন সময়ই সিংহলে পৌছায় নাই) তাহা ছাড়া তারত হুইতে 
চাউলের আমদানী ক্রমাগত হাস পাইয়াই চলিয়াছিল। মাদ্রাঞ্জ সরকার 
সিংহলের জন্ যে পরিমীণ চাউল কিনিয়া রাখিতে রাজী হইয়াছেন, সে 
সম্বন্ধে পাকাপাকি তাষে আলাপ আলোচনা শেন হুইয়াছে। 
ভারতে ওষধপত্রাদি আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, তারতে বিশেষ প্রয়োজনীয় গবধপত্রাি কি পরিমাণে আমদানী 
করা উচিত, তাহা নিদ্ধারণ করিবার জন্ত ভারত সরকার একটি পরামর্শদাত। 
কমিটি গঠন করিয়াছেন । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটির সদন্য হইবেন 
স্তার আর এন চোপরা, কাশ্মারের ভেষক্জদ্রব্য গবেষণাগারের ডিরেক্টর 
(মতাপতি) ; কপিকাঙ কারমাইকেল ম্যাডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 
বিএন ঘোষ, মাদ্রাজের গবর্ণমেন্ট জেনারেল হাসপাতাপের লেঃ-কর্ণেপ 
জি আর ম্যাকরবার্ট, কুন্ন,র পুষ্টিকর খাগ্ান্্ব্যাদি গবেষণাগারের ডিরের 
ডাঃ উবু আর আইকরয়েড, শ্তার হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতা), মিঃ ই বি 
ফেয়ার ব্রাস (কলিকাতা) এবং কলিকাতা বাওকেমিক্যাল লেবরেটরীর 
ভিরেইর ডাঃ বি মুখার্জি | 


ভারতে বেভারযন্ত্র বণ্টন 


ইজার! ও খণদান বিধানাম্যায়ী মুজরাস্ী হইতে ভারতে যে ৫* হাক্তার 
বেতারযন্্ আসিতেছে, তাহার বিলি ব্যবস্থার উদ্দেশ্বে ছয়মাসের জন্তু একজন 
কর্মচারী নিধুক্ত হইয়াছেন। ২৫ হাজার বেতারযক্ ইতিযধ্যেই আসিয়। 
পৌছিয়াছে বলিয়া জান] গিয়াছে । 
৩ 


লালা 


আতিক জগৎ 


স্পা সানি ঠা পল এ কত ছল 





তলত শাীশিশ্ীশীশিতিশিশিিশী দি গা 





সেনটাল ব 


লাজ ভিশও 
হেড অফিস-__৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_-এবতসর শতকর৷ 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬।* টাকা 


_ শাখাসমুহ-_ 
শ্ামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা! দিনাজপুর ভাটগাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 

টাদবালী (বালেশ্বর-_উড়িষ্যা গ্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 


05555255854 খর এহন খে 


র গৌরবস্তত্ত £ ২ 


পাইওনিয়ার স্ট মির চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়। আসিতেছে” 






উকি গাহি 2৮ 


2 
ও 






লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্যার শ্োতের মত চলে যায়-_- 


বাঙ্গলার বাহিরে । এ ল্লোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওমিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেপ্ট আবশ্টক | 
তক ৯ বিজ এ এশু ৫ ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 








ক্কা কশ্পতৎপরতা দক্ষতা 
ক সততা ক সৌজন্যই 
আমাদের ঠিসেবামা? 












8৭৮ 


চাউল ব্যবসায়ীদের হিসাব দাখিল 
কর্পেকাভায় ও হাওড়! জেলার অন্র্গত রাররুষপুর উপ্পু বিয়া ও 
ব্যবস। প্রতিষ্ঠান ও 


ট1পী57 সর্কল দোকান, 


দিন পরিষার হেল ও কোক কমলা গ্রদ্থতি 


১৮ পরুদণান্র অশ্থগ5 /থ 


কপলনুচে চা চল, দান ভগ, সু 
দবোর কাবার হইয়া! পাকে, তাহাদের মালিক ক প্রধান কশ্মগানী বা 
৬1491 ব্যক্তিপণাকে তি মাসের ১৬ই তারিখ ও লা তারিখের পুর্বে 


ঠাপের দোকান, বাবসা প্রতিষ্টান বাকলে যেসকল মাল মন্ৃত থাকিবে 


এপরোঞ্ত দহটা তারিখে অবশ্য কলিকাতার 


[হর একটি সঠিক বিব৫ণ 
এসামরিক ভনঙাধপাণের পৰা সরবরাহ সম্পকে শিথুক্ত ভিরেক্টরের নিকট 
ভনস্াারাণের পক্ষ যেসকল দবা একাস্ত আবশ্তাকঃ 
5 থাকিবে নিয়মিতভাবে তাহার বিবরণ 
৮৮25 করিয়া! সেই সকল দবোর সরণনাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই 
পেশ জারী কর হউযাতে | 

সরিষার তেল রপ্তানী 


বাপ্পা সহজতর করিবার 


নিযে যানি লি রা ্নূদ . ৯ 
৮165৮ পরি ভাতে | 


। ১ ৬ 
ক? প্গ 
হি 


'+৮174110০ 'নবাশখুভ নো এমাণে 4 
৩ আ 


জারকাওর 
৬পন্র ব্যতীত ২০ টিনের 


মালপজে েকাণের জন্ত “লা 


পলিকাতা ও £হার লিবটশ্ শিন এলাকা হ ইচ্ছে 1 
পিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


1 হবে এবং যদি দেখা 


কম সরিনার ত5প ও লবণ বগ্গানার অন্তমতি পিখার 


সরকিয(র তাল পনমদানা এ বগ্াশার উপর নজর রাখা 


মায় (7, আতপ আ্ুবিনা লাতিন অগব্যবহর কণা হ£তেছে, তাহা হহলে 
পপর বাঁধ! নিষেধ আরোপ করা হহবে। সরকারী গোলা হহতে পবণ 
লহ *হপো অন্তমতিপিতের প্রয়োজন হহবে। 


শীকসন্ডী আবাদের প্রচে। 
বাজগা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে কপিকাতায় অধিকতর পরিমাণে 
এ(সঞার আবাদ করিবার অন্য ৬উত্পাহ প্রদান বরা হইয়াছে । করিকাতার 
রহিয়াছে । ইহাতে এই শীতঞ্ধতুতে 
ৃষ্টান্তন্বর্ধপ বিতিন্ন পার্ক. হাসপাতাল, 
এবং গুইঙ্ের বাসভবনের অঙ্গসসমুতের 
ব|ংলা সরকারের পল্লী সংগঠন ও বেসামরিক 
আনবাসাদের জগ মাপ সরবরাষ্ঠ বিভাগ এই উদ্দেশো কিঃ 
ওয়া না৬ত পাবে, তদ্দময়ে একটা হিসাব পু্িয়াছেন। 


৮ পপুমাণে অন [বাপ] জমি পড়ি 
শ]কবড 1 চন করা যাতে, শারে। 
গণ, কলেজ্জ প্রভৃতির সংলগ জমি 

রঃ নষ্টা করা হহায়াছে | 


| পরিমাণ শীক্র 


আও বল! 


হহয়াতে যে, অপেক্ষার ত সাধারণ শাকসন্জা যথা আলু, পটল, 


€বগুন১ কফি, ডল, লাভ শ্র্াতি চ। (দরকে বিশেষ মনোযোগ 


৮1৯৩ | 


০৭4 দেওয়। 


ভারতে তিলের চাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারাভি তিগের চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাতাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ 
হাজার একর জমিতে তিল চাষ হহয়াছে বলিয়া অনুমিত ভহতেছে ঃ 
৪২ সাপে তিল চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর। 
কোলার স্ব্থনির উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪২ সালের অস্টে।বর মাসে মহীশারর অন্তর্থত কোলার স্বর্ণ খনিসমূ্ে 
আউন্স পাকা পোণা ভৎ্পাদিত হইয়াছে । 


১০১৪ ১- 


১২ হাজার ৩ 





_ আধিক জগৎ 


... এপ পপ পপ পপাপীশীপিপশিশিপা তিশা 1৮ াশিটী 


| ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


/, এাসাাশীিশিিশিটীশাশীিতী পাপ 


ভারতে বস্ত্র ও সৃতার মূল্য য নিয়ন্ত্রণ 


তারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজ্জনীয় বস্ত্রাদির মূপ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাহবার 
জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভারত সরকারের 
বাণিজ্জা-সচিব বিশেষ ভাবে চিন্ত। করিতেছেন । যাহাতে সস্তায় ও হ্তানা মুল্যে 
ভারতে কাপড় পাওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় শিদ্ধীপরণ করিবার জন্ত 


বিভিন্র প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়। দেখা হইতেছে । 


বিদেশে বন্ত্র ও সুতা রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে হ 


ইহার জগ্ত ভারত হইতে 
1স করিয়া দিবার প্রশ্তাৰ 


হইয়াছে । এই সঙ্গে বঙ্গের উত্পাদন বুদ্ধির কথাও চলিতেছে । ইহ! ছাড়া 
ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্ত বন্াদি এবং সুতার দর কমাইয়! 


দিবার জন্ত ব্যবস্থা করার বিষয়ও বিবেচন' হইতেছে । 


উদ্ভিজ তৈল প্রভৃতির রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 


প্রকাশ, ভারত হইতে বিদেশে উদ্ভিক্জ দ্রব্যাধি, উদ্ভিজ তৈল এবং পি 


প্রভৃতি রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা কর 
ভভতেছে। 
অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং 


1 


বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ছিক্ম দ্রবাদি এবং থিয়ের 
দেশের আভান্তরীণ প্রয়োজনের ক্রন্টা এই 


পঞক্চল জিনিব সংরক্ণের জন্ঠ উপমুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার আবশ্তকতা দেখা 


এবিবয় শীতই একটা সি্জান্ত করা ভইবে বলিয়া অ!শা করাযায় 
মাডাজ করপোরেশনের ট্যাক্স 


দিয়াছে। 


১৯৫১-?২ সালের মাদ।জ করাপারেশশের ট্যাক্স এবং ফি বাদ আয়ের 
বরাদ কৰা! হইয়াছিল ৯৩ লক্ষ ১৬ হাজ্জার ৪০২ টাকা; পূর্বব বসার এইরূপ 


ট্যাক্সের বরাদের পরিমাণ ডিল ৯৭ লর্গ ৯০ হাজার ৯৪৬ টাকা। 


পক্ষে আলোচা বসবে মাত্র ৭১ লক্ষ ৮১ ভাজার ৬৩৯ টাকা 
আদায় করা ভইয়াঞ্ছে £ পুন্দ বৎসরে এইনরপ টাকা বাধদ ৭৩ লক্ষ ৫৩ হাজার 
৩৫৬ টাকা আদায় ৬ইয়াছিল। 
কনাভায় জীবন-বীম। ব্যবসায় 

১৯৪১ সালে বানাচায় থে পরিম 
হবে ৬৮ কোটা ৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার । এইরূপ জীবশ-বীমার পরিমাণ 
শঙকরা। আলোচ্য বতজরে 
বীমাকাওা প্রতিঠান উপরোক্ঞ বীমার কার্ধা করিয়াছে | হাভার মধ্যে ২৮টা 


হইতেছে কানাভীয় প্রতিষ্ঠান, €টী বুটিশ এবং ৯টী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের | 


বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর বাজেট 
বোঙ্বাই মিভনিপিপ্াযালিটির ১৯৪৩-৪৪ সালের বাঞক্ষেটে 
খাটতি পড়িবে বপিয়া মনে হইতেছে । 


ইরাকের বহিব্বাণিজ্য 


১৯৪২ সাপের প্রথম ছয় মাপে ইরাক ৪৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৫৫ দিনার 
যুল্যের জিন্ষপত্রাদি বিদেশ হইতে আমদাশী করিয়াছিল ১ 
অন্সরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৮৯ 
দিনার । ইরাক হষ্টতে ১৯৪২ সালের প্ীথম ছয়মাসে ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার 
২৮০ দিনার মুপোর মালপক্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল | 


৬ই৩/০ ১৬৬ ভাগ বেখা। 


১৭ লক্ষ টাকা 


১৯৪১ 


তা ছা হাতে 2) 2? জের রঃ (আতা টা তা 


পক্ু৩- 
ট্যাক্স খাখদ 


| জীবন-খীমা হইয়াছে, তাভার মূল্য 


৪২টা জীবন- 


লালের 


সমতায়, সুন্দর ও 0. 

রি পু ঠা) / 

1 টেকসই | রদ ত্রগর। মডাণ ব্যাক নি 

( ধুতী সাঁড়ী ছু 

| ০ ১) মু 

ঘ॥ ত্রিপুরাধিপতি জী নহারাছ। মাণিক্য বাহাদুর, রা 
রা 1: হি ঃ 
বিল ৰ দী রেজিঃ অফিস-__আধখাউর। (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস _আগরতলা 
| ক কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ গ্রাট। . 
স্পসশ ঘ্ু বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও ছু 
) বা ৪ ০ (যু সম্পূর্ণ নিরাপদ । নুদৃঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যান্ষে 
| 7 . আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ কু বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল। হইয়াছে । 


সাহা চৌধুরী এ্রণ্ড কোৎ লিঃ 
২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক দ্ীট, হাটখোলা, কলিকাতা । 


পাশ সপ 
ঠা স্পি ৮০০৩ 





বাংলা ও আসামের প্রধান প্রাধান ব্যবসা কেক্ে ব্রাঞ্চ ও সাবঝ্রাঞ্চ আছে 


শ্রীহরিদবাস 


ঘ + 
3 ॥ 
ম্যানেজিং ভিরেইীর 







১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 
মহীশৃর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন 

১৯৪১-৪২ সালের শেষভাগ পথ্যন্ত মহীশুর রাজো সমবায় সমিতির সংখা! 
দাড়াইয়াছে ১ হাজার ৯৫৪টী এবং সভাসংখযা ১ লক্ষ 55 হাঞ্জার জন | 
আলোচ্য ব্সরে এই সকল সমিতিলমুহের আদায়ীক্ত মূলধনের পরিমাণ 
হইতেছে ৫৪ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা 

হায়দনবাদ রাজসরকারের বাজেটে ঘাটতি 

হায়দরাবাদ রাজসরকারের  ১৯৪২-৪৩ শালির বাজেটে ৮৩ লক্ষ 

৮২ হাজার টাকা থাটতি পরডিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে । বাজেটে 


সপস৮০ ০০ বাশার উস এত ৪০ ৯৯০৮ এ. জ তকজিত-ত0-ক ০ ২ তা কাপ 


২2202 তিশা ভিত তি ৮০ শতক পো শতশত পতিত আপ পোস্ট 5. ৮০. এ 
। এ ১১১১১ ১১১১ 


আর্থক জগৎ | 8৭৯ 


পাশপাশি শশটিনিশিশি ৪ 


বিতিন্ন বায়ের মধো পল্লী-উন্নয়নের জন্ক একটা তহবিল স্ষ্টি করিবার জন্ঠ 
২ লক্ষ টাকা এবং কুটার শিল্প সম্প্রপারণের উদ্দেশ্রো ১২ পক্ষ টাকা বায় বরাদ 


কর হইয়াছে। 
মৃত্তিক। হইতে এলুমিনিরাম প্রস্তুত 
কলন্েয়! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আর্থার ডৰু 
ডিকসন 'বকসা ইট? ছাড়া মুক্তিকা হইতে এনুমিশিয়াম তৈয়ার করিবার সহঞ্জ 
পথু। আবিদ্ধার করিয়াছেন । আশ। করা মায় যে, এইাবে বিনেশ হইতে 
'শাইট? আমদানী না করিয়াই খাকিন যুজরাষ্্ী এলুনিশিয়াম ব্যাপারে 
ন্বখপণী হইতে পারিবেন। 


২// 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রীজের রিজাভি ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এব সমস্ত 
সরকারী ড্রেজারীতে ॥ 





পা শশী শিশি লি পচ আপীল লাসপা পাপ পাপস্লিপাপসী লাল 


৪৮০ আর্থিক জগৎ [ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


এ ৬টি গীতি 55 িপাটাপপপীশ পাল 75 477টি শিট টিপিপি ভাপা ৮ সপ পাপা পপাপীস্ড পলাশ শশা শাশীপিশিশীশটি হি 
৮০ পাপী প্র পপ সত 77 তিক 


গত ১২ই নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা সরকারের রাক্তদ্ব-সচিব 
মাননীয় মি: পি এন ব্যানার্জি মেদিনীপুরের গত ৯৬ই অক্টোবর তারিখে ভা রতি ৩) ( সে সণ্টাল বান ৰ 


প্রচণ্ড বিকার ওস্ট। যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে একটা বিবৃতি দান 
করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি খলেন যে, বর্তমানে যতটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে ূ স্থাপিত 5 ২৯৬৩০ 2 রা ও লিমিটেড 
হেড অফিস-_কুমিলল। ৷ 


তাভাতে যেদিনীপুরে ৯০ ভাজার এবং ২৪ পরগণায় ১ াঞ্ার লোক ও শত- 
করা ৭৫টি গৃহপালিত গবাদি পশু এই ধবংসলীলায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । 

সেন্ট্রাল অফিস-_১৫, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা! । ফোন-_কলি: ২৫৪৬ 
কলিকাতা অফিস-__-১৩৫, ক্যানিং ্রীট, কলিকাতা | 


মেদিনীপুর জিল।র সমুর্দোপকূলবস্তী য পাঁচটা থানায় বন্তা ও ঝডের প্রচণ্ডতা ৃ 
ূ --7- 8 অপরাপর শখাসমূহ ই ---. 





ভাসুর 


| 
2 22 








৮১ 


বেশী হইয়াছে, সে স্থানে ১৯৩১ সালের আদমন্রমারীর হিসাব অনুসারে বসত- 
৫৬ ভাজার ১২৫ জন। হার প্রায় সমন্ত গৃহাদি এবং এস্বানের শতকরা | 
কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাট, 


| বাটী ও লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬১৩ খানি এবং ৫লস্ষ 
| 


৭৫টী গবাদিপশ্ত মারা গিয়াছে । যতটা অন্রমান হয় তাহাতে এই অঞ্চলেই ৰ 
৫ না, বেনা 
৩ লক্ষ গুহ ৬০ হাজার গবাদি পশ্ড বিনষ্ট হইয়াছে । কাথি এবং তমলুক ট্যা্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, ০ সারস | 





ম্কুমায় যে ৭টী অবশিষ্ট থানা কাছে এবং ইহা! ছাড়। সদর ও ঘাটাল মহকুমার 


রর বামড়ার ( উড়িষ্যা ) মহারাজ বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত ূ 
অন্তর্গত ১৩টা থানায় গৃভাদি ও জনসংখ্যা হইবে যথাক্রমে প্রায় ৪ লক্ষ ও ২০ | 


অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 


৮৮৮ ল্য 
কাজলা. নিত রিজিজু 2িআচ আনে 
৮-২---2--তস্শুুু  ---- এ াাত-----০------ 


পক্ষ | শ্যনপক্ষে এই সকল স্থানে গ্রায় ৪ লক্ষ গৃহ এবং ১৫ হাজার গবাদিপশু 
ধবংল হইয়াছে । প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে, ৭৫ হাজার গবাদিপশু মারা 1 
গিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। খাগ্ছদ্রব্য, কাপড়চোপড় 

ও তৈজযপত্রাদি প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট, বাধ, সেতু, ৃ 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারও নষ্ট হইয়াছে । ২০শে অক্টোবর তারিখে 
২৪ পরগণার কালেক্টর খাছ্প্রব্য, ১২ হাজার গ্যালন পানীয় অল এবং 
ডাক্তার ও ওষধপঝ্রোদি বন্তার্তদের জন্ঠ প্রেরণ করেন, তমলুক ও কাি মহকুমাক়্ সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর | 
২২শে অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে ৮ হাজার ৯৫২ মণ চাউল 

প্রেরণ করা হয্»। সরকারী সাহায্যের উল্লেখ করিয়া মাননীয় রাজন্ম সচিব অযানেজিং ডিরেক্টাসঃ 


বলেন যে, চাঁউল, ডাল, লবণ, ছুধ এবং বালি বন্যার্তদের জন্য বিনামুল্যে হি মি জে, সি, চক্রবতাঁ। মিং এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল। 


শীঘই নিয় স্থণনে ব্রাঞ্চ অফিস খোল। হইবে। 


বাংলা দেশ__মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, 


৮7 ০2-্রল্-----াশ্শ্যা 





| 





দেওয়া হছইবে। এক একটা কেন্ত্র হইতে নির্দিষ্ট হিসাব মত ক্ষতিগ্রন্ত গ্রাম- 
বাসীদের এক সপ্তাছের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইবে। 
যাহার বন্দ্রন তাহার] কার্যে নিষুক্ত হইলে আর সাহায্য পাইবে না। কোন 
কম্মক্ষধম ব্যজিদিগকে ৪ সপ্তাহের অধিককাপ সরকারী সাহাযা দেওয়। 
হইবে না। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ৮ ছটাক চাউল, আধ ছটাক ভাল, 
অধ ছটাক লবণ এবং ২ বত্সর ভইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশু ও বালক 
বালিকারা ইহার অগ্ধ পরিমাণ খাগ্যদ্ব্য সাহায্য বাবদ পাইবে। দুই বৎসরের 
কম বয়্ক শিশুরা বালি, স।গু, মিছরি ও জমাট হুপ্ধ পাইবে। 






| রবার ক্লথ 
ভারতে ত,লার বন্ত্র বয়ন ও সৃতা কাটার পরিমাণ টা 
১৯৪২ সালের মাচ্চ মাসে ভারতে ১২ কোটী ২৪ লক্ষ পাউও স্যতা কাটা ও 
্ আইস ব্যাগ 





এবং ৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও বস্ত্রাদি বোনা হুইয়াছে। ১৯৪১ সালের মাচ্চ 
মাসে সুতা কাটা এবং বঙ্গাদি বয়নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি 
২০ পক্গ ও ৮ কোটি *০ লক্ষ পাউগু। ১৯৪২ সালের মাঞ্চ মাসে পুর্বব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুপনায় কতা কাটার পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ 
বাড়িয়াছে [ঝিজ্ঞ বজ্সাদি বয়নের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ কমিয়াছে। ১৯৯৪১ 
সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মাচ্চ মাস পধ্যস্ত ৯৫ কোটি 
৩০ লঙ্গ পাউগু সুতা প্রস্তুত এবং ৬৫ কোটি ৫০ লর্গ পাউণ্ড কাপড় বোন! 
হইয়াছে ; ১৯৪*-৪৯ সালের অন্তরূপ সময়ে সতা কাটা এবং বস্ত্রাদি বোনার 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬১৯ কোটি পাউণড । 

১৯০১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের মা্চ মাস পর্য্যস্ত ভারতে ূ 


* হাওয়। বিছান। ও বাজিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 
* ওয়েজিংটন বুট প্রভৃতি 








আমাদের বিখ্যাত ডাক্ব্যাক চান 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম। 





১৫৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগ সুতা কাট- এবং ১০৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউ'ও 


সমস্ত সম্ত্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 
বস্্রাদি বয়ন করা হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ শ্ুতা কাট! ও বস্তি 


বয়নের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ৯৮ কোটি ব্গেণ য়াটাব্ঞুফ য়ার্কমূ 
১০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪১-৪১ সালে ভারত হইতে সমুদ্র পথে বিদেশে 
57777 57 ৃ (১৯৪০) ভিলচ্মিত্রিত্ভ 


৯ কোটি ১০ লক্ষ পাও সত রপ্ত] হইয়াছিল 3 ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ 
সত রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউত্ত। কারখান। ও হেড অফিস : :-পানিহাক্টী, ২৪ পরগণা। 
ভারতে বুট জুতা উৎপাদনের হিসাব শো-রুম : ১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ ্রাট, কলিকাতা 
ভারতে জুতার কারখানাসমুহ বত্সসে গ্রায় গড়পড়তায় ৪০ লক্ষ জোড়া শাখ। 2_-৩৭৭, হুর্ণবি রোজ, ফোর্ট, বোন্ধাই। 
বুটজুতা প্রস্তত করিতেছে । 








১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ - 


ভারতে « তি চুলার চাষ 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ২ কোটা ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে 
তুলার চাষ হুইয়াছিল। এইরূপ তুলা চাবের জমির পরিমাণ পূর্ব বৎসরের 
চেয়ে ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার একর বেশী। যুক্ত প্রদেশে তৃলা চাষের জমির 
পরিমাণ হাস পাইয়াছিল। ইছা ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যলমূহে (ঘেখানে সাধারণত্তঃ তূলার চাষ হইয়! থাকে ) তল! চাষের জমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪*-৪১ সালে মোট ৬০ লক্ষ ৮১ হাল্রার বেল 
তূল। উৎপর হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়; ১৯৩৯-৪০ সালে এইব্প তুলা 





18 
রি 


চারিদের হয় হাটতে হচ্ছে, নয় তো ভ্ডি 


এতে দরিদ্রদেরই কষ্ট বেশি। তারা অল্পে ক্লান্ত হু"য়ে পড়ছে, 
কারো খাওয়া সৃ'চ্ছে না, কারে! বা একদিন দু'দিনের মাইনে 
কাটা যাচ্ছে। সরকারী অফিসে কাজ যে ভাবে চলে তাতে 
একদিন কি দু'দিন কয়েকজন কেরাধী অনুপস্থিত হ'লে বেশি 


কিচু আসে যায় না। 


আর গুতোগুতি। 


৮75? 


ট্রামের চারধারে শুয়ে পডতেও পারেন । 


০৬” 57/8 


_ র্থিক জগৎ 


লাকা ০ ৯টি টি শপে পিসী 














আজ্ঞেনা, তা সত্যি নয়। অথচ গুগারা! তা সন্কেও ট্রাম পুড়িয়ে দিক 
ব্যতিব্যস্ত করতে চেষ্টা করছে। ফলে দরিদ্র কেরাণী আর দোকান- 
বাসেই ধাক্কাধাক্কি ক'রে উঠতে 
হুচ্ছে। গুগডারা বাসও কয়েক জায়গায় পুড়িয়ে দিয়েছে । 


দ্রীম কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তা খাতায়। 
নতুন ট্রাম ভার! এখন্‌ দিতেও পারে না। ফলে ট্ামে ভিড় 


একটু ভেবে, আসম্মন আমাদের অভিজ্ঞতাটাই 
কাজে লাগাই । একট। ট্রামের সকল আরোহী দুঢ়সংকল্প হ'লে 
কয়েকজন গুণ্ডা কিই বা করতে পারে? দরকার বুঝলে আপনার! 


৪৮১ 


উৎপর্নের পরিমাণ ছিল ৪৯ লক্ষ ৯ » হাজার বেল। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ 
সালে গড়পডতায় একর প্রতি তুলা উতৎপন্নের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০৪ ও ৯১ পাউণ্ড। আলোচ্য ব্শরে ৬৬ লক্ষ ৪৩ হাজার একর 
জমিতে উত্কষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল ও পুর্ব বত্সরে উন্নত ধরণের 
তুল। চাষের পরিমাণ দাডাইয়াছিল ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর। 
সালে ৫৬ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে মাঝারি এবং লগ্বা-আজীশবুক্ত' তুলা " 
উদ্পন্ন হইয়াছিল; পূর্বব বৎসরে এই শ্রেণীর তুলা চাষের জমির পরিমাণ ছিল 
৪৫১ লক্ষ ৩৩ হাজা? একর। 





৯৯৪০-৪১ 















তক্কাম্প্পীলী ও তনঙ্জ 





মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 

সম্প্রতি আমর! কুষ্টিয়ার মে!ছিনী মিলস্‌ লিখিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যান্ত ১৯৪১ সালের কাধ্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানীর ধিভিন্ন দিকে উন্নতির পরিচয় উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
যায়। আলোচ্য বরে ১নং ও নং মিলে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও ইমারত 
গ্রস্থত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে । ১নং মিল কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটি 
“ওয়েষ্টা-ভূলা রাখার গুদাম নিশ্মিত হইয়াছে এবং ১টি ড্িিলিং মেশিন, ১টি 
শেপিং মেশিন ও ২টি ডুসোফার পাম্প খরিদ করা হইয়াছে । ২নং মিলে 
রীলিং মেশিনের জন্য ১টি গুদায, পদস্থ কর্মচারীদের জন্য ৩টি “এ” টাইপ 
বাসা ও সহকারীদের অন্য ২টি “বি” টাইপ বাসা নিশ্সিত হইয়াছে এবং ১টি 
পুরাতন গ্রে-ওয়াইল্ডার মেশিন, ২৮টি ডবি, ২টি ফোন্ডিং ষ্্যা্ড, ৮টি রীলিং 
মেশিন ও ৩টি এ, লি, মোটর ক্রয় করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
কলিকাতা ও উচ্ভার উপকগস্থ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকত্রন আতঙ্ক গ্র্ত 
হইয়া সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাঁওযায় কোম্পানীর ২নং মিলের ও 
সেলিং এজেন্টের অফিসের নানারূপ বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হুইয়াছিল। তদুপরি 
যুগ্ধজনিত নানারূপ সাধারণ অন্থবিধা ত রহিয়াছেই। তদ্সত্বেও মোছিনী 
মিশস্‌ আলোচা বৎসরে সম্তোষভ্রনক লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে তালরূপ 
লত্যাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের ন্ৃণক্ষ কর 
পরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

আলোচ্য সবের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ বৎসর কোম্পানীর 
১১ লক্ষ ২২ হাজার ১৬ টাকা লাত দ্লীড়াইয়াছে। উহা হইতে যঞ্ত্রপাতি 
ও ইমারতাদির যুল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার ২০২ টাক! বাদে মোট 
নিট লাতের পরিমাণ ঈাডায় ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৮১৪ টাকা। ইহার সছিত 
পূর্বাবন্তী বলরের অবশিষ্ট লভ্যাংশ ২১ হাজার ৪৮৬ টাকা যোগ করিয়। মোট 
লাত টাডাইয়াছে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০০ টাকা । এই টাকা কোম্পানীর 
ভিরেই্টরগণ নিয্নপিখিতভাবে বিনিয়েগ করিবার প্রস্তাব কপ্রিয়াছেন। 

(১) শতকরা ১৫২ টাকা হিসাবে আদায়ী যুলধনের উপর সর্বপ্রকার 
ট্যাক্স বিমুস্ত পত্যাংশ বিতরণ হ লগ ৯ হাজার ৯৯৭ টাকা, (২) আয়কর 
গ্রভৃতির জন্য পৃথকীকৃত ৫ লক্ষ ১৫ হাঁজার ৫০০ টাকা, (৩) ভিবেঞ্চার খণ 
(৪) লভ্যাংশ সমীকরণ খাতে ২১ হাজার 
টাকা, (৫) সাধারণ মজুত তহবিল খাতে ৯৫ হাজার ৫০ চাকা, (৬) 
আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইল ২৬ হাজার ৯ শত টাকা। 

কোম্পানীর সর্বপ্রকার সম্পত্তি, ইমারত, যন্ত্রপাতি ও মজুত মাল ৫১ লক্ষ 
৩৯ হাজার ১৫০ টাকার বাবদ অগ্নি ও লুগন বাঁধা এবং ৫৬ লক্ষ ৬১ হাজার 
৪৬৮ টাকার বাবদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বীমা করা হইয়াছে। আলো] 
কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে মোহিনী মিলের থে প্রশংসনীয় কাধ্]াবশার পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহাতে আমরা উহ্থার উত্তরোত্তর শীবুদ্ধ কামনা করি। 

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 

তারতের রাক্গধানী দিল্লী সগরাতে কোন প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের হেড 
অফিস নাই । ২* কোটা টাকার অনুমোদিত মূলধন ও বিক্রয়ার্থ মূলধন ১৫ 
কোটি ঢাকা লইয়া ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেড সেহ অভাব দূর করিতে যাইতেছে। 
শরতের পিতিশ্ন প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিমসহ একটী প্রথম 


খাতে ৪ হাঞ্জার ৮৫২ টাকা, 


শ্রেণীর ব্যাক্কের প্রতিষ্ঠাই উক্ত ভারত ব্যাক্ষের উদ্দেস্ত। যুদ্ধের পরে গ্রেট বুটেন, 
আমেরিকা ও অন্যান্ত দেশে শাখা (যেমন এ সমস্ত বিদেশী ব্যাক্কের শাখা 
এদেশে রহিয়াছে) স্থাপন করিবার পরিকল্পনাও ব্যাঙ্কের ডিরেক্উরগণ প্রস্তত 
করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি স্ুদূঢ় করিবার জন্ত ডিরেক্টরগণ বিপুল, 
আদায়ীকৃত মূলধন সংগ্রহে মনোযোগ দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ২০শে 
অক্টোবর পর্যাস্ত যে পরিষাণ শেয়াঁর ক্রয়ের দরখাস্ত ও প্রতিশ্রুতি হস্তগত 
হইয়াছে তাহার মোট প্রমাণ ফাড়াইয়াছে ১০ কোটি ২৭ লক্ষ 
টাকা । বিক্রয়ার্থ যুলধন নিয়লিখিতন্পে বিতক্ত :--২ লক্ষটি-_গ্রত্যেকটি 
১০০২ টাকা করিয়া শতকরা ৬২ টাকা হারে আয়করবাদে কিউমুলেটিত 
প্রেফারেন্স শেয়ার। ১২ লক্ষ ৯৪ হাজারটি--প্রত্যেকটা ১০০২ টাকা করিয়া 
অভিনারী শেয়ার। ৬ লক্ষটি--প্রত্যেকটা ১২ টাকা করিয়া ডেফার্ড শেয়ার | 
ভিরেক্টগগণ বহু বড় বড় দেশীয় রাজ্যের সাহাষা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি 
পাইয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি ও ব্যবশায়ী এই 
ব্যাঙ্কের কাব্য পরিচালনার সহিত সংঘুক্ত থাকিবেন। 
ক্যালকাট। ট্ামওয়েজ কোৎ লিঃ 

কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী পিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
১৯৪১ সালের আয়-ব্যয়ের চিলাব দৃষ্টে জান খায় যে, আলোচা বৎসরে 
কোম্পান্সীর মোট লাতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯ শত 
পাউগড। আলোচ্য বৎসরে ট্রাম কোম্পানীর যাতীদের নিকট হইতে তাড়া 
বাবদ আয়ের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৯৯৭ পাউও বেশী হইয়াছে । এরূপ সহস! 
অসস্তবরূপে অধিক টিকিট বিক্রয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ হইতেছে এই ষে, 
পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ফলে যাত্রীবাহী মোটর বাসের প্রতিযোগিতা বহুল 
পরিমাণে হস পাইয়াছে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্িগত যোটরগাড়ী চলাচল বন্ধ 
হওয়ায় ট্রামে যাতায়াতের তীড স্বভাবতঃই বুদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড1 আরও 
একটি কারণ রহিয়াছে । যুদ্ধসংক্রাস্ত কাজকারবারে নিবুক্ত শ্রমিকগণের 
যজ্জুরি বুদ্ধি হওয়ায় তাহাদের ট্রামযোগে স্থানাস্তরে যাতায়াতের পরিমাণ 
বাড়িয়া গিয়াছে। 

ভিবেঞ্চারসমূছের হুদ ও প্রেফারেন্স শেয়ারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়। 
অবশিষ্ট অর্খের সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের জের ২৮ হাজার ১৪২ পাউও যোগ 
করিয়া! যে মোট লাভের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৬৩১ পাউও বাকী থাকে, উহ 
হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণকে (অর্ডিনারী শেয়ারহোজ্ডার) শতকর! 
বার্ষিক ৫৪ পাউগ্ড লঙ]াংশ প্রদানের প্রপ্তাব গৃহীত হইয়াছে এখং অবশিষ্ট 
২৮ হাজার ১৩১ পাউও্ড পরবর্তী ব্সরের হিসাবে জের টানা হইতেছে। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


দালমিয়! সিষেণ্ট লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১০ আনা । বার্ণ এগ কোং জি:_গত ৩০শে 
এপ্রিল পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৰাষিক ২০২ টাকা । বেল 
নাগপুর কটন মিলস্‌ লি:--গত ৩০০ জুন পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাৰে 
শতকরা বা্িক ৮৪০ আনা । ইগ্ডয়ান ছ্টীল এগ ওয়েয়ার প্রোডাউদ 
লি: গত ৩১শে মাচ্চ পধাস্ত এক বখ্সরের হিপাবে শতকরা বাধিক 
৩৫২ টাকা । শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লি:-গত ৩১শে 
মাচ্চ পর্যান্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা। ইন্দোর- 
মালোয়া ইউনাইটেড মিলস্‌ লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা! বাধিক ৬২ টাকা। 











বাতজ্াাশ্ব্েক্স জ্ঞাল্লচ্গল্ল 


টাক ও বিনিময় 
কপিকাতা, ১৩ই নতেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিফাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্জন 
লক্ষিত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা দেখা যায় না। 
ব্যাঙ্কসমুহে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ,বাজারে টাকার 
অস্বাভাবিক শ্বচ্ছলতাঁর একটা বড় প্রমাণ হইতেছে এই যে, কয়েক সপ্তাহ 
যাবৎ তিন মাঁসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেগডার আহ্বানের পরিমাণ ১০ 
কোটা টাকায় ফড়াইঘ্লাছে। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত ১০ কোটী টাকার 
টেগ্ডারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ দাডাইয়াছে ১৪ কোটী টাকারও 
উদ্ধে। গবর্ণমেণ্টের ক্রমবর্ধমান টাকার চাহিদা মিটাইবার অগ্য বাজারে 
টাকা দেওয়ার লোকের অভাব নাই। টাকার বাজারে সকলেই ধণ দিবার 
জন্য প্রস্তুত, খণ গ্রহণ করিতে আগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না| ব্যাঙ্ছসমূছের 
মধো কল টাকার পদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ।০ আনায় 


অপরিবর্তিত রভিয়াছে | 
আলোচ্য সপ্বাছে কলিকাতার বিনিময় ধাঞারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 


হয়| কাজকারবাধের পরিমাণ যতসামান্ত । এবং বাঞ্জারে কিঞ্চিৎ ডলার 


বিলের আমদানী লক্ষিত হইয়াছিল। 
গত ১০ই নতেগ্বর তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী 


বিলের জন্ত যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইফ়াছিল ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ২৫ছাঞার টাকা। উক্ত আবেদন- 
সমুহের মধ্যে ৯৯৮/৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৩ পাই দরের 
শতকরা! প্রায় ৬৩ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । যোট গৃহীত ১০ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পড়তা হুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥%8 পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে। 

আগামী ১৭ই নবেগ্ধর তারিখে বোগ্বাইএ বেলা ১১ খটিকা পর্যাস্ত 
4ষ্ট্যাার্ড ময়) এবং ১৬ই নবেম্বর তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে বেলা 
৩ ঘটিকা পধ্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
টেগার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগ্রার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ২০শে নবেগ্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত 
সর্ত পুর্ধের ন্যায় । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী পৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
৬ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা) 
পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহ্নার পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি ৭* লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪১ পক্ষ ১তাজার টাকা । আলোচা সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাস্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পারমাণ দীড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ 


১০ হাজার টাকা) পূর্ধবব্তী সপ্তাহে উচার পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ 
৪৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্ত্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫ কোটি ৬৮ পক্ষ ২২ হাজার টাকা 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে পিঞ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কে ব্র্ঘ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও 
৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হারার টাকা; পু'্নিধস্তী সপ্তাছে উহ্হাদের পরিমাণ ছিল 
ধথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাঙ্থে বিনিময় বাজারে নিয়পপ হার বলবৎ ছিশ :-- 





টেলি: ছগ্ডি . (প্রতি টাকায়) ১শি৬ও২ পে 
এ দর্শনী ১শি ৫২ পে 
ডি এ৩ মাস টা ১শি৬টৎ পে 
ভলার (প্রতি ১০৯ ডলারে) ৩৩২৪৪ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহের 'প্রথমভাগে কলপিকাতার শেয়ার বাঞারে বিশেষ কর্ম 
তৎপরতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। বাজারে শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ 
বৃদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। গত সপ্তাহে 
মিশরে আলেকজাগারের সেনাবাহিনী কতৃক জার্মানদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের 
সংব।দে শেয়ার ধাঁজার বিশেষভাবে তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে পুন- 
রায় মার্কিন বাছিলীর ফরালী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের সংবাদ গত মঙ্গলবার 
শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই দিন 
ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ৩২৪০ আনা! পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এ সপ্তাছের মঙ্গল ও 
বুধবারে প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারেরই প্রচুর পরিমাণে ক্রমনবিক্রয় হইয়াছিল। 
শেয়ারের দরে আরও উদ্ধীগতি দ্রেখা যাইবে করিয়া আশ! করা গিয়াছিল। 
কিন্তু শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর অন্ত 
প্রতীক্ষা করিতেছে। বুটিশ প্রধানমন্ত্রী যেন্ূপ আশাগ্রদ বিবৃতি প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি মিক্রপক্ষের অনুকূলে এবং এইজন্য 
শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা! করা যায়। 
জাপানীদের যদি প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় ঠেকাইয়া রাখা যায় এবং 
তাহার! যদি আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে বিতিরর 
বিভাগের শেয়ারের দর আরও চড়িবে। মোটামুটা আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল এবং আগামী কয়েকদিনের 


ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর শেয়ার বাজারের উজ্জ্বল ভবিষৎ অনেকট] 
নিভর করিবে। | 
কোম্পানীর কাগজ 
এ সপ্াহে কোম্পানীর কাগজের ক্রয়বিক্রয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। কোম্পানীর কাগজের দরও ছিল অনেকাংশে অপরিবর্তিত | বাজারে 





্াণঘি কি শংক্রমন চ্ঢাষ্টেন! 


আমাদের দেশে এক ভয়ঙ্কর রোগ দেখ! দিয়েছে। 
লোকের মনকে এ রোগ বিষাক্ত করছে এবং তা'দের 
সাহস ন্ট ক'রে দিচ্ছে। 

রোগটী হ'ল গুজব । 

এ রোগ শষ্টি করেছে আমাদের সকলের শত্রু, জাপান । 


আপনার বন্ধুদের সংক্রামিত ক'রে এ রোগ ছড়াবেন না। 


গুজব বিশ্বান করবেন না 


জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে তুলুন 





ড় 


ারেরীনররাজরজারতারি জেরার 
8, * 7টি 82787 


কস 


8৮৪ 





টাকার স্বচ্ছলতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মিক্রপক্ষের অনুকূলে হওয়ায় আশা করা 
যায় যে, কোম্পানীর কাগজের দরে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে । টাকা 
সুদের কাগজের দর ছিল ৯৪%০ আন' | মেয়াদী খণপত্রসমূদের মধ্যে ৩২ 
টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫)৮০ আনা, ৩৯ টাকা হ্রদের ১৯৫১- 
৫৪ সালের কাগজ ৯৯৪০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ৯৯৬০-৭* সালের কাগজ 
১১০২ টাকা এবং ৫২ টাকা গুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকায় 
হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপব্রেসমূহের মধ্যে ৫২৯ টাকা শ্ুদের 
১৯৪৪ সালের ইউ পি খণপত্র এবং ২ টাকা শ্বদের ১৯৫৫ সালের বোম্বাই 
খপপত্র ৯৯২ টাকায় বেচাকেনা হুহয়াছে। 


কাপড়ের কল 
এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দর বিশেষ তেজী ছিল এবং ইহার 


কাজকারবারের পরিমাণও ছিল প্রচুর । 
কয়লার খনি 


কয়লার খনির বিভাগে মোটামুটা তালরূপ বেচাকেনা হইয়াছিল। 


পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়| 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে ইঙ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টাপ করপোরেশনের দর যথাক্রমে 

৩২৮০ আনা এবং ২১৮০ আন। পর্যন্ত উঠিষাছিল | 
বিবিধ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্ো বন্দী করপোরেশন ৩৮০ আনা। ইন্ডিয়ান কপার 
করপোরেশন ২।%০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৮০আ.না, ইত্ডিয়ান কেবল 
২৬২ টাকা এবং বামারলরী ৩৪৫২ টাকায় ক্রয়ৰিক্রয় হইয়াছে । 


৩৩ 


এ সপ্তযহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি ছইয়াছে :-- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ ম্থদের ডিফেন্স খণ্ড (১৯৪৬) ৫ই শতেঙ্বর_-১০২1৮%০ । ৩২ হ্থুদের ডিফেন্স 

খণ (১৯ ৪৯-৫২) ৫ই নবে:--১০০৮%০ ; ১০ই---১*০%/০ ১০*৩/০ ; 


; ১১ই-- 
১৩০৩০/০ | 


৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ৫ই নবে:--৯৫1/০ ৯৫।%০ 3; ১০ই- 
৯৫।০ ৯৫।০/০ ; ১১ই--৯৫।৬/০ ৯৫।৮%*। ৩|* দের কোম্পানীর কাগজ 
৫ই নবেঃ_-৯৪২ ৯৪৮০ ; ৬ই--৯৩৪৬/০ ৯৪৩/০ ) ৯০ই--৯৪২$ ১১ই--৯৪৭ 
৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫৫) ৬ই নবে২-১০৩1০ $ ১০ই--১০৩৩/০ 3 
১১ই--১০৩।*। ৪২ মদের খণ (১৯৪৩) ৫ই নবে:১০২৮০। ৪২ নুদের 
পাঞ্জাব খণ্ড (১৯৪৮) ৫ই নবে:--১০৪।০০ 1 ৪২ স্থদের খণ (১৯৬০-৭০) ৫ই 
নবেত--১০৯৪৬/০ £ ৪॥০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) 
১১ই নবে:--১১৩৪০। ৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৬হ নবে:-১০৯২ 3 
১*ই--১০৮৪%০ ) ১১ই--১০৮৮%০ ১০৯২ । ৫২ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) 


৬ই নবে:--১০৪।০। 
ব্যাক 


ইম্পিরিয়াল ব্যা্ন (সম্পূর্ণ আদাম়ীকৃত) ১৯১৭ নবেঃ--১৬১০২ ১৬১৩২ । 
রিজাভ ব্যাঙ্ক ৫ই নবে:_-১০০২ 7 ৬ই--১০০1০ 7 ১০ই--১০১২ $ ১১ই৭- 
১০১৪ ১৬৩৭ | 


৯৪৮০ | 


১০ই-_-১০৯৮%০/০ ৯১০২ | 


ইলেকৃটীক 
বেলারস ইপেক্টা,+ ৬ই নবে+১৫৯। পাটনা ইলেক্টাক ১০ই 
নবে:-১৬।০। 
রেলপথ 
চাঁপারমুখ পিলঘ!ট রেলওয়ে ১০ই নবে:--৮৬৯ | 


খনি 


বাশ্মা করপোরেশন ৫ই নবেঃ_২৮/০ ২৪৬ 
১০ই--৩1০ ৩৩/০ 3 ১১ই--৩1/০ ৩1৩) | 
২।%০ 


৬ই-_২৪%/০ ২০৮০ ; 
ইঙ্িয়ান কপার ৫ই নবেঃ--২1/০ 
; ১০ই--২1৩/০ ২|০ $ ১১ই--২॥০ ২।৮০ | 
কেমিক্যাল 

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অডি) ৬ই নবে£--২১৩০ ; ১০ই--২১1৩/০ ; 

১৯ই--২১।%* ২১।০ ) (প্রেফ) ১*ই নবে:--১১৮৯। 
ৃ সিমেন্ট 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অর্ডি) ৬ই নবে:--১১1%০ ১৩ই--১২২ ১২৮০ ; 
ডালমিয়া সিমেপ্ট (অর্ডি) ৫ই নবে২--১৫৪৮০ 
১৬1০ ) ৬ই--১৬1%০ 3 ১১ই--১৬৮০ 3 (প্রেফ) ৫ই নবে:-১২৮৭ 3 ১*ই- 


; ৬ই-_-২।%০ 


১৯ই--১১৪%০ ১২০ । 


_ র্ধিক জগ 


] ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


১৩ ১৭৭ ১৩১০ | 


রিলায়েন্স ফ ফায়য়ার বুক ৫ই নবেঃ-_ ৯৩০০ ১৩০ ; ৬ই_ 
১৩॥০ ১৩৪০ ) ১০ই-_-১৩%৩/০ ১৪০ 7 ১১ই-_-১৪1/০-১৪1%০ | 
ডিবেঞ্কার 
৫০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) সালের বেলগ্তাণ্ড শ্ুগার ৫ই নবে:--১০৭০|০ | 
কয়লার থনি 


বেঙ্গল ৫ই নবে১--৩৮০॥০ ৩৮৩২ 7 ৬ই--৩৮৫৯ ) ১১ই--৩৯১৭। 
ভালগোড়া ৬ই নবে:--৬৬/* 3 
ভুলানবরারী ১০ই নবে:-১৩২ 1 বোকারো এণ্ড বামগড ১০ই নবেঃ-_ 
১৮০০ ১৮1৮০ বড় ধেমো ১০ই নবে--৬%০ ৬।৮০ ১ 
১১ই--৬।০ ৬1/*। বরাকর ৫ই নবেঃ_-১৩২ $ ৬ই--১৩২ 7 ১০ই--১৩৯ ও 


১০ই-__-৬1০ ড1/০ ; ১১ই --৬1/০ ৬1০ | 


রদ 
2১১ই--7১৮০ ১৮] | 


(প্রেফ) ৫ই নবেং_-১৪৯২। ইষ্ট ই্ডিয়া ৯১ই নবে১-১৭।%০। পুধিক এগ 
মুশ্রিয়া ৬ই নবে-৫1০ ৫1৩০ 3 ১০ই--৫॥০ ৫0৩1০ ) ১১ই--:৫।%০ ৫1৩/০ | 
হুরিলাদি ৫ই নবেং ১৩১০ ১৩৮০ 3 ৬ই-_- ১৩5০ 3 ১০ই-_ ১৩০ ১৩৮০ | 


কাটরাস ঝরিয়। ৫ই নবে-- 
৬ই--২৭২ 3 ১০ই--২৭1%০ ২৭৪০ | নিউ বীরভূম ৫ই 
নবে:--১৬২ ১৬০) ১০ই--১৬1/৯  ১৬।/০ | নর্থ দামুদা ১*ই নবেঃ+- 
; ১১ই--১৩1০। রাণীগঞ্জ 
৬ই-_২৬।৩/০ ২৬৪০ | সাউথ করণপুরা ৬ই 
; ১*ই--8%৮৭ | ষ্রাপ্তার্ড ৬ই' নবেত-২০|০ ২০৪৯ 3) ১০ই- 


কালাপাশাড়ী ১১ই নবে:--১২।০ ১২৮০ । 
৬] ২৬৮/০ 


৫1৮০ ৫/০। পিওর শীতলপুর ১০ই নবে১-১২॥০ 
৫ই নবে:--২৬।৬০ ২৭২3 
নবে:__৪8॥%০ 
২০৮/০ ২১1০ | 


ভালচেড ৫ই নবেঃ--২।%০ ২॥৩/০ ; ৬ই-_-২।৮%০ ২৪/০; 
১১ই-_২৪০ ২৮%০ | 
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১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত _ 
হেড অফিস--?নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভুক্ত ও সাব ব্রিয়ারিং হ্যাক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহতম। 





বিজিকৃত মূলধন ৫০১০০,০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৭,৫০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মৃঙ্গধন ১৬,৩১,৩০*২ 
আমানত ৫০০৬১৭০০২ টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ যছুনাথ রায়। 
পুনকায় ন। জানান র্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 


জন্য অনুরোধ কর! হইজেছে না। যে সকল ব্যক্কি অন্থুষ্ঠান- | 

পঞজ্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ব্যাঙ্কের 

হেড অফিসে কিন্। যে কোন শাখ। অফিসে পঞজ লিখুন । 

চলতি হিসাব_-দৈনিক ৩০০২ টাক] হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 

উপর বাষিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্নাসিক ম্থদ ২২ 

টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংস ব্যাঙ্ক হ্িসাব-_ বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে 

দেওয়া হয় । চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। [ 

্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
| 


টি হও 7 হল ভে হুল 





তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার | 


শন 


লওয়া ভয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোষজনক জামীনে 
পাইবার বাবস্থা! আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্থ কাধ্য করা হয়। 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। 
[1 জানাযায়। 


বাক্স, মালের গাঠরী 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাত্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 


শাখা__বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ঢাকা ব্রাঞ্চ ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর খোল! হইবে 


ডি, এফ, স্যাাস: স? জেনারেল ম্যানেজার | 





১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


টি লিপি শপ দিলি ৯৮ ও --শশশাাীিশীল হিশপীশশীঁঁ শািিটি শিট ২ ভ 


কাপড়ের কল 

বাসস্ভী কটন ৬ই নবে:--৬1/০ ৬০ ) ১৯০ই--৬%০ 3 ১১ই--৬৪/০ ৬৮৩ 
(প্রেফ) ১০ই নবে:--৯1/5 | 
বেঙ্গল শাগপুর কটন ৬ই নবে--২৬1৮৩ ২৭২) ১০ই-_২ ৭০ ২৭%/০ ; 
১১ই--২৮২ ২৮৪০ | বাউরিয়া ১১ই শবেঃ৪৯তস ৫০০৯1 কাণপুর 
টেক্সটাইলস ৫ই নবে£--১২৪৮০ ১৩1০ 3 ৬ই--১৩1%০ ১৩৭) ১০ই-7১৪॥০ 


বেশারস কটন ১০ই নবেৎ- ৬৮৮০ ৬৮৩1০ | 


১৫০/০ 3 ১১ই--১৫1০ ১৫॥০। ডানবার ৫ই নবেঃ-২৬২২ ২৬৩২ 7 ৬ই-- 
২৬০২ ২৬৩২) ১০ই--২৬২২ ২৬৫৯) ১১ই--২৭২২ ২৮*২। এপগিল 
মিলল ৫€ই নবেঃ--৪০%০ ৪০1০ ) ৬ই-_-৪০।%০ ৪০০ ১ ১০ই--৪২২ ৪২৮০ | 
১০ই-_ 
১৩%০ ৯৩০ ) ১১ই--১৩1/০। মুইয়ে্র মিলস (প্রেফ) ১০ই নবে:-৮০২। 
নিউ ভিক্টোরিয়া অর্ডি) ৫ই নবেঃ-৭11৮০ ৭9০ ; ৬ই--৭9০ ৮1০ $ ১০ই-- 
৮৩০ ৮1৮০ 7) ১১ই--৮৩/০ ৮৪৮০ ১ (প্রেফ) ৫ই নবে£--১০৮০ 3 ১৯ই- 


কেশোরাম ৫ই নবে:-১২॥০০ ১২৭৭; ৬৪ ১২৮০ ১২৪৮০ 


১১1৮০ | 
পাটকল 

আগরপাড়া ৫ই নবেঃ-২৩২ $ ১১ই-২৩৯ ২৩০।  এলবিয়ন ১০ই 
নবেঃ--১৯১২ ১৯২২ ১১ই--১৯৪২ ১৯৬২7 এলায়ে্স ৯০ই নবেঃ-- 
২৯৭২ ; ১১ই--৩১০২ ৩১২২। এংলো-ইপ্ডিয়া ১১ই নবেঃ 
অকল্যাণ্ড ১০ই নবেঃ--১৭২২ 3) ১১ই--১৭৪২। বালি ৬ই শবে:--২৪৯২ 
২৫৪২; ১০ই--২৫১২ ২৫৬২) ৯১ই--২৬০২ ২৬২২। বরানগর ১০ই 
নবে:-১০৩২ ১০৭২  ১১ই--+১০৭২ ১১০২। বেলভেডিয়র ৫ই নবেঃ_ 








৪০১২ ৪০২২ 7 ১০ই--৪০১২ 7 ১১ই--৪০০২ ৪০৭২ | বিড়লা ১০ই নবেঃ-- 
৩২২ (প্লেফ) ১০ই নবেঃ১২৭৭ $ ১৯ই-৯২৬৯। ক্যাপকাটা জুট ৫ই 
নবে:-২%॥০ ১ ১৩ই--২৪৪০ 3 ১১ই--২৫।%০ ২৫।০ 7 (প্রেফ) ১*ই নবে+-- 








১২৩২ । চাপদাশা ৬ই নবেং--১৮০২ 3 ১০ই--১৮০২ 7 ১১ই--১৮৫৭ 
১৮৮০ | সেতিয়ট ১০ই নবে২--১৮১৭ ১৮৬২ £ (প্রেফ) ১০ই নবেঃ ১৫০২) 
১১ই--১৫০২ ১৫১৯ । চিতভলসা ৫উ নবে2--৯৭৪%৯ 5 ১০ই--১৮০ 3 


র্লাইভ ৬ই নবে২ ২ ৪॥০ 5 


ঙ 


১১ই---১৭9%৩/০ ১৮1০ | ১০ই-_-২৫২ ২৫৪ ২ 
১১ই--২৬২ ; (আর প্রেফ ) ৫ই নবে১--১৪৪২ ১৪৫৯ | ড!লহৌপী ১১ই 
নবেঃ_-২২০২ ২২৪২ ও (প্রেফ) ৫ই নবে১৫৫২ 7 ১১ই--১৫৫|০। ভেপ্টা 
১১ই নবে২৪২৪২ 9 (প্রেফ) ৫ই নবে:--১৩৮৯ 3 ৬ই--১৩৮॥*।  এস্পায়ার 


১০ই নবে:--২৮1০০ ২৮৪০ 5 ১১ই-২৯৩০| 





ফোর গ্রষ্টার ১০ই নবেঃ 
৫৩৮২ ৫৪০২ ; ১১ই--৫৫০২। ফোট উইলিয়ন ৫ই নবেঃ--২৩১২ 3 (প্রেফ) 
১১ই ণবেত১৫৬৯। গযাজেশ ১০ই নবে-৩১ ০২ ৩১৫২) ১১ই--৩২২৭ । 
গৌরীপুর ৫ই নবে:--৭০৬৯ ৭০৭২) ১১ই--৭১৪২ ৭২৬২; (প্রেফ) ৫ই 
নবেঃ১৪*২ 7) ৬ই--১৪০॥০। হেষ্টাংস (প্রেফ) ৯০ই নবেঃ--১৩২২। 
১১ই--১৩৩২। হাওড| €৫ই নবেঃ--৫৪৪০ ৫৪9৮০ 7  ৬ই--৫৪8০ 9 
১০ই --৫৫1০ 7 ১১ই--৫৫॥০। ছুকুমটাদ ১০ই নবে১--১৫%০ ১৬।০ | ইগ্ডিয়া 
৫ই নবেত-৩৯৭২ ৩৯৮৯ 3 ১০ই-৪০৫২. ৪১৭||০ টু ১১ই-৪২২২ ৪৩১২। 
কাকলাড়া «ই নবে:-৩৮৮২ ৩৯২ 3 ১০ই--৩৯২২ )১১ই--৪০*২। লরেন্দ 
১০ই নবে১--২০০২ $ ১১ই--২৪০২ 5 (প্রেফ) ৫ই নবে£১৪২২ ) ১০ই-- 


| 
বাংলার মহামান্য 


গভর্ণর বাহাছুরের 
একটি বাণী 


পেসার শিপীশিশাপািশীি ৯০০ তশাশপস্পিশটিশি শশী )৮০শশটিশাশিীশিশিতিতি 10. 2 পপ লেন 


আর্থিক জগৎ 


ফিতা 


8৮৫ 


শনি -শপিশীত১ এশীটি তা এ শা রর 45 লি ২ শাশীশি 


১৪০২1 নস্করপাড়া ৬ই নবে:_-১৮।৮০ ) ১১ই--১৯/* ১৯০ ন্যাশনাল 
€ই নবে£--২৩।৮০ 3 ৬ই-_-২৩1০ ২৩০ £ 


ঙ 


১০ই---২৩৮৪৮০ ২৪1০ ১ 


্ে 


১১ই--২৪২ 
২৪1৬০ । নেপিষাল1 ৫ই নবে-১৪৯ 3 ১০ই---১০1%০ ১৪%/০ $ ১৯ 
১৪২ ১৪1৮০ | নর্গঞ্কক ১০ই নবেঃ২৮২ 7 ১১৬-৮)৮০ | নদীয়া ৫ই 
নবে:--৬৮।০ 7; ৬ই--৬৮।০ ৬৯।০ 3 ১০ই---৭১২ ৭২২; ১১ই-৭২।০ ৭২9০ 
ওরিয়েপ্ট ই নবে£-১৭৭২ 7 ১০ই--১৭৫২ ১৮৬২ ৫ ১১ই--১৮৪২। 


১০ই--৫৮5 ৬1/০ ২ 


১ 


প্রেশিডেন্সী হু নবে১-৫15০ ১ ৬ই--৫15/০৫0%* ; 


১১ই--৬২ ৬%০ | রামেশ্বর ৬ নবেঃ ১৯২ ১১৮০3 ১০ই--১১1০ ১১1০ | 


পিনায়েন্স ১১ই শবেঃ-৫৬1০ ৫৬৪৮০ ; (প্রোফ) ১*ই নবৈত-১৬৭॥০ 1 শুরা? 


(প্রেফ) ৫ই নবে:--১২১২। আ্রীলগ্ষীনারায়ণ ৫ই নবে:-১৪1%০ ; ১০ই- 


১৪৪০ ; ১১ই--১৫২। প্র 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

তারতীয়া ইলেক্টীক ষ্টাল ৫ই নবেঃ--১৫।৮০ ১৫৪০ 7 ৬ই--১৫1১/০ ) 
১৬২) ১১ই--১৫২ ১৬।০। বুটিশ-ইত্ডিয়া ইলেক্‌টাক কনষ্রাকন ৫ই 
শবে5-১৩॥০ ) ৬ই--১০।%০ ) ১১ই--৯১২। বার্ণ এগু 'কাং (অর্ডি) ৫ই 
নবে- ৩৫০২ ৩৫২২ % ৬ই-_৩৫১২ ) ১০ই--৩৫২২ ৩৬১৭ 3 ১১ই-25৬৪৯। 
ইগ্ডয়ান আয়রণ এগ্ড ষ্টাল ৫ই নবে:--৩০%০ ৩১৪০ ; ৬ই--৩০৪%* ৩০৪১/০ 
৩১২ ৩১/০ ৩১%০ ৩১1০) ১০ ই-_-৩১৪%/০ ৩১%5/০ ৩২৭. ৩২/০ ৩২%০৩ 
৩২৩/* ; ১১ই--৩২1%০ ৩২1৬০ ৩২॥০ ৩২)/০ ৩২॥%০ ৩২%০। জেসপ এগ 
কোং (অর্ডি) €ই নবে:-১৯৪/০) ১১ই--১৯৪০ ২০৮৭ | কুমারধূবী 
ইপ্রিশিয়ারিং জের্ডি) ৬ই নবেঃ--৫1৮০ ) ১০ই---৫1%০ ৫%/০ ; ১১ই--৫৪%০ 
৬২ 7 (্রেফ) ৬ই নবে£-১৫৭২ ১৫৮২) ১০ই--১৫৭|০  ১১ই--১৫৮২ | 
স্কাশনাপ আয়রণ এগ ষ্টাল ৫ই নখে১--১৩1/০ £ ১১উ--১৩।%০ ১৪২। ষ্টাপ 
৫ই বে:--১৩।/০ ; ১ ১ই--৯৩]%০ ১৪৯1 স্টীল করপোরেশন (অরডি) ৫ই 
নবে:--২০।%০ ২০৮০ ২০%/০ ২০৪৮০ ২০%৩/০ ১ ৬ই--২৭।%০ ২০৬০ ২০৪/০ 
২০৮%০ 7 ১০ই--২১%০ ২১৬/* ২১০ ২১1/০ ২১1৮০ 5 ৯১ই--২১।* ২১৮৭ 
২১৬০ ২১৪০ ২১৮/০ ২১৪৮০ 5 (প্রেফ) ৫ই নবে১১১২।০) ৬ই_-১১২৭ 
১১২॥০ ১১৩২ ২ ১০ই--১৯২।০ ৯৯৩|০ ৯১৪২ । 

কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ৫ই নবে:-১৫৯২ 7 ৬ই--১৫৮॥০ ১৬১২। ইত্ডিয়া 
পেপার পাল্প ৫ই নবে:--১৬০।॥০ ১৬২॥০) ৬ই--১৬১২ ১৬৩৯; ১১ই- 
১৬৪২ ৯৬৭২ মহীশুর পেপার ১০ই শবে:২০।%০ 7 ১১ই--২০৪০। 
ওরিয়েন্ট পেপার (অডি) ১ই নবে:--২৩/০ 5 (প্রেফ) ৬ই নবে১-১১১২) 
শগোপাল পেপার ১০ই নবেঃ-১৯।৮০ ) ১১ই--১৯৭০। 
টার পেপার ৫ই নবে২--৯৮।০ ) ৬ই-_-১৮।০ ) ১১ই--১৮।০ ১৮৪০ |  টাটাগড 
পেপার (অর্ডি) ৫ই নবেঃ২১২ ২১৯৩০) ৬ই---২১%০ ২১1/৭ ) ১০ই- 
২১1৩/০ ২১৪০ ; ১১ই--২১।০ ২১৭৭ | 

চিনির কল 

বলরামপুর ৫ই নবে:--১৩।৮০ | বেলগ্তাণ্ড ৫ই নবেঃড॥৮০ ) ১০ই-_ 
৬৪০ ; ১১ই--৭৮%০ ৭০ ভারত ৫ই নাব্ঃ-১৪২। বুপাগ্ড ৬ই নবেঃ__ 
৩৫1৮০ ৩৫।০ | কেক এগু কোং (অর্ডি) ৫ই নবে+-১৫২ ১৫৮০ 7 ৬ই-_ 


১০ই--১১০॥৯। 








.২শশীশীাশিশীশীহ পপাশপীক্িল 


| “আমরা যুদ্ধরতঃ এমন অময়ে বিমান-আকব্রমণহীন সংকেত 
সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি?” 
সাইরেন নাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়শ্বলে খাকবেন 


এ, আর; পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেল কতৃক প্রচারিভ। 
ক্যালকাট। ইলেক্টিক সানাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন। 


আপস শশাশীপাপী। 





পারার ররর সস পাশপাশি শিলা পিপপশসপিসপপশ পপি শিল্প ৮০ ২০০ 





2 
১৫২ ১৫/০) ;) ১১ই-১ রি বা (প্রেফ) ১ই 
নবে:--১৪৯২ 1 চল্পারণ ১১ই শবে-২৬%০ ২৬।০। গোয়ালিয়র ম্ুগার 


(অর্ডি) ৬ই নবে:-৯৬৯২ ৯৭০২ 7 ১০ই--১৭৪২ (প্রেফ) ৫ই নবে2--১৫০৯ 


৬ই--১৫৬২ ; ১০ই--১৫০৯| নিউ সাতান ৬ই নবে:--১৪%০ ১৪০) 


৯১ই--১৪%০ ৯৪|০। রামনগর কেন এগ সুগার (অর্ডি) ৬ই নবে১- ১৯৭ 
শীতলপুর ৯*ই নবেঃ--৯॥০ ৯0/০। ইউ- 


নাইটেড প্রতিশ্েপ শ্বগার ৫ই নবে£--৯৪২ 3 ১০ই--১৪২ 3৯১ই--৯৪২। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৩ই নবেঘ্বর । 

আলোচা সপ্তাহে কপিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ চডতির ভাৰ 
দেখা যায়। সরবরাহ পধ্যাপ্রু না থাকায় কাজকারবারের পরিমাণ অবস্থা বেশী 
ইইতে পারে নাই। বিক্রেতা মভল সুবিধা পাইয়। যে সে দরে মাল হাতছাড়! 
করিতে রাজী নহেন। যিশ যালিকগণ পাট ক্রয়ের জন্ত খুবই উদগ্রীব। 
কিন্ত যানবাহনের এখনও এতই অও।ব রহিয়াছে যে, শী মফ-ম্বপের লরবরাছ 
কলিক[ত।র বাজারে পৌছিতে পারিবে বলিয়া ম কলওয়ালার। 
তাহাদের আবশ্াক পরিমাণ পাট খরিদ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে 
যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । এই সকল কারণে পাটের খাজারের প্রায় সকল 
বিভাগেই চডতির তাখ পরিলক্ষিত হয়। শীঘ্র পাটের দরের এই উদ্ধগতি 
রুদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখ যায় না। বিতিন্ন মফ:ম্বল কেন্দ্র হইতে থে 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে হাতে প্রকাশ, যানবাহন সংক্রান্ত সমন্তা সন্ববেও 
পাট হাতছাড়া করিবার দিকে আগ্রহ দেখা যায় না। কলিকাতা ও 


৯৯১%০ ; ৬ই-_-১৯/০ ৯১০৩ | 


নে ভয় না এবং ক 


মফঃম্বলের 
বাজারের মধো পাটের দরে খে তারতম্য ছিল তাহা ক্রমেই দূর হইয়া 
আগিতেছে | অর্থাৎ কলিকাতায় পাটের দর চড়া আর মধ্*স্বলে পাটের দর 
নামিয়া আসিতেছে, এরূপ বৈণম্যাবস্থা কাটিয়া যাইতেছে । 

কাচা বেল বিভাগে মিলওয়ালারা ইউরোপীয়ান আত মিডল ও খটম 
গ্ররতিমণ যথাক্রমে ১২৪৮ আনা ও ১৭২ টাকায় ফ্রেয় করিয়াছেন । স্ুপার- 
তাইসঙ জাত ও বটম যথারুমে ১২॥০ আনা ও ৯২ ট।কায় ক্রয়বিপ্রয় হইয়াছে। 
চিষ্টি্ট তো'পা মিডল ও বটম “কনাবেচা হইয়াছে 'প্রতিমণ যথাক্রমে ১২1০ 
আনা ও ৯|০ আনা। পাকা বেল বিভাগে আলো সপ্তাহে কাজকারবারের 
পরিমাণ বেশ সাস্তামজনক হইয়াছে । 

আলোচা সপ্পাহে থলে ও চটের বাজারে বিশেব কম্ততৎপরতার ভাৰ 
পরিলক্ষিত হয় নাই । পাটের বাদ্জারের অন্টান্য বিভাগ তেক্জী না থাকিলে 
থলে ও চটের বাজারে যে এবার অবনতির ভাব লক্ষিত হইত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ভারতের বাচির হইতে পাটের চাঠিণা বিশেষ দেখা যায় না। 
বাজারের দিক হইতে বিচার করিলে, সম্প্রতি মুত পাটের পরিমাণ সম্পকে 
যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা আদৌ আশাম্ন্ূপ নহে । রপ্তানী বুদ্ধি না 
হইলে থলে ও চটের বাঞ্জারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই । এই নেরাশ্- 
জনক অবস্থায় একমাে শসার কথা এই খে, গধণমেন্ট বিস্তর থলে ও চট 
ত্রয় করিবেন। গতকল্য ৯নং পোটশার নগদ ১৪৪৮০.আনা, নবেশ্বর ১৪৪১/০ 
আনা, গিসেম্বর ১৫২ টাকা ও জাঙ্ুয়াপী মাচ্চ ১৫৮০ আনা এবং ৯৯নং 
পোটশীর নগদ ৯৮৪৮০ আনা, নবেম্বর ১৮॥০ আনা, ডিসেম্বর ১৯০ আশা ও 
আান্ুয়ারী-মাস্ট ১৯০ আনায় এ'়বিক্রয় হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ৯৩ই নবেম্বর 

বন্ত্রাদির দর চড়া থাকা সন্ত্েও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের 
বাজারে বিশেষ চড়তির তাৰ পঞ্গিত হয়। বস্ত্রের ধরে একটা ক্রমিক 
উদ্ধগতি দেখা যাইতেছে । একে ত যানবাহন সমশ্তার দরুণ বন্ম সরবরাহ 
বহুপাংশে ব্যাহত হইয়াছে । তদুপরি পশ্চিম ভারতের বনু কলকারথানায় 
রাজনৈতিক কারণে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হ্থাস পাইয়াছে। অবস্থ 
দেওয়[লী উত্সবের পর আমেদাবাদ অঞ্চলের কলকারখানায় পূর্বের স্তার 
আবার পুরাদমে কাজ আরস্ভ হইয়াছে । আশা করা যায়। শীঘ্রই স্থানীয় 
বাজারে বস্ত্রের মজুত পরিমাণ পুর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। বাঙলার মিলগুলি 
মোট কাপড় যথেষ্ট প্রন্তত করিতেছে বটে, কিন্তু উহা! দামে সম্ভা নহে । শীত 


আর্ক জগৎ 





[ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


১৮ স্সিিল - ৮ শশীশ্ীাট িিিটিটিটি লাশ শিশীটি শসা 


দানি নিজে ারিনানিওও এবার ধু কম। শীতবস্ত্রাদি এবার বেশী উল 
হয দাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। মুতরাং শীতের বাজারে এবার 
বন্ত্র।দিত্র কাঞ্জকারবার পূর্বের স্ঠায় হইতে পারিবে না। 


সোণা ও রূপা 


কলিকাতা ১৯৩ই নভেম্বর 
আলে।চা সপ্থাছে কলিকাতার সোণার খাক্জার বিশ্মে তেজী ছিল। 


গ্ররতি তরি সোণার দর ৭০২ টাক] এবং প্রতিটা গিশি সোণার দর ৫২॥০ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আজ কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা সোণা ৬৭।/* 
আনা । বডাপ বার প্রতি ভরি ৬৭॥০ আন। এবং প্রতিটা গিনি ৫০//০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । টু 
রূপা 

কলিকাতায় সোণার দরের মত রূপার দর ততদুর বৃদ্ধি পায় শাই। তবুও 


প্রতি একশত তোলা ক্ূপা ১১৩২ টাকা পর্যন্ত চড়িয়াছিল। আজ প্রতি এক 
শত তোলা রূপার দর ১০৭০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপার 
দর ১০৭॥০ আন] ভইয়াছে। লগুনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে 


২৩3 পেন্স। 
কলিকাতীয় রুষিপণ্যাদির বাজার দর 
বাল! সরকারের কুষিপণ্যাদির বাজার খিঙাগ ভইতে গত ৯ই 


নবেম্বর তারিখে কলিক।তায় কুষিপণাদির বাজার দর এবং গবাদি পশুর দর 
সম্বন্ধে যে তালিকা প্রস্থত ছইয়াছে তাহ! নিয়ে দেওয়] হইল £-- 

কৃষিজঞাত দ্রব্যাদির দর-_গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) 
“আগমাক+ আটা প্রতি মণ-_-৮৪০ ) 'আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি 
মণ_-৮।%০ ; বাকৃতৃলশী ধান প্রতি মণ (শিয়গ্ত্রিত যুল্যে)-৬৪০ 7 পাটনাই 
ধান গ্রাতিমণ (শিয়ধিত যুলো)--৪২; মোটা থান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মুণ্যে) 
_৩॥৮০ ; বাকৃতুলসী চাউল প্রতি মণ (শিয়ন্ত্রিত মুপো)--১০২ হইতে ১২২) 
পাটনাই চাউল প্রতিমণ (শিয়প্লিত মূল্যে)-_৭1; মোট! চিল প্রতিমণ 
(নিয়ন্ত্রিত যুলো))--৬%০$ সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত 
মূলো)----২০॥০ ; সাধারণ শেণীর খি প্রতি মণ_-৮২২ টাকা হইতে ৯৮২ 
'আগমাক' ঘি প্রতি মণ ৯৪২; ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ঙ্্িত মুলে])--১৩।০ 
আনা ইহতে ১৩০ $ ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ঙ্্িত যুল্য)--১৩1০ ₹ গোদুগ্ধ 
প্রতি টাকায়-_৪ সের ; মুবগাপ ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শেণী-- ১0/০ £ (খ) 
শ্রেণী_-১৮০ 3 (গ) শ্রেণী--১২) (ঘ) শ্রেশী-ঘ৮০ ১ সাধারণ শ্রেণী--১৯; 
সাধারণ শ্রেণী হাপের ডিম প্রতি কুডি-১২। শিলংএর আলু প্রতি মণ-_ 
১৩২ হইতে ১৪৯3 শাদ্রাঞ্জী আলু প্রতি মণ--১৪২ £ ইলিশ মাছ প্রতিমণ 
২০২ পোচত মাহ গগ্রতিমণ_২৫৯ : চিংড়ি মাছ প্রতিমণ-২২২ ঃ 
মবরী পা প্রতি ডঞ্জন_1গ০ ) লিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন-__1%০ ; কাশ্মিরী 
আপেপ প্রতি টাকায় -৬গী; মাদ্রাঞজা আম প্রতি টাকায়--৫টী ; দাজ্জিলং 
কমলালেবু প্রতি টাকার-_-৩০টি ; নাগপুরী কমল! লেবু প্রতি টাকায়-_৩*টি 

গবাদি পশুর দর-্দন ৮ সের ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী-_ 
১৫৩২ $ দিন ৬ পের ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাতী--১০৫২) দিন ১২ সের 


দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা মাদী মহিম--২৩৬২ ; পিন ১০ সের ছুধ দেয় এইরূপ 
প্রতিটা মাদী মহিষ--১৯৫২। 


১০) 








দেশের আথক উন্নতিকাষ্্ে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব ও]হা উপপন্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্ধ এ্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও শহাম্ভূতির উপর নিভর করে। 


দি এসোসিয়েচেড় হ্যাৰ্চ অব ত্রিপৃনা 


_ল্লিমিটেড 
পৃষ্ঠপোষক £ ত্রিপুরেশ্বর শ্রীত্রীযুত মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 
কে পি, এস, আই 
অফিস সমুই : ম্যানেজিং ডিরেইর £ 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্ৰ 
_ প্রধান বাশিজ্য কেজ্ছে কিশোর দেববর্া 


শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। 


চিফ অফিস : আগরতলা : : ত্রিপুরা ষ্টেট 
কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রে! 


১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “থ্যাঙ্ক ঝ্িপুরা? 


টেলিফোন £ 
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ফোন-বওবাকগার, ৬৯৮২... 
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ফোন কলি: ৩০৯৯ 








বিষয় পৃঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৫৩-৫৫৫ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৫৫৬ 
খাঙ্ঠ-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার ৫৫৭ 





নারিকেল ও জাহার ব্যবহার 


৫৫৮-৫৫৭) 
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বিষয় 

আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বাজারের হালচাল 








মাময়িক গ্রাম 





£্যাপ্ডার্ড রথ 

দেড় বগসরেরও অধিকাল হইল ভারত সরকার এদেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের জদ্য ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ বা গরীব মার্কা” কাপড় প্রচলনের কথা 
বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য 
বসন্তের দর ধাপে ধাপে.বাড়িয়া পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ ও ব্রিগুণ 
দাড়াইয়াছে। শীত পড়িবার সঙ্গে বন্ত্রের অভাবে লোকের ছুঃখছুর্দশ। 
নূতন করিয়া বুদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ষ্ট্যাগ্ডার্ড ব্লথের পরিকল্পনা 
সরকারী কল্পলোক ছাড়াইয়া আজও কম্মলোকে আসিয়া পৌছিতেছে 
না। যাহা হউক, ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ জিনিষটা লোকে এখনও চোখে 
দেখিতে না পাইলেও ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের আলাপ-আলোচনার 
ধার৷ এতা্দনে কাধ্যতঃ অনেকট। অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 
প্রকাশ, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল এড ভাইসরী প্যানেলের এক 
সভায় দেশীয় কাপড়ের কলসমুহে ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাবটি 
অনুমোদিত ( এতদিনে ) হইয়াছে । প্যানেলের এই অম্ুমোদনক্রমে 
ভারত গবর্ণমেন্টও তাহাদের কাছে ১ কোটি ৫* লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 
তৈয়ারের অর্ডার দিয়াছেন। আপততঃ ধুতি, শাড়ী ও জামার কাপড়--. 
এই তিন শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্লথ প্রস্ততের ব্যবস্থা হইবে। সাধারণ 
কাপড়ের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪* ভাগ কম দরে এ 'গরীব 
মার্কা" বস্ত্র বিক্রুয় করা হইবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুথ সম্পর্কে এইরূপ বিধি- 
ব্যবস্থা! অবলম্বনের প্রস্তাব আমাদের নিকট খুব সময়োচিত বলিয়াই 
মনে হইয়াছে । তবে ছুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল এডভাইসরী 
প্যানেল এই প্রস্তাবটি পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ না করিয়৷ এখনও 
তাহা নুতন বৎসরের জন্যই মুলতবি রাখিয়াছেন। বর্তমানে প্রস্তাবটি 


শুধু অনুমোদিত হইয়াছে । জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে টেক্সটাইঙ্গ 
এডভাইসরী প্যানেলের আর একটি বৈঠক হইবে আর তাহাতে 
প্রস্তাবটি পাকাপাকি গ্রহণ করিয়া কাধ্যে পরিণত করার ব্যবস্থা 
হইবে । জনকল্যাণমূলক কার্য্যধারা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আস্তরিকতায় 
লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্র! আজ যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে 
তাহাতে ষ্ট্যাগ্ডা ব্লথ সম্পর্কে পাকাপাকি সিদ্ধান্তের আরও একমাস 
বিলম্ব তাহার! ভাল চোখে দেখিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে 'ভরসা 
এই, বস্ত্র ও চাউলের একান্ত অভাব ও ছুর্শ,ল্যতার ভিতর যে অসহায় 


নিপীড়িতের দল এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে আর ছুই এক মাস মধ্যে 


তাহার গবর্ণমেণ্টকে ফাকি দিয়া প্রাণে মারা যাইবে না। 
ইউনাইটেড কিংভম কমাশিয়াল কর্পোরেশন 
"ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন বূপী নুতন ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কিভাবে 
বৃটিশ বণিক স্বার্থের একাধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে ইতিপূর্বে 
তৎসম্পর্কে আমরা আলোচন। করিয়াছি । দেশের লোক আশা 
করিয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্বার্থ বুঝিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির 
সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে উহার প্রতি- 
যোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রম্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শ্ত্রীধুক্ত নলিনীরঞ্রন 
সরকার বাণিজ্যসচিব হওয়ার পর এ বিষয়ে লোকের আশ! ও ভরসা 
অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র চেম্বারের সভাপতি মিঃ 
এম এল ধানুকর ইউনাইটেড কিংডম কমাগ্গিয়াল কর্পোরেশন 
সম্পর্কে সম্প্রতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃই 


লা... 
রর রঙ 





কাধ্যালয়--১২২নং বহুবার 'ছ্ীট 









ফোন কলি: ৩০৯ 


৯এ, ক্লাইভ ট্রাট, গা সম্ 1 লী ৯এ, ক্লাইভ শ্রী 
কলিকাতা । সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা । । 
৫ম বর্ধ ূ কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ ৩১না সংখা 


সা 


সিটি ডা ৷ 


তোপ পপ আজ আর এ কাশি 


রর যার, গানেই আজ পতন উপল বিষে কোন (অভি 
করেন নাই। অবন্ত শ্্ীধুক নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি বোম্বাইয়ে 
এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষ 
'ছুইয়া তিনি উত্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাহাদের নানারপ আশঙ্কার কথা 
ইতিমধ্যে ভারত সচিবের দরবারে পেশ করিয়াছেন । কিন্ত 
ভাহার বক্তৃতা পাঠে আসল সমন্তা সম্বন্ধে কাধ্যত; এ পধ্যস্ত কোন 
প্রতিকার হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। ইউনাইটেড কিংডম 
কমাপিয়াল কর্পোরেশন ভারত হইতে মমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া তাহা 
রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সরবরাহ করিতেছে । এই শ্রেণীর 
মাল রপ্তানী সম্পর্কে উহারা যানবাহনের দিক দিয়া প্রাইওরিটি” বা 
গ্রাথমিক স্বিধা পাইতেছে । পারস্য দেশে সামরিক মালপত্র ছাড়। 
উহ্বারা অন্ত কতিপয় শ্রেণীর মালপত্রেরও ব্যবস! চালাইয়াছে। তবে 
শ্রীযুক্ত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের নভেম্বর হইতে উক্ত 
প্রতিষ্ঠান ভারতে কোন গম ক্রুয় করিতেছে না। তাহা ছাড়। ভারত 
হইতে চিনি ক্রয় বন্ধ করিয়া বর্তমানে উহার বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এজেন্ট 
হিসাবে বিদেশী টিনিই শুধু মিশরে সরবরাহ করিতেছে । উক্ত 
প্রতিষ্ঠান পুর্ব আফ্রিকায় বস্ত্র আমদানীর একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ 
করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে ততসম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার 
জানাইয়াছেন যে, পুর্ব আফিকার গবর্ণমেন্টের সহিত 'বাণিজ্য বিভাগ 
হইতে এ বিষয়ে পত্রালাপ সুরু করা হইয়াছে । অভিযোগের 
সত্যাসত্য নিদ্ধারণ করিয়া পরে এ বিষয়ে যথাবিহিত কাধ্যনীতি 
অবলম্বন কর] হইবে । এইসব মন্তব্যের পর শ্রীযুক্ত সরকার শেষ 
পর্য্যন্ত সাধারণকে ভরসা দিয়াছেন, ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল 
কর্পোরেশনের কাধ্যধারা সম্পর্কে তিনি সতর্ক নন্গর রাখিবেন এবং 
বুদ্ধের পরে উহার প্রতিযোগিতায় যাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ী দিগকে 
ক্ষতিগ্রান্ত হইতে না হয় তছিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন । বাণিজ্য সচিবের 
এই শ্রেণীর ভরসায় এদেশের রপ্তানীকারকেরা কোন সাস্বনা পাইবে 
বলিয়া মনে হয়না । মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূনে মাল চলাচল ও বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিবার জন্তা অনেকগুলি ভারতীয় ফাশম্ম রহিয়াছে । ভারত 
ফরকার প্রয়োজন মত তাহাদের মারফতে শমর-সরঞ্জাম ও অন্যান্য দ্রব্য 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা তাহ] না কিয়! 
একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেই সকলরকমে সাহ্থায্য করিয়া চলিয়াছেন। 
ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল কপোোরেশন এইভাবে সরকারী 
আস্থকল্য লাভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য হইতে ভারতীয় 
, স্্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিতে আরস্ত করিয়াছে । বর্তমানে এইভাবে 
যাহার্দিগকে হটিয়া আদিতে হইতেছে যুদ্ধের পরে বাণিজ্য সচিব 
তাহাদের স্থার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন জানিয়া উহাদের কি লাভ 
হইবে ? প্রতিকারের ক্ষমতা যেখানে খুবই সীমাবদ্ধ সেখানে একজন 
স্ারতীয় বাণিজ্য সচিবের পক্ষে এইরূপ ভরসা দিতে যাওয়া অর্থহীন 
নয় কি? 
মিঃ নোপানীর বক্তৃতা 

ভারতের কল্যাণে এদেশের সঞ্চিত গ্ার্পিং সব্যবহার কর! সম্পর্কে 
ভারত সরকার যে শৈথিল্য দেখাইতেছেন ইগ্ডয়ান চেশ্বার অব. 
কমার্সের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী উক্ত চেম্বারে এক বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি 
কুলেন, ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও অন্তান্ত মিত্রপক্ষীয় গবর্ণমেন্টকে 
সামরিক প্রয়োজনে মালপত্র সরবরাহ করিয়া বর্তমানে ইংলগ্ড 
ভারতের অনুকূলে ৪৫০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে। 
ভারতে লোকের ব্যবহার্য ভ্রব্যার্দির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়। ও এদেশ- 


_ সসপা্ক বাদর। , . 





কার্যানীতি গ্রহণে বিলগ্ব করিতেছেন । 








বাসীর জীবনযাত্রার ধারা কষ করিজা ঞ্হ ভন পু 
তোলা হইয়াছে । কাজেই এই তহবিল সরর্বতোভাবে 'রেলবানীর 
কল্যাণে নিয়োগ করা হইবে__ইহাই লোকে 'আশা করে। সেই 
আশা খুব সঙ্গত মনে করিয়া ইগ্ডিয়ান চেগ্বারের কর্তৃপক্ষ সঞ্চিত টার্লিং 
দ্বারা এদেশের শিল্প ব্যবসায়ে ও এদেশের পোর্টট্রা ও মিউনিসিপ্যা্জি 
প্রভৃতিতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কিনিয়া লওয়ার জন্য তারত 
গবর্ণমেন্টকে নির্দেশ দিয়াছিলেন । দেশের অন্য অনেক বণিক 
সংসদও গবর্ণমেন্টকে এইরূপ পরামশ দিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট 
বিচার ও বিবেচনার নামে বিষয়টি ফেলিয়া! রাখিয়া এসম্পর্কে নির্দিষ্ট 
এদিকে লণ্ডনের কয়েকটি 
সামফ়িক পত্র ষ্টার্লি-এর ব্যবহার সম্পর্কে এমন সব নির্দেশ দিতে 
আরগ করিয়াছেন, যাহা কোনদিক দিয়া ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল 
নহে । উ'হারা বলিতেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নানারূপ মালপত্র 
বিক্রয় করিয়া ভারতের হাতে যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে ভারতবধের 
কর্তব্য বর্তমানে তাহা ব্যয় না করিয়। ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখা । 
তাহা হইলে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক সংগঠন কাধ্যে উহা 
নিয়োগ করিতে পারিবে । ভবিষ্যতে ্টার্লিং বিনিময়ে ইংলগু হইতে প্রয়ো- 
জনীয় মাল আমদানী করাও ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে । 
মিঃ নোপানী লগ্ডনের সাময়িক পত্রসমূহের এই অযাচিত নির্দেশের 
বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন । তিনি ব'লতেছেন, 
যুদ্ধের পরে এইভাবে ট্টালিং সদ্ধাবহারের সুবিধা হইবে মনে করিয়া 
গত মহাযুদ্ধের সময়ে উহ। সঞ্চিত করিয়া রাখার ফল ভারতের পক্ষে 
শুভ হয় নাই। ইংলগুবাসীদের সহৃপদেশ মানিয়া লইয়া এবারও 
সেইভাবে ষ্রার্লিং সঞ্চিত করিয়া চলা ভারতের পক্ষে অবিবেচনার 
কাধ্য হইবে । যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে 
ভারতবধ তাহার সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ইংলগ্ড হইতে মাল খরিদ করিবে 
বলিয়া এখন হইতে কোন কথা দিয়৷ রাখাও এদেশের পক্ষে অনুচিত ৷ 


নিজেদের সুযোগ সুবিধা বুঝিয়াই ভারতবাসীর। ভবিষ্যতে তাহাদের 
দরকারী মাল ক্রয় করিবে। প্রয়োজন বুঝিলে তাহার! ইংলগ্ু হইতে 
মাল না কিনিয়া অন্য কোন দেশ হইতেও মাল কিনিতে পানে ॥ 
কাজেই ভারতের সঞ্চিত ট্রার্পিং বর্তমানে খরচ না করিয়া ভবিষ্কাতে 
ইংলগ্ড হইতে মাল কিনিবার জন্য তাহা সযত্বে ধরিয়া রাখার কোন 
অর্থ হয় না। এই সমস্ত মন্তব্যের পর মিঃ নোপানী অবিলঙ্ষে 
তাহাদের সঞ্চিত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া ভারতীয় ব্যবস৷ প্রতিষ্ঠানের 
বৃুটিশকবলিত শেয়ার ও খণপত্র প্রভৃতি কিনিয়া৷ লওয়ার জন্য 
গবণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার এই অনুরোধ যে খুৰ 
সময়োচিত ও স্ুচিস্তিত ভাহাতে সন্দেহে নাই। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
আর অযথ। কালক্ষেপ না করিয়া অচিরে এবিষয়ে একটা কম্মনীতি 
ঘোষণ। করিবেন, ইহা আমর] আশা করিতে পারি না কি? 


বাঙলার চিনির কলসমুছের হরবস্থা 

প্রয়োজনের অনুপাতে চিনির সরবরাহ অনেক কম হওয়ায় বে 
কিরূপ অসহু অবস্থার স্থত্ি হইয়াছে, দেশের লোক প্রাত্যহিক জীবনে 
তাহা মন্মে মন্মে অনুভব করিতেছে । বাঙ্গলার অবস্থা নান। 
কারণে আরও শোচনীয় হইয়া ফ্াড়াইয়াছে। ইহ! সকলেরই 
স্থবিদিত যে, এই প্রদেশের চিনির মোট প্রয়োজনের মোটা অংশই 
বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরবরাহ দ্বার মিটান হইভ। কিন্ত বর্তমানে 
রেলওয়ে ও অন্যান্ত যানবাহন সমস্তার দরুণ উক্ত ছুই প্রদেশ হইসে 
বাঙ্গলায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বন্ছুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। 
অথচ বাঙ্গলার নিজন্ব চিনি উত্পাদনের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই জস্তোষ- 
জনক নহে। সমগ্র প্রদেশে উল্লেখযোগ্য চিনির কলের সংখ্যা চার- 
পাচটির বেশী হইবে না। অতএব আমাদের চিনি সমস্যার দিক 
হইতে এই চিনির কলগুলির উপর গুরুদায়িত্য আসিয়। পড়িক্াছে 
গত বদর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক চিনির মুল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে 





-্ ০০১৩০ পর লিও পু, 





_ববাঙ্গগার চিনি উন জভিএও ছে? দিছি 


কলের মালিকগণ এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আরুর্ধণ করিয়াও এতাব কোন ফল লাভ 
করেন নাই। বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকদের নান চেষ্টাতদ্ধির 
সন্বেও সম্প্রতি ভারত সরকার আগামী বসরের জন্য চিনির নির্দিষ্ট 
মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় 


বঙ্গীয় চিনির কল মালিক সমিতির ( অল বেঙ্গল সুগার মিল্স্‌ 


এসোসিয়েশন) এক অধিবেশনে চিনির কলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার 
এক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হহয়াছে। নিরুপায় কলমালিক 
পক্ষের আর গত্যন্তর কি? গত ১১ই ডিসেম্বর বেঙ্গল হ্যাশনাল 
চেম্বার অব কমাসে্র তৃতীয় ত্রেমাসিক অধিবেশনে চেম্বারের 
প্রেসিডেন্ট মিঃ এ সি সেন তাহার সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণে 
চিনি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে যে তথ্যাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে 
বাঙলার চিনি উত্পাদনকারীদের বিপদের কথা স্পট বোধগম্য হয়। 


বাজারে বর্তমানে গ্রতিমণ চিনির নিয়ন্ত্রিত দর ১৩৪৭ আনা । অথচ 
বাজারে প্রতিমণ গুড়ের দর ১৫২ টাকারও উদ্ধে”। নানা কারণে 
গুড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং গুড় 


উত্পাদনকারীদের সহিত ইক্ষু ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে 
গিয়া চিনি উত্পাদনকারীদিগকে প্রতি মণ ইন্ষু ১২৭ টাকা হইতে ১৪২ 
টাকা পর্যাস্ত দরে কিনিতে হইতেছে । এই চড়া দামে আখ কিনিয়া 
বর্তমানের গবর্ণমেপ্ট-নিষ্ধীরিত দরে (১৩৮০ আনা) বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইলে চিনির কলসমূহের পক্ষে লাভের কথা দুরে থাকুক, 
তাহাদিগকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক চিনির 
নিয়ন্ত্রিত মুল্য বাড়াইয়া না দিলে বাঙ্গলার চিনির কলগুলি বাধ্য 
হইয়াই উত্পাদন বন্ধ করিবে । ফলে মালিকপক্ষের আর্থিক ক্ষতি 
ছাড়াও হাজার হাজার শ্রমিক ও কশ্মচারী বেকার হইয়া পড়িবে এবং 
খুল্যনিয়ন্্রণ সন্বেও বর্তমানে জনসাধারণকে চিনি পাইতে যে দুর্ভোগ 
ভূগ্গিভে হইতেছে তাহ বাড়িবে বৈ কমিবে না। গব্ণমেন্টকে এই 
বিষয়ে অনতিবিলম্বে অবহিত হইয়া চিনির নিদ্ধারিত মুল্য বৃদ্ধি করা 
একাস্ত আবশ্টক বলিয়া আমরাই মনে করি। 


তামার চাহিদা ও পয়সার অভাব 


পয়সা! গলাহয়। চতুর ব্যবসায়ীরা যেভাবে বেশী দরে তামা বিক্রুয় 
করিতেছে তাহাতে তামার যোগান ও চাহিদার কথা বিবেচন। করিয়া 
দেখা আজ প্রয়োজন হইয়। দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বর্তমানে যে 
সব ধাতুর ব্যবহার বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে তামা 
অন্যতম | পৃথিবীতে বতসরে গড়ে ২২৪ কোটি ৯০ লক্ষ টন তামা 
উদ্পন্প হইয়া থাকে । এই বিপুল পরিমাণ তামার মধ্যে অদ্ধেক 
ভাগই বর্ধমানে বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত 
হইতেছে । বাকী তামার মধ্যেও বেশীর ভাগ বেছ্যতিক সাজ- 
সরঞ্জাম ও কলকজা নিশ্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তাপ সঞ্চালনের 
কাজে এইসব ক্ষেত্রে তামা অত্যাবশ্যক । যেসব শ্রেণীর যুদ্ধ সরঞ্রাম 
তৈয়ারে তামা ব্যবহাত হয় তাহার মধ্যে বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, 
যুদ্ধ জাহাজ ও সাধারণ গোলাগুলি ও কার্ত,জ সর্থপ্রধান। কোন কোন 
বোমারু বিমান তৈয়ার করিতে ২ মাইল দৈ্যের তামার তার প্রয়োজন 
হয়। কোন কোন জঙ্গী বিমান তৈয়ার করিতে ৬ মণ পধ্যস্ত তাম। 
লাগে । একটি যুন্ধ জাহাজ তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ তামা! আবশ্যক 
হয় ২৫ হাজার মণ। গোলাগুলি তৈয়ারের কাঙ্জে তামার অভাব 
টিলে ছুনিয়ার বড় বড় কামান ভ অল্প সময়ের মধেই অব্যবহার্ধ্য 
হইফ। পড়িবে । পুথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, 
আফ্রিক। ক্যানাডা ও রাশিয়াতেই বেশীর ভাগ তাম৷ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এই হিসাবে বর্তমান যুদ্ধে শক্রুপক্ষীয় দেশগুলির তুলনায় 
মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি বেশী তামার যোগান পাইতেছে । কিন্তু অধিক 
যোগান সত্বেও যুদ্ধ-সরপ্রাম তৈয়ারের তোড়জোড় বেশী বলিয়া বুটিনে ও 


আমেরিকায় বন্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় তামার অকুলান ঘটিতেছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার বৈছ্যতিক সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে তামার 
বদলে কতকাংশে রূপার ব্যবহার গ্রচলন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য 
তাম! সংরক্ষণ করিতে আরস্ক করিয়াছে । এ দেশে পুরানো তামা 
সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্তও একটা আন্দোলন সুর হইয়াছে । 


রি টা স্জ পে উট বু রি রে ান্র নে 
ম্যাক অপ. টি কি ৮ রিবন 
/ ৪৮? ১ ॥ 2 ১ 
১৭ ্ ৮78 রি ॥ 
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মিত্র শক্তির দিক হইতে তামার বেশীরকম চাহিদা ভিত হা ॥ 
জিনিষটি ছুম্খুল্য করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেন্টের দিক হইতে চড়া 





শ্পসপপপাপাপা পাপা পাপা পপ পপ যারা 





পি শপসীপীপ ? 


দামে তামা ক্রয়ের আগ্রহ দেখিয়া লোকে পয়সা! গলাইয়া ভাষা . 
গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ ভাবে এই ধরণের .. 
কিন্তু পয়সা চালানো 
বন্ধ করার জন্য ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগে যথাসম্ভব কড়াকড়ি না :.. 


বিক্রয়ের ঝৌঁক দেখাইতেছে। 
ব্যবসায়ে কোন প্ররোচন। দিতেছেন ন সত্য ; 


করিয়া পরোক্ষ ভাবে তাহারা ধূর্ত ব্যবসায়ীদের জঘন্য রই এ 
পরিপোষকতা করিতেছেন বলা চলে । এ 


সরকারী 'মার্কেটিং' বিভাগের কীন্তি 


বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সহরে যে হারে নিত্যবাবহার্ধ্য জিনিষ... 
পত্রের দর বাধিয়া দিয়াছিলেন পণ্যপ্রব্যের মূল্য বছদিন পূর্বেই সে. 
হার অতিক্রম করিয়াছে । সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মুখে চুশকাঙ্গি .. 
প্রকাশ্য দিবালোকে 


নিক্ষেপ করিয়া আড়ৎদার ও দোকানদারেরা 
বসিয়া নিদ্ধারিত হারের তুলনায় অনেক বেশী দরে ... 
জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। এই বাড়তির বিরুদ্ধে. 
গবর্ণমেন্ট কোন উচ্চবাচ/ করিতেছেন না। দোকানদারেরা যে দর 
ইাকিতেছে স্বাধারণ লোক কোন ছাড়, সরকারী অফিসারগণ পর্যন্ত 
সেই দরে চিনি ও অন্যান্ত জিনিষপত্র কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু 
এসমস্ত দেখিয়াও বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত মার্কেটিং 
ডিপাটমেণ্টের চেতনা হইতেছে না। মাসাধিককাল পূর্বের কৃষি পণ্যের 
যে মুল্য দেখাইয়া তাহারা সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেন এখনও 
জিনিষ পত্রের সেইরূপ দর দেখাইয়াই তাহারা ইস্তাহারের 
পর ইস্তাহার বিলি করিয়া চলিয়াছেন । মার্কেটিং বিভাগের 
অথরটির ছাপ নিয়া তাহাদের ৭ই ডিপেম্বর তারিখের যে 
বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি ্টেস্ম্যান' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের 
জ্টাতার্থে কলিকাতায় বিভিন্ন জিনিষের নিয়লিখিত খাটা দর প্রচার করা 
হইয়াছে £₹--গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ ৬। আনা, আগ্মার্ক আট। প্রতি 
মণ ৮॥ আনা, আগমার্ক চাকী আটা ৮।% আনা, বাকতুলসী ( উত্কুষ্ট) 
চাউল প্রতি মণ ১* টাকা হইতে ১২ টাকা, মোটা চাউল ৬%* আনা, 
সরিষার তৈল (সাধারণ ) প্রতি মণ ২০॥ আনা ও চিনি প্রতি মণ ১৩ 
আন] হইতে ১৩৮ আন! | 
জনসাধারণের সুখস্থবিধার দিকে নজর রাখিয়া তাহাদেরই জ্ঞাতার্থে 
সরকারী মার্কেটিং বিভাগ এই ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু 
এইসব দরে কোথায় উপযুক্ত পরিমাণ দ্িনিষপত্্র কিনিতে পাওয়া যায় 
তাহারা তাহা বলিয়। দিবেন কি? আমরা যতদূর খবর রাধি তাহাতে 
গতা৭ই ডিসেম্বর তারিখে1১৭॥ টাকার নীচে কলিকাতার বাঞ্জারে'কোথাও 
কোন আটা বিক্রয় হয় নাই । অথচ তাহারা আটার দর দেখাইয়াছেন 
মণ প্রতি মাত্র ৮॥০ আন।। উক্ত তারিখে বাজারে উত্কৃষ্ট চাউলের 
নিয়তম দর ছিল ১৫ টাকা, এ তারিখে বাজারে তৈল এবং চিনির 
চলতি দরও প্রতি মণ ২৫ টাকা ও প্রতিমণ ৩* টাকার মত ছিল | 
অথচ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট উৎকৃষ্ট চাউলের দর প্রতি মণ ১৭ টাকা 
হইতে ১২ টাকা, তৈলের দর ২০॥ আনা ও চিনির দর ১৩৪ আন। 
লিখিয়৷ দিয়া তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । পণ্যের মুল্য সম্পকে 
এই ধরণের ভ্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া সাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার কি অর্থ 
আছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । 
শুন। যায়, মার্কেটিং বিভাগের বড়কর্থারা গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ 
করিতে চান না বলিয়াই তাহার! তাহাদের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী 
নিদ্ধারিত হারে জিনিষপত্রের মূল্য নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। 
সরকারী নিষ্ধারিত হার ছাড়াইয়া পণ্যদ্রব্যের দর যেভাবে বাড়িয়া 
চলিয়াছে তাহা যথাযথ প্রদান করিতে গেলে নাকি গব্ণমেন্টের মান 
থাকে না। এইরূপ কর্তব্যজ্ঞান নিয়া মার্কেটিং বিভাগের কাধ্য 
পরিচালন! করাই যেখানে নীতি, সেখানে উক্ত বিভাগের কাধ্যধার! 
জনসাধারণের কোন উপকারের আশা বৃথা । গবর্ণমেন্ট দি তাহাদের 
নির্ধারিত হারে সাধারণের নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে পারিতেন 
তবু হয়ত মার্কেটিং বিভাগের পক্ষে এই সব নির্দিষ্ট মূল্য সাধারণের 
সমক্ষে প্রচার করার একট! সর্থকতা থাকিত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
যেখানে তাহাদের নিদ্ধারিত হারে জনলাধারণকে জিনিষপত্র সরবরাহ, 
করিতে পারিতেছেন ন। সেখানে উহা সর্বথা! অযৌক্তিক ও অর্থহীন ॥ 


৫. 





ল্রাত্দন্ৈভিন্ক ওপর ত্নঙ্ে 





ভারতের ভাবী বড়লাট কে হইবেন তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও এদেশে 
যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল অবশেষে তাহার অবসান হইয়াছে । লর্ড 
লিনলিথগোই বহাল রহিলেন | তাহার কাধ্যকাল আরও ছয় মাস 
বৃদ্ধ পাইল। বলা বাল্য, নয়া দিল্লীর প্রভৃভন্ত মহলে এই 
সংবাদ সানন্দে গৃহীত হইয়াছে । 


বড়লাটের কাধ্যকাল বৃদ্ধির দ্বারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে ৷ 


 একথাটাই জানাইতেছেন যে, ভারতের বর্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের 
এবং অনুস্থত শাসননীতির পরিবর্তনের কোন অভিপ্রায় তাহাদের 
নাই । অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃগণ কারা প্রাচীরের অস্তরালেই থাকিবেন 
এবং সরকারী দমননীতি যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকিবে ! 
ক এ 

লর্ড লিনলিখগো বহালতবিয়তে আরও ছয় মাস ভারতবধের 
স্থানীয় কর্ণধাররূপে সমাসীন থাকিবেন, এই সংবাদে নানা দিক হইতে 
এমন কি বিলাতেও কোন কোন মহলে- অসন্তোষের ভাব দেখা 
যাইতেছে । এ-দেশের জাতীয়তাবাদী সমস্ত পত্রিকা বুটিশ কর্তৃপক্ষের 
অনমনীয় মনোভাবের প্রমাণন্বরূপ লর্ড লিনলিথগোর ছুঃশাসনী আমলের 
আয়ুচ্ডাল বৃদ্ধির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মুসলীম লীগের ইংরেজী 
মুখপত্র “ডন” পথ্যস্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই । হিন্তু 
মহাসভার সাধারণ সম্পাদক রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ বুটিশ কর্তৃপক্ষের 
এই সিদ্ধাম্তুকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ও বাস্তব-বোধের শোচনীয় 
অভাবের পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বিলাতের “টাইমস্‌, 
পত্রিকাও নিশ্চিম্ত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই । অবশ্য 'টাইমস্‌'এর 
মতে ইহ। একপ্রকার মন্দের ভাল ; কেন না, ভারতে বর্তমানে উপযুক্ত 
লোক না পাঠাইয়। প্রতিক্রিয়াপন্থী কোন হংরাজকে ভারতের 
রাজগ্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলে তাহাতে জটিল অবস্থা নাকি আরও 
জটিল হইয়া দাড়াইত। 

কী বট রা 

আমাদের অভিমতে, যে ব্যক্তিই ভারতের বড়লাট হইয়া আস্মুন 
না কেন, লগ্ুনস্থ গোড়া-ঘরের জেদ ও স্বার্থান্ধত! বজায় রহিলে অবস্থার 
কোন পরিবর্তন হইবার আশা নাই । তথাকথিত ভাল বড়লাট বা তথা- 
কথিত মন্দ বড়লাট--সকলেই আসলে এক সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার 
এক একটি প্রতীক বা প্রতিনিধি মাত্র | এই বিষয়ে মাদ্রাজের “হিন্দু 
পত্রিকার নিয্োদ্ধত মন্তব্যের সহিত অ”মরা সম্পূর্ণ একমত £ “কায়েমী 
স্বার্থ পূর্বের গ্ঠায় বজায় থাকিলে সদাশয় ও সুযোগ্য বড়লাটের 
দ্বারাও কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই ।” বর্তমান বডলাট 
থাকুন বা যান, নূতন আর এক বড়লাট আসন বা না আনুন, তাহাতে 
আমাদের কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে বৃটিশ 
মন্ত্রিসভার মুড় মতিগতির আমূল পরিবর্তন। লেখানে এখনও কোন 
শুভ বুদ্ধির উদ্যয়ের এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় ন। লর্ড লিনলিখগোর 
কাধ্যকাল বৃদ্ধি এ আত্মঘাতী বৃটিশ রষ্রনীতিরই স্পষ্ট পরিচয়। 


গা ০ ক 
বর্তমান মহাধুজ্ধ যে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষায় পরিচালিত না হইয়া 
সাআজ্যবাদীদের ন্যার্থ-সংরক্ষণেই পরিচালিত হইতেছে, মিত্রপক্ষীয় 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মনেসে্প শঙ্কা ও সংশয় ক্রমেই বৃদ্ধি 


পাইয়া চলিয়াছে। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক 
কর্তৃপক্ষের সহিত এড.মিরাল দারলার ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের রহস্য বুঝিতে 
গেলে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে এতটুকু দেরী হয় না। সম্প্রতি 
মিঃ ওয়েগ্ডেল উহইন্কী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিক্ষায় মিত্রপক্ষের সামরিক 
অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, “শান্তি স্থাপন 
সম্ভব কিন। এই যুদ্ধে জয়লাভের অন্ুম্থত উপায় দ্বারাই তাহ! স্থির 
হইবে । কিন্ত আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধার এই সত্যটাই 
বিশ্বত হইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি।” মিঃ উইন্কী এখনও “মনে 
করি' এরূপ উক্তি করিতেছেন। আমাদের কাছে প্রথম হইতেই যুদ্ধ 
পরিচালনার ন্বরূপ ও যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য জলের মত পরিফার। 
পরাধীন ভারতের জনগণ মন্মে মন্মে জানে, এই যুদ্ধ কিসের জন্য-_- 
তাহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে, কাহাদের স্বার্থে এই বিশ্বব্যাপী 
কুরুক্ষেত্র । 
ক 

দারল'শার সহিত আপোষ করিয়া মিত্রশক্তির নৈতিক শক্তি 
বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এবং মিত্রশক্তিবর্গের 
যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্ট কি তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণার দাবী জানাইয়া 
মিঃ ওয়েণ্ডেল উইঙ্কী অতঃপর বলেন, “শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের বিশেষ 
দায়িত্ব বা কর্তব্যের কথ! ধাহারা আওড়াইতে থাকেন এবং 


যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ অক্ষুপ্ন রাখিতে পারার 


মধুর স্বপ্নে যাহারা মশগুল হইয়া আছেন, তাহারা হয় এই যুন্ধের 
উদ্দেশ্য জানেন না৷ কিংবা জানিয়া শুনিয়া সকল কথা অগ্রাঙ্ 
করিতেছেন। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, চীন এব সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের 
জনগণ স্বাধীনতা বলিতে সুনিশ্চিতভাবে ওপনিবেশিক শাসননীতির 
অবসানই বুঝিয়া থাকে । আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ইহাই কিনা, 
সে বিষয়ে সম্প্রতি তাহাদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে।” প্রশ্ন জাগিবে 
কি? বনু পুবেব প্রশ্ন জাগিয়া তাহার স্পষ্ট জবাবও মিলিয়াছে | মি: 
চার্চিল, মিঃ আমেরী, লর্ড ক্র্যান্বোর্ণ প্রমুখ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ 
পরিক্ষার ভাষায় জানাইয়৷ দিয়াছেন যে, চোখের উপর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া 
যাইবে আর সেই দৃশ্য নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া নির্বিকার চিত্তে 
দেখিতে থাকিবেন, তাহার! এত বড় নিরেট নিব্বোধ নহেন। 
ক ধু রং 

শুধু ইংলগ্ডেই নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও__মিঃ উইন্কীর স্বদেশে- 
একাধিক ইংরেজ রাষ্ট্রধুরন্র বৃটিশ সাআজ্য রক্ষার জগ্ত আপ্রাণ 
প্রচারকার্ধো অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

মিঃ উইঙ্কীর উপরোক্ত ভাষণের ছুই দিবস পরে গত ৮ই ডিসেম্বর' 
তারিখে মার্কিনযুক্তবাষ্ট্রে বৃটিশ রাজদুত লর্ড হালিফ্যাক্স ছ:খ প্রকাশ 
করিয়া বলেন, তিনি মাঝে মাঝে এবপ শুনিতে পান যে যুক্তরাষ্ট্রের 
জনগণ নাকি বৃটিশ সাআাজ্যকে রক্ষা করিতে চায় না। মার্কিন অধি- 
বাসীদের এরূপ অশিষ্ট ও ভ্রমাত্মবক মনোভাব লভ' হালিফ্যাক্সের 
পক্ষে সহা করা একেবারেই অসস্ভব। তাই সত্যনিষ্ঠ বৃটিশ রাজদুত 
বৃটিশবিরোধী মিথ্যা-প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ আমেরিকানদের 
নিকট প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, “আমার জাতির লোকেরা 

(৫৭5 পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ) 








চাউল, গম, চিনি প্রদ্ভৃতি ছুপ্রাপ্য ও ছুর্দুল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় এক 
জটিল খাছয-সমস্থার স্গ্রি হইয়াছে । কৃষকেরা তাহাদের হাতের .পট 
বিক্রয় করিয়া মণকরা ৩1৪ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্ত 
তাহাদিগকে অনেক স্থলেই ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল 
কিনিতে হইতেছে । চাউলের যোগান কম বলিয়া কোন কোন স্থলে 
আবার এত বেশী দর দিয়াও উপযুক্ত পরিমাণ চাউল যোগাড় করা 
সম্ভবপর হইতেছে না । চাউল সম্বন্ধে যাহা! বলা হইল ডাল, চিনি ও 
লবণ প্রভৃতি সন্বন্ধেও কম বেশী পরিমাণে সেইরূপ অবস্থাই লক্ষিত 
হইতেছে । নিদারুণ খা্যাভাবে দেশে ইতিমধ্যেই অনাহার ও 
অর্ধাহারের হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে এপ্রদেশের 
জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গলা দরকারের একান্ত কর্তব্য 
খান্সসাত্ীর অভাব এবং ছর্খল্যতার মূল কারণগুলি যথাযথ 
স্বদয়ঙ্গম করিয়া একটি সুপরিকল্পিত কার্্যনীতি অনুযায়ী বর্তমান 
সমস্কার যথাসম্ভব প্রতিকারে সচেষ্টে হওয়া । বাঙ্গলা দেশে কি সব 
কারণে চাউালর সমস্যা আজ এত জটিল হইয়৷ দীড়াইয়াছে এবং 
তাহার আশ্ব প্রতিকার সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে 
পারেন, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব। 

যুহ্ধের জন্বা থাগ্ঠাভাবের সমস্যা বেশী জটিল হইয়া উঠাতেই 
বর্তমানে এসম্পর্কে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে । কিন্তু আসলে কতিপয় 
বৎসর পুরর্ব হইতেই বাঙ্গলায় এই সমস্যার সুচনা লক্ষা করা যাইতে- 
ছিপ। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কিন্ত এগুদেশে খাছ শস্তের উত্পাদন মে অনুপাতে বাড়িতেছে 
না। এই মুলগত অসামগ্ীস্ত হেতু দেশে ভ্রমেই খাছোর অকুলান 
খটিতেছে । বাঙ্গলার লোকসংখ্যা বর্তমানে যাহা ঠাড়াইয়াছে 
তাহাতে কেবল এই প্রদেশের জহ্া প্রতি বসর ৩১ কোটি ৫* লক্ষ 
ষণ চাঁউলের যোগান আবশ্বাক বলা যাইতে পারে । (গত ২৪শে 
আঁগষ্টের আর্থিক জগতে “বাঙ্গলায় চাউলের সমস্তা” নামক এক 
জম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইয়াছি )। কিন্তু এগ্রদেশে কোন বশুসরই এই পরিমাণ চাউল 
উত্পন্ন হইতেছে না । গত ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে গত ১৯৩৯-৪০ 
সাল পর্যাপ্ত পাচ বসরে বাঙ্গলায় গড়ে প্রতি বগুসর ২ কোটি ১৯ লক্ষ 
একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং উত্পয্ন ধান হইতে গড়ে 
প্রতি বসর ২২ কোটি ৭১ লক্ষ মণের মত চাউল উত্পন্ন তইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় চাউলের উত্পাদন উপরোক্ত পরিমাণের 
তুলনায় আরও কমিয়! ১৬ কোটি ৩১ মণে দীড়াইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে বাঙ্গলায় ধানের ঢা কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় ' এদিক দিক দিয়া 
অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও চাঁউলের 
দিক দিয়া বাঙ্গলার ঘাঁটতি পরিপুরিত হয় নাই । ১৯৪১-৪২ 
সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল 
এবং এর সালে ২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল 
(সরকারী বরাদ্দ)। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের জন্য যে বশসরে ৩১ 
কোটি €* লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন তাহার কথা বিবেচনা 
করিলে ১৯৪১-৪২ সালেও এপগ্রদেশে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ মণ চাউলের 
স্বাটতি হইয়াছিল বল। চলে। 

২ 





সরকার যে ূরর্বাভাষ এবাশ করিয়াছেন, তাহা দূ চাউলের দিক দিয়া : 


বাঙ্গলার অবস্থা ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায়ও বেশী শোচনীয় হা: 


ধাড়াইয়াছে বলিয়া বুঝা যাঁয়। গত বুসরের ১ কোটি ৬৯ লক্ষ. 
একর জমির স্থলে এবার ১ কোটা ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন, 
ধানের চাষ হইয়াছে । আর তাহাতে স্বাভাবিক ফসলের অনুপাতে .. 


এবার মাত্র শতকরা ৭৮ ভাগ ফসল উৎপপ্ন হওয়ার আশা আছে, : 


অপরদিকে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় এবার শতকরা মা 
৬৭ ভাগ আউস ধান জগ্মিয়াছে বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে বরাঙ্গ 
কর! হইয়াছে । স্বাভাবিক সময়েই যেস্থলে উতৎপর ধান চাউল সবার. 
বাঙ্গলার অভাব মিটে না, সেস্থলে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে কা: 


তি ছি, 


তুলনায় অনেক কম ধান উৎপন্ন হওয়াতে বাঙ্গলায় যে চাউলের . 


অভাব ও ছুম্মু ল্যতা দেখ! দিবে তাহাতে বিচিত্র কি? 


এতদিন বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মাদেশ হতে প্রয়োজন 


মত চাউল আমদানীর সুবিধা থাকায় বাঙ্গলার জনসাধারণ চাউঙ্লোর 


দিক দিয়া এপ্রদেশের এই ঘাটতি তেমন মারাত্মক বলিয়া মনে করে 


নাই। 


কিন্তু জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশের সহিত এদেশের 


বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অস্থৃবিধার ভিতর অন্ত কোন . 
প্রদেশ হইতে চাউল আনয়ন করা দুষ্কর হইয়া পড়ায় চাউলের দিক. 
দিয় পরনির্ভরতার পরিণাম আজ বাঙ্গলার জনসাধারণকে বিশেষ- 


ভাবে ভোগ করিতে হইতেছে । 
ধুদ্ধকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় নানাভাবে 


চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ছুর্ভোগ আরও নিদারুণ হইয়া : 
দাড়াইছে | জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য বর্তমানে 


এপ্রদেশে বু সৈম্য সমাবেশ করা হইয়াছে । 


এই সৈন্যদের জন্য . 


বাঙ্গলা প্রদেশকে প্রয়োজনীয় চাউল ও অন্ত খাচ্চসামগ্রী যোগাতে : 
হইতেছে । যুদ্ধ প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে অন্যান্ প্রদেশে যে সব সৈশ্য- 
বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে বা গড়িয়া তোল! হইতেছে) বাঙ্গল! র 


হইতে তাহাদের জন্যও কতকাংশে খাচ্চলামগ্রী সরবরাহ করা হই- : 


তেছে। অধিকন্ত ভারতের নিকটবত্তী ইরাক, ইরাশ এবং মিশরস্থিত 
বৃটিশ ও ভারতীয় সৈ্বাহিনীর জন্যও এপ্রদেশ হইতে খাছ্যসামগ্ী : 


চালান দেওয়া হইতেছে । 


সামরিক প্রয়োজন ছাড়া অন্তান্ঠি স্থানের 


(সিংহল, কোচিন).অভাব পূরণের জন্যও ভারত গবণমেন্টের নির্দেশে 


বাঙ্গল৷ হইতে বর্তমানে বাহিরে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে বলিয়া ৃ | 


প্রকাশ। কাজেই এইভাবে বর্তমানে যোগানের তুলনায় চাউলের : 


চাহিদা কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
অন্যান্ত প্রয়োজন মিটাইয়া চাউলের মোট যোগানের মধ্যে যাহা 


আর সামরিক প্রয়োজন ও : 


অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহা নিয়াই এপ্রদেশকে সন্তপষ্ট থাকিতে হইতেছে । 

ছুঃখের বিষয়, এই বাকী অংশের সমস্তটাও বর্তমানে সবর্ধসাধারশের : 
ব্যবহারে আসিতেছে না । চাউলের বাজারে একটা কাড়াকাড়ির ভাষ : 
সূচিত হওয়ায় চাউলের আড়ঙ্দার ও ব্যবসায়ীরা এই স্বযোগে বড় : 
রকম দাও মারিবার চেষ্টায় আছে। সাধারণের প্রয়োজনে উপহ্ক্ক ৃ 


পরিমাণ চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যতে বেশী . মুনাফার আশায় 
(৫৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





লান্রিন্ষেল ও ভ্ান্হান্ ন্যন্বহ্রাল্ক্র 
_এম, আর, ইজলানী ৬ 


নারিকেল একট! উপাদেয় দ্রব্া। হিন্দু মুসলমান সর্ববজাতি 
নির্বিশেষে সকলেই ইহাকে খুব পছন্দ করেন। আধুনিক যুগে 
নারিকেলকে অনেক প্রকারেই ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার 
প্রত্যেকটা অংশই মানবের বিশেষ কাজে লাগে । নারিকেলের 
প্রথম কোথায় জন্মলাভ ঘটে, সেই সম্বন্ধে কেহই সঠিক কোন তত্ব 
এই পর্ধ্যস্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আনারস, গোল 
আলু, তামাক--ইত্যাদির মত নারিকেল যে বিদেশ হইতে আমাদের 
দেশে আসে নাই, ইহার একটা! সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে । 
ক্কারণ হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থে নারিকেলের উল্লেখ 
পাগয়া যায়। ততকাল হইতেই হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর পুজায় 
বা অনুরূপ শুভকাধ্যাদিতে নারিকেল ব্যবহার করিবার রীতি 
ধ্রচলিত আছে । সুতরাং সহজ্জেই ধারণা করা যায় যে, নারিকেল 
. কত হান্জার হাজার বৎসর পুর্ব হইতেই এশিয়ার বুকে বিরাজ করিয়া 
আসিতেছে । ইহাতে নারিকেলেরও জন্মস্থান এশিয়ার সমুদ্র 
উপকূলবর্তী স্থানগুলি বলিয়াই মনে হয়। নারিকেল সাগরের 
তীরবর্তী প্রায় সকল স্থানেই জন্মে । যে স্থান নদী বা সাগরের 
লবপাক্ত জলে একবার বিধৌত হইয়। যায় সেখানেই নারিকেল জনম্মে। 
জবণাক্ত জলই ইহার প্রধান খাছ) 
বাংলা গুদেশে প্রধানতঃ বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায়ই বেশী 
পরিমাণ নারিকেল উৎ্পল্প হয়। চট্টগ্রাম জেলার সাগর উপকূল 
অঞ্চলেও নারিকেল দৃষ্ট হয়। ভারতেরও বিভিন্ন স্থানে নারিকেল 
জন্মে। যেমন বোম্বাই প্রদেশের কাধিয়াবাড়, মাদ্রাজ প্রদেশের 
মালাবার উপকূল ইত্যাদি। মহীশুর এবং গঙ্গা ও ব্রঙ্গপুত্র নদীর 
মোহনাস্থিত স্থানসমূহেও নারিকেল জন্মিতে দেখা যায়। ভারত 
মহাসাগরের মধ্যস্থিত দ্বীপগুলিতেও নারিকেল জন্মে। কিন্তু সমগ্র 
ভারতে মালাবার উপকৃলকে নারিকেল উত্পন্নের কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে 
পারে। আবার কোচিন নারিকেল তৈলের জন বিখ্যাত। 

পূর্বেব নারিকেল শুধু এশিয়া মহাদেশের ভিতরই পৃষ্ট হইত। কিন্ত 
বর্তমানে অন্যান্থা মহাদেশ--যেমন আফ্রিকা, আমেরিক। প্রভৃতি 
মহাদেশেও ইহা জন্মে। সারা ছুনিয়াতে যত নারিকেল উৎপন্ন হয় 
তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ একমাত্র এশিয়াতে জন্মে। আর বাকী ৪৫ 
ভাগ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা বায় যে, 
নারিকেল এশিয়ার বাহিরেও অনেক স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। 
তবে আফ্রিক। ও আমেরিকাতেই বহির্দেশের তুলনায় উৎপাদনের 
হার খুব কম। শতকরা ছুই কি আড়াই ভাগ মাত্র। নারিকেলের 
গাছ সকল দেশেই সমান বড় হয়না । ফলনের তারতম্য হয়। 
ভারতের সিংহল দ্বীপে যে নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার গাছ উচ্চতায় 
মাত্র ১২।১৩ হাতের বেশী হয় না। অন্যান্ত স্থানে গাছগুলি আরও উচ্চ 
হয়। নাগিকেল এক জাতীয়ই। ইহার আর ভিন্ন ভিক্ন জাতি নাই । 
ভবে উৎ্পত্তিস্থানের নামানুসারে য়ে নাম হয় সেইগুলি নারিকেলেরও 
জাতীয় নাম নহে । যেমন মালাবার, নিকোবর, ইত্যাদি। এইগুলি 
_ স্বানের তারতম্যান্ুসারে ছোট বড় হইতে দেখা যায়। 
সাধারণত: নারিকেলের চাষের জন্য কেহ কোন রকম বাগান 
তৈয়ারী করে না। ক্ষেতের আলিতে বাটার সীমানায় গাছগুলি 





লাগান থাকিতে দেখা যায়। উৎপাদদিকাশক্তির অনুকূলে ধরা যাইতে 
পারে যে আমাদের দেশে এক বিঘ। জমিতে নারিকেলের চাষ করিলে 
অন্ততঃপক্ষে ৫০টী গাছ রোপন করা যাইতে পারে। তাহা! হইতে 
বাৎসরিক ৩৭৫*টার মত নারিকেল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব 
ভারতীয় ঘ্বীপপুঞ্ে উত্পাদনের হার বেশী । তথাকার এক বিঘ। 
জমির পূর্বোক্ত পরিমিত গাছ হইতে প্রায় ৪৫**টা নারিকেল 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন প্রধান ফসল পাট, ধান, সেইকপ 
অনেক সমুদ্র উপকূলের অধিবাসিগণ নারিকেলকে তাহাদের প্রধান 
ফসলম্বরূপে চাষ করে। ইহ দ্বারা তাহার৷ প্রভূত অর্থ অঞ্জন করে। 

নারিকেলের ব্যবহার অনেক প্রকারের । ইহা হইতে খান্ঠদ্বব্যই 
অনেক প্রকারের তৈয়ার হইয়া থাকে । ইহার ভেষজ গুণও আছে। 
যেমন--ডাবের জল অতিশয় নিগ্ধকর শীতল পানীয়। পিপাসার 
সময় অনেকে ডাবের জল ব্যবহার করেন। ইহাতে হিকা ও 
বমি প্রশমিত হয় বলিয়! কলেরার সময় ডাক্তারগণ রোগীকে ডাবের 
জলের ব্যবস্থা দেন। কোন কোন জরে ও মৃত্রগ্রস্থী সন্বন্ধীয় পীঁড়ায় 
ডাবের জল একটা শ্রেষ্ঠ পথ্য । তরুণ শশাসও এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ 
অন্ুকূল। অজীণ রোগের বেলায়ও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্ত সদ্দিতে কিছু খারাপ করে। নারিকেলের শাসে শতকর! ৩» 
হইতে ৫* ভাগ তৈলের অংশথাকে। তাহা হইতে হইটী উপায়ে 
তৈল বাহির করা যায়। প্রথম পন্থা, ঘানিতে পিষিয়া, দ্বিতীয় জলে 
ফেলিয়। জ্বাল দিয়া। ঘানিতে ফেলিয়া তৈল বাহির করাটাই সব ছেয়ে 
সুবিধা । প্রতি ১০* নারিকেলে প্রায় ৭৮ সের তৈল পাওয়া যায় ॥ 
কোচিনের নারিকেল তৈল আজকালকার বাজারে সব চেয়ে উত্কৃষ্ট। 
অন্ঠান্ত স্থানে প্রস্তত তৈলের চেয়ে ইহার মূল্য বেশী হইলেও গুণের 
জন্য ইহার কাটুতিও বেশী । নারিকেল তৈল রন্ধন ক্রিয়ায়ও ব্যবহার 
করা যায়। আমাদের দেশে বোম্বাই প্রদেশে অনেকে রন্ধন ক্রিয়ায় এ 
তৈল ব্যবহার করিয়া! থাকেন । কিন্তু বাংলা দেশে একমাত্র কেশ তৈল 
হিসাবেই ইহার আদর দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় 
তৈল সাধারণত: মালাবার ও কোচিনেই নারিকেলের শাস হইতে 
বাহির করিয়া লওয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নারিকেল বা 
শশাস বিদেশে রপ্তানী হয় । শাস হইতে আবার কৃত্রিম ছুঞ্চ, মাথন, . 
প্লিসপারিণ সাবান ইত্যাদিও আজকাল তৈয়ারী হইতেছে । শীস 
হইতে তৈল বাহির করিলে পর ইহা দ্বারা উত্কৃষ্ট সার হয়। তাহাতে 
কিছু গঁদ মিঙ্িত করিলে পশ্বাদির খান্চও হয়। নারিকেলের শাস 
শুকাইয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই 
শুক্ধ শশাস রপ্তানীল্স ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । এই 
স্থান হইতে বাতসরিক প্রায় ২ লক্ষ টন শুষ্ক শাস বিদেশে রপ্তানী 
হইয়া থাকে । ইহাতে ন্যুনপক্ষে প্রায় ১৩* কোটা নারিকেলের 
প্রয়োজন পড়ে। 

একটা ঝুঁনা নারিকেলকে ষোল আন হিসাবে ধরিলে নিয়লিখিত 
অনুপাত দৃষ্ট হয়। ছোবড়া ৫৮২৮ ভাগ, খোল ১১৫ ভাগ, শাস 
১৮৫৪ ভাগ ও জল ১১৬৮ ভাগ। আমাদের দেশে প্রায় ৪০ 
কোটার মত নারিকেল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খাছ হিসাবে ব্যবস্থত হইয়া 
খাকে। 


হা দি 








"মারিফেলে: কোন সরু বিকল যায় না। ছোবরা রী 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দড়ি, কাছি, পাপোষ, মাহুর ইত্যাদি আরও অনেক 
ভ্রধ্যাদি তৈয়ার হয়। পল্লীতে নারিকেল খোল নির্শিত একটা হুকার 
দাম একটী নারিকেলের মূল্যের চারগুণ পধ্যস্ত হইয়। থাকে। 
বহিদ্দেশে কোন কোন অঞ্চলে নারিকেলের খোল দ্বারা এক প্রকার 
বাস যন্ত্র তৈয়ার করা হয়। এই দেশ হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা 
মূল্যের নারিকেলল্লাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। আমাদের 
দেশের কাজে যত নারিকেল ব্যবন্ৃত হয়, সেইগুলির মোট মূল্যের 
প্রায় মষ্টমাংশ নারিকেলের খোল হইতে পাওয়।৷ যায়। নারিকেল 
গাঙ্ঠের অন্তান্ত অংশও মানুষের যথেষ্ট কাজেই লাগে £--গাছের 
কাণ্ডটা গৃহ নিন্নাণ কাধ্যে ব্যবহাত হয়। ইহা দ্বারা ঘরের খটা 
লাগাইলেও ত্রিশ বৎসরের পুর্বে নষ্ট হয় না। অনেক স্থানে ছোট 
ছোট রাস্তায় ইহার কাণ্ডের চূঙ্গ বারা সেতু তৈয়ার করিতেও দেখা 
যায়। কাণ্ড মধ্যস্থিত তন্ত দ্বারাও অনেক কাজ চলে। পত্রগুলিকে 
অনেকে ঘর ছাইবার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে । কাণ্ডের রস 
হুইতেও শর্করা সুর! ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। খোলগুলি দগ্ধ করিলে যে 
কয়লা পাওয়া যায়, তাহ] বাম্প' শোধক। এই জন্য গত মহাসমরের 
সয় প্রচুর পরিমাণে ইহার কয়ল। ব্যবহৃত হইয়াছিল । 


নারিকেল গাছের প্রতি বিশেষ কোন যত্ব নিতে হয় না। তবে 
যদি কোন সময় গাছ পোকায় ধরে তাহ! হইলে গাছের গোড়ায় 
কিছু মাঁটী খুড়িয়া পরে গো'-মৃত্রের সঙ্গে কিছু লবণ মিশাইয়া দিলে 
সেই দোষ নিবারিত হয়। ইহাই নারিকেল গাছের উৎকৃষ্ট ওষধ। 
বোম্বাই প্রদেশে উত্পন্ন নারিকেলে অধিক পরিমাণে [75 07:08512 
&৪ও থাকে । ইহা বাতাসের চেয়ে ১৪ গুণ হাল্কা । তাই একবার 
একটী নারিকেল বোটা হইতে কাটিয়৷ দেওয়ার পর তাহা মাটার 
দিকে না আসিয়া শুষ্চে উঠিতে উঠিতে ক্রমে অনৃশ্য হইয়া যাইতে 
দেখ। গিয়াছিল। এত দ্ছষ্টে অন্যান্য কয়েকটী নারিকেল পরীক্ষা করিয়। 
দেখা গেল যে, 77507:0861) 8৪5 এর আধিক্যের জম্তই নারিকেলটা 
নীচে না নামিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে । 





(থান্ত-সমস্তা ও বাল! লরকার) 

অনেক স্থলে তাহারা তাহা মজুত করিয়া! রাখিতেছে । এদিকে, 
গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপূর্ণ চাষী ও মহাজন সম্প্রদায় পূর্বের তুলনায় 
এক্ষণে চাউল সম্বন্ধে বেশী রকম সচেতন হইয়। উঠিয়াছে। যুদ্ধের 
বিপাকে রাতারাতি এই জিনিষটির অভাব ঘটিতে পারে আশঙ্কায় 
বর্তমানে ধান চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ হুন্দিনের জন্য তাহারা 
তাহা আগলাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । এইরূপ অবস্থার ফলে 
বাজারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য চাউলের উপযুক্ত রূপ যোগান 
পাওয়া যাইতেছে না। চাউল যেটুকু মিলিতেছে তাহার জন্যও 
জনসাধারণকে অত্যধিক মূল্য দিতে হইতেছে । 


চাউলের এই দুপ্প্রাপ্যতা ও ছুম্মল্যতার প্রতিকারের জন্য 
গবর্ণমেন্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এক্ষণে তাহা বিবেচনা 
করা যাউক। আমরা পূর্বেবেই বলিয়াছি যে, প্রয়োজনের তুলনায় কম 
চাউল উৎপন্ন হওয়ায় কয়েক বৎসর পুর্ব হইতেই এপ্রদেশে খান্ঠ- 
সমস্যার সৃচন! দেখা যাইতেছিল। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিক দিয়া 
চাউলের চাহিদা! বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সমস্যা আজ নিতান্ত জটিল হইয়! 
ধ্াড়াইয়াছে। বর্তমানে বাহির হইতে চাউল আনয়নের সুবিধা 
একেবারেই নাই । এই অবস্থায় চাউল সমস্তার স্থায়ী প্রতিকার 
কিংবা সাময়িক প্রতিকার যেবিষয়েই আমরা মনোযোগ দিতে যাই 
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না কেন, তা রব প্রধত্নে ধানের চাষ তথ! চাউগের উৎপা 
বাড়াইতেই হইবে। এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন বন্ধ রি 


হইলে বর্তমানে বাঙ্গল। সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হুইডেছে। ৮ 


পাটের চাষ কমাইয়া বেশী জমিতে ধান চাষের পথ প্রশস্ত কর । 


প্রতি বসর চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার কৃষক এক রা 
দিকে উহার সমুচিৎ মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে; অপরদিকে 


পাটের জন্য ধান ও রবিশস্তের চাষ বাড়িতে না পারায় বাল! 


প্রদেশে উহাদের ক্রমিক অভাব লক্ষ্য করা যাইডেছে : এই 
শোচনীয় সমস্তার আশু সমাধানকল্পে বাঙ্গলা সরকারের উচিত  . 


শাগামী বতসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতেই 
একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।। 
১৯৪১ সালে পাটের জমি ছুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়ার 
ফলে বাঙ্গলায় এ বুসর ধানের জমি ৩* লক্ষ একর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। বাঙ্গলা সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৩ লালে 
/ভাহারা কিছুতেই ১৯৪২ সালের তুলনায় অর্ধেকের বেশী জমিতে 


(১৯৪* সালের এক তৃতীয়াংশ ) পাট চাষ হইতে দিবেন না এবং 


এ বিষয়ে তাহারা যদি সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বনের ব্যবস্থা! করেন, তবে ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় ধানের জি 


অবশ্থই বুদ্ধি পাইবে । আর সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে চাউলের 


উতপাদনও অবশ্যই বাড়িবে। ১৯৪৩ সালে পাটের চাষ ১৯৪৯ 
সালের তুলনায় ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয়! দেওয়া সম্পর্কে সরকারী স্থির 


সংকল্প গ্রকাশ করা হইলে অচিরে পাটের মূল্য বুদ্ধি সম্পর্কেও একটা 
অন্থকুল অবস্থার স্্টি হইবে। এইভাবে ধানের জমির আবাদ 


বাড়াইবার সঙ্গে বাঙ্গলা সরকারের অন্যতম কর্তব্য হইতেছে জবিতে 


একর প্রতি ধানের উত্পাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যথাসম্ভব যত নেওয়া ॥ 


এদেশে জমিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন অন্তা্য দেশের তুলনায় 
অনেক কম। চাষাবাদের জন্ত উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ও উন্নত ধরণের 
যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিয়া এবং ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ প্রচপন 
করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে। সেজন্ 
অচিরে এসব দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ নিবন্ধ করাও বাঙ্গলা 
সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইবে। 


এই ভাবে আগামী বশুসরে বঙ্গলায় বেশী চাউল উত্পাদনের 


ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাউলের অভাব ও দুর্মুপ্যতার 
প্রতিকারের জন্য বাঙ্গল! সরকারকে কতকগুলি সাময়িক বিধিব্যবন্থ! 
অবলম্বনেও যত্রপর হইতে হইবে। সামরিক প্রয়োজনে বর্তমানে 
চাউলের যে অতিগিক্ত চাহিদ। দেখ! দিয়াছে, গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করেলে 
বর্তমানের তুলনায় উহার চাপ কতকট। কমাইতে পারিবেন কিন! 
তাহা আমরা জানি না। তবে গবর্ণমেন্ট সুপঙ্কপিত ভাবে চেষ্ট 
করিলে আড়তদারদের কারসাঞ্জি বন্ধ করিয়া চাউলের ক্রয় বিক্রয় 


সম্পর্কে ও উহার মূল্য নিদ্ধীরণ সম্পর্কে যে বর্তমানের তুলনায় 


অনেকটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই! বাঙ্গল। 
সরকারের উচিত লাইসেন্স প্রথার কড়াকড়ি করিয়া সহর ও ব্যবস। 
কেন্দ্রের যাবতীয় আড়তদার ও দোকানদারের মজুত চাউল সঙ্থন্ধে 
তথ্য তালিকা নেওয়া এবং যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সরকারী 
নির্দেশে তাহার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। আডতদারগণ যদি 
অহেতুকভাবে চাউল মঞ্জুত করিয়া রাখার সুবিধা না পায় এবং 
তাহারা যদ্দি নিদ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণের 
নিকট চাউল বিজ্রুয়ে বাধা হয় তবে ব্র্যাক মার্কেট বা চোরাবাজারের 
( ৫৬৭ পৃষ্ঠায় প্রষ্টবা ) 
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শপাস্পী ৮ 
সি শশীশীশীাতিপিশি সপ পা ০০৮ 


১৯৪* সালের তুলনায় 


আন্িক্ক কুল্িন্মান্র শন্বন্রাহন্বল্্ 





্যাণ্ডাড ক্লথ ূ 

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখ বোস্বাইয়ে *টেক্সাটাইল এডভাইসরী প্যানেল 
(বন্ধসম্পর্কিত পরা মর্শদাতা সমিতি) কর্তক 'টট্যাপ্ডার্ড কলথ' (বিশেষ শ্রেণীর সন্তা 
কাপড়) গ্রস্থতের পরিকল্পনা অন্থমোদিত হইয়াছে । ইতিমধ্যেই তারত 
সরকার বঙ্্শল্প প্রতিষ্ঠানসমূছের নিকট ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ '্ট্যাপ্তার্ড 
ক্লথ এর ফরমায়েস দিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগেই পুর্ণোন্ভমে 
প্্যাণার্ড রুথ' প্রস্তুত ও উদ্ধার বিল্গি ব্যবস্থা চঙ্গিতে থাকিবে। ষ্ট্যান্ডার্ড রখ" 
সংক্রান্ত পরিকল্পনাস্ষায়ী এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রতোক প্রদেশে 
ব্যবসারী, ক্রেতা ও সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া প্রাদেশিক করপোরেশন 
(সজ্ঘ) গঠিত হইবে । এই সকল করপোয়েশন তাহাদের নিজেদের প্রদেশে 
ক্াগ্ার্ভ কুথ” এর বিলিব্যবস্থার তার গ্রহণ করিবেন। বিতিন্ন জেলা 
প্রতিঠানও থাকিবে । একমাক্স এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপরই বিভিব্ন জেলায় 
উত্ত বস্ত্র বিলি ব্যবস্থার নিয়ন্ণ ভার থাকিবে । যে সকল খুচর] ব্যবসায়ী 
উক্ত বন্তর বিক্রয় করিবে তাছারা অল্প পরিমাণে কমিশন পাইবে । প্রত্যেক 
প্রদেশের জনা একজন করিয়া দালাল নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
বাহাতে উক্ত পরিকলপনানুসারে উপধুক্তরূপে কাধ্য পরিচালিত হয়, এই দলাল 
সাধারণত: তাছার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং খুচর। ব্যবসায়ী ও অনুরূপ 
ব্যক্তিদিগকে মাল দ্রিবার ব্যাপারে তিনি আর্থিক দায়িত্বও গ্রহণ করিবেন। 
প্রকাশ, বোগ্বাই গ্রস্ভৃতি কয়েকটী প্রাদেশিক সরকার এই'ূপ সমগ্র দাক্িত্ব 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হুইয়াছেন। যে সকল প্রাদেশিক সরকার সমগ্র ঝুকি 
লইতে অসমর্থ সেই সকল প্রদেশের অগ্ঠই দালাল নিধুক্ত করা হইবে। মাল 
প্রেরণ প্রভৃতির ভাড়ার তারতম্য থাকিলেও বিভিন্ন প্রদেশে '্ট্যাপ্ডার্ড কথ” 
এর দর ভারতের সর্ব একই হারে ধার্ধ্য করা হইবে। একবার যে মূল্য 
নির্ধীরিত কর! হবে প্রতি তিনমাস অন্তর তাহ] পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। 
প্রথমে তিন প্রকার ষ্ট্যাণ্তার্ড রথ” লইয়া! কাজ আরস্ত করার জন্ত জামার 
কাপড়, ধৃর্তী ও শাড়ী প্রস্তত করা হইবে। ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ” এর মুলা সাধারণ 
ক1পড়ের দরের তুলনায় শতকরা ৩৫ তাগ হইতে ৪০ ভাগ কম হইবে। 


ভারতে গবাদি পশুর সংখ্য। 


১৯৪০ সালে বুটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূছের (উড়িঘ্যা ও যুদ্তগ্রদেশের 
হিলাব ইছার মধ্যে ধরা হয় নাই) এবং দেশীয় রাজ্যসমুহ্ের গবাদি প্র 
খ্যার যে হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য 
বৎসরে সমগ্র বুটিশ তারতীয় প্রদেশসমূছে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাতার 
টী গরু, ২ কোটি ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৯৩টী মহিষ, ১* লক্ষ ৯৬৫টী ঘোড়া, 
৬ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৫৪টী মুরগী এবং ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯টী 


শুকর ও শুকর ছানা ছিল। দেশীয় রাজ্যসমুহে গবাদি পশুর সংখ্যা দাড়াইয়াছে | 


নিম্নরূপ £--৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৮২ হাজার ৬০৮টা গরু, ১ কাটি ৩৩ লক্ষ ৪৫ 
ছাক্ষার হ২টা মছিষ, ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪৭৩টী খোঁড়া, ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৪ 
ছাজার ১৫৫টা মুবগী এবং ৮ লক্ষ ২১ হাজার ৮৯২টী শুকর ও শুকর ছানা। 


সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সমস্য 


নয়াদিষ্ীর এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কানাডা হইতে সংবাদপত্র 
সজ্রণের উপযোগী যে কাগজ ভারতে আমদানী করা হইয়া থাকে, তাহার জন্তু 
জাছান্ধে যথোপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা না থাকায় ভারতীয় সংবাদপর্রেসমূছের এক 
প্রতিনিধি দল ভারভ সরকারের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছেন। এই 
ছভিযোগের ফলে ভারত সরকার ভারতে সংবাদপঞ্জ মুদ্রণের কাগজ 
আষদানীর জন্ক জাহাজে আবশ্থক পরিমাণ স্থান সম্থুলনের সুব্যবস্থা যাহাতে 
অবিলম্বে করা হয়, তত্প্রতি মনোযোগ দিতে ভারত-সচিবকে অনুরোধ 
করিয়া! পাঠাইয়াছেল। 





কুইনাইন সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি 


সম্প্রতি কুইনাইন সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্শে এক' সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
গ্রকাশিত হইয়াছে £--বর্তমানে দেশে কৃইনাইনের যেরূপ অভাব ঘটিক়াছে, 
তাহ! বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও সরবরাহ যোগাতা৷ ভেঙ্গে 
বণ্টন ব্যবস্থা করা অত্যাবসন্ক। এই ভাবে বণ্টনের জন্য যে পরিকল্পন1! রচিত 
হইয়াছে, তদগুসারে লীগই কাজ, আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলার বিতিন্ন প্রিলায় 
ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যান্থপাতে সরবরাহুযোগ্য কুইনাইনের পরিমাপ 
স্থির করিয়া দেওয়া! হইবে। প্রত্যেক জেলায় হেলথ, অফিসর অথব] সিতিল 
সার্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন ভাক্তারখানায়, হাসপাতালে ও 
কতিপয় নির্দিষ্ট দোকানে কুইলাইন বণ্টন কর] হইবে । কলিকাতার জনন্থাস্থ্য 
বিভাগের ডিরেক্টর কুইনাইন সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত 
পরিকল্পন! কার্ধযক্ষেত্রে গ্রবর্তীন সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে অবিলঙ্ষে বণ্টনের আন্ত 
৫ হাজার পাউগ্ড কুইনাইন বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ কর! হইতেছে । খুচরা 
বণ্টনকারীদিগকে উহ। ভাগাভাগি করিয়া দিবার জন্য উক্ত ৫ হাজার পাউও 
কুইনাইন জিল! ম্যাজ্িষ্রেটদের নিকট পাঠান হইতেছে। 


পয়সার সমস্য সমাধানের ইঙ্গিত 


সম্প্রতি বেঙ্গল স্তাশনাল চেস্বার অব কমাস” ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
নিকট প্রেরিত পঞ্জে পয়সার ওপ্জন ও আকার ছোট করা যায় কিনা তাহ! 
বিবেচনা করিবার জন্য গব্ণমেন্টকে অমুরোধ আনাইয়াছেন। কম করিয়। 
পয়সা তৈরী হইতেছে বলিয়া! বাজারে পয়সার অভাব ঘটিতেছে, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এরূপ স্বীকারোক্তিতে চেম্বার বিল্ধয় প্রকাশ করিয়াছেন। | 





 রেজেন্টার্ড চিনি 


ৃ বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত রহত্তম ব্যাঙ্ক 


আমানত টাকার অধিক 
কাধ্যকরী তহবিল ৪,০০,০০১০০০২ টাকারও অধিক 


(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ ,পধ্যস্ত ) 


কলিকাতা অফিসসমৃহের ঠিকানা 85 
৪নং ক্লাইভ ঠ্রীট, ১৩৯।বি, রসা রোড, ৃ 
২২৫, কর্ণওয়ীলিস ছ্রীট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 


স্থাপিত-_১ ৯২২ সালে 











২,৫৩১ ০১৩৩ ০২. 


বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেব্দ্রসমুছে 
ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখ। প্রতিষ্ঠিত তইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £__ 
ডাঃ এস, ঘি, দত্ত, এম-০, বি-এল, 


পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল। 
১৯ ৯ পু সস ৯৯৯ 


রি... নত চপ 17 ান লাপুর লাজ সব] 2 পাত লা ।1% বত) তত পা £ টা "১ 
০০০ ৪ মা পা ও | মি 2 র্‌ টন ০ রঃ কি শু টা ও হত? নিবি ঃ চা ই রে ্ বাত রে চা টি পার ন? নি রন এ 


জিপ, ১১৪২] রাডার?  আারিক জং ২ ১ & এ 
_আইকেলের টার টিউবের মলা নি -_ ক্লে ভন 


নযানিকীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিভিন আকার ও বিভিন প্রকালের বাঙলা সরকার এই প্রদেশের ৪৯টি বিভিন্ন সরকারী নিক্গাািঠাদের; 
সাইকেলের টায়ার টিউবের যে দর ইতিপূর্বে ভারত সরকারের গেক্ষেটে জন্ত ১ হাজার ৪৫* টাকা! ব্যয়ে কয়েকটি রেড়িও রিপিভার বা দেতাদ-গ্রাহছক . 
ঘোষিত হইয়াছে, উহার অপেক্ষা অধিক মূল্যে সেই সাইজ (আকার) ও যত্রক্রয় করিবার এক পরিকল্পনা মধুর করিয়াছেন । উক্ত অর্থ প্রতি বখসর.. 
গ্রেডের (প্রকার) লাইকেলের টায়ার টিউব বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া একটি ঘোষণা ২ হাজার ৯১০ টাকা হিসাবে কিস্তিতে দেওয়! হইবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ: 
প্রকাশিত হইয়াছে। উত্ত সরকারী ঘোষণার গ্রত্যেক সাইকেল টায়ার টিউব করা যাইতে পারে, গত ১৯৩৯-৪* সালে অল ইত্ডিয়। রেডিওয় ডিরেক্টর যে. 
বিক্রেতাকে ভাহার দোকানের সম্ধুখে নির্ধারিত মূল্যের তালিকা টানাইয়া ১৪টি রেডিও সেট্‌ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাছার মধ্যে ১৩ টি সেটই খিক 
রাখিতে বলা হুইয়াছে। মাধ্যমিক ক্ষুলে বসান হুইয়াছে। ৪ 
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শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ভাষণ 
গত *ই ডিসেম্বর তারিখে বোস্থাইএ ভারতীয় বণিক সমিতির (ইন্ডিয়ান 


_. চেম্বারস্‌ অব কমাস) প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে ভারত লরকারের ৰাণিঞ্জ- | 


সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় থাস্ত সরবরাছ সম্পকে 
ঘলেন যে, সেনাবাহিনী ও বিতিপ্ন প্রদেশের জন্ত যে পরিমাপ খাগদ্রণ্য 
প্রয়োজন তাহ! ক্রয় করিবার উদ্দেশে সুসঙগত কার্য্যপস্থা অনুলরণের নিম 


খাত বিভাগের স্ষ্টি হইয়াছে। ৰাণিঞ্/-সচিব আশা! করেন যে, জনলাধা*ণের "| 


 সহযোগিস্তা লাত করিয়া খাদ্য-বিতাগ অধিকতর দক্ষতার স্থিত ও আরও 
সন্কোবজনক ভাবে থাদ্য সমন্তা সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিবে । ,চাঝার। 
যাঙ্াতে আরও মুক্তহন্তে তাহাদের মন্তরতমাল হাত-ছাড়! করে, সেই 
উদ্দেস্টে যে সকল ব্যাবস্থা অবলম্বন করা আবশ্টক তিনি তাহ বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়। দেখিতেছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, সিংহলে 
খাণ্তশন্ত রপ্তানী লম্পর্কে যথেই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হুইয়াছে। কেবল মাত্র 
ইরাক ও ইরাপে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন এবং সিংছলের নৃতনতম প্রয়োজন 
 মিটাইবার অক্ঝই ভাবতের পাচশন্ত রপ্তানী হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তত্বূপ 


বাণিজা-সচিব বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাপের মধ্যে মাক্রে ৩৪ লক্ষ 
উন খাগ্ডশগ্ক সিংহলে প্রেরিত হুইয়াছে। 


আট। ও ময়দার পরিমাণের হিসাব দাখিলের নির্দেশ 


কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠন্থ শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূছে অবস্থিত 


(২৪ পরগণা সদর ও ব্যারাকপুর, হাওড়া জেলার সদর এবং হুগলী জেলার 


জ্রীরামপুর ও সদর মছকুমা ) ময়দা ও আটার কলগুলির প্রত্যেক মা'লক, 
ম্যানেজার অথবা ভার প্রাপ্ত অত্থান্ ব্যক্িগণকে এখন তইতে সন্তানের গ্রথম 
দিবসে তাভার বা তাহাদের কলে পুর্বববস্তী সপ্তাহে গম হইতে প্্রস্তত মোট 
পরিমাণের একটি সঠিক হিসাব কলিকাতার সিভিল সাপ্লাই কণ্টেলাবের 
মিকট দাখিল করিতে হইবে । এইরূপ ছিসাব দাখিলের প্রয়োজন হওয়ায় 
বাজশা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এই মর্দে এক আদেশ জারী 
করিতেছেন যে, উল্লিখিত অঞ্চলসমূঙ্ছের মিলগুপির আটা ও ময়দার মোট 
উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ মাল উৎপাদন সম্পরিত হিসাৰ দাখিলের 
তারিখ হইতে দশ দিনের অন্ত মস্কৃত রাখিতে এবং কপিকাতার পিতিপ 
সাপ্লাই কণ্টেলার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ক্রেতাদদিগকে বিক্রন্ন করিতে হুইবে। 
চাকীওয়ালাপ্িগকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়! হুইক়াছে। গত 
সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে উক্ত ঘোষণ। প্রকাশিত হইয়াছে । 


থান চাউল সরবরাহ সম্পকে” উড়িষ্যা সরকারকে অনুরোধ 
সম্প্রতি কলিকাতাস্থ মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমাসের কমিটি ভাড়া 
সরকারের নিকট এই মণ্ধে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন যে, উড়িথ্যা হইতে 
বাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানী সম্পর্কে যে সমন্ত বিধিনিষেধ রহিয়াছে, অনতি- 
বিলছ্ষে তাহা হাস করিয়া বাঙ্গলার বাত্যাবিধবস্ত অঞ্চলের পসর্বহার৷ 
অধিবাসীদের সাহায্য করা ছউক। উডভিম্যা সরকারকে লিখিত উক্ত পঞ্জে 
কমিটি ঘা'লকাঞেন যে, গত অক্টোবর মাসের সর্বনাশকর বাত্যায় বাজলার 
ধান্ধ উৎপাদক ও ধাগ্চের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলসমুছের বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছে। 
কৃ্তরং ক'মছির সনির্বদ্ধ অনুরোধ এই যে, অন্ততঃ বাঙলার বাত্যা বধবস্ত 
অঞ্চজা সম্পর্কে উড়িষ্যা হইতে ধান-চাউল রপ্তানীর বিধিলিষেধ একেবারে 
উঠাইয়া দেওয়! সম্ভবপর না হইলে উহ যথাসাধ্য হাল কর! হউক। 
হোগলার চাল। নিন্মাণ নিষিদ্ধ 
কলিকাতা ছালসী বাগানের শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের পরে বাজলার জন- 
স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়তশাসন বিশাগের মন্ত্রী যে সম্মেপন আহ্বান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙলা সরকার পুলিশের 


:.. অনুমতি ব্যতীত কলিকাতার সর্ধবক্র ইমারতলমূছের উপরে বা আশেপাশে 


হোগলার চাল নির্শাণ নিষিদ্ধ করিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন । অন্ু- 
অতি লইতে হইলে আলো ও বসিবার আসনাদির ব্যবস্থা এবং বাহিরে বাইবার 
ও তিতরে প্রবেশ করিবার দরজা ইত্যাদির কুবন্দোবস্ত করিতে হইষে। 
কলিকাত। কর্পোরেশন এবিষয়ে আইনকানুন প্রণয়নের উদ্দেস্তে একটি কঙিটি 


গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর স্থির সিদ্ধান্ত সাপক্ষে বর্তমানে গবণমেন্ট 
উদ্ভ নোটিশ গারী করিয়াছেন। 








|  টেলিগ্রাং_জনসম্প্ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 


ভিনহ্বিট্েজ্ড 


স্াপিত-_-১৯৩৫ 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে। লেন, তা 
শাখাসমুহ- শিমুলিয়া) নীলকামারী, নেদিনীপুর 


জলপাইগুরী ও পুরী শীথ। শীঘ্রই খোলা হইবে। 


কার্ধ্যপ্রসার হেতু ছেড অফিস নিরাপদ এবং বৃ 
প্রকোন্ঠে একতলা য় স্থানান্তরিত কর। হইতেছে । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাস :-_ 
ভাঃ এম, চাটাজ্জাঁ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 











৯ ৯৯৯৮৯ [ক আস] 
সু ব্রনের 


৷ সেনটাল ক্যালকাটা | 


যান ভিন 
হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাত। 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাক্ক__-এবতসর শতকরা 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা 


_ শীখাসমুহ_ 
শ্ামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈছাটা! 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
ছিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি ( রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
ঠাদবালী (বালেশ্বর-__উড়িস্যা প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 







১৩১৩ এ 
লা ভি ভজন 


সা টা 
দি পাইওনিয়ার ম্যানুফ্যাক চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড. 
১৭ নং ম্যাজে। জেন, কলিকাত। 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। | 
০০০১১১১৬১০৬০০৬১৩৩ 





লবণ কিন্তে বাঙলার কোটী টাকা বস্তার শ্রোতের মত চলে বায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট জাবন্ঠক। 
কে, বিঃজিজ্র এগ কোং | ফ্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
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 মাক্লাজে ধান: সরবরাহের যব 

মান্রাজের মেয়রের নেতৃত্বে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কাউক্সিপরদের় এক 
প্রতিনিধি দলকে মান্্রাজের গবর্ণর এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, সরে খান্চপ্রবা 
ৃ সরবয়াহের জন্ক গবর্ণমেন্ট সর্ব্ঘকার সম্ভব ব্যবস্থা অবলগ্ধন করিবেন। আরও 









৷ প্রকাশ যে, ফোর্ট সেন্টজর্জ গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তি দ্বার! মাপ্রাজ সরকার এই 


মে এক আদেশ জামী করিয়াছেন যে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনার 
. বা উপধু্ধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাজির নিকট হইতে অনুমতিপত্র ন! লইয়া মাপ্রাজের 
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দি কুরান জাহাজ হলি পিল 
ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি মার্কিন নৌ-বিভাগের এক 
প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে জাগা যায় যে, গত নবেত্বর মাসে মার্কিন বুক্তরাগ্্রের 


কারখানাসমূছে মোট ৮৪টি জাহাজ নির্টিত হইয়াছে। উহাদের যোট পরিষাণ .. 


হইবে ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত টন। ইছ? লইয়! চলতি বৎসরে ষোট 
৬৮ লক্ষ ৯৩ হকার টন পরিষিত ৬২৫ খান! জাহাজ নিশ্শিত হুইল। 
প্রেসিডেন্ট ক্জতেপ্ট বর্তমান বৎসরে মোট ৮০ লক্ষ টন জাহাজ নিষ্থাএ 


শহরটি :৮0(0-0,15 014, ০, 40 এ ॥ *শ ঢু উনি 1 লি (৮৭ 
প্র )। 8177574 1? ৪5 হাঃ িরারিক 1৮১0 তা 

25510035014 0106 5 পা 44 ত। চা 37 8 রক 2 2 107 বাঃ 8 158 
, 47৮17 178 2২ .॥ . 4 . . ৭] 45 ডি ১.5 
1501 চা 25845 চু ঃ । ০ 17718 হি 

মা 38:8৭ 
টির 

ণ 
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করিতে চাছেন। 





কোনও ব্যক্তি সমুদ্রপথে ধান ও চাউল চালান দিতে পারিবে না। 
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জাফর, চিটি ভাড়া আর বেন পোড়ানোর করে আলাফের গরীব 

ক্ষতি হয় গভর্ণমেণ্টের ভতোটা নয় । কোন 
জাভীগুতাবাদীই এই ভাবে সাধারণের সংযোগ-সুত্র বিচ্ছি্প করার 
প্রচেষ্টাকে পছন্দ করতে পারেন না। বিশেষতঃ, গুণ্ডারা যখন এই 
উদ্দেস্ট সাধনের জন্কে হত্যা করতেও দ্বিধা! করছে ন]া। 





গুণ্ডারা ভারতমাভার কলক্স্বরূপ। এই ভাবে তারা ছাড়া থাকলে, 
আমাদের স্বরাজ পেতে দেরি হাতে পারে। কেবল জৈন আর 
পুলিশের সাঁহাব্যে গুগাদের দমন করতে গ্লেলে অনেক নিরীস্থ 
লোককে নাকাল হতে হয়। আমাদের দ্বারাই তাড়াতাড়ি 
গুণ্ডা-রাজন্বের অবসান হতে পায়ে। 


গুগ্ডাদের ওপর নজর রাখবার জন্যে প্রতোক 
জায়গায় কমিটি করুন, টহল দেবার জন্য স্থেচ্ছা- 
মেবকবাহিনী সংগঠন করুন। 


দ্র নিপা 


০৮৪- 61/8 
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. চিনির দর বাধিয়া দেন। 
_ হুইবার আশঙ্কায় বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ ভারত লরকারের নিকট পপ 
আবেদন জানাইয়াছেন। চিনির কলসমুহ কা বন্ধ করিলে বাঙ্গলায় বিশেষ | 
তাঁৰে শর্করা সঙ্কট দেখ! দিবে এবং ইঙ্ষুচাবীরাও তাহাদের ইক্ষু বিক্রয় করিতে | 


ই 
সে 


কপিল পিপিপি পাপা পিট টিপ পপাশি পপ পসিাসশিপিপ পপ পাপা পিক পা ৭7-1 পচা সা ৮ 


সত 


গত ১১ই ডিসেম্বর বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হুক 


এলোলিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট এইরূপ অভিমত প্রকাশ | 
করিয়াছেন যে, বাজলা দেশে এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্রব্যাদি লা থাকায় এই 


শ্রদেশ হইতে চাউল এবং অন্যান্ত খানদ্রব্যাদি অন্থর রগ্তানী করা হইবে লা। 
তিনি আরও বলেন যে, এই সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদির উপর তাহার আম্মা 
নাই। তিনি এই সম্পর্কে তাহার নিজের দুঢমত তারত সরকারের নিকট 
পেশ করিবেন । 
বাঙ্গলায় চিনির কলের সঙ্কট | 
প্রকাশ, নিখিল ব চিনিরকল মালিক সঙ্ঘ (অল-ইত্ডিয়! সুগার মিলস 


এসোসিয়েশন) গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে এক সতায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির | 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের চিনির কলসমূহের কাজ তাহারা বন্ধ করিয়া || 


দিবেন। চিনির কলমালিকগণের মতে চিনির দর অত্যন্ত নিয়হারে নিদ্ধাবিত 









রেজিঃ অফিস-_কআখাউর] (ত্রিপুরা), চীফ, ভি ভিন ৰ 
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দিবার: 


ত্রিপুরাধিপতি রী মহারাজ! মাণিক্য বাহাছুর, 
কে, সি, এস, আই 














টি, অফিস-_৬, 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাক্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ | হুট আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যান্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন । 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল। হইয়াছে। 


বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেক্জে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 









রঙ দাস হু 
ম্যানেজিং ডিবেক্টার 


করা! হইয়াছে এবং তাছারা মনে করেন যে, চিনির কলগুলি চালু রাঁখিলে উর 


তাহাদের লোকসান হইবে । বাজলা দেশে বেশীর ভাগ চিনি বিহার এবং 
যুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী হুইয্লা থাকে। কিন্ধ বর্তমানে যানবাহনের 
অন্থবিধার অস্ত উক্তস্থানগুলি হইতে সরবরাহ কমিক! গিয়াছে। বাঙ্গলা 
দেশে গুটীর বেশী উল্লেখযোগ্য চিনির কল নাই। এই সকল কলগুলি প্রায়ো- 
জনানুন্দপ ইক্ষু পায় লা। চিনি উৎপাদনের পড়তাও এখানে বেশী পড়ে। 
বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
চিনির দর বর্ধিত হারে নির্দিষ্ট করিয়া দিবার অস্ত আবেদন আনাইয়াছিলেন। 
সম্প্রতি বঙ্গীয় চিনির কলমালিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের বাঙ্গলার বেসামরিক 
অধিবাসীদের জঞন্ত পণ্য সরবরাহকারী ডিরেরইরেটের অফিলে এক ঘরোয়া 
বৈঠক হয় এবং এই সভায় চিনির কলমালিকদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে 
ক্বালোচনাও চলে। কিন্ত ইতিমধ্যে ভারত সরকার আগামী মরশুমের অন্ত 
এই দরে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে লোকসান 


অসমর্থ হুইয়। বিশেষ অন্থবিধা ভোগ করিবে। 
কলকারথান। নিয়ন্ত্রণের আদেশ 


নয়াদিল্লীর গত «ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে শ্রকাশ যে, উক্ত «ই || 
তারিখে প্রকাশিত কারখানা নিয়ঙ্ত্রণাদেশ অনুসারে যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন | 
বিতাগের দ্িরেক্উর জেনারেল ও এই উদ্দেপ্তে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বেকোন 


ঢ আজীবন বীমায়--১৬২ 


বে-লরকারী কারখানায় বিশেষ কয়েক প্রকার কাজ করিতে না দেওয়ার এবং 
[বিশেষ কাজ সম্পকিত সরকারী কাজ করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা 





বে ইরাছে। যে সকল সরকারী কলকারখানায় ইঞজিনীয়ারিং কাঙ্গ বা 
ধাতব সামগ্রীর উৎপাদন হুইয়া থাকে, সেই সমস্ত কারখান। ব্যতীত অস্ত সকল 
যে সকল কারথানায় উক্ত রী 


কারখানার উপর এই আদেশ প্রযোজ্য ছইবে। 
বিশেষ শ্রেণীর কাঙ্ধ হইতে পারে বলিয়া কণ্ট্োলারের বিশ্বাস করিবার হেতু 
আছে, সেই সকল কারখানায় কণ্টেলার প্রবেশ ও সকল কিছু পরিদর্শন 
করিতে পারিবেন। 
ভারতে প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ 

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে প্রস্তত সর্বপ্রকার কাগজের মোট পরিমাণ 
ধ্াড়াইয়াছে ১৮ লক্ষ ৭১ ছাজার হন্দর অর্থাৎ ৯৩ হাজার ৫৪৭টন। উল্ত 
৯৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দরের মধ্যে সংবাদপত্রাদি মুদ্রণের অনুপযোগী সাদা ও 
বয়লা (00191590160) কাগজ ৭ লক্ষ ২৯ছাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা 
৩৮৯ ভাগ, সংবাদপত্রের অন্থপযোগী রঙ্গীন কাগজ ৬৪ হাজার হম্দর, সাধারণ 
'লিখনের উপযোগী কাগজ ও খাম ৩ লক্ষ ২৪ হাজার হন্জর অর্থাৎ শতকরা 
১৭'৩ তাগ, ম্যানিলা ৩৬ হাজার হুনার, বাদামী ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হন্দর, 
প্যাকিং কাগজ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর ক্বর্থাৎ শতকরা ১৭" তাগ। ইহ! 
ছাঁড়া কিছু পরিষাপ পাল বোর্ড, টিং পেপার ও অজ্তান্ত বিবিধ কাগজ প্রত্বত 
হইয়াছে । 


নমর কক ঘোষ 
£ ১৯৬ বিবেকানন্দ রোড, ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইয়া, 









পিলাচ 


ব্গত্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এগ এজে্স্‌ ১ 
সাহা এ এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং হরর মল্লিক ্ু, হাটখোলা, কলিকাতা! | 






বেঙ্গল লাহািওরোদ 


এও 
রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানী লিং 


গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে 
মেয়াদী বীমায়__১৪-. 
ম্যানেক্ধিং ডিরেকুর 










--হেড অফিস--- 









কলিকাতা ইশ (কলিকাতা ) এরিয়া 









দেশের আহি উ্নতিকাধ্যে বা কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই | এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি. আপনার 
সহযোগিতা ও সহাগুভৃতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েটেড় ব্যা ব্যাক অব ত্রিপৃর। 


পৃষ্ঠপৌোধক : ভিত”. ১০নিটিকি সি 


কে? সি, এস, আই 
অফিস সমূহ £ : ম্যালেজিং ভিরেউর £ 
বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীত্রজেজা 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্রে ___ কিশোর দেববর্থ| 
_ শতকরা ১০২ টাক! ডিভিডেও (দওয়া হয়। 
চিফ, অফিস : আগরতলা : জিপুরা স্টেট, 
কলিকাতা অফিস: ১১ লাইফ রে! 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা, 
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গত হরা ডিসেম্বর হইতে ধে নৃতদ খান্ত বিভাগের কাঞ্জ আনুষ্ঠানিকতাবে মার্কিন যুক্তরা্রের ট্রেঞ্ারী বিভাগের হিসাব দৃষ্টে জানা বায় বে, যাকিন না 
আরস্ত হইয়াছে, সেই বিভাগ খান্তশঙ্তের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম সরকারী খণ দশ হাজার কোটি ওলার 


'অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেপ্তে ভারত সরফার খাস্ক অতিক্রম করিল। 
বিচ্চাীয় ভারপ্রাণ্ত সদস্ত শ্ীধুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে | নতুন ইরাণ-ইরাক রেলপথ 


এীদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেপ্টসমূছের প্রতিনিধিদের এক সঙ্গেলন লগডনের এক সংবাদে প্রকাশ, ইরাক হুইতে ইরাণ পর্যন্ত এক নূতন “. 
আহ্বান করিখেন। নরাদিন্তীতে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর ও পরবর্তী রেলপথ নিশ্শিত হুইয়াছে। ভারতীয় লোকজন ও ভারতীয় রেলিং ইক ও-রেল 


কয়েকদিন এই সম্মেলন অনুঠিত হুইবে। সবার! উক্ত রেলপথ নির্টিত হইয়াছে বলিয়! প্রকাশ। 
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এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
মরকারী ট্রেজারীতে ৷ 
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অত 


ৰাঙ্গলা সরকার এসোসিয়েটেড, প্রেসের মারফৎ কলিকাতা সহরে 
চাঁউলের অবস্থা সম্পর্কে নিয়লিখিত মর্দে এক বিজ্ঞপ্তি গ্রচার করিয়াছেন :-- 
গত জুলাই যালে (১৯৪২) চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী আদেশ 
জারী কর! হইয়াছিল সেই আদেশ কার্ষ্যে পরিণত করিবার উদ্দোস্তে থান্শস্ত 
নিয়জণের জাদেশ অগোৌণে প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া ছোট ছোট চাউল 
আমদালীকারকদের মনে স্াশক্কা দেখা দিয়াছে। 
চাউলের যে আকন্মিক নূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার অন্ততম কারণ এরূপ 
শঙ্ষার তাৰ বলিয়। অনুমিত হইতেছে । গবর্ণমেপ্ট জানাইতেছেন যে, এই 
আশঙ্কা মাত্মক এবং স্বীকার করিতেছেন যে, গত জুলাই মাসে চাউলের 
যেরূপ মুল্য নির্ধারিত হইয়াছিল, আমদানীকারকরা বর্তমান পরিস্থিতিতে 
শ্রাযাঞ্চল হইতে সেই নির্দিষ্ট দরে চাউল কিনিতে সমর্থ নাও ভইতে পারে। 
প্রকৃত বাবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ব্যবসা চালাইতে বাধ্য করা 
গবর্ণমেণ্টের উদ্দেন্ত নছে। মন্ভুত চাউলের পরিমাণ বুদ্ধির সহায়ত। করিয়া 
বাজারের অবস্থার যথাসাধ্য উন্নতিসাধন করাই খাচ্যশগ্ত নিয়জ্পাদেশের 
আলল অভিপ্রায় । বে সব স্থানে চাউল উৎপন্ন হয় সেই স্থানের যুল্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায়ী মহল যদি অবাধে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা 
করেন, তাহা হইলেই তাহারা সর্বাধিক কার্যকরী পস্থায় উক্ত সরকারী 
নীতির সহায়ক হইতে পারেন। ২৪ পরগপার পশ্চিমস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে 
যাহাতে কলিকাতার বাজারে তাড়াতাড়ি চাউল সরবরাহ করা যায়, সেই 
উদ্দেশ্তে চাউল বোঝাই নৌকাগুলিকে জ্রুতগতিতে কুলটি-শ্যামবাজার খাল 
দিয়া অবাধ যাতায়াতের ল্ুযোগ শ্্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


কাগজের নির্ধারিত পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবন। 
নয়াদি্ীর সংবাদে প্রকাশ, অসংখ্য বিতিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
আবেদন ও অভিযোগ প্রাপ্তির ফলে ভারত সরকার জনসাধারণের ব্যবহারের 
জন্ত কাগজের নির্ধারিত পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া! দিবার বিধয় বিশেষ- 
ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। আশা কর। যায়, সাধারণের জন্ত কাগঞ্জের 
নির্ধারিত পরিমাণ কিছুটা বুদ্ধি পাইবে। 


ঢাকায় কাগজ বিক্রয়ে কাবাডি 
ঢাকার জেলা ম্যা্সিষ্টরেট গত ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় কাগঞ্জ ব্যবসায়ীদিগের 
প্রতি এই মরে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, তাহারা একসঙ্গে কাহাকেও 
খেন এক রীমের বেশী পরিমাণ কাগজ বিক্রয় না করেন। জেল! ন্যাজিষ্রেটের 
নিঙ্দেশ শন্থসারে ঢাকার কাগজ ব্যবসায়িগণ তাহাদের স্ব স্ব মুত কাগঞ্জের 
পরিমাণ সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবরণ দাখিঙ্গ করিয়াছেন । 





পিসী পি শিস শি পাশীশপিশী তি? 


বিভিন্ন বিভাগ 
রেডিও 
ইলেক্টি ক্যাল 
হোসিয়ারী 


রিলায়েল্স' বাটার 
ভিটা” ফুড, 





-তা'ছাড়1-- 
 ষ্টেশনারী গু মলিহারী 
্ পাষ্ট গু তামাক € টীন্বার 


করল ও লবণ € চিনি ইত্যাদি 


দিজি এজ এমৃণোবিয়াম লিঃ 


( জনসাধারণের সহাগ্রতৃতি-পুষ্ট একনি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ) 


8৭এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, 


ক্রাঞ্চ : : কুচবিহার ও জলপাইগুরি 
ৃ টেলিগ্রাম-:এনারজে টিক, কলিকাতা : ং ফোন বি, নি ও ৪৪৫৭ 
সম সস 
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ভারত সরকারের বাশিজ্য সচিৰ গত ৬ই ডিসেম্বর বোক্বাই-এ ভারতীয় 


রপ্তানীকারক সমিতির পরিচীলন কমিটির এক বৈঠকে যোগদান বন্ধন ॥ 
কমিটির পক্ষ হুইতে বাণিঙ্য সচিবের নিকটে একটি ম্মারকলিপি দাখিল কর! 
ছয়। পূর্ব আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট পূর্ব আস্ক্রিকায় ভারতীয় বস্ত্র আনদানীর 
জন্ত একচেটিয়া অধিকার দিয়! এই দেশে একটী কর্পোরেশন গঠনের বে 


প্রস্তাৰ করিয়াছেন, কমিটার শ্ারকলিপিতে তাছার উল্লেখ কর] ছয়। বর্তবানে 


ধ স্থানে যে অবাধ ব্যবসায়ের র্যবস্থা আছে তাহা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং 
যাহাতে কজিম বন্দোবস্ধের সবার নুগ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি 
অন্তায় আচরণ ন1! করা হয় তত্গ্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেস্তে পূর্ব আফ্রিকার 


গবর্ণমেন্টের নিকটে উপবৃক্তন্ধণে বক্তবা উপস্থাপিত করার জন্ত কমিটা ভারত 


সরকারকে অন্থরোধ করিয়াছেন। তাঁরতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরসমূহ ও 
এ স্থানে জাহাজ চলাচলের ন্থুবিধা সম্পর্কে যে আমেরিকান টেকনিক্যাল 
মিশন অবস্থা পর্যালোচনা করিতেছিল, কমিটা তাহার বিষয়ও উল্েখ 
করিয়াছেন এবং উজ্জ মিশনে ভারতীয় জাহাজজী কোম্পানীসযুছেরই হউক, 


কিংবা ভারতীয্ম রগ্ডানীকারকদেরই হউক কোনও তারতীয় প্রতিনিধি ন! 
থাকায় হুঃখ প্রকাশ করেন। 


কাগজ সমস্ায় শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা 


ভারত সরকার এদেশস্থ কাগন্ধের কারখানালবুছের মোট কাগজ্জ 


উত্পাদনের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের কাধ্যাদির জন্ত সংরক্ষিত রাখার 


সিদ্ধান্ত করায় যে দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভুব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অবিলম্ে 
ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্ত নিখিল তারত শিক্ষক সমিতি তারত সরকারের 
বাণিজ্য-সচিবের নিকট এক শ্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষক 
সমিতি কাগজের অভাবে ছাক্স ও শিক্ষক সমাজের তথা সমগ্র দেশের সাধারণ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে শঙ্কিত হইয়া তারত 


সরকারের বাণিজ্য-সচিবকে গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত পুনব্বিধেচনা করিতে এবং, ' 


শিক্ষার স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হুয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত পূর্ব 
সিদ্ধান্তের সংশোধন করিতে সনির্ধন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, কাগজের 
কলগুলিতে যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তত হয় তাহার শতকরা ৫* ভাগ 
গবর্ণমেন্টের জন্য এবং অন্ততঃ শতকর। ৪* ভাগ শিক্ষাবিষয়ক ও শিক্ষানংক্রান্ত 
প্রস্নোজজন মিটাছইবার জন্য সংরক্ষিত কর! অত্যাবশ্ক | 

ইউরোপের সর্ববৃহৎ ইস্পাতের কারখান। 


উরালের ইম্পাত উৎপাদন কেন্ত্রে ম্যাগ্সিটোগরক্কে গত «ই ডিসেষর 
তারিখে সোভিয়েট যুজরাষ্ট্রের বৃহত্তম সাষ্ট ফাণেসের কাজ আরম্ত হ্ইয়াছে 
কেবল সোভিয়েট খুক্তবা্রেই নহে, সমগ্র ইউরোপে কোথাও এত বড় ক্রাষ্ি 
ফার্ণেস নাই । এই ফার্ণেসে দ্রবা ধারণের পরিযাঁপ ১৩৪০ ঘন চি ৃ 
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ঞ (খা্-সমা ও বাললার সরকার ) ? + 
কারসাজি বন্ধ হইয়া সহুর অঞ্চলে চাউলের অভাব ও হুণ্ম,ল্যতা 
. অনেকটা হ্রাস পাইবে। যদি আড়তদার ও দোকানদারদের মারফতে 
ক্রয় বিক্রয়ের কাজ স্ুনিয়ন্ত্রিত করা কঠিন হয়, তবে বাজারের সমস্ত 
চাউল নিজেদের সাক্ষাত কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত 
সরকারী দোকান ও ডিপোর সাহায্যে তাহ। বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
গ্রামাঞ্চলে চাউলের ক্রয় বিক্রুয় ও মূল্য নিযুন্ত্রণের জন্যও গবর্ণ- 
মেপ্টের কর্তব্য প্রত্যেক থানা বা ইউনিয়ন বোর্ড এলাকার জন্য একটি 
'ুটিস্তিত কণ্মপদ্ধতি অনুসরণ করা । গ্রামের যেসমস্ত ধনী মহাজন ও 
সঙ্গতিপন্ন চাষী সাধারণের প্রয়োজনীয় চাউল বিক্রয় না করিয়া বেশী 
পরিমাণে তাহ! মঞ্জুত করিয়া রাখিতেছে, মহকুমা কর্তৃপক্ষ, থানা 
ক্বর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারী নিয়ন্ত্রণ অফিসারগণ তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মূল্যে 
চাউল বিক্রয় করিয়। দিতে বাধ্য করিতে পারেন | থানা ও ইউনিয়ন 
এলাকায় যদি উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়, তবে 
'গৃহস্ছদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল খরিদ করিয়া তাহা 
গুদামে মন্তুত করিয়া রাখ! যাইতে পারে। পরে থানা ও ইউনিয়নের 
অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজনে গবণমেণ্ট সময়মত তাহা নির্দিষ্ট দরে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন । যেসমস্ত অঞ্চলে চাউলের বেশী 
যোগান রহিয়াছে সে সমস্ত অঞ্চল হইতে চাউল চালান দেওয়ার 
সুবন্দোবস্ত করিয়া এই ধরণের কার্য্যে সহায়তা কর! যাইতে 
পারে। | 
তবে গবর্ণমেন্টের আন্তরিক চেষ্টার উপরই এইসব বিধিব্যবস্থার 
সাফল্য নির্ভর করিতেছে । গবর্ণমেন্ট যদি খাগ্ঠ সমস্তার যথাসম্ভব 
প্রতিকার করিয়া এ প্রদেশবাসীর চরম ছুদ্দিনে তাহাদের ছুঃখছুর্দিশ। 
বাস্তবিকই লাঘব করিতে চান তবে তাহাদের কর্তব্য হইবে সাধারণের 
বিশ্বাসভাজন কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া এ বিষয়ে 
একটি এডভাইসরী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি গঠন করা। খা সমস্তা 
সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপরে যে আভাষ দেওয়া হইয়াছে উপযুক্ত 
পরামশ সমিতি গঠিত হওয়ার পর উহার তাহা বিবেচনা করিয়া 


» দেখিতে পারেন। সমিতির ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক 'নৃতন কর্মধারাও | 


 পরিকঞ্জিত হইতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের অজ্ঞতা ( অনেক 


ঠেলে অগ্লাধূতাও বটে ) ও শৈথিল্যের জন্য সছদ্দেশ্ে নির্দিষ্ট কণ্মপন্থা 


অনুসরণের ব্যবস্থা করিয়াও অনেকক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট তাহার সুফল পান 
না৷ চাউলের অভাব ও দৃর্মুল্যতার প্রতিকারের জন্য যে পরিকল্পনাই 
শেব পর্য্যস্ত গৃহীত হউক না কেন, গবর্ণমেন্ট ও উক্ত পরামশ" সমিতির, 


. কর্তব্য হইবে প্রকৃত কার্জের লোকদের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণভার শ্যান্ত 


করা। খান! ও ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতে কাজ আদায় করিতে 
হইলে সেদিক দিয়াও যাহাতে কোন অনাচার বা হুর্নাতি প্রশ্রয় ন। 
তি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে! 





| করিতে গিয়া তজ্জম্ত যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে আমনা 
স্রৎসম্পর্কে উপরে কোন নির্দেশ দেই নাই। 
বক্তব্য এই ষে, গবর্ণমেন্ট পাটচাষীদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি যে এক 


কোটি টাকা খণদানের প্রস্তাব করিয়াছেন উহা! এইভাবে খরচ না. 


' করিয়৷ চাউল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কাধ্যকরীকরার জন্য তাহ 
নিয়োজিত করিতে হইবে। 
হাতের পাট কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। 
'বিলম্বে পাট ধরিয়া রাখিবার জন্ত কষকদিগকে ধার দিবার কোন 


'আখক জগ: 

সার্থকতা নাই 9. তাহ ছাড়া উনের: বাজার বাজার টি করিতে টি নর 
আরও যে অর্থ আবশ্থক হইবে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত 
খাছ সমস্তার সমাধান 


সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আস্তরিক চেষ্টা-যতের পরিচয় পাইলে এবং. 























ও মফংন্বলে চাউলের বাঞ্জার ব্যাপক ভাবে নিয়ন্ত্রিত 


এ বিষয়ে আমাদের" 


(অনেক কৃষকই ইতিমধ্যে তাহাদের 
কাজেই এত | 





পরামর্শ সমিতি সময়োচিত নির্দেশ দিবেন । 


তি 


সাধারণের বিশ্বাসভাজন একটি কমিটি দ্বার সমস্ত বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 


হইতে দেখিলে দেশের অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুদামজাত মালের 
জামিনে ও অন্যান্ত প্রকারে উপযুক্ত অর্থ সরবরাহে আগ্রহান্িত হইবে 
কাজেই গবর্ণমেন্টের আস্তরিক সন্ক ও.. 
বাঙ্গলার মন্ত্রীরা সেবিষয়ে 
কতদূর উদ্যোগী হন তাহা দেখিবার বিষয়। এই ব্যাপারে তাহারা : 
তাহা হইলে আমরা দির 
অধিকতর ব্যাপক কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে পারিধ। | 


বলিয়া আমাদের ধারণ।। 
স্থপরিকল্পিত প্রয়াসই সব্বাঞ্রে প্রয়োজন । 


যদি আন্তরিকতার পরিচয় দেন, 





বিশিঃ সাংবাদিকের পরলোক গমন 


গত ১১ই ডিসেম্বর (শুক্রবার) “ষ্রেটসম্যান” পঞ্জিকার সংযোগী সম্পাদক 
মিঃ বিবিরায় নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি 
প্রেসিডেন্সী, স্বটাশ চাচ্চ ও রিপণ কলেজে ইংরেরী সাহিত্যের অধ্যাপক . 
পরে তিনি “ইগ্ডিয়ান অবজারভার” নামে ৭&েটসম্যান”' পঞিকায় 


ছিলেন। 


রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এ পত্রিকার সহযোগী 
সম্পাদক নিযুক্ত হছন। মিঃ বিবিরায়ের মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট তারতীর | 
সাংবাদিকের অভাব ঘটিল। 





১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েরেদলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিভিউলভুক্ত ও সাব ক্রিয়ানিং ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙকগুলির মধ্যে বৃহতম। 
বিলিকৃত মূলধন ৫০১৯, ৩৪৬২ ৃ 







বিক্লীত যুলধন ২১৬৭৫*২ টাক 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৩১৩৭*২ টাকা 
আমানত ৫০+০৬১৭৯০. টাকার উ পর. 
এ নি লালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত ). 
ন্ট ারম্যান *--আধুক্ত যহুনাথ রায়। 
[জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বাঁ জনসাধারণকে এতন্ার। শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ কর। হইতেছে না।” যে সকল ব্যক্কি অনুষ্ঠানন- 


পত্রের কপিসমু পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ব্যাক্ষের 
হ্বেড অফিসে কিন্ত! বে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
চলত্তি কিলাব--দৈনিক ৩০*২ টাক] হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধতের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* চিসাবে হুদ দেওয়া হয়| বাখ্মাসিক হ্দ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেতিংল ব্যাঙ্ক ক্িসাব-__বাধিক শতকরা ১* টাকা হারে শু 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা খায়। 


ছাড়া ঘআমানত---১ বত্সর বা কম লময়ের জন্ত গুবিধাছ্ধনক সর্্তে 
লওয়া হয়| 


ধার, ক্যাস ক্রেভিট ও মার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
গ্রভূতি এতদ্সংক্রান্ত অগ্ঠাপ্ত কাধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রস্থৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ অনুসন্ধানে 
আলাযায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত ধাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাথা-বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ), 
নায্লায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা । 

পে অফিস : মিরকাদিম 

ডি, এ এফ, % স্যাগাস? জেনারেল ম্যানেজার। 
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_| 





০ক্কাস্সপালী ওএস্লঙ্র 





এইচ দত্ত এগ সব্চ 

গত শুরা ডিসেম্বর নৃতন দিঙ্লীতে কলিকাতার শ্ুপরিচিত ব্যবসায়ী ফার্খ 
বেলাস” এইচ. দত্ত এগ সন্দ এর একটি এজেন্সী আফিস খোলা হুইয়াছে। 
এজেন্সি আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে যে সম্ভার অনুষ্ঠান ছয় গার আবাল 
কালিম গজনবী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি ত্তাহার বক্তৃতার 
যেসাস” এইচ. দত্ত এও লঙ্দএর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবসায়িক 
ক্কতকার্ধ্যত। বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অল বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর 
হিঃ ধত্ত ছধ বিক্রয় করিয়া নিজেলের পরিবার পালন করেন। কিছুকাল 
শিক্ষাীক্ষার কাঞ্জে রত থাকিয়া অতঃপর তিনি নিজের ব্যবসায় গড়িয়া 
তুলিতে যত্ধপর হুন। প্রথমে তিনি একটি চ1 বাগিচার পরিচালনায় রুতকর্ধ্যত। 
প্রদর্শন করেন | পরে ক্রমে ক্রমে নুতন শিল্প ব্যবসায় স্থাপন করিয়া তিনি 
এ্রক্ষণে প্রাতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীরূপে ক্থুপরিচিত হইয়াছেন । তাহার পরিচালনায় 
ও কর্তৃত্বে বর্থমানে ধোলটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই 
লৰ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি কাপড়ের কল, একটি ব্যাঙ্ক, একটি বীম! 
কোম্পানী এৰং একটি দৈনিক পঞ্জিক! রছিয়াছে। | 

শ্রীযুক্ত হেমেশ্রনাথ দত্ত তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, তাহার সমস্ত 
ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার যুলে তাহার পত্ধীর জুমহান প্রেরণাই নিহিত রহিয়াছে । 
পত্বীর অন্সপ্রেরণাতে ভাহার তিনটি ছেলেও শিক্ষা্দীক্ষ! পাত করিয়া! বর্তমালে 
ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 

মেসাস” এইচ দত্ত এণ্ড সব্দের নৃতন এদ্েক্সী আফিসের উদ্বোধনে যেসৰ 
বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন শাছার মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার, স্তার বি এল মিক্স, ম্কার এস এন রায়, মিঃ এম কে সেনগুপ্ত, 
হিঃ মেঙ্ছল, মিঃ জে চক্রবন্ভা, মি: ডি সিদাস, মিঃ এস সিলেন ও মিঃ এম 


সি উইজ। 
ঘ্বার্ডির্ভিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ২৭শে নবেশ্বর বাকুডায় লাঞ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা 
খোলা হইয়াছে । জেলা ও দায়রা জজ মিঃ অল্পদাশক্কর রা এই শাখার 
উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন । ভিনি তীহার বক্তৃতায় দেশে ব্যাস্ক 
প্পসারের আবশ্ককত। বর্ণনা করেন এবং এই প্রসঙজে অত্যল সময়ে র্জিলিং 
ব্যাঙ্ষ যে সমুহ উন্নতি দেখাইয়াছে তিনি তাহার উদ্ব্ুরেন। অহুঠ্ঠালে 
স্থানীক্স অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান কপিয়ান্িলেন। র্টঁ 
ইক নমিক. ব্যাক লি: 
কলিকাতায় ৮৬ ৰি ক্লাইভ স্্রীটস্থ ইকনমিক্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ঘাটাল 
শাখার স্বারোদঘাটন উৎসৰ গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি হুসম্পন্ন 
হইয়াছে । স্থামীক্স মহকুমা যুদ্লেক মি: বি এল লরকার এই অনুষ্ঠানের 
পৌরোহিত্য করেন। মাননীয্ম সভাপতি তাহার সংক্ষিপ্ত তাষণে ব্যান 
বাবসায়ের উপযোগিতার বিধয় আলোচনা করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী 
মিঃ এম দল্ত রাজ ও ল্ুপারিন্টেতেণ্ট মিঃ এইচ এস্‌ সরকার মহাশয় ঘাটাল্প 
শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা বক্ত তা গ্রাসঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়। দেন। 
ডাঃ চাকচন্ত্র ম্জিক মন্থাশয় সমবেত অভিথিবর্ণের আদর আপ্যায়নের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দিরাছিলেন। 


আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
আর্ধাস্থান ইনব্লিওরেন্দ কোম্পানীর করা ও কর্মচারিগণ গত ৭ই ডিলেম্বর 
এক শৌকসতায় সমবেত হুইক়! স্টার মন্মখনাথ যুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর 
শোক প্রকাশ করেন। কোম্পানীর অন্ততম ডিরেউর রায় বাহান্থুর ভাঃ সতীশ 
চন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রন্ণ করেন। কোম্পানীর জেনারেল 
ব্যানেজার ভ্রীবুক্ত স্থরেশ চক্র রায় শ্বগীয় মহাপুরুষের সহিত কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ 
জন্পর্কের কথ! উল্লেখ করতঃ তিনি চেয়ারম্যান রূপে ও সঙ্কান্দী সভাপতি 








রূপে কোম্পানীর উন্নতিকল্লে যে কার্য করিয়াছেন তাহা রুতজ্ঞতার লহিত 
রণ করেন। কোম্পানীর সেক্রেটারী ্রীহুক্ত প্রফুল্ল কুমার বন :এৰং 
কর্মরচারীদিগের পক্ষ হইতে শ্রীবুক্ত যতীশচন্ত্র ঘোবগ স্বর্গীয় মহাপুক্রবের 


মৃত্যুতে দেশের যে অপুরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, আবেগপুর্ণভাৰে তাহার 
উল্লেখ করেন। 


স্বীয় ভার যন্সঘনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দিন 
আধ্যস্থান ই্গিওপ্রেন্স কোম্পানীর আফিস বন্ধ রাখা চয়। 


ইউনাইটেড ইগ্াই্রীয়াল ব্যান্ত 


গত ৪ঠ1 ডিসেখর ঢাকায় ইউনাইটেড ইণ্ডাক্রীয়াল ব্যাক্ষের ঢাক! শাখার 
উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হুইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের বোর্ড অৰ ভিরেক্টারের 
চেয়ারম্যান কুমার যদ্থুনাথ রায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। 
এই উপলক্ষে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাছুর সত্যেক্জ 
কুমার দাশ, অধ্যাপক শ্রিয়নাথ বিস্তাভুষণ, জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশ চনত দাশ 
প্রমুখ বহু স্থাশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে 
সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। | 


বাংলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

ইত্ডিয়ান প্রোডিউস্‌ লি:_ডিরেক্টর মিঃ রজনীকান্ত পাল। রেজিষটার্ড 
আফিস-_৩০, ্র্যা্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত যুলধন ২৫ লক্ষ টাকা। 

রাজস্থান ইনভেষ্টমেপ্ট লিঃ__ডিরেইর মিঃ প্রসাদ পোদ্দার | রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_৫, তারাটাদ দত্ত স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১* লক্ষ 
টাক1। ব্যবসা-_বণ্ড, ষ্টক, শেয়ার, ভিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজকারবায়। 

কে জিবংশল এগু লব্জা লি:__-ডিরেক্উটর মিঃ কে পি বংশল। রেজিস্টার্ড 
আফিল-_৫৭, বড়তলা স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-_ জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়া্স ও কমিশন এজেন্টস্‌। 

হাওড়া মোটর একলেসরিজ, এজেন্সী লি:_-ভিরেক্টর মি: কিরণ 
চঙ্ সিংহ । রেজিষ্টার্ড অফিস-_-৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
যুূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা | ব্যবসা--পে্রোল, মোটর গাড়ী চালাইৰার 
তেল, মোটর গাড়ীর বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাছ। 

গাজুলী এ্রণ্ড সব্স লিঃ_ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী । রেজি্টার্ড 
অফিস--১৭।১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা । অগ্রুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা--কমিশন্‌ এজেপ্টস্‌। 

পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-_ভিরেউর মি: প্রকুল্পলাখ রায় 
চৌধুরী । রেজিস্টার্ড অফিস--১১, হেয়ার দ্র, কলিকাতা । অস্থমো দিত 
বুলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যাক্ষ ব্যবসা। | 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

বেলাপুর কোং জিং_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাৰে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা । লিক্ছিয় হ্টীম নেভিগেশান কোং 
জিঃ__গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাৰে শতকরা বাধিক ৮//* 
আনা। অমস্তিপুর জেন্টল অুগীর কোং লি:_গত ৩০শে জুন পর্যযত্ত 
এক বতলরের অন্য শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। প্লায়েম শ্গার 
কোং লি:__গত ৩*শে জুন পর্যন্ত এক বলরের হিসানে শতফরা বাধিক 
৫২ টাকা। চম্পারণ ম্বগার কোং লিঃ গত ৩*শে জুন পর্যন্ত এক 
বৎসয়ের অস্ত শতকরা বার্ধিক ১৫২ টাকা। বোদ্ছে দ্রীম নেত্িগেশান 
কোং জিঃ__গত ৩০শে জুন পধ্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা ,ৰার্ষিক ৬২ 
টাকা। খরদহছ কোং লিঃ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত শতকরা বার্ধিক 
১৫২ টাকা । ইত্ডিয়ান রাবার ম্যান্ুক্যাকচারাস”জি:-_-গত ৩৯ মার্চ 


পর্যযস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা। ক্যালকাট। 
ইীমওয়েজ কোং লিগ ৩১শে ডিসেম্বর পথ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতক্ক রা বার্ষিক ২৭ আদ] | 


াত্গাশ্বেদ্ল আাভ্লচগভ্ন 





টাক! ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১১ই ডিযেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব সপ্তাহে আমরা 
যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত নূতন কিছু জানাইবার নাই। যথাপূর্বং টাকার গ্রচুর 
স্বজ্ছলতাই বাজারের একমাত্র লক্ষণীয় বিষয়। ব্যান্কসমূছের, মধ্যে কল 
টাকার গুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥* আলা ও বোস্বাইএ শতকরা ।* 
আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে । ব্যবসাবাপিজ্যের প্রয়োজনে বাজারে খপের 


চাছিদ। দেখ! যায় না। এক কথায় টাকার বাজারে একটানা মন্দার ভাৰ 
চলিতেছে । | 
আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায় পূর্বের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ 


তেজীর তাব দেখ! যায়। বাক্জারে এবার ফিছু পরিমাণ ডলার বিলের 
আবির্ভাব দেখা গিয়ািল। বাছা! হউক, ধিনিময় বাজারে কাঁজকারবারের 
পরিমাণ দেখিয়া অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হইয়াছে খল! চলে না। 

অবশ্য এই সপ্তা্থের টাকার বাজার সম্পর্কে ছুইটি নৃতন পরিবর্তনের খবর 
ব্লিবার আছে। আগামী সপ্তাহ হইতে ১* কোটি টাকার স্থলে ৬ কোটি 
টাকার ট্রেজারী বিপের টেগ্ডার আহ্বান কর! হছইৰে। বহু গ্রিন পরে পুনরায় 
ইণ্টারমিডিয়েটে ট্রেজায়ী বিল বিক্রয় তুর হইয়াছে । ইপ্টারমিভিয়েটের 
বিক্রয় হার ৯৯৪০ আন! ধার্য কর] হইয়াছে এবং ষতঙ্গিন পর্যন্ত গবর্ণমেপ্ট 
ৰাঞ্জনীয় মনে করিবেন ততদিন উক্ত বিলের বিক্রয় হইতে খাকিবে। 

গত ৮ই ডিসেম্বর ভারিখে তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার 
ট্রেঙ্জারী বিলের যে টেগ্ার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইরাছিল ১৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা । উদ্ভ 
আবেদনসমূছের় মধ্যে ৯৯৭৯ আমা ও তদুষ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৯ পাই 
দরের শতকর' প্রায় ৬৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত 
হ কোটা টাকার টেগ্ারের গড়পড়তা সুদের ছার শতকর! বার্ষিক ১//* আন 
ধার্য করা হইয়াছে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বোদ্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা! 
(ষ্ট্যাগার্ত লময়) পর্য্যন্ত এবং ১৪ই ডিসেম্বর অন্তান্ত কেজ্জে কাঙ্জকারবার বন্ধ 

না হওয়। পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 

টেগ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে এবং যেস্থানে এ তারিখে 
ছুটির দিবস সেখানে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হুইবে। অন্তান্ত সর্তব 
পুর্কের জায়। গত ৯ই ভিসেম্বর তারিখ হইতে ৯৯৮৯ আনা দরে পূর্বব-ঘোবিত 
সর্তান্থলারে তিন মাসের মেয়াদী ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় আর্ত 
হইয়াছে এবং আগামী ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রয়বিক্রয় চলিতে থাকিবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইওডিয়ার লাণ্ডাছিক বিব্বশীদৃষ্টে জানা যায় যে, গম 
২৭শে নবেধর তারিখে যে সপ্তা শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র তারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে 8৪০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৩ছাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজারটাকা। 
আলোচ্য সপ্তাছে ভারতের বাহিরে রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ধাড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৪ছাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাছে উহার 
পরিষাণ ছিল ৮৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাঞ্থ 
গনর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়। হয়, ৪১ লক্ষটাকা; পূর্ব সপ্তাহে ধার দেওয় 
হইয়াছিল ৩৭ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সগ্াছে রিজার্ত ব্যাক্কে অন্যান্ত ব্যাঙ্কের 
আমানতের পরিমাণ গ্াড়াইয়াছে ৬১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাক!) 
পূর্ববর্তী সপ্চানহে উহ্ার পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৬৪ কোটি ৬৮লক্ষ £ ছাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ড ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাছে 
উদ্ধার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাগার টাকা । আলোচ্য 
অগ্থাছে বিজ্ার্ত ব্যাক্ষে ত্রচ্ছ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের 

€ 


পরিষাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৪ লক্ষ ৫* হাজার টাকা ও কোটি ১৭ 


লক্ষ ৫৬ হাজার টাক) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছ্ছাদের পরিমাপ ছিল বথাক্রমে 
৪৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাক! ও ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। | 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ ছার বলবৎ ছিল ৫-- এ 
৯শিৎ$হইপে 


টেলিঃ হণ (প্রতি টাকায়) 

এ দর্শনী ১শি৫$২পে 
ডি এও মাল রঃ ১শি৬ক২গে টি 
ভলার (প্রতি ১০* ডলারে) ৩৩২৪০ 


ঠা 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকট। 

শৈথিলোর লক্ষণ দেখ গিয়াছে । চট্টগ্রামে জাপানীদের বিমান ছানার সংবাধধে 

শেয়ার বাজারের উপর কতকট। প্রতিকূল প্রতাৰ বিষ্তার করিগ্নাছে। যাস! 

হউক শেয়ার বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কেছই বিশেষ আশঙ্কার তাৰ 

দেখাইতেছে না। সকলেই ভবিষ্যতে বাঞারে কিরূপ অবস্থার উদ্তব হয় তজ্জন্ত 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। 





প্রামে গৃহস্থালীর ছোটখাট কাণ্জই বলুন, আর গুরুত্বপূর্ণ খনন 
কাধ্যই বলুন, কোদাল দিয়াই তাছা করিতে হয়। আত্মরক্ষার্থ 
পরিখা খননের জন্ত চাই কোদাল, সেচকার্য্ের জন্ত খাল কাটিতে 


হইলেও চাই কোদাল। আবার এই কোঁদানকে এত সব 


প্রয়োজনীয় কাজ করবার মত মঙ্জবুত করে ইস্স্পাজ্ড 7 


০০৩০ 
টাটা 


দি টাটা আররণ এপ ইল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিত | 
ছেঁড সেলল অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ গ্রীট) কলিকাতা 





১ পাকি পা শপ পিপিপি তপন পাক পক পিপল তিন পন এাসিিিত ৭2706 ৩1গ পিসী শীত পিজি চাও লা 


রর কোম্পানীর কাগজ 
.. ক্কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা অপরনিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। 
৷ আ টাক! হ্দর কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪২ টাকা। মেয়াদী খপ 
. পঞ্জসনূছের মধ্যে ২৪০ আন শ্বপের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯ আনা? 
৭ শ্বদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০৩২ টাকা, ৩২ টাকা শ্থদের ১৯৬৩- 
৬৫ সালের কাগঞ্জ ৯৫৪/০ আনা, 81০ শুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯ 
. টাকায় হস্তস্তরিত হুইয়াছে | প্রার্দেশিক খণপত্রেসমূচের মধ্যে ৯৯৫২ সালের 
ইউ পি খণপত্র ৯৭২ টাকায় বেচাকেনা! হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। 
বোগ্বাইয়ে কাপড়ের কলমালিকদের ও তারত সরকারের প্রতিনিধিদের ষধ্যে 
_ষে বৈঠক বসিয়াছে তাহার ফলাফলের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। 


ৃ কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কাঙজঝারবারে কতকটা স্থির ভাৰ লক্ষিত হয়। 
পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের দরে কতকটা নিয়গতি দেখা গিয়াছে । কিন্তু অদূর 
ভবিষ্থাতে জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের সুবিধা হওয়ায় পাট রপ্তানী করা সহজসাধ্য 
হইবে বলিয়! মনে হয় এবং পাটকলের শেয়ারের দরও বাড়িবে বলিয়া আশা 


কর! বায়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর বিশেষ ভাবে নামিয় গিয়াছে। 
 ইত্িয়ান আয়রণ এবং স্বীল করপোরেশনের দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২৮০ 
আন] এবং ২৪৪৯ আন | 

চিনির কল 

চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন চাছিপ! ছিল ন1। 

চা-বাগান | 
_.. চাবাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল | বাঁনারহাট ৫৭৬ টাকা॥ বিশ্ব- 
নাথ ৩১২ টাকা, হাতীক্ষীরা ২৫৮০ আনা, পাআখোলা ১০৪০২টাঁকা, রায়গড় 
১৪।০ আনা, তেজপুর ১১1৮০ আনা এবং তুকতার ১৪%* আনায় বিকিকিনি 


হুইয়াছে। বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বান্দা করপোরেশন ৩1০ আনা, ইত্তিয়া কপার 
করপোরেশন ২০ আলা, বি আই করপোরেশন ৬৮০ আনা, বুটিশ সিলোন 
করপোরেশন ১৬॥* আনা, ইত্ডিয়ান কেবল ২৯২ টাকা, ইত্ডিয়ান রাবার 
ম্যান্ুফ্যাকচারার্স ৩০৪৭ আন।, ইপ্ডিয়।ন স্তকাশনাল এয়ারওয়েজ ১০৯ আন, 
এসকালী এণ্ড কেমিক্যাল ২৪।৮* আনা, স্কাশনাল রোলিং মিলল ১৯৮০ 
আনা এবং সাদার্ণ ইণ্ডিয়া৷ অয়েল ৯৮%* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইন্ছে। 

, ছ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ ৰিকিকিনি হছে :_ ১--- 

কোম্পানীর কাগজ 

২৮* লুদের খণ (১৯৪৮-৫২) »ই ডিসেম্বর--৯৯* ৯৯৪৮০ | ৩২ জুছের 
ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) 8ঠ1 ডিঃ--১৯২৮/৯) ৯ই--১৯২৮/০ | ৩২ মদের 
দেশরক্ষা খণ (১৯৪৯-৫২) 851 ভিসে:---১৯০।/০ ) শই-_-১৯৪৪৩/০ ) ৮ই--, 








] 


টধ্চিত 


“আমর! যুদ্ধরত; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত 
নংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো৷ নয় কি?” 
সাইনেন ঘাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধানি না হওয়। পথ্যন্ত আশ্রয়ন্থলে থাকবেন । | 


এ, আর, পি, পাবলগিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেঙ্জল কতৃক প্রচারিভ । 
ক্যালকাটা! ইলেক্ডি সাঞাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যসর বহন করেছেন 


রর সই ডিসেম্বর, ১৯. 





৩২. দের দেশরক্ষা খপ রিড ৪ঠা ভিসে:-৯৫৪%০ 
৪ই-__৯৫1/০। ৩২ নদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠ1 
৭ই--- ৮০1৮০ $ ৮ই---৮০৪৬ | ৩০ লুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৪ঠ1 ডিসে:--৯৪২ ৯৪৮৬ ? শই---৯৪২ ৯9/০ ) ৮ই---৯৩৭/০ ৯৪) 3 
৩৪০ গুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই ডিসেঃ--১০৩৪০। 


৯৫৯ ) ৭ই--৯৫৪/০ ) ৯ 
ভিসেং- ৮০৪৬৩ ; $ 


৯ই--৯৪২ ৯৪/০। 
৪২ ল্ুদের খপ (১৯৬০-৭০) ৭ই ভিসে£--১১০1/৪ ) ৮ই--১১০1/*। ৪8৪৯ 
দুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ৮ই ডিলেঃ_-১৯৩দ৮৯ ) ৯ই--১১৪৮*। &৭ গুদের 
খণ (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠ1 ভিসে:--১০৯২ ৯০৯/০ ) ৯ই--১০৯২ ১০৯/০ । 

কয়লার খনি 

এমালগেছেটেড ৭ই ভিসে :--৩০।%০ ৩৯৪৮৯ ) ৮ই--৩০৯ ৩৭৮০ 
বেঙ্গল ৪ঠ! ভিসেঃ--৪*৪২ ) ৭ই-+৪০৫২ ) ৯ই--৪*১২। তালগোড়া ওঠা 
ভিসেঃ-৬।০ [৬1/০ )৮ই---৬%০ ৬1৮৯ | বড়ধেমো ৪ঠ1 ডিসে:--৬1০ ? 
৮ই--৬1/৯ ৬০1 বরাকর 8ঠ1 ডিসে১--১৪।%০ ১৪1৩/০ ) পই--১৪1* ? 
৮ই-__১৪৭/* ১৪০০ | ধেমোমেইন ৯ই ভিসে:--১৪৮০ | ইষ্ট ইত্ির। 
8ঠ] ভিসেঃ_-১৮দ* ১৯০৯ ) ৭ই--১৮1০ ১৮৪০1 ইকুইটেবল ৮ই ভিসেঃ-_ 
৩৬২ $ (প্রেফ) ৪ঠ1 ডিসে১--১৪৯২ 9 ৭ই--১৪২।০ ) ৮ই--১৪৩২। হুরিলাদি 

851 ডিসে:__১৫২ 3 ৮ই--১৫২ 3) ৯ই--১৫২। কাটরাস ঝিয়া ৪51 
ডিসে:-২৯।০ ) ৭ই--৩*২ ) ৯ই__২৯২। লাকুরক1 8ঠ1 ডিসেঃ-_-১৩।০ 
১৩০ 7 ৯ই--১৩1৮০ | নিউবীরভূম ৪ঠা ডিসেম্বর__৯৮৩/০ ১৮। $ ৭ই-- 
১৭৮০ ) »ই--১৮২। রাশীগঞ্জ ৪ঠ। ডিসে:-২৮২ ) ৯ই--২৮৯। সেও) 
৪ঠা ভিসে:--১৩।৮* ৯৪1০। ষ্ট্যাপ্ডার্ড ৭ই ডিসে--২১২ 3 ৯ই--২০॥০। 
তালচেড় ৪ঠ। ডিসে:-_হদ৮০ ৩০০ ১ ৭ই--২৮/০ ২৮০ $ ৮ই--২৭%৪০। 
ওয়েষ্ট জামুরিরা 8ঠ1 ভিসে:--৩৩1/০ ) ৮ই--৩২/* ৩২৪৮০ | 

কাপড়ের কল 
বালস্তী কটন 851 ডিসে:_-৯1%* ৯1৯ ) ৭ই-_৯২ ৯1০7 ৮ই--৮/৮০ ) 
(প্রেফ) ই ডিসেঃ-১১1* ১১/৬/০৭ বেগারস কটন ৪ঠ1 ডিসে--৯৮* 

১০২) শই--৯1৯ ১৯/০ ) ৮ই--৯৭ ৯1০ ) ৯ই--৯।*। বেঙ্গল-নাগপুর কটন 
8ঠ ভিসেঃ_-২৭৪*। কানপুর টেক্সটাইল ৪ঠা ডিসে:--১৬৮%০ ১৬৪০; 
ণই-১৬%০ ১৬1৯ ) ৮ই--১৬২ ১৬%৯। ডানবার শই ডিসেঃ_২৮*২ 
৮ই--২৮০২) ৯ই--২৭৬২। কেশোরাম ৪ঠা ডিসে: ১৬।০ ১৬1০০ ম 
৭ই-_-১৬০%০ ১৬৪০ ) ৮ই-_-১৬২ ১৬০০ 7 ৯ই--১৫৪৩/* ১৬৮০ । যহালক্্ী_ 
কটন ৭ই ডিসে; ৩০৪ ৩৭৩ ঃ ৮ই---৩০০ ঃ ৯ই-_-৩০৪৩ । নিউ ভিক্টোরিয়া 
(অভি) ৪51 ভিসেঃ-৮।৩/ ) ৭ই--৮।০) ৮ই--৮০) ৯ই--৮৮৯ ৮1৯) 
(প্রেক) ৮ই ডিলে:--১১৪/৮৬। 


আদমজী ৪51 ডিসে ২৮৪৮০ ) ৭ই--২৭%৯ ) ৮ই--২৭০ ২৭৭৮৬ 3 
৯ই-_-২৭দ*। আগরপাড়া 851 ভিসেঃ__২৪॥০ ২৪৮০) ৭ই--২৩1৯ ২৪৯ $ 
৮ই-_২৩।/০ ২৩০ ) ৯ই--২৩৪৯ | এলবিয়ন ৪51 ডিসে:--২ ১৯৩২ $ ৮ই-_- 
২৯৭২। এংলো-ইপ্ডিয়া ৪ঠা ডিসেঃ-_৩৬৮৯ ) ৭ই-_-৩৬৯২ ৩৬৭২) ৮ই- 
৩৫৯২ ) ৯ই--৩৬৯২ ৩৬২২। বালি ৪ঠ ডিসে:--২৬৬১ ২৬৭২ 9 এই 
২৬৩২ ২৬৬২ ) ৮ই--২৬৭২ ) ৯ই--২৬৫২ | বরানগর ৪ঠা ভিসেঃ ১১৪৪০ ) 


“১৪ ভিলেশবর, ২ ১৯৪২ 


ধই৯৯২ ১৯৪৯1 বিরল! ৪ঠ। 2 বিবি রি 
৩৬1০ ) (প্রেফ) ৭ই ভিসেঃ--১২৮২। বজবজ ৯ই ডিসেঃ--৩৮০২ ৩৮২২ 
াপনানী ৪ঠ1 ডিসেঃ--১৯৫২ ) ৭ই--১৮৮৯ ১৯৩২) ৮ই--১৯৩৭। ক্রেইগ 
ঠা ভিসেং_২।১০ ) ৭ই--২।০ ) ৮ই--২1/* ২1৮০ ) ৯ই--২।০০। ক্লাইত 
পই ভিসেং_২৪০) ৮ই--২৪/০। ফোর্ট গলার ৪ঠ1 ডিসেঃ_-৫৭৩২, 
৫৮৫২ ) ৭ই- 7৫৬০২ ৫৭৪২ ) ৮ই--৫৮৩২ |. ফোর্ট উইলিয়াম ৪ঠা ডিসে: 
২৫৮৭ 7 ৮ই--২৫৬, ) ৯ই--২৫৬২। গ্যাঞ্জেল ৮ই ডিসেঃ--৩৬৯২ ৩৬ ৭ 
৯ই--৩৬০২, | হাওড়া ৪ঠ1 ভিসেঃ-_-€৬৪৮/৯ ) ৭ই--8৫%৮০ ৫৬1০ ) ৮ই-- 
881০/৯ ৫৬২ ) ৯ই--8)০ ৫৫৪০ | ভুকুমটাদ ৪ঠ1 ডিসেঃ--১৯1/০ ১৯%/০ ) 
ণই--২০২ ২৯৭৯) ৮ই--২০৮%% ২০৭০) ৯ই--২০।* ২১৮৯ | ইততিয়া 
8ঠা ডিসে:--৪৬৮২ ৪৭১২3 ৭ই--৪৬৪২ ৪৬৬২) ৯ই--৪৫৭২ ৪৬৬২। 
কাঙারছাটী 8ঠ| ডিসে--৫১৯২ ) ই--৫১৫২ 3 ৮ই--৫১৮৭ ৫২১৯ *ই- 
৫১৮৯ | কাকনাড়া প্‌ ডিসে:--৪১৪২ 6১৬২) ৮ই--9 ০৯২ ৪১০২ | 
 কিনিসন ই ডিসেঃ--৩৫০২ ; ৮ই--৩০৬৭ ৩৪৮৯ 7 *ই ৩৫০২ ৩৫২২ । 
লরেছ্প ৭ই ডিলে:_-২৩৬২ ২৪৪২ ক্টাশনাল ৪ঠা ডিসেঃ--২৫15 ২৫1৮০ 
৮ই-_২৪]০ হ৫৩/* 7 ৮ই-_-২৪৭* ২৪৭৮৯ | লেলিমার্লা ৪ঠ1 ডিলে১--১৫।০ 
৯৫8৮৯ ) ৯ই--১৫1/৯ ১৫৪০ | নদীয়া ৪ঠ] ডি সেঃ-৭৩০ ৭80৭ ) ৭ই-- 
৭৩০ ৭৪২ ) ৮ই--৭৩২ ৭৪২ ৯ই--৭৩৮৯ ৭৪২ ওরিকেপ্ট ৪ঠা ডিসেঃ-_ 
২৯০২ ২৯১২ ; ই--১৯১২ ১৯৯২) ৮ই--১৮৭২ ১৯৪২) ৯ই--১৯৬২। 
প্রেসিভেন্সী ৪১1 ডিসে:--৬1/০ ৬1৮৬ 7 ৭ই--৬৩/০ ) ৯ই--৬/০ | শ্ীলক্্ী- 
নারায়ণ ৪ঠ1 ডিসে--১৫২ ) ৯ই--১৫।০। ষ্ট্যাপ্ডার্ড »ই ভিসে:__২২৪৭ 
২২৮২ ওয়েতালি ৪1 ডিসেঃ_-৩।৮০ ৩৯ ; ৮ই--৩।) ৯ই--৩৪৩/০ 


৩/০ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

তারতীয়। ইলেক্‌টী,ক ইল “ই ডিসে:--১৬।/০ ১৭1০ । বুটানিয়া 
ইজিনিয়ারিং ৪৮1 ডিসে২--১৩দ/০ ১৪২ ) ৭ই--১৩/%০ ) ৮ই--১৪২ ৯৪+০। 
বৃটিশ-ইত্ডিয়া ইলেক্টী,ক কনষ্রাকসল ৪ঠ| ডিসেঃ--১৩৯ ১৪17) ৭ই__ 
১১/৯ 7 ৮ই--১০৮৩০ ১১০ 7 ৯ই--১১২। বার্ণ এগ কোং (অর্ভি) ৮ই 
ডিলে:--৩৫৪২ ) ৯ই--৩৫৬২। ইত্ডয়ান আয়রণ এও টাল ৪ঠ| ডিসে:-_ 
৩৪৮৪ ৩৪৯ ৩৪ ৩৪1০/০ ৩৪॥৯৬ ৩৪৮৪ ৩৪৪০ ১) ৭ই---৩৩1/০ ৩৩1৮০ 
৩৩//০ ৩৩1৮৯ ৩৩।৩/* ৩৩৮৪০ ৩৩৪/০ ৩৩৪৮০ ৩৩৪৬/০ ১ 
৩৩1৮৬ ৩৩৬৯ ৩৩1০ 3 ৯ই-_-৩৩1৮৯ ৩৩৬ | কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং 
(অভি) ৪81 ভিসেঃ-৬।০ ৬1৩৯ 3 
(প্রেক) ৭ই ডিসে ১৬৬৯ ১৬৭২ ? ৮ই--১৪৬২ ১৬৮২ । ্রীল করপোরেশন 
&ঠ1 ভিসে:--২৫৩/ ২৫1৮০ হ৫1০/০ ২৫।০ ২৫//০ ২৫৮০ ২৫1০০ ২৫৭০ ) 
৭ই_২৪1/০ ২৪1%৯ হ৪1৩/৯ ২৪।০ ২৪৪০ ২৪/৯ ২৫৩০ ২০) ৮ই-- 
২৪0৮০ ২৪/৩/০ ২৪৪০ ২৪৮/০ ২৪৪৮%* ২৪৪৩০ 7 ৯ই--২৪৮৮০ ২৫২ ২৫৭০ 
২৫০ ) (প্রেফ) ৪1 ডিসে: ১১৪1০ 3) ৭ই--১১৬৭ ১১৬৪০ ১১৭৪০) ৮ই- 
১১৭১) ৯ই--১১৭।০ | ইল প্রভাক্টস এই ডিসে:--৭০ ) ৯ই--৭1০| 


কাগজের কল 


বেঙ্গল পেপার (অভি) ৮ই ডিসেঃ--১৭৩২ ১৭৩৪০) ৯ই---১৭২॥০ 
১৭৩২। ইতি! পেপার পাল্প ৪ঠ1 ডিসেঃ_-১৭১২ ১৭৩২ ঠ ৭ই--১৭১৯। 
৯ই--১৭৯২।  ওরিয়েপ্ট পেপার পই ডিসে:-২৫।০; ৯ই--২৫1০০ ) 
(প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ--১০৯২ ১০৯০ ) ৯ই--১৭৯৯। শ্গোপাল পেপার 
৪ঠা ডিসেঃ--২০।* ) ৮ই--২০২ 3 (প্রেফা। ৯ই ভিসে:--১৩৯।০। ছার 
পেপার ৪ঠ1 ভিসে:_-২০।০ ২৭/১/০ 7) ৮ই--২০৮*। টিটাগড় পেপার ৪ঠা 
ডিসেঃ--২২৪৬* ২৩৯ ১ ৭ই--২২।৮৯ ২২৪০ ) ৮ই--২২৪০ ) ৯ই--২২।/৯ ) 
(প্রেফ অর্ভি) ৭ই ডিসেঃ-_€1৩/০ ৫॥০ 7 ৯ই--8॥০। 


চিনির কল 


বলরামপুর বই ভিসেঃ--১৩২। বেলসাণ্ড ৪ঠ ভিসেঃ--৮২ ৮৯) 





পই-_-৬1%৯ ৬1/৬ ) ৯ই---৬॥/৬ ৬৪৭৬ ) 


৮ই--৭দ০ ) ৯ই--৮২ 1 বুলাগ ওঠ! ডিসেঃ--৪৪1৮৮ 8৪৮০ ) ৮ই--8৪8০ 7.০. 


৯ই--৪৪৯ 8৪৮০ | কেরু এণ্ড কোং ৪ঠা ডিসে--১৫%/০ 7) ৭ই--১৫1%০ 


৯৬২) ৮ই_-১৪৪* ) ৯ই--১৫1০ ১৫7%০ ) (প্রেফ) ৭ই ডিলে:--১৫২২ ) ই-- 





নি এক 52৮২ পপি আশি এক ৮৯ 





৮ই---৩৩।০ ৩৩1/০ 
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পা পরপর । ৭ সপে পা পিপপিীপ পপ পিলার স্লালিপ কক ১৮ পরশ পাল বিলি গা পানী 


পর পিপি পসপীশপপাত 


১৫৩২ ১৫৪২ | দারতাঙা হ্ুগার ৪ঠা ভিসেঃ--১৯২) ৮৯-:১৮/ সত ্ 
৯ই--১৮।/ | ডায়ার মিক়্াকিন ক্রপারিজ খই ভিসেঃ_-১২২ ? ৮ই---১১৪৮৯ 
১২২। গোস্বালিয়য় সুগার ৭ই ডিসেঃ--২০৫২) ৮ই--২০৩7০ ৯০৪২৪ 
৯ই--২০২২ ) (প্রেফ) 8ঠ1 ডিসেঃ--১৪৩২ ১৪৪৫২) ই--১৫৪২ ১৫৭৯৪ 
নিউ লাভান ৭ই ডিলে:--১৪২। প্রতাবপুর ৭ই ভিসে:--১৩০। রাজা 
৮ই ডিসেঃ--৪৫দ* | সমস্তীপুর *ই ডিসেঃ--১৪২। সাউথ বিছার (অর্ভি) 
৪ঠ1 ডিসে;-_২০৮%০ ২১২) ৮ই--২৫০। প্্ীসীতারাম ৭ই ডিসেঃ-- 
১৬।০ ইউনাইটেড গ্রভিল্েস ন্ুগার ৪ঠা ডিবে:--১৪1৮৯ ১৫৯ ) ৭ই--১৫৯ট 
৮ই---১৪৮৮%৬ ১৪%৬ ) ৯ই---১৫২ ১৪০ । ্‌ 

৩২ হ্ুদের (১৯০৬-৪৪) ক্যালকাট। মিউনিসিপ্যাল ৭ই ডিসে:--৯২৪৮০ 1 
৩২ সুদের (১৯৩৭-৬২) ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাই ই ডিসে ৯২৪৯1 
৩%০ গুদের (১৯৪৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ৮ই ডিসে:--৯৬৮০ ) ৯ই--৯৪২1 ৪৭. 
নদের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাট। পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠ1 ডিসেঃ--১০২।০। ৫৭ সুদের | 
(১৯২৯-৫৭) ক্যালকাটা! যিউনিসিপ্য/ল ৭ই ডিসে:--১১৪২। ৫২ ন্নদদের 
(১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাট। পোর্ট ট্রাষ্ট ৪51 ডিসে:--১১১০। ৫২ হুদের 
(১৯৫৮-৮৮) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠ ডিসে:--১১১।০। €॥* ন্থদের 
(১৯৩৭-৪৭) ভালমিয়া সিমেন্ট ৯ই ডিলে:--১০৪২। 81০ জুদের (১৯১৫ 
৩০-৫০) ভালছৌসী প্রপাটি ৯ই ভিসে:-১০১।০। ৫8০ লুদের (১৯২৯-৫৯) 
ক্যালকাটা ইমপ্রুতমেন্ট ট্রাষ্ট ৭ই ডিসে:--১১৭২। | সুদের (১৯৩৪-৪৪) .. 
বেলসাও সুগার »ই ডিসেঃ_১৯১২। ৫॥০ গুদের (১৯৩৮৫০) রোটাল 
ইত্ডাস্্রী্দ ৮ই ডিসে_-১৪।৯। ৫॥০ গুদের (১৯৫৬-৮৯) ক্যাপকাট। পোর্ট 
ট্রাই ৮ই ডিসে-_-১১৬%০ | 

ব্যাক 

ক্যালকাট৷ জ্াশনাল ব্যান্ক ৪ঠা ডিসেঃ--৯২৮০ ) ৮ই--১২২ ১২৮৯ 
*ই ১২২ ৯২৮০। সেপ্টযাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ভিসেঃ--৫৬1*। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
পই ডিসেঃ--১০৪॥০ $ ৮ই--১০৪২ টি ৯ই-_-১০৪ ১৯৪০ | ও 


আমাদের তৈরী জিনিষ 


ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার রিং ও কুশন 


গামবুট ও ওভার সু প্রস্ৃতি 












ও ৩ ৬ (৩ 


বেন এমনাটারঞ্ফ ার্ঘ 


(১১৪০) ভিনম্মিট্রেভভ 
কারখানা ও হেড অফিস :-__পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম্‌:--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 
বোস্বাই শাখা :--৩?৫ নং হর্ণবি রোড, (কোর্ট) বোম্বাই 





কলিকাতা, ১১ই ডিপেম্বর 


আলোচ্য সপ্তা্ছে কলিকাতার পাটের ৰাজ্জারে মন্দার তাৰ পরিলক্ষিত 
হয় । আলগ! পাটের বাজারে ও পাক] বেল বিভাগে মিলমালিক পক্ষ 
পুর্ষের স্যার ক্রয়ের দিকে আর 'আগ্রহ দেখাইতেছেন ন! বলিয়াই পাটের দর 
নামিয়। পড়িতেছে এরূপ অনুমিত হয় | পাটের দর যাহাতে আর না চড়িয় 
ষায় সেই বিবয়ে মিলমালিকগণ হু'সিয়ার রছিয়াছেন। অথচ বিক্রেতা মহল 
পড়.তি দরেও মাল বেচিতে চাহিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই 
অনুমিত হয় যে, বাজারে মন্ত্রত পাট বেশী নাই এবং যানবাহন সমন্তার 
সমাধান না হওয়ায় মফঃম্বল হইতে পাটের বিশেষ সরবরাহ হইতে 
পারিতেছে না। 

অশলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের ৰাঙ্জারে কাজকারবায়ের পরিমাণ 
সামাক্ক হইয়াছে । পূর্বে যেখানে জাত মিডল পাটের দর ছিল ৯৬।০ আনা 
সেক্ষেত্রে আলোচ্য সপ্তাছে উহা নামিয়া ১৫২ টাকায় দীড়াইয়াছে। পাকা 
বেল বিভাগেও কানজ্জকারবারের পরিমাণ অল্পই হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও মন্দার ভাৰ চলিতেছে । 
জাহাজ চলাচলের নুব্যবশ্থা করা হইয়াছে বলিয়! প্রকাশ। আলোচ্য 
সপ্তাহের শেষ ভাগে *৯নং পো্টার নগদ ১৭৮৮০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ১৮২ 
টাকা, এপ্রিপ-জুন ১৭৮০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭।০ আন এবং ৯১নং 
পোর্টার নগদ ২৩৪৯ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২৩।৮%০ আনা, এপ্রিল-ুন ২৩৬ 
টাকা ও ভুলাই-সেপ্টেম্বর ২২।%* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ১৯১ই ডিসেম্বর 


আলোচা সপ্তাছে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাৰ দেখা যায়। 
'বোখাইএ ভারত :সরকারেব্র বাণিজ্য সচিবের সহিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের 
গ্রতিনিধি-ষগুপীর যে আলোচন। চলিতেছে তাহাতে কি স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে তাছা না জান! পর্যন্ত কাপড়ের দর বুদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা! 
নাই। গ্রচুর পরিষাণে ্্যাগ্র্ভ রুথের উৎপাদন হইতে থাকিলে অন্যান্ভ বন্ত্রের 
জর বর্তমানের ন্ত।য় এত অধিক চড়া থাকিবে না বলিয়াই যনে হয়। এবার 
শীতবস্ত্রের ক্রয়বিক্রয় যৎ্সামান্ত। কেন না, বাজারে মজুত শীতবস্ত্রের 
পরিমাণ খুব কম এবং বাবসায়ীরাও বিক্রয়ের জন্তু বিশেষ ব্যগ্রা নহেন। 
গুতরাং শীতবস্ত্রের দর ত্রাস পাইবার আপাততঃ কোনরূপ সগ্তাবনা দেখা 
খায় না। 


মলোণ। ও পা ৬ 
কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 
আপোচ্য সপ্তাহে সোণার দর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে উঠানাম 
করিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধের গতি মিক্রপক্ষের অন্গকুলে যাওয়ায় সোণার 
বাজারে বিশেষ কোন কর্মত্পরতা নাই এবং সোথার কাজ্জকারবারেও 
বিশেষ কেহ আগ্রহ দেখাইতেছে না। বোত্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণ' 
৬৪৮০ আনা এবং প্রতিটা গিলি ৪৭%%০ আনায় বিকিকিনি ' হইয়াছে । 
কলিকাতায় প্রতি ভরি পাক! সোণা ৬৪1৮০ সানা । বড়াল বার 
প্রতি ভরি ৬৪1/* আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
গুনে প্রতি আউন্ল পাকা সোণার দর ৮ পাউন ৮ শিলিংএ অপরিবপ্তিত 
রহিয়াছে। 
বূপা 

এ সম্ত্াহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয় বোদ্বাইয়ে প্রতি 
 শ্রকশত তোলা রেডি রূপার দর ১০৩।* আন। পর্যন্ত নামিয়া আলিয়াছিল। 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোল! রূপা ১০২৪০ আনা! এবং প্রতি একশত 
তোল! খুচর! রূপ! ১৯২৪ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে । গুন ও নিউইয়কে 

প্রতি আউদ্দ স্পট রূপার দর ছিল বথাক্রমে ২৩: পেন্স এবং ৪৪) সেন্ট। 


দ্ 


টা . রী নি ৩ 77858881 এ8 29 ৫ 5788 
॥ ্ ” ৰ ক ৮ ঙ পু 
4 ন্‌ এ শন ্ ১ | | ঃ 
টিকতে হ্হ ফা শপ দি 


“৫ লিং, 


এশাশিপিাাীীশাটাটিটাীশি 


চার শপ 
কলিকাতা, ১১ই ভিসেম্বর- 


গত ৮ই ডিসেম্বর চায়ের ২৬ নং লীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হুয়। 

ভারতে ব্যবস্থায়োপযোগ্ী চা_বাজার আরফ্ত হওয়ার দিকে চায়ের 
দরে মন্দার তাৰ লক্ষিত ছয়। ব্ভাঙগা 'অন্রঞ্জ পিকে” শ্রেণীর চায়ের দর 
পাউগ্ড প্রতি ৮৯ আনা পর্ব বাফিয়া খিয়াছিল এবং সাধারণ ও মাঝারি 
ধরণের ভাঙ্গ! চায়ের দরও কমিয়াছিল পাউগ্ড প্রতি /৬ পাই । 'অরেজ ফেণিং" 
শ্রেণীর চা পাউগু প্রতি ৬ পাই হইতে /* আন। পর্য্যস্ক পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু 
“ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের দর তেজী ছিল | পরিষ্কার পাতা চায়ের দর স্থির 
ছিল কিন্তু ভ1ট1 চায়ের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত ছয়। সবুজ চায়ের দর 
পাউগ্ড প্রতি ৮* আনা হইতে ।৮* আনা পর্য্যস্ত হাস পাইয়াছিল। গুড়া 
চায়ের দর পাউও প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৬ পাই হইতে /* আনা! পর্য্যন্ত । 

কোটী রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউও' প্রতি /* আনা এবং 
আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউগ্ড প্রতি ৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 
রেড়ির খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে বেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
কলসমুহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৩4০০ আনা হইতে ৪২ টাকা দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা! রেড়ির খৈল (বস্ত। প্রতি 
গ্রতিটী থলের জন্ত অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৮॥%* আনা হুইতে ৮৭* আনা 
পরে বিক্রয় করিতে প্রন্তত ছিল। স্থানীয় খরিদ্বারেরা রেড়ির খলের কাজ- 
কারবারে বিশেষ কম্মতৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খৈল 
ক্রয় করিয়াছিল। 
সরিষার খৈল-_এসপ্ত'হে সরিষার খৈলের বাজারে তেত্ীর ভাব লক্ষিত 
হয়। কলসমৃহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২৮৮০ আনা হইতে ৩২ টাক দরে 
বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা 





পপি 
বরন সস নি রা 


) * 





নাইটে আয়বণ ইজিনিয়াৰিং। 


২ও০ম্লান্ুভ্ল্‌ ভিলিম্মিক্ডেড্ভ 
কারখানা- _বেলুড়। 















"অবঃ 
 গ্রিশিলন মেজিনারিস, মু সিট, ষেটাল ওয়ার্কস, 
এবং টুলস || ৬ “এ্যার্টি গ্যাস” ক্লথ 
৬ ইলেক্‌ট ট্রক ওয়েন্ডেড |; ৬ রাবারাইসভ. ক্যানভাস 
লচেইনস (; গু তেকানিক্যা্গ ইনসার- 
গ গ্রম, এজ, রডস এবং শন সিটিংল 
কাটস || গু গ্রাউণ্ড সিট. 





ম্যানেজিং এজেটস :__ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০, ক্লাইন্ড প্রীট, কলিকাতা । ফোন ; কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০ ৬১৯০ 








সি. ১. ৪ই ভিন, ১৮৪২ মা 


০৮৮ টি শক ীাইীশ্াটশীিসিশশী 
শ্রতিকইদণী বা সরিষা খৈল (বন্ধ প্রতি প্রতিটা থলের বা অভিদথিত 


1* জামা খাধ্য করিয়া ) ৬৪* আনা হইতে ৬৯ আনা দন্ষে বিক্রয় কষত্সিতে 
রাহী ছিল। স্থানীয় খরিদারেক্স! লরিধার খৈল প্রন করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ 
বেখাইন়াছে এবং সরিষার খৈলের উৎপাদনের পরিমাণও ধৃদ্ধি পাইয়াছে। 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ১১ই ভিসেম্বর 
আলোচা সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে সাধারণ কাক্গকারবার হুয়; 
কিন্তু চামড়ার দরে তেজীর তাব লক্ষিত হইয়াছে । শুকনো-লবণাক্ত হাগলের 
চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত নিউইয়র্ক হইতে অনেক ফরমায্পেস আসিয়াছিল। 
ভ্লীন! চর্শবকারেরা গরুর চামড়া ক্রয় করিবার অন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া 
ছিল। বিভিন্ন গ্রকারের চামড়ার দয় ছিল নিম্নরূপ £-- 


ছাগলের চামড়ী--পাটন1 ৪৩ হাজার টুকরা] ৬৫২ টাকা হইতে ৮*২ 
টাকা ? ঢাকা-দিনাজপুর ৮৪ হাজার ৫ শত টুকরা ৮০২ টাকা হইতে ১২৯২ 
টাকা এবং আর্ড-লবণাক্ত ৩৮ হাজার ৭ শত টুকরা ৭৫২ টাকা হইতে 
১২৭২ টাকা । 

শু ও মহিষের চামড়া-_দারভাঙগা-পুরিরা সাধারণ ১ হাজার ৯ শত 
টুকৃর। ৯৪* আন হইতে ১০%* আনা, আর্্-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৪ হাজার 
১ শত টুক্রা ১২০২ টাকা হইতে ১৯০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে), আজ- 
লবণাক্ত সাধারণ ৮ হাজার ২ শত টুকরা ৬৫২ টাকা হুইতে ১৯৫২ টাকা, 
আর্ড-লবণাক্ত সাধারণ ৫ হাজার টুকরা ।৩ পাই হইতে ।৬ পাঙ্ই এবং আর- 
লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৫ শত টুকরা ।/৬ পাই হইতে ।/৬ পাই। 





আই এ, আই এস সি এবং ম্যাটী কুলেশনে প্রথম শ্রেণীর 
রৃত্তিভোগী ছাত্র 


১৯৪২ সালে কলিকাতা] বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃক গৃহীত আই এ এবং আই 
এল লি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বুত্তিতোগী যে সকল ছাব্রছ্াত্রীগণ ১৯৪২ 
লালের »লা জুন হইতে দুই বৎসর কাল মাসিক ২০২ টাকা করিয়া পাইবেন 
এবং বে সকল ছাত্রছাঞ্জী উক্ত সময়ের অন্ত ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেনীর বৃত্তিভোগী ছিসাৰে মালিক ১৬২ টাকা করিয়! পাইবেন তাহাদের নাম 
নিম্নে দেওয়া হইল £-_ 

আই এ 

(১) শ্রীহরগোরীনারায়ণ গপ্ত (কুচবিহার তিক্টোরিয়া কলেজ); (২) 

কল্যাণকুমার দত্ত (প্রেসিডেন্সদী কলেজ); (৩) নিত্যরঞ্জরন মুখোপাধ্যায় 


(মেদিনীপুর কলেজ) ; (৪) নারায়ণচন্ত্র সাছা (বঙ্গবাপী কলেজ) ; (৫) বিমলেন্টু 


খোষ (বরিশাল বি এম কলেজ); (৬) সত্যমাধব দত্ত চৌধুরী (কুমিল্লা 

ভিক্টোরিয়া কলেজ) ; (৭) রামরুষ্ণ শর্খী (কালিম্পং এস ইউ এম ইনৃষ্টিটিউশন)। 
আই এস-সি 

(১) প্রীবিমলেন্দু ঘোষ (প্রেসিভেন্দী কলেজ); (২) অরুণকুমার চৌধুরী 


সেট পলম্‌ কলে) ) ঠ ৩) টা বিশ্বাস টি টির এ ০ 





গ্রাম : বখ্েরধন 


টেলি ] 
ফোন ক্যাল ৩৭৩? 





আর সঞ্চয়ই 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
দাত হার মার্ডার ধরা ৪ উরি রোদ সানা গার হার কাজ্লারছি। 


ননী গোপাল দত্ত রায়, 
সুপারিজটেণ্েট অব জর্গানাইজেশন। 
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হি । | 
আই এ ও জাই এস-সি (ছাত্রী) ্ো 
9 জীন বহর নুন কলে (৫) ইনি হত মো. 


ক্যালকাট! গাল'ন কলেজ)। 
ম্যাটি.কুলেশন কি 
(১) প্ীঅশেবপ্রসাদ মি (কলিকাতা টাউন স্কুল), (২) অজিতকুষার দাশ- 5৭ 
গুপ্ত (বালিগঞ্জ গবর্ণমেন্ট ছাই স্কুল), (৩) শিবগ্রীসাদ সমাঙ্গার (বরিশাল জেল! .. 
সুপ), (৪) দুশীল রায় চৌধুরী (বালীগঞ্জ গবর্ণমেন্ট হাই স্কুল), (৫) শান্ধির্ত 
ঘোব (রংপুর জেলা স্কুল), (৬) কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য (বালীগঞ্জ জগবনধু 
ইনহিটিউশন), (৭) ধনঞ্জয় নলিপুরী (কান্দী রাজ হাই স্কুল), (৮) বনমালী দাধ 
(শ্কামবাজার এ ভি কুল), (৯) কাস্তিভৃষণ মুখোপাধ্যায় (নৈ্থাটী যহেষ হাই, 
স্কুল) (১০) অমলচক্্র চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া মহীয়ারী কু চৌধুরী ইনসিটিউশনট, 
(১১) অশোককুমার রায় (বরিশাল জেলা শ্ুল), (১২) অজিতকুমার বিশ্বা, 
(কঞ্চনগর লি এম এস সেণ্ট জনস ছাই স্কুল) (১৩) সনৎকুমার চট্টরাজ 
(বর্ধমান এখোর়! এস সি ইন্রিটিউশন), (১৪) নরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা 
সরস্বতী ইনস্রিটিউশন)। টা 
ছাক্রী রি 
(১) প্রীরাজলক্্ী দেবী (ময়্মনলিংহ বিস্তামদী হাইস্কুল), (২) ইজ! 
বন্য্যোপাধ্যায় (কলিকাতা কমলা গালস হাইন্কুল), (৩) গীতি দত্ত (কুমিল্লা 
ফয়জুনেস। 1 গালণস ছাই স্কুল), (8) জয়া সেন (কলিকাতা দেশবন্ধু গাল'স ডি 
ইস) । . 


ফি মজা 
| ভিলম্মিক্রেজ্ভ ছু 


প্রধান কার্যালয় £_ কুমিল্লা (বেঙ্গল) 


বোনাস (দ্বিতীয়বারের ভেলুয়েসন অনুসারে ) 

& মেয়াদী বীমা প্রতি হাজার টাকায় ১৩২ টাক। 

8 আজীবন বীমায় প্রতি ছাজার টাকায় ১৬ টাক! 
স্থদের হার শতকরা ৩॥* আন হিসাবে ধর! হইয়াছে । 


(বায়ের ভ্রন্ত শতকর! ২৪ ভাগ অর্থ মন্ভুদ রাখা হইয়াছে। 
প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগবাদ দিয়া শতকর৷ ১৬ ভগ 
অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর হার হাজার করা ৪১ ) 


পে ১৬ তহবিল (আগষ্ট, ৯৯৪২ সাল) ২৫৫,০০২ টাক! 
নীর কাগজে গ্যাপ্ত ২৫৫,০০২ টাকা | 


এজেন্সী এবং বিশেষ এজেম্পীর জন্ত আবেদন করুন । 
চেয়ারম্যান নমঃ এন. 888 দত, * এরম-এল-সি [ 


১] 





হেড নী ৩৭, ক্যানিং ঘট, কলিকাত। 
| ্রাঞ্চ-হুবিগঞ্জ, ( সিলেট ) খুলনা মাণিকতলা, শিয়াল 


স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর্থিক স্বচ্ছলত। আনে। 


কালীচরণ সেন, 
ম্যানেজিং ভাইরেকর | 





ভি... 

ই (রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

ৃ ধীর দর্বহ কোটি কোটি লোকের জন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা! 

করিয়াছে, সেই মহান্‌ কার্ষ্ের জন্য আমি গর্র্ব অনুভব করি) 
সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের তথা 

মনুষ্য জাতি শত্ররই শুধু স্থবিধা হুইবে ।” 


র্ ক ০ 








ইংরেজরা নিজেদের সাম্রাজ্যের গুণকীর্তনে ও সংরক্ষণে পঞ্চমুখ 
হইবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্া- 
বাদ বজায় রাখিবার জন্য মার্কিন পুঁজিবাদও এখন প্রচারক ও সমর্থক 
হইতেছে । আজ পর্যান্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দীর্ঘকাল পরপদানত) 
শোবিত, বঞ্চিত দেশগুলি সম্পর্কে মিঃ রুজভেপ্ট টু শব্দও করিতেছেন 
না। তিনি বুদ্ধিমান। মৌনতা ভঙ্গ করিলেই ন্বরূপ বাহির হইয়া 
পড়িতে পারে । কিন্তু এত করিয়া ও বুঝি মার্কিন গবর্ণমেপ্টের আসল 
অভিপ্রায় আর গোপন রাখা চলিতেছে না। সম্প্রতি ইংলগু হইতে 
বিস্তর খানাপিনা ও দহরম-মহরম সারিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মিসেস্‌ 
ফুজভেপ্ট বৃটিশ সাআাজ্যের বিরূপ সমালোচকদের উপর খাপ্পা হইয়! 
উঠিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাত্রাজ্যবাদ থাকিবে কি থাকিবে ন। 
সে প্রশ্বের জবাব মিঃ উইন্ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের স্ুযোগ্যা 
শত্ধীর উক্তি হইতেই পাইতে পারেন । 
রঃ রঙ ক 
_. মার্কিনদের মধ্যে কিছু কিছু সমর্থক যোগাড় করিতে পারিয়াছেন 
বলিয়াই ভারত সম্পর্কে প্রবল জনমতের সম্মুখেও ল/ হালিফ্যাস 
এপ নির্লজ্জ উক্তি করিতে পারিয়াছেন, “আমি জানি, এদেশের জনমত 
'ভারভ সম্পর্কে খুব উত্ক্টিত। মাঝে মাঝে অনেকে এমন ভাবে 
কথা বলেন, যেন সমন্তাটা জলের মত সহজ ; অর্থাৎ একটা পরাধীন 
জাতি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে, আর অপর এক জাতি তাহাকে 
'দানত রাখিনার চেষ্টা করিতেছে । কিন্ত প্রকৃত সতা যদি তাহা 
হইত, তবে আর কোন সমস্যাই থাকিত না ।” 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী ্যার্থ স্পষ্টতঃ নিজের অনুকূলে 
জনমত গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। এদিকে বিভিন্ন পত্রিকা, বন 
বিশিষ্ট নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অভিযোগ ও সমালোচ- 





0ভত্জক্ষল্ত্র গুড ম্বভলম্মঞ্ন্ষে 
দুর্বল ও ভগ্রন্থাস্ত্যে পরম রসায়ন 


অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়! 
দেহ মন তেজোরপ্ত হয়। 


রঙ্গল কেমিক্যাল আম ফারখািউটিকযল ওআর্কদ লিঃ 


কলিব্সআ :: বোম্াই 


/ ৫7 








৯ রি 
ম্যালেজিং ডাইরেক্টর £: মিঃ অখিলচজ্ দত্ত এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয় ) 





রর তত 
১ ২12 ১ উ 2 এ) এত এল ৩১71 হত যতন 8180০ 
১০2 85811 %5 1 7112 02. ১1 00, রি 4701 1117 না রি 
৫5228 কিউ এট উঠা তা ২ সত 0 17 ৰা 
7 1৯255 ০7 র্‌ 15০58051185 টি রর 
টু "1190 খা ০০5৯8 € 
০ পপ লিটা পপ চপ পপ জজ রা পাপা পা পাপ ০০০ 


নার মধ্য বা আমরা রা মার্কিন লা ঠীমাহাবনবিরারী অন, 





ভাবের নুস্পষ্ট আভাষ পাইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যযন্তরে 
প্রকৃত গণতন্ত্র বনাম ছগ্লবেশী সাম্রাজ্যবাদের ছণ্ব সুরু হইয়াছে 1 
ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে । কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা প্রতিদিন 
প্রতি মুহূর্থে যে শাসননীতির পরিচয় পাইতেছি তাহাতে সাম্রাজ্যবাদ 
এখনও তাহার শক্ত শিকড় শুধু গাড়িয়াই বসিয়া নাই, পরস্ত যুদ্ধের 
পরেও যাহাতে সাম্রাজ্যবাদের অবাধ আধিপত্য সব্বাংশে 
বজায় থাকে তাহার জন্ত সকল দিক দিয়া আটঘাট বাঁধিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । 


ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয্ন পূর্বাভাষ 


১৯৪২-৪৩ লালের ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ 
হাজার একর জমিতে তিলের চাঁষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে ; প্রর্বব 
বৎসরে তিল চানের দ্বিতীয় পূর্রবাভাষে ২৪ লক্ষ ৭৮ হাতার একর জমিতে 
তিলের চান হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। তারতের ৰিভিত্র 
প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমুছে আলোচ্য বৎসরে কি পরিমাণ তিলের চাষ 
হইয়াছে তাহার একটা তুলনামূলক হিসাব ১৯৪১-৪২ সালের লছিত দেওয় 
হুইল। বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যালমুছ ১৯৪১-৪২ সালের তিল চাষের জবির 
পরিমাণের ছিসাব রূপে ধর! হইয়াছে; মাদ্রাজ প্রদেশে ৪৯০,০০০ একর 
(৪৩৫,০০০ একর); বোম্বাই প্রদেশে ৫১৮,০০০ একর (৪৬০,০০০ একর) ; 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৪৯১,০০০ একর (৪৮১,০০০ একর) ; বাঙ্গল। ১২৭,৯৯০ 
একর (১৩১,০০০ একর) ; বিহার ১১৮,০০০ একর (১১৬,০০* একর); উড়িস্যা 
৯১,০০৩ একর (৮৬,০০০ একর); পাঞ্জাব ৮৯,০০০ একর (৮০,০০০ একর) ১ 
আজমীড়-মারোয়াড়া ১০,০০০ একর (৩,০০০ একর); সিন্ধু ৮,০০০ একর 
(৭,০৯০ একর)? হায়দরাবাদ ৩২০,০০০ একর (২৬৯,০০০ একর); ভূপাল 
৪৮,০০০ একর (৫৪,০০০ একর); কোয়েটা ৪৭,০০০ একর (৪৮,০০৬ একর) ) 
বরোদা ৪০০০০ একর (৩৭,০০০ একর) ॥ 











ভউ সিডিউলভূক্ত ব্যাহ 


গ কলিকাতা 'শাখা-_১২২, ক্লাইভ রো ভু 
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ক সততা [ক] সৌজন্ঠই 
আমাদের [আমাদের 'সেবামন্র' 
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সবআ-বানেভ্্- হিল্স- অগ্থনীতি বিষয় 


স্বাঞ্ত্া্হ্ু০ লারা 









ফোন কলিঃ পু ফোন লিঃ ৩০৯৯ 








৯এ, ক্লাইভ ষ্ী ৯এ, ক্লাইভ ট্রীট, 
_কলিকাতা। _ সম্পাদক- শ্রীফতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা । _, 
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চাউল সমস্য। ও সরকারী দায়িত্ 

চাউলের দর ভ্রমাগত বাড়িয়া! দেশে এক জটিল খাছ সমস্যার 
স্থটি হ্টয়াছে। বাঙ্গল সরকার এই সমস্থ! সমাধানের জন্য এপর্যান্ত 
কোনরূপ সুব্যবস্থা অবলশ্বন করেন নাই । অডিনান্স ও ইস্তাহার 
মারফতে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা বাহ্যিক আড়্র 
দেখাইয়াছিলেন। তাহাও চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হইয়াছে । কলিকাত। 
ও মফঃম্বলের কোন কোন স্থলে চাউলের দর মণকরা ১৬১৭ টাকা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, আর আড়তদার ও দোকানদারেরা প্রকাশ্য দিবালোকে 
বসিয়াই সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে । আশা করা গিয়াছিল 
এই নিদারুণ ব্যর্থতার পর গবর্ণমেন্ট নিজেদের দোষক্রটি বুঝিয়া 
দেশের দ'রদ্র জনসাধারণের হুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য অন্ততঃ এখন হহতে 
খাছসমন্যা সমাধান সম্পর্কে একট। সুসঙ্ধল্িত কাধ্যনীতি (বর্তমান 
অবস্থায় সেরূপ কাধ্যনীতি কি হইতে পারে গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে 
আমরা ততসম্পকে স্থুম্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি) অবলম্বনে 
সচেষ্ট হইবেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপ্রদেশের চাউল সমস্যা সম্পর্কে 
সম্প্রতি ঠাহারা'যে বিবৃতি দিয়াছেন উহ। পাঠ করিয়। তাহাদের সেরূপ 
কোন মনোন্তাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং একদিকে 
বাঙ্গলায় চাউলের কাল্পনিক প্রাচুর্য দেখাইয়া ও অপরদিকে চাউলের 
মূল্য বৃদ্ধির জস্তা উহার মজুতকারীদিগকে দায়ী করিয়া তাহারা 
যেভাবে ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেন্টের দিক 
হইতে আদল সমন্তা সম্পর্কে নিজেদের দায়ন্ব ও কর্তব্য এডাইয়া 
যাওয়ার চেষ্টা খুবই স্ুম্পষ্ট। গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন, এবতসর বাঙ্গলায় 
উৎপর ধান্তের পরিমাণ যে গতবারের তুলনায় অনেক কম হইবে 


তাহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে 
ইহা ভুলিয়া যা€য়া উচিত নহে যে, গত ১৯৪১-৪২ সাঙগে এপ্রদেশে 
প্রচুর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন কৃষকেরা ও 
সহরের ধনী লোকেরা গতবারের সে চাউল হইতে বিস্তর চাউল 
মর্জুত করিয়৷ রাখিয়াছে। প্রকৃত অতাবের সময়ে (যেন অভাব 
এখনও দেখা দেয় নাই!) সেই জমানো চাউল অবশ্যই দেশের 
লাকের কাজে আসিবে। অতীতে অনেক অক্গন্মার বসরেও বাঙ্গলার 
কৃষকেরা খাইয়া বাচিয়াছে। এবার যখন দেশের ধনী শ্রেণীর হাতে 
বিস্তর পরিমাণ উদ্ধপ্ত চাউল রহিয়া গিয়াছে তখন বাঙ্গলার লোকদের 
পক্ষে চাউল সমস্যা ভাবিয়া সন্স্ত বা ভীত হইবার কিআছে 1 
এই ভাবে তিন ভুড়ি দিয়া গবর্ণমেন্ট যেভাবে চাউল সমস্যাটিকে 
উড়াইয়৷ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিশ্মিত করয়াছে। 
দেশে চাউলের যোগান ও চাহিদা ভালরূপ বিশ্লেষণ না করিয়া যুখে 
মুখে চাউলের উদ্বৃত্ত দেখাইয়া! সাধারণকে এই ভাবে ধাঞ্সা দেওয়ার কি 
অর্থ থাকিতে পারে তাহ! আমরা বুঝতে অক্ষম । আমরা পুর্ব অনেক- 
বার দেখাইয়াছি যে, এপ্রদেশবাসীদের স্বাভাবিক চাহিদা মিটাইবাঁর 
জগ্যই প্রতি বশুসর বাঙ্গলায় ন্তায্যতঃ ৩১ কোটি মণ চাঁউলের প্রয়ো- 
জন। তাহার উপর বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈগ্তবাহিনীর প্রয়োজনে 
বিস্তর চাউল আবশ্যক হওয়ায় এবং গব্ণমেন্ট এপ্রদেশ হইতে বাহিরে 
চাউল প্রেরণ করিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে চাউলের চাহিদ। স্বাভাবিক 
সময়ের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ বাহির হইতে বাঙ্গলায় 


বর্তমানে চাউলের একেবারেই আমদানী হইতেছে না) এ প্রদেশে 
চাউলের উত্পাদন ও চাতিদা! মিটিউআাস অপ লই এ্িসকল প এ 


৫৭৩৬ 


৯৮ পপি পবাপপিপীপা পিপিপি পিপিপি? এ পিসি তিতির একএাত ০৩০ 


১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় অন্যান্য 
উৎপন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাস্াও ২৭ কোটি মণের চেয়ে বেশী 
নয় বলিয়া সরকারী পুর্ববাভাষে বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই ২৭ কোটি 
মণ চাউল দ্বারা এপ্রদেশের স্বাভাবিক চাহিদা ও তদুপরি যুদ্ধকালীন 
অতিরিক্ত চাহিদ] মিটাইয়। কিভাবে বাঙ্গলার লোকদের হাতে বিস্তর 
চাউল উদ্ধ স্ব রহিয়। গেল তাহা আমরা কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে 
পারিতেছি না। একথা সত্য যে, দেশের সঙ্গতিপন্প লোকেরা ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নিশ্চন্ত হতে না পারিয়া বর্তমানে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু 
চাউল ধরিয়া রাখার চেষ্টা) করিতেছে । কিন্তু এই ভাবে জমানো 
চাঁউলের পরিমাণ এতই সামান্য যে, উহার উপর নির্ভর করিয়া 
এপ্রদেশের চাউলের অভাব মিটাহবার চেষ্টা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চন। 
ছাড়া আর কিছু নহে। 

চাতিদার তুলনায় যোগান কম হওয়াতেই দেশে চাউলের অভাব 
ও দুর্্নলাতা দেখ দিয়াছে । আড়ত্দার ও দোকানদারদের অতিরিক্ত 
মুনাফাবুন্তির দরুণ সেই অভাব ও ছুর্মুল্যত! কৃত্রিমভাবেও কতকটা৷ 
বুদ্ধি পাইয়াছে । কাজেই চাউল সমস্তার প্রতিকার করিতে হইলে 
একদিকে চাউলের উত্পাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অপর দিকে 
চাঁউলের ব্যবসা! কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গল। 
সরকার তাহাদের বর্তমান বিবৃতিতে চাউলের উত্পাদন বৃদ্ধি সম্পকে 
কোন উপযুক্ত কার্্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দেন নাই। অপরদিকে 
যেসব লাভখোর ব্যবসায়ী চাউল নিয়া জুয়াখেলা সুরু করিয়াছে 
তাহাদের সম্বন্ধে নিছক কয়েকটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াই 
তাহার তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। এদেশবাসীর বর্তমান 
ছুদিনে গবর্ণমেন্টের এই শৃগ্তগঞ্ বিবৃতি তাহাদের চরম দায়িত্বহীনতাই 
প্রমাণিত করিতেছে । 

যুদ্ধ ও ভারতের রাসায়নিক শিল্প 

যুদ্ধের দরুণ ভারতে যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ হইয়াছে, 
রাসায়নিক শিল্প তাহাদের মধ্যে অন্ততম । রাসায়নিক ভ্রব্য ও ভেষজ 
দ্রব্য প্রস্তুতকারী পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে ভাহাদের 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং নূতন নুতন 
রাসায়নিক দ্রব্য এবং উষধপত্ত্রা্দিও উত্পাদন করিতেছে । এতদ্বাতীত 
যুদ্ধের সুযোগে কয়েকটা নূতন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানও দেশে গড়িয়। 
উঠিয়াছে। কিন্তু উন্নতিশীল দেশসমূহের হিত তুলনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, রাসায়নিক শিল্পের ব্যাপারে ভারতবধ এখনও শৈশবাবস্থা 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই । রাসায়নিক ও ভেষজ্জ শিল্পের জন্য যে 
সকল খনিজ পদার্থ এবং উদ্ভিজ সম্পদের প্রয়োজন ভারতে তাহার 
পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্বেও এই দেশ সেই সকল মাল কাজে 
লাগাইবার সুযোগ সুবিধা খুব অল্পই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে । ভারতে 
শিল্প গ্রসারণের কোনরূপ ব্যাপক ও সুসংহত জাতীয় পরিকল্পনা না 
থাকায় ভারতের ঝাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে 
পারে নাই । প্রয়োজনীয় কাচাঁমাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ধকে 
বিদেশের প্রস্তুত রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যাদি বেশী যুল্য দিয়া 
আমদানী করিতে হইতেছে । ভারতের রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্রের 
এইরূপ পশ্চাপদ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি নয়াদিলীতে 
ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততকারক সঙ্ঘের চতুর্থ বাধিক সভায় 
স্বযোগ্য সভাপতি মিঃ জে এন লাহিড়ী যে অভিভাষণ প্রদান করিদ্বা- 
ছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । রাসায়নিক শিল্পে গন্ধকের 
প্রয়োজন মপ রহাধ্য। ১৯৪ সালে বেলুচিস্তানে ভারত সরকারের 
ভুঢ়ন্ব বিভাগ প্রায় ১* হাজার টন পরিশোহিত গন্ধক পাওয়া যাইতে 


আর্থিক জগৎ 
বসরের তুলনায় কিছু বেশী চাউল 


[ ২১শে ডিসেম্বর * ১৯৪২ 


পারে এইরূপ একটী পাহাড়ের সন্ধান পাইয়াছেন। অথচ এই 


গন্ধক উত্তোলন করিয়া অগ্ভাবধি ইহাকে কোনরূপ ব্যবহারিক 
রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োগ কর! হইয়াছে বঙ্গিয়া জানা যায় নাই । বরং 
মিঃ লা হড়ীর মতে বিদেশে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ প্রেরণ করিবার 


জন্য এদেশে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে । ভারতে কয়েকটা রাসায়নিক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান সা'জ্বমাটী (সোড। এস), কষ্টিক সোডা, ব্রিচং পাউডার 
এবং কৃত্রিম 'এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার করিয়াছে বটে; কিন্তু অন্য 
অনেক অত্যাবগ্তকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এখনও বিস্তৃর্ণ 
ক্ষেত্র পড়িয়। রহিয়াছে । তামা পরিশ্রুত করা, রঙ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিবার জন্য সালফউরক এমিডকে ব্নপান্তরিত করা, ক্ষারজাতীয় 
জিনিষ তৈয়ার করা, পারমাঙ্গানেট এবং ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রনৃতি 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা যদি ভারতবধে সুরু ন। হয় 
তাহা হইলে কখনও এদেশে রাসায়নিক শিল্পের সম্যক প্রপার সাধিত 
হইবে না। ইহাছাড়া ওষধপত্রাদি প্রস্তত করার জন্যও ভাগতের 
উদ্চিজ দ্রব্যাদ কাজে লাগাইতে হইবে । ভারত সরকারের অধীনে 
যে শিল্প বিচ্ধান বিষয়ক গবেষণ। বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে তাহার 
কর্তব্য হইবে ভারতে প্রয়োজনীয় রাসায়'নক দ্রব্যাদি প্রস্রতের জন্য 
যথোচিত উত্সাহ দেওয়া । দেশের শিল্পতিগণেরও এই সম্বন্ধে 
বিশেষ গুরুদায়িত রহিয়াছে । যাহাতে তাহাদের অর্থ ভারতে 
রাসায়নিক শিল্পের ক্রমোন্নতির জন্/ নিয়োঞ্জিত হয় তজ্জত্ তাহাদের 
সচেষ্ট হওয়া উচিত । ভারত সরকারের একান্ত কত্তব্য যাহাতে 
ভারতের কীাচামাল রাসায়নক শিল্পে লাগান যায় তগ্জন্ এদেশীয় 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততকারকদিগকে সর্বতোভাবে সুযোগ সুবিধা 
দান করা। 





বিজ্ঞপ্তি 


বড়দিন উপলক্ষে “আথিক জগত” কাধ্যালয় আগামী এ] 
ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১লা জানুয়ারী শুক্রবার পধ্যন্ত বন্ধ 
থাকবে । আগামী ২৮শে ডিসেম্বর “আধিক জগত” প্রকাশিত 
হইবে না। “আর্থিক জগতের” পরবন্তী সংখ্যা আগামী ৪১ 


জানুয়ারী ১৯৪৩, সোমবার প্রকাশিত হইবে। 
ম্যানেজার,_“আথিক জগৎ” 


'গর্যাগ্ডাড- ুথ' প্রবর্তীনে মোহিনী মিলের উদ্যোগ 

পরিধেয় বন্ত্রের অত্যধক মূল্যবান্দর ফলে দেশে লোকের 
দুঃখ দুর্দশা আজ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জঙ্ত নির্ধারিত মাপের সম্তা কাপড় 
(ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ) প্রচলন করা হইবে বলিয়া যে ভরসা দিয়াছিলেন তাহা 
এখনও কাধ্যে পরিণত হইল না। এদেশে জনকল্যাণমুপক কোন বিধি" 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে সরকারী বিচার বিশ্লেষণের মাত্রা এত 
বাড়িয়৷ যাইতে থাকে যে, শেষ পধ্যস্ত একট। কিছু করা আর হইয়া 
উঠে না। ষ্র্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রস্তাব নিয়া গবর্ণমেন্ট যেভাবে ক্রমাগত 
টালবাহছন! আরম্ত করিয়াছেন তাহাতে সরকারী চেষ্টার 
অদূর ভবিষ্যতে দেশে এই বস্ত্রটি প্রচালত হইবে বলিয়া মনে 
করা যায় না। কাজেছ [বপাকে পড়িয়া ট্রাগুর ক্ুথ 
সম্পর্কে একট। আশু মুব্যবন্থার জন্য জনসাধারণ আজ 
দেশের কাপড়ের কলের মালকদের স্থবিব্চনার ডপরই নির্ভর 
করতেছে । দেশের দারদ্র লোকদের একাপ্ত হপ্দিনে তাহাদের প্রতি 
সহানুড'৬শীল হহয়া দেশায় কাপড়ের কলের মালিকেরা যদ তাহাদের 
কতকাংশ তাত এ বাবদ নিয়োগ করেন, তবে আচরে ষ্ট্যাণ্ডা্ড ক্লথের 
উত্পাদন নু হহয়া দেশবাসার হুঃখ লাঘবে অনেকটা সাহাব করতে 
পারে। আমরা দে খয়া [বশেষ ন্ুুখী হইলাম, বাঙগলাগ সু বখ্যাভ 
মোঁহনী মিলস্‌ লি'মটেডের পারচালকগণ দেশের একান্ত হ'দ্দন লক্ষ্য 
করিয়া বর্তমানে এই ধরণের কাধ্যে অবতার্ণ হইয়াছেন। তাহারা এখন 
হইতে তাহাদের কতকাংশ তাত সাধারণের ব/বহারোপযোগা নিদ্ধারিত 
মাপের সন্থ। কাপড় তৈয়ারে নিয়োগ করিবার সিঙ্কাপণ্ত করয়াছেন। 
ইঞ্চিধ্যেই এ কোম্পানীর কলে ৯ গজ ৪৪ ইঞ্চি মাপের জন্তা ধুতি 
ও ১৯ গজ ৪3 ইঞ্চ মাপের সন্ত যাড়ী তৈয়ারেজ কন সর করা 
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পথ চাক! 


| হইয়াছে। এই বস্ত্রের জোড়া প্রতি দর নিপ্ধারিত হইয়াছে ৩।* টাক! 


ও ৫২ টাকা। আমরা নিজের! মোছিনী মিলের উৎপন্ন এই শ্রেণীর 
কাপড় স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া .দেখিয়াছি। এই কাপড় আমাদের 
নিকট সর্ধসাধারণের ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই মনে 
হইয়াছে । মোহুনী মিলস. লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ যে কাপড় জোড়া 
প্রতি ৩।* টাকা ও ৪ টাকা দরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ে উদ্যোগী 
হইয়াছেন বাজারে তাহার বর্তমান দর ৬। টাকা ও ৮ টাকার কম 
নহে । বাজারের তুলনায় এত কম দরে বস্ত্র বিক্রয় করিতে গেলে 
আজিকার দিনে যথেষ্ট হ্বার্থত্যাগ প্রয়োজন । আমর! জানিয়া আনন্দিত 
হইলাম, দেশের জনসাধারণের জন্য সেরূপ স্বার্থত্যাগে প্রস্তত হইয়াই 
কোম্পানীর পরিচালকগণ উপরোক্ত শ্রেণীর ষ্র্যাগ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ারে 
ব্রতী হইয়াছেন । মোহিনী মিলস লিমিটেডের এই মহান দৃষ্টান্ত 
অনুপ্রাণিত হইয়। ভারতের, বিশেষ করিয়। বাঙ্গলার, অন্যান্য কাপড়ের 
কলের মালিকেরা যদি এখন হইতে এইভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্ততের 
কাছে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করেন, তবে বক্র সম্পর্কে সাধারণের 
ুঃখ দুর্দশা অনেকটা অপনোদিত হইবে সন্দেহ নাই । 

সাধারণ রীতি অনুযায়ী পাইকার ও আড়ত্দারদের মারফতে 
বাজারে ষ্ট্যাগডাড ক্লথ বিক্রুয়ার্থ উপস্থিভ করিলে এই বস্ত্র সম্পর্কেও 
একট] লাভের ব্যবসা সুরু হইতে পারে । আর তাহাতে গরীবদের 
হাতে সস্তা দরে কাপড় পৌছাইবার উদ্দেশ্যও মাটি হইয়া যাইতে 
পারে। সেজন্য মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় সম্পর্কে একট। স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে চাহেন। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, বিভিন্ন এলাকায় 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ষ্ট্যা্ডার্ড ব্রথ বিক্রয় করিবেন এবং 
বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মারফতে নির্ধারিত 
দরে তাহা জনসাধারণের হাতে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা 
করিবেন। আগামী মাসের মধ্যভাগে তাহারা তাহাদের 
উৎপন্ন ষ্্যাণ্ডাড ক্লথ চালান দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। 
বিভিন্ন এলাকার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিদ্ধারিত 
কমিশনে ষ্ট্যাগার্ড ক্লথ বিক্রয়ের এজেন্সী গ্রহণের জন্য কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেটদের আফিসে (কুষ্টিয়া-_নদীয়া) আবেদন করিতে 
পারেন। বাঙগলায় বু আকাতিক্ষত ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন সম্পর্কে 
মোহিনী মিলস. লিমিটেডের এই সময়োচিত উদার প্রচেষ্টা আমরা 
সব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি । সেজন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে 
আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি | 

ভারতে বিভিন্ন ফসলের চাষ 

ভারতের কৃষি সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪*-৪১ সালের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান! যায়, এ সালে বৃটিশ ভারতের 
মোট ৫১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২১ কোটি ৪* লক্ষ একর 
অমিতে বিভিন্ন ফমলের আবাদ করা তইয়াছে। যে সব জমিতে 
একবারের বেশী চাষ হইয়া থাকে তাহা আলংদাভাবে বরাদ্দ করিলে 
বুটিশ ভারতে মোট আবাদী জমর পরিমাণ ২৪ কোটি ৮* লক্ষ একর 
দাড়ায় (| ১৯৩৯-৪* সালে দেশে এইরূপ জ'মর পরিমাণ ছিল ২৪ 
কোটি ৫* লক্ষ একর। সেই হিনাবে এক বশুসরে দেশে আবাদী 
জমির পরিমাণ ৩* লক্ষ একর পরিমাণে বাড়িয়াছে বলা চলে। উক্ত 
জমির মধ্যে এবার ১৯ কোটি ৮৭ লক্ষ একর জমতে খাগ্ঠশন্তের চাষ 
হইয়াছে । বাকী ৫ কোটি একর জমতে তৃল। ও পাট প্রন্থৃত শ্রেণীর 
ফসলের আবাদ হইয়াছে । মোট আবাদী জমির মধ্যে ধান শতকরা 
২৮ ভাগ, যব ১৬ ভাগ, গম ১১ ভাগ, তিসি ৭ ভাগ, তুলা ৬ ভাগ 
ও ছোলা ৫ ভাগ জমি অধিকার করিয়াছিল। বাকী জমিতে শতকরা 
২ ভাগ (মোট আবাদী জমির) হিপাবে বার্লি, ভূট্া, ইক্ষু ও পাটের 
চাষ হইয়াছিল। বিভিপ্র ফসলের মধ্যে আলোচ্য বতসরে ছোলা, 
বজ্জা, ইক্ষু, তৃল৷ ও পাটের চাষ পূর্বের তুলনায় ১* লক্ষ একর হিসাবে 
বাড়য়াছে। ছোলা ও ব্জজার চাষ বাড়িয়াছে পাঞ্জাবে, ইন্ষুর চাষ 
বাড়িয়াছে যুক্ত প্রদেশে; তুলার চাষ বাড়িয়াছে মধ্য গুদেশে ও মাড্রার্জে 
এবং পাটের চাষ বাড়িয়াছে বাঙগলায়। আলোচ্য বতলরে যে সব 
ফসলের চাষের জমি হাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে ধানের কথাই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বৃটিশ ভারতে এবার পূর্ব্ববারের তুলনায় 


ার্ধিক ঘগৎ 


ধা 





০০০ ১১১৩১১৩১১১১ 


১* লক্ষ একর কম জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে, আর সেই কমতি 
ঘটিয়াছে মুখ্যত: বাঙ্গলা প্রদেশে । ৪০ 
বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন ফদলের চাষাবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণ . 


পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে 


ক্রমে ক্রমে নিদারুণ খাগ্ঠাভাব মূর্ত হষ্টয়া উঠিতেছে । এই অবস্থায় 


আমরা এদেশে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্তের চাষ বাড়বে বলিয়া আশা! .. 


করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কাধ্যতঃ সে আশা বিশেষ 
কিছুই ফলবতী হইতেছে না। ১৯৩৯-৪* সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ 


সালে বৃটিশ ভারতে ধানের চাষ বাড়ে নাই। বরং তাহা ১* লক্ষ 
একরের মত (প্রধানতঃ বাঙ্গলায় ) হাস পাইয়াছে। গমের চাষ বাড়ে :. 


নাই; 
বাড়িয়াছে ৷ কিন্তু গম না বাড়িয়া এসমস্ত বাড়িবার তেমন কোন মুল্য . 
আছে বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ রাধাকমল মুখাষ্সি সন্প্রতি তাহার ,. 
একটি পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, গমের বদলে এদেশে বস্তা ও ভুট্টা 

প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি পাওয়া গুভলক্ষণ নহে। কেনন। শারীরিক পুণ্তির 
দিক দিয়া খাগ্ঠ শস্য হিসাবে গমের তুলনায় এসমস্ক্ের মুল্য অনেক 
কম। কাজেই গমের পরিরর্কে এসমস্ডের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়াড়ে 
তেমন লাভ নাই। বর্তমান রিপোর্টে ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে তৃলা ও 
পাটের চাঁষ বাড়িয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়াছি। 
চাহিদাতিরিক্ত তূলা ও পাট উৎপন্ন করিয়া এদেশের কৃষকেরা অতীতে 
অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ঘুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এসমস্তের 
রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়। পড়ায় এখন জলের দরেও পাট বিক্রয় 
কষ্টকর হইয়া দ্াডাইয়াছে। এই অবন্থা দেখিয়া দেশের কৃষকদের 
চেতনা হইতেছে না এবং এদেশের সরকারী অভিভাবকের! তুলা ও 
পাট চাঁষ সম্পর্কে আজ পধ্যন্ত কোন শ্বকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন 
করিতেছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয় । 


শ্রীযুক্ত সোমের প্রশংসনীয় উদ্যম 

বাঙ্গল৷ দেশে প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন, ভারতের অন্যান্ত 
প্রদেশে উতপন্ন ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বস্ত্র মিলাইয়া যে ৩০।৪* 
কোটা টাক মুল্যের বস্ত্র ও শত ব্যবহৃত ছয় তাহা বিক্রয়ের ভার 
বাঙ্গালীর হস্তে শ্যাস্ত না থাকার দরুণ এই প্রদেশের যে ক্ষতি হইতেছে 
তৎসম্পর্কে কিছুদ্দিন পৃব্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি । 
প্রথমতঃ বালায় ব্যবহ্থত বস্ত্র ও সত বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হাতে 
না থাকার জন্য বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি দেশবাসী 
যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিতে পারিতেছে না । দ্বিতায়ত:-_-এই ব্ 
বিক্রয় করিয়া প্রত্তি বৎসর ব্যবসায়ীদের যে ৩৪ কোটি টাক। লাভ 
হইতেছে তাহার খুব কম অংশই বাঙ্গালীর হাতে পড়িতেছে । তৃতীয়ত; 
--এই বিপুল ব্যবসায় পরহস্ততরগত থাকার দরুণ উহা বাঙ্গালীর বেকার 
সমস্যা সমাধানেও তেমন কিছু সাহাধা করিতে পারিতেছে না । আমরা 
ইতিপুর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কোন সঙ্ঘবন্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফতে যদি 
এই ব্যবসা হস্থগত করার চেষ্টা আংশিকভাবেও সাফল্য. লাস 
করে, তাহা হইলে উপরোক্ঞ তিন দিক দিয়াই বাজল৷ দেশ সমূহ উপকৃত 
হইবে । আমরা দেখিয়! সুখী হইলাম থে, প্রযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সোমের 
নেতৃত্ে সম্প্রতি এই উদ্দেশ্য লইয়া ভারত মিলস্‌ এজেন্সী লিষিটেড 
(হেড আফিল- ১৩নং পগেয়াপট্রি _-বড়বাঞ্জার--কপলিকাত) নামে 
একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বাঙ্গলার বস্ত্র ব্যবসায়ে 
প্ীরোদ বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। বিগত ২৫ বুসর কাল ন্তুপ্রসন্ধ 
বন্তুব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল ফোসাইটির সহি তিন ঘনভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । উহার ফলে এই ব্যবসায়ের সকল দিক সম্পর্কে তিনি 
পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে অভঞ্জতা সঞ্চয় করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বাঙগল। 
দেশে তাহার ম্যায় আভঙ্ঞ ও কম্মকুণল্ ব্যক্তি আর কেহ আছেন কিনা 
তাহা আমরা অবগত নহি | আমরা আশা করি শ্রীণুক্ত সোমের 
পরিচালনায় ভারত মিলস্‌ এজেন্সী লিমিটেড উহার অভিপ্রেত 


তবে ভুট্টা বদ্া ও অন্য ছোটখাট খাস্ শস্যের চাষ কিছু . 


উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হবে এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমুগ্রের 


উদ্নতি বিধান, বাঙ্গলার ধনসম্পদ বাঙ্গলা দেশে সংরক্ষণ ও বাঙ্গালীর 
বেকার সমন্য। সমাধানে উহ কাধ্যকরীতভাবে সহায়ত করিলে । শ্রীদুক্ত 
সোমের এই প্রশংসনীয় উদ্ভমের আমর! পূর্ণ সাফল্য কামনা 
করিতেছি। 





ল্রাজটৈৈভিন্ক ওএত্নঙ্ষ 





গত ১৭৯ ডিসেম্বর ভারিখ কলিকাতায় এসোনিয়েটেড চেম্বারস্‌ 
অব কমাসের সাশ্বাতসরিক অধিবেশন উপলক্ষে বড়লাট যে স্থদর্থ 
অভিভাযণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি মামুলী হিতোপদেশ ও পুরাতন 
আশ্বাস বাঠীত আর কোনও নূতন বস্ত নাই । আম্তজ্ঞাতিক' সম্কটের 
দিনে বিড়ন্বিত এক পরাধীন জাতির অপৃষ্ট লইয়া ইহাকে পরিহাস 
ছাড়া আর কি বলা যায়? রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বড়লাটের 
সকল কথার মধ্যে একটি কথা আমাদের রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক 
করিয়াছে । ভারতের বড়লাট ভারতের জাতীয় অখণও্তার আদর্শের 
কথা বড় বেশি জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন। এতকাল বৃটিশ 
রাষ্ট্রনীতি কখনে। প্রকাশ্যে কখনও বা পরোক্ষে_কখন এই দলের 
সাহায্য, কখনও বা আর একটি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, নানান 
অ্কৌশলে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও সস্তাবনাকেই বাধ! দিয়া আসিয়াছে । 
স্বতরাং ভূতের মুখে রামনামের মত ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের 
এক সুযোগ্য প্রতিনিধর মুখে অখণ্ড জাতীয়তার আদশ প্রচারে 
তৃক্তভোক্তী ভারতবাসীদের মনে আজ ন্বত:ই সন্দেহ দেখা দিবে। 

কট ধা সী ক 

বড়লাটের অভিভাষণ পাঠ করিয়৷ শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার 
যে মন্তব্য জানাইয়াছেন তাহ! সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বড়লাটের 
অখণ্ড হিন্দুস্থান বুলি” (40900 7৮004500210) 0চ ) সম্পর্কে 
রাজাজী বলিতেছেন, গত নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে বড়লাটের সহিত 
সাক্ষাণ্কালে স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক অবন্থায় 40015061 017859% 
অর্থাৎ সাময়িক ভাবে দিধগ্ডিত রাষ্ট্র-বিম্যাসের উপযোগিতার কথা 
তিনি শুধু ব্বীকারই করেন নাই, এরূপ অনিবাধ্যতা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া তিনি রাজাগোপালাচারিয়ার বি6ক্ষণতার তারিফ 
বরেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা বাধাবিদ্ব সন্তববেণে এরূপ 
অপরিহাধ্য (রাজাজী ও বড়লাট উভয়েরই অভিমতে ) প্রাথমিক 
ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া যখন মুসলিম লীগ ও অপরাপর 
সক্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টা অনেকথানি 
সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া! চলিয়াছে, তখন এই সম্তাবিত এঁক্য 
প্রচেষ্টাকে ব্যাহত ও বিনষ্ট করিবার জন্তই যেন বড়লাট তথা ভারত 
সরকার সহসা নুতন সুরে নূতন কথা সুরু করিয়াছেন বলিয়া রান্দাজী 
দু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, 
দেশের লোক এই নুহন ফাদে কিছুতেই পা দিবে না। ভারতের 
জাতীয় এক্য আমরা চাই। অখণ্ড ভারতই আমাদের স্বপ্ন 
ও সাধনা । কিন্তু চিরকাল যে সরকারী মহল এই এক্য-প্রতিষ্ঠার 
বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাল চালিয়াচে, আজ সেই তরফের অখণ্ড ভারতের 
খদর্শ গচারকে লোকে শুন্তগর্ভ আশ্বাসবাণী বলিয়াই সন্দেহ 
করিবে। 


ড় এ গা 

ভারতের বর্ধমান শাসননীতি সম্পর্কে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
অসন্তোষ ক্রেমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ভারত যে আর কেবল 
€ঞট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপারই নহে, যুন্ধরত মিত্রপক্ষের নিজেদের 


খ্বার্থেই এই সহজ্ঞ সত্য ক্রমেই প্রকট ভুইয়া উঠিতেছে। বড়লাটের 





অভিভাষণকে প্রচার উদ্দেশ্টে খুব ভাল ভাবেই কাজে লাগান যাইতে 
পারে। অর্থাৎ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য উদ্‌গ্জীব 
হইয়াই রহিয়াছেন, কেবল অখণ্ড ভারতের ভিন্ত রচিত হইতে 
পারিতেছে না বলিয়াই যত কিছু বিলম্ব! যাহা হউক, বড়লাটের 
সকল আশ্বাসকে আমরা অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও এই 
প্রশ্ন স্তায়তঃই করিতে পারি যে, কবে এবং কতদিনে ভারতবাসীর 
হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জিত হইবে? এই বিষয়ে বড়লাটের অভি- 
ভাষণে কোনরূপ স্পষ্ট কথার বাম্পটুকৃও নাই। ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি 
দিয়া তিনি কিন্তি মাত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত দেশের লোক 
ইহাতে ভুলিবে না। তাহারা এত সকালে ভুলিতে পারে না যে, 
কিছুদিন আগেই ভারত সচিব স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
সকল দল ও সকল সম্প্রদায় এক মত ও এক পথের অনুগামী হইলেও 
বটিশ-রাজ বর্তমানে অস্তুতঃ যদ্ধ-বিরতির পৃর্ধে ভারতের হাতে 'অধিক- 
তর শাসনভার হ্যান্ত করিতে পারেন না। বড়লাট ইহ! জানেন। 
খণ্ড ভারতের ফাক! আওয়াজ শুনাইতে গিয়া উহা বর্তমাঁনেই 
আমাদের করায়ত্ত হইবে কিনা সেই আসল প্রশ্নে তাই কি তিনি 
ফাকির আশ্রয় লইয়াছেন ? 


ন্ট এ ক 


মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের দুর্গতদের 
সাহায্যের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াংকাইশেক 
৫« হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। চীন গবর্ণমেন্টের কলিকাতাস্থ 
কনসাল্-জেনারেল ডক্টর পাও-এর মারফত উক্ত অর্থ বাঙ্গলার গবর্ণরের 
সাহায্য তহবিলে প্রেরিত হইয়াছে | চিয়াং দম্পতির এই সাহায্য 
বাঙ্গল। দেশ কৃতঙ্ঞচিন্তে গ্রহণ করিবে! ভারতের সহিত চীনের 
সম্পর্ধ বহুকালের। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া 
চীন যে কতখানি সমুদ্ধ এবং চীনের নীতিগত ও শিল্পগত আদর্শের 
প্রভাবে ভারতও যে কিরূপ উপকৃত, সেই অতীত যোগাযোগের 
এঁতিহাসিক স্বাক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান যুগেও ভারত ও চীন 
জাতীয় ছঙাগোর ক্ষেত্রে সহধম্মী ও সহকম্মী। ইউরোপের ও 
আমেগ্কার ক্ষমতা-গর্বিবিত পু'জিবাদের অবাধ শোষণে ও শাসনে 
উভয়েই নিংশেষিত ও জঙ্জরিত। এই কারণেও এই দুইটি প্রাচীন ও 
স্থসভ্য জাতির মধ্যে যেন এক নাড়ীর সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। 
চীনের বিপদে ভারতের কংগ্রেস মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই 
ক্ষান্ত রহিতে পারেন নাই--চীনে মেডিকাল মিশন, অর্থ-সাহাষ্য 
প্রভৃতি পাঠাইয়া অতীতের সেখ্যসৃত্র বজায় রাখিয়াছেন। চীনের 
বিগত তুর্ভিক্ষে দরিদ্র বাঙ্গলা দেশও তাহার সাধ্যমত অর্থ প্রেরণ 
করিতে কুষ্টিত হয় নাই। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্াবিধবস্থ 
অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর সাহায্যার্থে চীন রাষ্ট্রের কর্ণধার ও 
তদীয় পত়ীর এই সামান্ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণকে আমরা 
ভ্রীত্যুপকার বলিয়া! না ধরিয়া আত্মীয়তার স্বীকৃতি বলিয়াই মনে করিব। 
ভারতবর্ধ স্বাধীন হইলে এই এঁক্যবোধ আরও দৃঢ় হুইবে সন্দেহ নাই। 

্ রি এ 


(8৯৮ পৃষ্ঠায় জইব্য ) 





ভ্ভান্সভীন্স স্বহ্িক্ক্ালিজ্্যেন্ত 
ছস্ বাসন | 





সম্প্রতি ভারতীয় বহ্র্বাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 


পর্যযস্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশেত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বাহিরের 
অনেক দেশের সহত ভারতের ব্যবসায়ক সম্পর্ক ছিপ্ন হওয়ার 
১৯৪০-৪১ সালে পণ্য-বাণিজ্য খাতে ভাতের অনুকূল রপ্তানী 
আধিক্যের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। পরে ১৯৪১-৪২ 
সালে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত পণ্য আদান প্রদানের মাত্রা 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতীয় বহির্ব্ধাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে নৃতন 
করিয়া একট! উন্নতি লক্ষত হয়। কিন্তুজাপান মালয়, জাভা ও 
বন্ধদেশ 'মধকার করিয়া লইয়া ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর 
পর্যন্ত তাহার অভিযান চালাইতে আরস্ করায় এদিকে পুনরায় 
দেশের আমদানী ও রপ্তানি ব।ণিঙ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনা দেখ। 
যাইতেছে । এই জবস্থায় বহিরর্ধাণিজ্যের বিবরণ সম্পর্কে বর্তমানে 
অনেকেই বিশেষ উতস্বক আছেন। কাজেই চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের 
প্রথম ছয় মাসে দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি 
কি দাড়াইয়াছে ততসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

১৯৪১-৪২ সালের মাচ্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯ কোট 
৯১ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে এ মাসে ভারত 
সইতে বিদেশে ২৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছল। 
১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম কয়েক মাসে আমদানী ও'রপ্তানী সে তুলনায় 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস পায় । এ সালের এপ্রল মাসে এদেশে 
বিদেশ হইতে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মালপত্র আসে, 
অন্যদিকে এ মাসে ভারত হইতে বাহিরে ১৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার 
মালপত্র প্রেরিত হয়। পরে আমদানী ও রপ্তানী ক্রমে আরও 
সঙ্কুচিত হইয়া শুন মাসে যথাক্রমে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ১৩ 
কোটি ৭২ লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হয়। জাপানী আক্রমণের প্রাবল্যে 
ভারতীয় বহির্বা শজ্যের এই মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করিয়া দেশের 
লোক খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছল। সুখের বিষয়, জুলাই 
মাস হইতে আমদানী ও রপ্ত:নী পুনরায় কিছু কিছু করিয়া বুদ্ধ 
পাইতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১* কোটি 
৪৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছে । পক্ষান্তরে এঁ মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মালপত্র চালান হইয়াছে। 
গত এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্য)স্ত ছয় মাসের মোট হিসাবে দেখ! 
যায়, একদিকে ভারতে মোট ৫৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার 
মাল আমদানী হইয়াছে, অপরকে এ মাসে ৯৬ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সাপের উপরোক্ত ছয় 
মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১** কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
আনসয়াছিল এবং ভারত হইতে ধিদেশে ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার 
মাল প্রেরিত হইয়াছিল। কাজেই দেখা যায়, ১৯৪১-৪২ সালের 
প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে 
আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও 
১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা! পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান ছদ্দিনে 
ভারতীয় বহিব্ধাণিজ্যের আয়তন এইভাবে খর্ব হইয়া পড়া খুবই 
খ্শক্কার [বিষয় সন্দেহ নাই। 


সাধারণ সময়ে এদেশের মামদানী বাণিষ্কা হ্থাস পাইতে দেখিলে রঃ 
আমর! তাহা-শ্বধের বিষয় বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু এই যৃদ্ধের 


সময়ে এদেশের নানারূপ সমশ্যার কথা ভাবিয়। আমর! আমদানী হ্রাসের 


বর্তমান গতি মোটেই শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি না। বাহির হইতে, 


এদেশে ক্রমেই বেশী পরিমাণ সৈগ্ঠ আমদানী হওয়ায় বর্তমানে দেশের 
অভ্যন্তরে বস্ত্র ও থান্ত সামগ্রীর টান পড়িয়াছে। ভাহাছাড়। 
যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নৃতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরণের 
যন্পাতির খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । ভারতের উৎপন্ন কাগঞ্জ 


এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়। বর্তমানে দেশে 
এ জি'নষটিরও খুব অভাব দাড়াইয়াছে। এই সময়ে বাহুর হইতে 


দেশে বেশী পরিমাণ বস্ত্র, থাগ্লামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও কাগজ প্রভৃতির . 


আমদা-শ হইলে তাহ! এদেশবাসীর পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হঙইত। 
দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই সব প্রয়োজনীয় দ্রেব্যের আমদানী না .. 
বাড়িয়া ভ্রমেই তাহ! হাস পাইতেছে। ৩ 
১৯৭১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে 
ডাল, শহ্য ও ময়দা জাতীয় ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার জিনিষ, ৪৮ 
লক্ষ টাকার চিনি, ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার কাগজ ও ১৭ কোটি 


২৬ লক্ষ টাকার তুল! আমদানী হুইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালেন্প 


প্রথম ছয় মাসে এ সমস্তের আমদানী হাস পাইয়া যথাকুমে 
১৮ লক্ষ টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ও ৬ কোটি 


৪৯ লক্ষ টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে । তাহাছাড়া আলোচ্য 


সময়ে পূর্বের তুলনায় দেশে যন্ত্রপাতির আমদানী ৭১ লক্ষ টাকা, 
রাসায়নিক দ্রব্যার্দির আমদানী ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং স্ৃতা ও 
বস্ত্রের আনদানী ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে কম হইয়াছে। 
ভারতে উত্কুষ্ট লগ্থা! আশমুক্ত তুল! হৃত্্াপ্য হইলেও এদেশে সাধারণ 
শ্রেণীর তৃলার অভাব নাই। সেই হিসারে এদেশে তৃপার আমদানী 
কমিয়া যাওয়াতে আমরা খুব শঙ্কত হই নাই। কিন্তু দেশে বঙ্, 
খান্ঠসামগ্রী, কাগজ ও যন্ত্রপাতর সত্যিকার অভাব সব্বেও উহাদের 
আমদানী যেভাবে দিন দিনই হাস পাইতেছে তাহা বাস্তবিকই 
আশঙ্কার বিষয়। প্রধান পণ্সামগ্রীর মধ্যে আলোচ্য ছয় মাসে 
ভারতে তলের দফায়ই শুধু আমদানীর পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। 
কিন্তু জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াইযে উহার 
আমদানী বাড়ান হইয়াছে তাহ। মনে হয় না। 
বাবহারযোগা কেরোদিনের আমদানী নাবাড়য় সামরিক প্রয়োজনে 
তৈলের দফায় পেট্রোলের আমদানী ই গুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা করিলে 
সেদিক দিয়াও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক মনে হয় 
না। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রধান পণ্যসামগ্্রীর মধ্যে 
ভারত হইতে বিদেশে চিনির রপ্তানী ৫৮ লক্ষ টাকা পরমাণে এবং বস্ত্র 
ও সুতার রপ্তানী ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধ পাইয়াছে। 
শপরদিকে তৃলার রপ্তানী ৮ কোটি ১৫ লক্ষটাকা, পাটের রপ্তানী 
৮৫ লক্ষ টাকা, চটের রপ্ত'নী ৭ কোটি টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী 
৩৫ লক্ষ টাক! পরমাণে কমিয়া গিয়াছে । ভারতে বিস্তর তৃলা ও পাট 
উত্পাদন হইয়া থাকে। .এই ছুইটি পণ্যের ভালরূপ কাট তির 
উপর এদেশের কৃষকদের আয় তথ। ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । কিন্তু 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই ছুইটি পণ্যের রপ্তানী বাক্য ভ্রেমেই 
বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ইহা ছৃঃখের' বিষয়। অনুরূপ 
কারণে কীচা চামড়ার রপ্ঠানী হাস পাওয়াও পরিতাপের ধিষয় সন্দেহ 
নাই । এদেশে আনসাধারণের আয় তথা তাহাদের আথিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
সুযোগ বাড়াইতে হইলে অচিরে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে বত্ুপর হওয়া গবর্ণমেপ্টের একান্ত কর্তব্য। (ও 


হয়ত সর্বপাধারশের 





ভারতবর্ধে কাগজের সমস্তা৷ ্মেইথুব জটিল হইয়া াড়াইতেছে। 
যুদ্ধের অবস্থা ঘোরালো হইয়া আমিবার সঙ্গে বর্তনানে বাহির হইতে 
কাগজের আমদানী একরপ বন্ধ হইতে চলিয়াছে। অপরদিকে 
দেশের কাগজের কলসথূৃহে যে কাগঙ্গ তৈয়ার হইতেছে তাহা 
বর্ধমান চাহিদা গিটাইবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে! এই অবস্থা 
লক্ষ্য কিয়া কলের মালিকেরা তাহাদের উৎপন্ন কাগজের জন্থ চড়া দর 
হাকিতেছে। কাগঙ্গ ক্রেতাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া ব্যবসায়ীরা আবার তাহাদের নিকট হইতে মিলের দরের 
তুলনায় কয়েকঞ্ণ বেশী মুল্য আদায় করিয়া লইতেছে। ফলে 
যুদ্ধের গুবেব কলকাতায় যে কাগঞ্জের পাউণ্ড প্রতি দর ছিল তিন 
আনা এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি পাহয়। প্রতি পাউণ্ড পাঁচ সিকারও উপর 
দাড়াইয়াছে। অ'ধক পধিভাপের বিষয় এই যে, এইরূপ বেশী দর 
দিয়াও এক্ষণে বাজার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ সংগ্রহ করা 
যাইতেছে না। এই ভাবে কাগজের অভাব ও ছুর্দুল্যতা বাড়িয়া 
দেশে পু*ক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ 
চালানো আজ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 

বর্ধমান গণভান্সিক সভ্যতার যুগে পুস্তক প্রচার ৪ লেখাপড়! 
পরিচালনার কাজ জাতীয় প্রগতির দিক হইতে নিতান্ত অপরিহাধ্য 
সবল (বিষয়ে শিক্ষিত জনমত গঠন করিবার অন্য সংবাদপত্র ও 
সাময়িকপত্র পরিচালনার আপশ্যক 2৭ খুবই রহিয়াছে । সেকারণে 
কাগজের মত নিত্যব্যধহাধ্য দ্রবোর যাহাতে অকুলান ঘটিতে ন। 
পারে, সেজন্য প্রতি দেশের গবর্ণমেন্টই কাগজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
বিশেষ যত নিয়া থাকেন । দেশে কাগঞ্জ তৈয়ারের মাল মসল্লার 
অশ্ডাব থা কলে বাঠির হইতে তাতা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীর 
ববিধা দিতেও তাহারা কনুর করে না। কিন্তু আমাদের দেশের 
গবর্ণমেন্ট এই উশুয় দিক দিয়াই প্রথম হইতে নানারূপ উপেক্ষা ও 


. অবহেলার ভাব দেখাইয়া, আসিতেছেন। মুখ্যতঃ বিদেশী বণিকদের 


ৰ 


১ষ্েষ্টায় :৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত এদেশে কয়েকটি কাগঞ্জের কল গড়িয়া 
উঠে। কিন্তু এই কাগজের কলের সখ্য এত কম ও উহাদের 
উত্পাদনের পরিমাণ এত সামান্ত ছিল যে, উহাতে কাগজের দিক দিয়া 
দেশের চাপা মিটাঞ্নবার বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই । ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ভাবতবধে চল'ত কাগজের কলের সংখ্যা ছিল ৯ট অ'র তাহাতে 
কাঁগজ উত্পম্ন হইত মাত্র ৪৮ হাজার টন। বিদেশ হইতে বেশী 
কীগজ আমদানী সুবিধা থাকায় কাগজ শিলের দিক দিয়া দেশের 
এই পম্চাদ্পদ্দ অবস্থা অনেকেরই নিকট তেমন মারাত্মক বলয় মনে 
হয় নাই । বে বিদেশী কাগজ দিয়া এদেশের চাহিদা মিটাইতে 
যাওয়া যে ক্ষতিকর এবং কাগজের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ 
সম্পর্কে এইরূপ পরমুখাপেক্সী থাকা যে দেশের পক্ষ সঙ্গত নহে, 
জারতীয় ব্যধসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা ম্মে মন্মে উপলন্কি 
করিতে আরস্ করের । . ফলে এই সময় হইতে তাহাদের দিক হইতে 
: সুস্ভন. নৃতন। কাগজের কল গড়িয়া তোল। সম্পর্কে একট। চেষ্টা 
_ কাক্ফিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ডালমিয়া, ও বিড়ল। প্রসুখ 


 ম্বগামখ্যাত ব্যবলায়ীদের চেষ্টা এদেশে কয়েকটি কাগজের. 
' কল স্থাপিত হইয়াছে। এদেশের করেকটি' স্বপ্রতিষ্ট কাগজের" 





ন্কাগ্গাতজ্জেন্তর দুক্ি্ক 





কলের বিদেশী মালিকগণ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই প্রচেষ্টা 
কখনও ভাল-চোখে দেখেন নাই । উঠাদের প্রতি যাগিতায় নিজেদের 
লাভের ব্যবসা ক্ষুপ্ন হইবে আশঙ্কায় ভাহারা প্রথম কাগজের 
অতিউৎুপাদনের ধুয়া তুলিয়া উহাদিগকে নিরপ্ত করার চেই্টা করেন । 
তগুপর নূতন কলগুলর উৎপন্ন কাগজ বাজারে উঠলে তহার। 
নিজেদের তৈয়ারী কাগজের দর কমাইয়া দিয়া নুতন কলওয়ালাদিগকে 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ স্বার্থপর প্রচার 
কাধ ও অবৈধ কণ্মনীত অন্ুশ্থত হওয়ার ফলে কাধাতঃ দেশে কাগজ 
শিল্পের সন্তোষজনক প্রসার সম্ভবপর হয় নাই। তাব কাগজের কল 
কিছু বাড়িবার ফলে দেশে পৃব্রের তুলনায় কাগজের উৎপাদন কতকটা 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে মোট ৯টি কাগজের 
কলে ৪৮ হাজার ৫৩১ উন কাগঙ্ছ উৎপন্ন হইয়াছীল। ১৯৩*-৪ ১ 
সালে দেশে চলতি কাগজের কলের সংখা! দাড়াইয়াছিল ১৫টি 
আর তাহাতে মোট ৮৭ হাজার ৬৫০ টন কাগঙ্জ উত্পন্ হইয়াছল। 
কিন্তু এই বৃদ্ধি সন্ত্েও কাগজের দিক দিয়া দেশের অভাব মিটে 
নাই । ফলে ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হতে দেশে ১ লক্ষ ৫ হাক্জার 
টনের মত কাগজ আমদানী করতে হইয়াছিল। এই আমদানাকৃত 
কাগজের মধ্যে পাঁজঝবোর্ড শ্রেণীর কাগজের পরিমাণ ছিল ১১ 
হাঁজার টন (শনুমিত)। কাজেই উহা বাদে ১৯৪০-৪৭, সালে দেশীয় 
কলের উত্পাদন ও বাহিরের আমদানী কাগজ মিলাইয়া দেশে সাধারণ 
বাধহাধ্য কাগছের মোট খোগান গাড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার 


টন । গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিজন্ব গ্রায়োজনে উহার মধো ২১ হাজার 


টন খরচ করিয়াছিলেন, আর বাঁকী ১ লক্ষ ৬, হাজার টন কাগন্জ 
নানা ভাবে সাধারণের বাবহারে আসিয়াছিল বলা চলে । 

বর্তমানে ছুটি কারণে কাগজের যোগান ও চাঠিদা সম্পর্ক এক বড় 
রকম বিভ্রাট ঘটয়াছে। প্রথমতঃ ভারতের উপব যুদ্ধ ঘনাইয়। আসার 
সঙ্গে এখন আর বিদেশ হইতে পূর্বের মত বেশা পরমাণ কাগজ 
আমদানী হইতেছে না। নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি প্রধান কাগক্জ 
উত্পাদনকারী দেশের মহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় 
এই ছুই দেশ হইতে কাগজ আসা পৃর্রেই বন্ধ হইয়াছুল। এক্ষণে 
কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও কাগজের আমনানী বেশী 
পরমাণে হাস পাইতেছে। অবশ্য এই ছুই দেশের সঠত ভারতের 
বাণজ/ বন্ধ হয় নাই। ভারত গব্ণমেণ্ট কাগজের উপর জোর না 
দিয়! এই ছুই দেশ হইতে বর্তমানে কেবল সমর সরগ্াম আনাইবার 
উপর জোর দিতেছেন বলিয়াই কাগজের আমদানী হাস পাইতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ কাগজের আমদানী কমিয়া আসিলেও ভারত গবর্ণমেন্ট নিজের! 
কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ হা করিতেছেন নী বরং তাহা দিন দিনই 
খুব বাড়ুয়া চ'লয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে অনেক পুরাতন সরকারী 
দণ্তুরের, কার্ধধারা প্রসারত হইয়াছে । ইতিমধ্যে অনেক নুতন 
দপ্তর খোল। হইয়াছে । এই কারণে কাগজের ব্যবহারও অনেক 
বাড়িয়। গিয়াছে। প্রকাশ, পুরে গব্ণমেন্ট যেস্থলে বুসরে ২১ হাজার 
টন কাগর্গ ব্যবহার করিভেন এক্ষণে তাহারা সেস্কলে বাশুসরিক 
৫২ হাজার টন হিসাবে কাগঞ্জ ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন) 
এভ্ড্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের দেশলযুহেও গব্ণমেক্উ ৬ হাজারট পরিধি 





ঢু ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ ] 

ক্ষাগজ প্রেরণ করিতেছেন। বাহির হইতে কাগজের আমদানী বিশেষ 
[ভাবে হান পাওয়ার পর সরকারীভাবে কাগঞ্জের বাবহার এইরূপ বুদ্ধি 
[পাওয়াতে দেশে স্বভাবতঃই আজ কাগজের বেশী রকম অভাব স্মুচিত 
িইয়াছে। 

| গবর্ণমেন্ট এদেশে কাগজ শিল্প গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে কখনও কোন 
[আগ্রহ তত্পরতা দেখান নাই। এই ছুর্দীনে বাহির হইতে কাগজের 
[আমদানী সম্পর্কেও তাহারা কোন স্থপরিকপ্পীত কাধ্যনীতি অনুসরণ 

'করিতেছেন না। কিন্তু এইরূপ ক্রুটিখিচ্যুতি সব্েও নিজেদের অভাব 

িটাইবা, জন্য নির্লঞ্জের মত তাহারা দেশীয় কাগজের কলগুলির 

উপর, আজ সরকারী কর্তৃত্ব জাহির করিতে আরম করিয়াছেন । 

ক্ঠাহারা নির্দেশ জারী করিয়াছেন, কাগন্ধের কলগুলকে উহাদের 
উৎপগ কাগজের ৯০ ভাগ গব্ণমেণ্টের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। 

ভারতের কাগছের কলগুললতে যে কাগন্গ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে 
শতকরা ৫৬ ভাগ কাগজই অব্যবহাধ্য শ্রেণীর | কাজেই ৯০ ভাগ 
কাগজ গবর্ণমেন্টের জন্য নিদ্দিষ্ট পাখার অর্থ এই দাড়ায় যে, এখন 
হইতে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৪1৫ ভাগ দ্বারাই 

দেশের প্রয়োঞ্জন মিটাইতে হইবে । সাধারণের বাবহারের জন্য ইহার 

বেশী কাগজ দেওয়া হইবে না।  গন্রণমেন্টের উপরোক্ত অর্ডার বাল 

হওয়ার পর হঠতেই দেশে কাগজের দর রাতারাতি বাড়িয়া উঠিতেছে। 

ব্যবসাযীর৷ তাহাদের লাভের কারসাজি হইতে যে কাগঞ্জ মঞ্তুত 

করিয়া রাখিয়া'ছলেন বর্তমানে অতাধিক দরে সেই সমস্থ কাঁগজ 

কিনিয়া লোন্চে তাগাদের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এইরূপ মঙ্জুত 

কাগজ নিঃশেষ হইলে কয়েকগুণ বেশী মূলা দিয়াও কেহ ব্যবগাপোপ- 

যোগী কাগঙ্জ পাইবে কিনা সন্দেহ। কাজেই পুস্তকের ব্যবসা, 


সাময়িকপত্র প'্ঢালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানোর পক্ষে দেশে 
ক্রমেই ঘোরতণ চাই দেখা মিন বলিয়া মনে ইত | 


সস পা পি তু 
সি পা পু পু ০ ক্স 
পি পি সি পপ সস পি সি এই আউএ্ি পি 


ও] ক্ষামূল্রক স্বাঙ্জনুন্দর 
ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা 
ৃ রি. 


) সংগাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 
করিয়া আপিয়াছে । ওরিয়েণ্ট [লি উচ্ভাদের জন্য যাহ 
ৰ করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সব্বদাই প্রস্তত। 










অনুসরণ করিয়! সুদী ৬৮ বতনর কম্মকালব্যাপী কিব! 


মোট দাবী শোধ কর। হইয়াছে ২৬ কোটা টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ 

ৃ ১৯৪১ সালের বাধিক আয় 
ূ ! || মোউ তহবিলের পরিমাণ 





গতণমে্ গিকিউরিটা লাইফ 
ৰা এদিওরেন্স কোং লিমিটেড । 
শ্বাপিত__১৮৭৪) 

স্রাঞ্চ অফিন -_-ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংসূ, 


|. *লৎ ক্লাইভ রে কলিকাত। ফোন :-কঠাল' ৫০৮ 


পচ আআ, ভোট, এ, এর, পা, আটার, নারি, তি, এ..৮8৮৯, প. ্স »... 


আর্ক জগৎ 








| 


হ 


ওরিয়েন্টাল জীবনবীমার সর্বোন্তম ও শ্ুষ্টুনীতি 


৮৫১ কোটা ট!কার উপর 
প্রায় ৫ কোনটা টাকা 
প্রায় ৩০ কোনটা টাক! 







| হেড অফিস-বোহ্বাই। | 


€৮৯ 








গবর্ণমেন্ট কাগজের দিক দিয়া নিজেদের! প্রয়োজনীয় ভাটাকে বড় 
করিয়। দেখিয়া দেশের উৎপন্ন ৯* ভাগ কাগঞ্জ নিজেরা এুহণ করিবার 
যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই আমরা 
মলে করি। উহার ফলে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্চট 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা উপলন্ধি করিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
অচিরে এই স্বার্থপর ব্যবস্থা! পরিবর্তন করা সঙ্গত । তাহাছাড়। কাগঙ্জের 
মত নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্যের বর্তমান অভাব ও তুর্ধুল্যতার প্রতিকারের 
জন্য তাহাদের কর্তব্য এককে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ কাগঞ্জ 
আমদানীর ব্যবস্থা করা ও অপরদিকে ভারতে কাগঙ্ক শিল্পের উন্নতির 
যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা । এদেশে কাগজের মণ্ড তৈয়ারের উপযোগী 
কাচামালের অপ্রাচুর্য নাই; কাগঞ্জ তৈয়া্দীর যস্ত্রপাতিরই অভাব। 
গবর্ণমেণ্ট মার্কন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর মুবিধ। দিয়! 
দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে কাগঞ্জ শিল্প সম্পর্কে উত্সাহিভ করিতে 


পারেন। তাহাতে চলতি কাগন্ষের কলগচলর কাজ সম্প্রসারিত হইয়া 
এবং অনেক নূতন কল স্থাপিত হইয়া দেশে কাগজের উৎপাদন যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাইতে পারে। আশা ক'র বন্তমান ছুর্দেনের কণ। ভাবিয়। 
গবর্ণমেন্ট সেরূপ সাহায্যে অএরসর হইতে ক্রুটি করবেন ন1। 

অন্ত অনেক শিল্পের মত বাঙ্গলার লোকের! কাগজ শিল্পের দিক 
দিয়াও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের তুলনায় পশ্চ। দৃপদ প্নাহয়াছে। 
সরকারী উদাসীনতা এধং বিদেশী কাগজধয়ালাদের বিরুন্ধ প্রচার- 
কাধোর ভিতরও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা নিজেদের অক্লান্ত চেঠায় 
এদেশে কিছু কিছু কাগজের কল গড়য়া তুপিয়াছে। কিন্তু বাছগার 
শিল্প ব্যবসায়ীদের দিক হইতে এপধ্যস্ত সেরূপ কোন গেষ্টা দেখা যায় 
নাহ। বাঙ্গলায় কাগজের বর্তমান অঠাব ও ছুর্দুল্যতা দেখিয়া 
তাহাদের চেতনা হইবে এখং বাঙ্গলায় উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল 
গড়িয়। তোল! নীরা এধন হইতে তাহারা সচেষ্ট হইবেন ইহাই 
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বাঙ্গল৷ দেশে শ্রিক্ষা বিভাগের কাধ্যখ্বিরণী 

বাঙ্গল। সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাঙগগলাদেশের শিক্ষার প্রসার সন্বর্ীয় 

যে বাৎসরক কাধ্যবেবরণী প্রকাশত হইয়াছে তাছাতে জানা যায় যে, 

অলোচা বংসরে বাজলার প্রাথমক বিগ্তালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৮৮০টা 

এবং এই সকল বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যয় দীড়াইর়াছিল মোট ১ কোটি ২ 

লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৮ টাকা। ভারতীয় বালকদের শিক্ষার অন্ত বিগ্কালয়ের 
সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৭৩০টী এবং ছাঙ্ঞ সংখ্যা ছিল (২ লক্ষ ৬৮ হাতার ২৭২ 

জন বালিকা! ধরিয়) ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৯৮ জন। ভারতীয় বালকদের 
প্রাথণমক শিক্ষার অন্ত বিস্তালয় পরিচালনা বাকের পরিমাণ ফরাড়াইয় ছল 

৮৫ জক্ষ ২০ হাজার ৯৮৮ টাকা । ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতায় প্রাথমিক 

বিগ্ঞঠলয় ছিল ৫৫৯টী এবং ছার্রেসংখ্যা ছিল ৪৫ ছার্জার ৫১৭ জন। কলিকাতা 
করপোরেশন পরচালিত বালকদের অবৈতনিক প্রাথ্মক বিস্কালয়ের সংখ্যা! 

ছিপ ১৪৯টা। আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্তালয় এবং মধ্য-ইংবেজী বিস্তা- 
লয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৪৫১টী এবং ২ ছাআার ২৭৩টী। তার- 

তীয় বালকদের মাধামিক বিস্তালয়গুগলর জন্য এবৎলরে বায় হইয়াছিল ১কোটি 
€৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫১টাকা। উচ্চ-ইংরেজী বিষ্তালয়গুলির জন্ত সরকারী 

সাহায্য ছিল অ৷লোচ্য ব্লরে ১৭ লক্ষ ৭৬ হাতার ১৭৭ টাকা। কলিকাতা 

বিশ্ববন্ভালয়ের ম্যাটিকুলেশন ও ঢাকা বোর্ডের ছাই-স্ক,ল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 

ছিল ২৫ হাজার ১৩২ জন এবং ইহাদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্ভতীণ হইয়াছিল ১৪ 

হাজার ২২২ জন। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববদ্ধালয়ের এম্‌ এ এবং এম্‌ 
এল-সি ক্লাসের মোট ছাত্রলংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাতার ৭২৫জন এবং ৩০৫ 

জম। ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের ছান্রসংখা! ছিল ১ হাজার ৫৪৮ জরন। তন্মধ্যে কলা 
বিভাগের ছাত্রের সংখ্যা (৮৮ জন ছাত্রী ধরিয়া) ছিল ৯৭৩ জন। বাঙলা 
দেশে আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল ৬২টী; তন্মধা ৫১টা পুরুষদের এবং ১৯টা 
নারীদের জন্ত। পুকষদের আট কলেজের মধ্যে ১১টী সন্গকারী পরিচালিত, 
হংটী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ১৮টী সম্পূর্ণরূপে বেলরকারী কলেজ। 
সরকানী কলেজের ছাত্রসংখ্য] ৪ হাজার ৪৭৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ হাজার 

৫০১ জন হুইয়াছিল। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববস্তালয়ের আইন বিভাগের 

ছা সংখ্যা ছিল মোট ১ হাজার ৬১৪ জন) তন্মধ্যে ১ হাজার ২০৫ জল হিন্দু, 

৩৯১ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট অন্তান্ত সম্প্রাদায়তুক্ত | চিকিৎসা বিষন্নক উচ্চ 

শিক্ষার জন্ড কলকাতার তিন্টী প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলংখা৷ ছিল ১ ছাজার ৫*৪জন, 
ইছার মধ্যে ৪১ জন ছাত্রী। ইছা ছাড়া চিবিৎ্সা বিষয়ক শিক্ষাদানের থে 
৯টা স্কুল আছে তাহা হইতে সর্বশেষ পরীক্ষা] দিবার জন্ত ১ছাঞার ১২৮ জল 

পরীক্ষাথী উপাস্থত হইয়াছিল। বেলগাছিয়া পণ্ড চিকিৎসা কলেজে অধ্যয়নরত 

ছা সংখ্যা ছিল ২২৫ জন। 1বঙ্গল ইঞ্জনিয়ারিং কলেজে এবং ঢাকার 
আসাদুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং শুলে মোট ছাত্রসংখ্য। ছিপ যথাক্রতম ২৯৩ জন এবং 
€৩৩ জন। বাঙ্গলা দেশের মোট ৬টা চিত্রাঙ্কন বিস্তালয়ে ২৪৩ জন (১৪ জন 

হাঞ্রীস্হ) ছাত্র চিল। বাজলা দেশে ব্যবসা হ্ষিয়ক শিক্ষা! প্রদানের আন্ত 

হ৪টী, কবিহিস্ভাশিক্ষার অন্ত ৩টি এবং রেশমবট পালন শিক্ষার অন্ত ১টা 

প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । ইহ? ছাড়া উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জনক আরও কর্দেকটী 

বিভ্ভালয় রুহিয়াছে। ভারতীয় বালিকাদের অন্ত ব্তিন্ন প্রকার শিক্ষা 

প্রত্থিষ্ঠ।চের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬৮০টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ 

২৯ ছাজার ২৪২ জন। ইহাদের মধ্যে ৪ লক্ষ 89 হাজার ২৯০ জন মুপলমান 
এবং ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬১৬ জনহিন্দু। মহিলাদের ১১টা আর্ট কলেজে 


যোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৬৫ জন। এতম্বযতীত পুরুধর্ধের কলেজে 
এবং বিশ্ববি্তালয়েও ৭৮৮ জন অধ্যন্বনরত ছাত্রী ছ্িল। ভারতীয় বালিকাদের 
খন্ক ৯৪টী উচ্চ ইংরেভডী বিভালর ছিল) তন্মধ্যে ৬টি সরকারী পরিচালিত এবং | 
৮৩টী লরকামী সাহাবয্যপ্রাণ্ড। উচ্চ ইংরেজী বালিকাবি্।লয়ে ছাত্রী সংখ এ 


আন্রিক্ দুলিন্ভান্র অন্বন্রাশন্বন্তর 





ছিল ২৭ ছাজার ১৯১ জন। বালিকাদের জন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
ছিপ ১১হাঞ্জার ১৩৫টী এ'ং ছাত্রী সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪০ ছাজার ৬৪৪ জন। 
বালিকাদের জন্ত মধা-ইংরেজী বিগ্তালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮৫টী| কারিগরী, 
শিন্ন ও অন্ঠান্ঠ বিষয়ক বালিকাদের শিক্ষা প্রতিঠানের সংখা! ছিল ১০০টী 
এবং ছাঞ্্রী সংখ্যা ৭ হাজার ৬৬৯ জল। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীর়দের 
শিক্ষার জন্ ৬৬টা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ছাত্র সংখ্য! ছিল ১২ হ্ছাজার ৭৭৫ জন। 
বিতিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠটনের মোট মুসলমান ছাআসংখ্য ছিল ২* লক্ষ ৭৩ ছাজার 
৬৬৩ জন। ইহাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৭৩ জন পুকষ এবং অবশিষ্ট 
নারী। মোট ছ্াত্রেসংখ্যার অনুপাতে মুললমান ছাত্রের সংখ্য। ছিল শতকরা 
৫৩১ জন। অন্ত সন্জাদায়ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ 


৩৮ হাজার ৫১৫ জন। 
| ভারতের খাচ্যাসমন্যা। 

তারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে আনান হুইস্াছে যে, গত ১৪২ এবং 
১৫ই ডিলেম্বর ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকারের সভাপতিত্বে ভারতের খ দ্ভসমন্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্থ প্রায় 
সমন্ত প্রদেশ ও প্রধান প্রধান দেশীয় রঞ্জ্ের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত ছয়। সম্মেপনে বিভিন্ন এলাকায় যে পরিমাণ খাগদ্রব্যের প্রয়োজন 
তাছ। নির্ধারিত হইয়াছে । বাজারে অবাধে খাগ্তশন্ত চালান দেওয়ার সব্বদ্ধে 
যাহাতে সামঞ্জন্তপূর্ণ ভাবে কাধ্য পণরচালনা করা যাইতে পারে তৎসঙ্বন্ধে 
সম্মেলন অনেকাংশে একমত হইয়াছেন; সেনাবাছেনীর জন্ত যে পরমাণ তি 


প্রয়োজন, অলামরিক ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনের উপর হন্তক্ষেপনা করির! 


তাঞা কিরূপে প্রক্কষ্ট উপায়ে সংগ্রহ করা যায়, তৎলম্পর্কেও সম্মেপনে 
আলোচন। হয়। 


চা. রং 


কুমিল্লা নিন ্যা লিমিটেড 


রেজিষ্টার্ড অফিদ-_ক্ুুমিল] ্ছপিত--১৯২২ সালে 


বাঙ্গালী কর্তৃক পরিঠালিত রহত্তম ব্যাঙ্ক 


চি ৯ ০ 













৩)৫০১০৯১৩০ ০২. টাকার অধিক 
8০০,০৯১০৬ ০২ টাকার অধিক 
(১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পধ্যন্ত ) 





_ কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা! ২ 
_৪নং ক্লাইভ গ্রীট, ১৩৭।বি, রসা রোড, 
২২৫, কর্ণওয়াঁলিস ছ্রীট, ৯৯১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 







বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমুহে 
ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষিত তইয়াছে। 
ূ রর ৰ 


ম্যানেজিং ডিরেইীর ₹-- 
রর ডাঃ এস, ঘি, দত্ত, এমএ, বি-এল। 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল। 


০ 


পু চাস তিস্তা স্প 


২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


বাঙলার শকর। শ্লি 
মালা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের অন্ত পগ্যসরবরাছ বিভাগের 
7 গুটী ভিনেক্টর মিঃ ডি এল ম্ভুমদার ভারত সরকারের শর্কর! নিয়ামক 
মি: এন লি মেটার দিকট এক তারযোগে অস্থরোধ জানাইয়াছ্েন যে, তিমি 
দেন একটা প্রতি'ন'ধযূলক বৈঠক অন্তিবিলঘ্ে জাহ্বান করিয়া বাঙলা 
পধেশের চিনির সমন্তা লঙ্বদ্ধে আলোচনা করার ব্যবস্থা করেন এবং বাজলার 
ডিনির কলমালিকদের লঙ্গে যাহাতে চিনির দর »ম্বন্ধে একট] সন্তোষ্গনক 
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রচীশভারতে বাণিজ্যুক্ক বাবদ আয় 

১৯৪২ লালের নতেত্বর মাসে বৃটিশভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য 
শুভ বাবর (লবণ শুক্ক বাদ দিয়া) কেন্দ্রীয় সয়কারের ৎ কোটী ৫৯ লক্ষ টাক! 
আয় হইয়াছে । ১৯৪১ সালের নতেম্বর মাসে এইকূপ আয়ের পরিমাণ ছিল 
৩ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। পেট্রল, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাই 
প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ আলোচা মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯৭ লক্ষ টাকা ) ১৯৪১ পালের নতেম্বর মাসে এইরূপ 
আয়ের পরিষাণ ছিল ১ কোটী ₹৫ লক্ষ টাকা। 
















4৮৪ 
কাগছ্দের মূল্য রন্ধি 


গত ১৬ই ভিতর ভারত সরকার একখান! ইন্তাছার প্রকাশিত করিয়া 
জান/ইয়াছেল যে, তাহারা কাগজের দর. পাউগ্ত প্রতি ৬ পাই বৃদ্ধি করিবার 
অনুমতি দিয়াছেন। এই আদেশ বলে কাগন্বের কললমূহ পাইকারী দরে 
বিতর শ্রেণীর কাগজের ঘৃপ্য উক্ত বঞ্চিত ছারে নিদ্দিট করিতে পারিৰে।, 

যে ল্চল শ্রেণার কাগজের সর্ব্বোচ্চ দর বাধিয়া দেওয়! হইয়ছে তাহা 
নিমে দেওয়া! হইল ১--(১) সাদা উডরিফ এম এফ পেখার ও ছাপাইবার 
উপণুজ, কাগজ (৯৪ পা উ &) ডিমাই ও তাহার উপরের শ্রেখীর কাগজ---ইহর 
"মধ্যে ভ্রীমলেড ও একাউপ্ট বুক এম এফ কাগন্জ প্রতিও ধরা হইবে। কিন্তু 
নকল আট পেপার পার ক্যালেন্তার, মানচত্র ছাপাইবার কাগঞ্জ ও ব্লটীং 
পেপার ধরা হইবে না। যুগ্য পাউগ্ড প্রতি ॥০ আনা । (২) ব্রাউন, র্যাপিং ও 
হি পেপার (২২ *২৯--৩০ পাউগু ও তদুদ্ধ) পাউগু প্রত 1৫ পাই। 

তারক্ত নির্ধারিত মূল্য-ঃ£ডীন এম এফ প্রিটিং এর অন্ত বাধ্হত কাগজ ও 
টি ১ ক্যানা হিলাবে (খ) ছাপকা পৃর্বোক্ত শ্রেণীর কাগজ (৯৪ পান্টও 
এর কম -ডিমাই)--পাউও প্রত /* আনা ছিলাৰে। 

ইষ্ আফ্রিঞ্কান ইমপোট করপোরেশ 

সম্প্রাত নয়। দল্লীতে কেন্দ্রীয় বাবস্থা পরিবদের সদন্ত মিঃ হোসেন ভাই 
লালজায় তত্ব একটী গ্রাতিনিধদল ভারত সরকারের বাপিঞ্ট-লচিব এবং 
ভারত সরকারের বহরারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত লদশ্ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়। আশাহয়াহেন, পূর্ব আফ্রিগায় উক্ত স্থানের উপনবেশিক সরকারের 
সমর্থন লাভ ক'রয়া একটী বাবস্থ। প্রতিষ্ঠান গঠুত হছবে বলিয়া শুন। 
যাইতেছে । এহ বা পজ্জয প্র্ষ্ঠানটা ভারত হইতে ধোলাই এবং অধোপাই 
তৃপার বস্ত্র, ডিল এখং খাকী কাপড় পুর্ব আফ্রিকায় গ্ামদানী করিবার অব 
জহাত্রে স্থানের সঙ্কুলান প্রহতির ব্যবস্থা করিবে । প্রতিনিধমগ্ুলের মতে 
এই গ্রতিষ্ঠানটা« দ্বারা পৃর্ঘ আফ্িকান্থিত এক শ্রেণীর শেতাঙ্গ সম্প্রনায় তত্র 
ভারতীয়দের অর্থনৈতিক প্ীবনের বিপর্যয় আনয়ন করিতে পারে । অত এৰ 
তাছারা ভারত পরকাুকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভারত লরকার 
এবং পূর্ব আ.ফ্রকান্থ সরকারের মধ্যে যে পথ্যন্ত শা এবিষম সমন্ধে একটা 
মীমাংসা হয় সে পধ্যস্ত উক্ত বাণিঞ্য প্রতিষ্ঠান গঠন না করার জন্ত যেন 
তারত সরকার পুর্ব অ.ফ্রিকান্থ ওপনিবেশিক সরকারকে অনুরোধ করেন। 

ধাঙলায় খাছ স্কট ও কলিকাতা করপোরেশন 

গত ১৪৪ ডি.সম্বর কলিকাতা করপোরেশনের এক অধি:বশনে বাঙ্গলা 
দেশে চাউল, আটা ও অগ্াগ্ত খাাদ্রব্যের অত তপুর্ব যুপাবৃঙ্জি এবং তন্লিমত 
কলিকাতা নাগফিক ও করদাতাগণের যে দারুণ দুর্নত দেখা দিয়াছে তাহার 
গ্রাতিকারকল্ে কমেকটা প্রস্তাব গৃহীত ছয়( কর্তৃপক্ষ বাজলা দেশ হইতে 
প্রচুর পরিমাণে চাউল বিদেশে চালান দিতে দেওয়ায় উক্ত কারোর জনক ছু:খ 
প্রকাশ করা হয় ও ভনষ্যতে বাজল। দেশ এবং কলিকাতা ছইতে এইরূপ 
রপ্তানী বন্ধ করবার বাবস্থা করার জারা গবর্পষেপ্টকে অনুরোধ জানান হয়। 
অত্যাবস্টাক দ্রব্যাদির উচ্চযুল্যস্ত্ল ফরযা অবলন্যে স্টাধ্য যুল্যে তাছ! 
বিক্রয়ের এবং কয়লা সরবরাছের জন্ত উপযুক্ত পন্থা অবলগ্ধম করিতে গবর্- 


মেন্টকে অগ্লবোধ জ্ঞাপন করা হয়। উ“্চত মৃলো খান ও অত্যাবস্থীকীয় || 


জ্রধ্যাদি সরবরান্ের জন্তু একটী বিশেষ পরিকল্পনা রচনা করিবার উদ্দেট্টে 
করপোরেশনের ছয়জন সন্ত লইয়া একটী বিশেষ ফমটা গঠিত হয়। 
ইহাছাড়া বর্ধমান পণামূল্য সমস্তা নিরাকবণের জন্ট প্ররুই পদ্থ। উদ্ভাবনের 
উদ্দেশে বিশুদ্ধ বণক সামতির ও করপারেশনের প্র্তনধি লইষা একটা 
কমিটি গঠ.নর জগ্ত গবর্ণমেপ্ট:ক অহুয়োধ কগিবার জনও একটী প্রশ্ডাৰ 
গৃহীত হয়। 


মিত্রশক্তি বর্গকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রৌপ্য খণদান 
প্রকাশ, ইংলও এবং অ্ট্রেলিয়। মা'্কন বুক্তরা্ট্রে যে প্রচুর রৌপ্য বন্ধু 
আছে ত'ছ! হইতে কিয়দংশ জূপা খখ বাবদ ঢাছিয়াছেন। যান ধুতরা 


লরকার ইজ্জার) ও খণ্দান আইনের বিধানানুযারী বে কোন জিজ্রণক্িকে এই ৰ 
সর্তে দৌশা খপ হিসাবে প্রদান ক রে রাজী আছেন ও খা শহকারী ছু 


দবশনমৃহ ধুস্তাবলা নে সমপররিষাণ পা গুতা কৰিছে 












! ২১শে ভিলেন, ১৪২ 


লিগ গাগা 


বৃদ্ধি ব্যান্ধিং পন 


নব 
ৰ ৩ হেড অ. ফস্-_কুমিল্প।, স্থাপিত_-১৯৯৪ ইং 
ন্‌ 
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শাখী ও এজেন্সী অফিস স মৃহ ঃ 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্য।, ইউ- পি, দিল্লী, 
বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্রে | 
মূলধন 
অন্রমোদিত মুলধন ১১০০১০০০০০২ 
টি বিলিকুত ১ 8০১৯০১০৪০০২ 
ক বিব্রীত ১. ৩৭১০০১৯০৯০২ টাকার উর্ধে 
। রাড কলম) ২১১৪০) ০০০২ টি 
6 | রিজাভ ফকাগ ও ৮১৬৪, নি ঠ$ 








টাক। 


অংশ।দারগণের ধিকট | 
প্রাপ্য ইতাদি প্রার ৯৫৬০,০০০ 


ফরেন একাচেঞ (ডলার ইত'দিসহ) সকল প্রকার 
ব্যাস্কিং কার্ধ্য কর হয়। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-এন, সি, দর্ত এয, এল, সি। 


২২৬৭ চাকর টু 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাহ্ন অব ক্যালকাট৷ 


ভিনহ্নিক্রেজ্ড 
্থাপিত--১৯৩৫ 

হেড আফম--৩নং ম]াঙ্গে। লেন, কলিকাতা 

শাথাস্মুহ-_শিগুলিয়া, নালকামারী, মেদিনীপুর 


 জলপাইগুরী ও পুরী শখ। শীঘ্রই খোল। হইবে। || 


কার্ধ্য প্রসার হেতু ছেড অফিস নিরাপদ্দঘ এবং বৃহ 
প্রকোন্ঠে একগুলায় ন্থানাস্তরিত কর! হুইতেছে। 


এরাবা এজনুনালার-শ এবাদত, [0 এন তারার, এন এ হত হারে 





ফোন-ক্যপক্াঢা,। 








ম্যানেজিং ডিরেক্টাল':- 
মিঃ কে, & ল, কাঞ্জিসাল, এম, এ 


ভাঃ এম, চাটাজ্জা; 


॥ বাঙ্গলার রি সু 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং 
কোম্পানী লিমিটেড. 
১৭ অং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে”: 








লবণ কিনূতে বাক্গলার কোটী টাকা বন্তার শোতের যত ভলে যায়__ 
বাজলার ৰাছিরে। এ লোতকে বন্ড করবার তার নিকেছে 
জি কার খা গা ৰ 
.৮ফ। বিজি এত কোং | (আ্যানোকছিং এজেন্টস্‌ 








 ২মশ জি, ১৯৪২] অাথক জগৎ ৫০০ 
বেঙ্গল হ্যাখনাল চেম্বার অব কাপ ও খা গমশ্য! | কর! নিয়ন্ত্রণ করা হউক (৩) মুনাফার লোতে মৃত করার উদ্দেশে চাউল .. 
বাজল! দেশে খাঙত্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবের দরুণ বে প্রভৃতি দ্রধ্যা্ি ক্রয় কৰা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক (৫) বৃপ্য দিয়ন্ত্রণ প্রথাল্ী 
স্রুতর অবস্থার উদ্তব হইগাছে তাহার গ্রতিকারকল্লে বেঙ্গল ম্তাশনাল চেম্বার হয় কঠোরভাবে অধুলগত ছউক নতুবা মূলা নিয়ন্ত্রণের লমস্ত ব্যবস্থাই উঠাইয়া রি 
অব কমার্ণ ভারত সরকারের খান্তড বিভাগের নিকট এক পক্ত্রে নিয়লিখিত দেওয়া ছউক | দ্মআট' ময়দা! ও কয়লার অভাব সম্পর্কেও চেম্বার অব কমাশ” ' 
বিবন্ধগুলি জানাইয়াছেন :--(১) বাঙ্গলা দেশের মোট মুত ও মোট চাহিদার রুতকগুণল পরামর্শ দিয়াছেন এবং জান।ইয়াছেন যে, কলিকাতায় যানে 
পরিমাণ নির্ণয় করিবার উদ্দেস্তে ছুই মাসের অন্ত এই প্রদেশ হইতে চাউল আটা ও ময়দার চালান আসিতে পারে তঙ্জন্ত ইহাদের দর বাড়াইরা দিতে | 
বাহিরে রপ্তানী বন্ধ করা হুউক (২) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার হইবে। করলা সরতরাছের অন্ত চেম্বার অব কমাসর্ণ অধিক সংখ্যক ওয়াগনের 
'অথব! কোন ব্যক্তিগত প্রতষ্ঠানের পক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় ' ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। | | 








| আরতি 











হ% %/2 ২২ 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাগ্রাজের রিজার্ভ ব্যা্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখার, বং, লমস্ত . 
সরকারী তঁজারীতে 1 


| | 
৪১৫6-৪৪৫৪ 








ইলা পা সী শা হি 


1০১1 উপ পাপ পাপ 


কাপড় পশমের ভান গরম করা সম্ভব হইয়াছে। ছুইরকম গাছের বীঞ্জ 








৫৮৬ আর্থিক জগৎ 1 ২১শে ডিসেম্বর, ২৯৪২ 
চাউলের মূল্য ব্বদ্ধির কারণ ও 


বাঙলা সরকারের সামরিক ব্যতিদের জন্ত পণ্যসরবরাহ বিভাগ 
(ভাইরেটরেট অব সিভিল সাপ্লাইড) কলিকাতায় চাউলের অস্বাভাবিক মুল্য 
স্বদ্ধির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। সাধারণঙাবে চ।উলের মুল্য 
বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হইয়'ছে যে, দেশের সর্বঞর বিভিন্ন 
লোক ও তাহাদের দল কর্তৃক বেপরোয়াতাবে চাউল খরিদ করার অন্য ইছার 
দ্বর বিশেষ ভাবে চড়িয়াছে। ব্যবলাম়ীদের কাহারও কাহারও মতে বর্তমান [ক 
'আবস্থা সামরিক এবং কুত্রম উপায়ে স্থষ্টি কর! হইয়াছে। বর্তমান যুলাবৃদ্ধির 









(স্থাপিত ১৯২৯) 


হেড অফিস £_-৮৬বি, ক্লাইভ ্রীট, নীট | 
ফে।ন :--ক্যাল ৫৯৪৪ ্‌ 


গতি যদি লহলা বন্ধ হইয়া! যায়, তাহ! হইলে মৃপ্য বৃদ্ধিকারীদের বিপদের | ব্রাঞ্চ _-ৰাকুড়। 
সন্ভাবলা আছে। ঘাটাল ব্রা্ঃ 
খাচ্যদ্রব্যের অভাব ও ইগ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস“এগ্ড ইপ্ডাষ্ট্ী £ঠ1 ডিসেম্বর খোল। হইয়াছে । 


পাত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ফেডারেশন অব ইঙ্ডিয়ান চেগ্বার 
আব বম” এও ইণ্ড ট্রা'র কমিটার এক সভায় খাচ্ছপ্রব্যের অভাবের আন্ত ঘে 
গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ ভারত হইতে বিদেশে 
খাসব্রব্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে এবং অঙ্জেলিয়া হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম | 
তারতে আমদানী করিতে আবেদন জানাইবার জন্ক একটি প্রস্তাব গৃহীত - 
হইয়াছে । বন্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যাহাতে ভারতের বাছিরে বস্ত্র রপ্তানী 
নিধিদ্ধ কর! হয় এবং বস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে যাহাতে সাম'রক কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা ধিপতি রী হারা! মাণিক্য 
মিব্যয়িতা অবজম্বন করেন তাহা ভার সরবারকে জানান হইবে বলিয়া . কে, সি, এস, আই | 
অতায় এবটি গিদ্ধান্ত কর! হয়। | রেজিঃ অফিস- আখাউরা! (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস-_আগরভলা | 


. কলিকাতা অকিস-_-৬, ক্লাইভ চ্রাট। 
স্তীর কাপড়ের শীতবস্ত্র বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীগিন ও 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় নুতন নুতন উপায়ে গরম আম? কাপড় গ্রস্ত করিবার 


সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদুঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
জন্তু ভারত সরকারের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গক্ষেণা বোর্ড এবং 


আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
লদর সামরিক বাধ্যালয়ের তত্বাবধ।নে নানারূপ পণীক্ষামুলক গব্ষেপা || বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখ! খোলা হইয়াছে। 
চলিতেছে সম্প্রতি একজন খ]াতনামা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্বন্ধে একটা || 


বাংল। ও আসামের গ্রধান প্রধান ব্যবসা কেক্জে ব্রাঞ্চ ও সাবত্রাঞ্চ আছে 
নুতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার নখাবক্কুত পন্থায় সাধারণ সৃতীর 


মিঃ এম, দত্ত রায়, বি-এ, সেক্রেটারী। 


4] সস সত স কসতজ স্ত সপন চস্পত 
০ বর 


দি রিবা মণ ব্যান লিঃ | 













শ্রীহরিদাস ভ 
মাযালেঞ্জিং ডিরেক্টার | 
্‌ রা রো রর তারের ্ 


তিজাইয়া উহাতে শ্ৃতীর কাপড় ডুবাইয়া লইলেই উছা!৷ পশমের ন্যায় গরম 
ও টেকই হয়। এই গাছছুইটাও ভারতবর্ষে গুচুর পরিমাণে জস্মায়। 


কয়লার জন্য মালগাড়ীর ব্যবস্থার দাবী 

বাঙ্গল। সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্য সরবরাহ বিভাগের 
ভিক্টর যুদ্ধলংক্রান্ত যানবাছুন বোর্ডের নিকট তারযোগে জানাইয়।ছেন যে, 
কলিকাতার কয়লা সরবরাছের মালগাড়ীর নিতান্ত অতাব ঘটিয়াছে। এক 
সপ্তাহ পূর্ব পর্যযস্ত কয়ল। বণ্টনের কণ্টেলার বাজলার প্রয়োজনের মাত্র এক 
তৃতীয়াংশ সংখ্যক মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। পরে কয়লাবাহী 
মালগাড়ীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি কর! হইয়াছে | কিন্তু ইহা সত্বেও দৈনিক যত 

সংখ্যক কয়লাবাহী মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হৃইয়াছে তাহ! বাঙ্গল। দেশের সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 


প্রয়োজনের তুলনায় অতি লামান্ত। সাহ। চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
ভারতে ন.তন শিল্পদ্রব্যাছি প্রন্ততের পরিমাণ ২৩নং হুরচন্ত্র মল্লিক দ্রীট, হাটখোলা, কলিকাত।। 


অর উজির হত 
১৯৪১ সালে ভারতের পেটেপ্ট অফিসে বিভিন্ন নবাবিষ্কৃত শিল্পজাত ভি আছে আনে সু ই ই 
প্রব্যাদি জেন করার জন্ত ৭৫৫ খান] দযখান্ত পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪০ আচার্য প্র প্রফ ল্লচজ্ লজ প্রতিতিত ও ধু 


সালে এইবপ প্রাপ্ত দরখান্ডের সংখ্যা ছিল ৭৪১ খানা । এই সকল পেটেপ্টের ০্ক্বেহেতিল হনল্উ্ ০্্চা০ 
অন্ত দয়খান্তের যধ্যে ২৭৯ খান! মাত্র তারতবাসীদের নিকট হইতে পাওয়া কারখানা--আচাধ্যরায় নগর (কাখি সমুদ্রতীর টা 


গিয়াছে । পেটেন্টের জন্জ অবশিষ্ট দরখাত্তগুল ক্মাসিঞ়াছে বিদেশীযদের & কারখানার পরমার ও উত্পাদন 

নিকট হইতে । ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে ॥ | বিশেষজ্ঞগণ কতৃক সম্িত হইয়াছে | 

তাহার হধ্যে ৮৬ খান! যোস্বাই প্রদেশ এবং ৭২ খানা বাঙ্গলা দেশ হইতে 4 কারখানার কার্য প্র 

আসিয়াছে ্‌ কেন্ত্রীয় লবণ বিভাগের ধযাপিষ্যা্ট মারের বহু মুন্দেক ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাশিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাভাজোলের 
কুমার দেবেজ্লাল খা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংলিত হুইয়াছে। 
কোম্পানী লানের সহিত চলিতেছে, 

| বিক্রয্বের লা হইতে লভ্যাংশ দেওয়! 
বেত দুলে প্রস্পেক্টাল ও বিশেষ বিবণেষ জ আবেদন করুন । | 






ভারতর়ক্ষা বিধান বলে বিহার সরকার বিহার সরকারের পণ্যনুল্য এবং 
পণাত্রযয সরবরাহ কণ্টে।লার়ের অস্থমতি ব্যতিরেকে ফেছ বিহার প্রজেশের 
ফোন জিল! হইতে রেলে, রাস্তায় বা নদীপথে অন্ত গ্ছেশে বব, তৃষা, 
বাপি এবং বলাই গতানী করিতে পারিবে না খলিয়া এক আদেশ জারী ঢু 


পাড়ি রা এ ॥ 





_ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] | াখিক জগৎ, | ৫৮; 


আপনি 
















সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ 

খেটে তবে কারখানার শ্রামকরা এই বাড়তি 
কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্ক্ষমতার 

হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে 
কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের 
নেই-কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মান্ই আবার ' 
তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও. 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজ.রদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর 
করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত 
হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। 
দে [তারা কত বোশ তংপরতার সঙ্গে কাজ করবে। 





টি 





কতা 








কানাডায় গম ও ভিসির চাষ 

১৯৪২ সালে কানাডার ২ কোটি ১৫:লক্ষ ৮৭ ছাজার একর জবিতে গমের 
চাঁবকইয়াছে এবং ৬* কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৮হাঙ্জার,বুলেল (১ কোটি ৬২ লক্ষ 
৭? হাজার টন) গম উৎপন্ন হইবে বলিয়!, অঃষিত হইতেছে ) ১৯৪১ সালে 
২.কোটি ২৭ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমতে গমের চাষ এবং ৩৯ কোটি ২ঙুলক্ষ 
২৯ হাজার বুসেল (৮১ লক্ষ ৬ ছাজান্ব টন). গষ। উৎপন্ন হ্হয়্াছিল বলিয়! 
অন্ছমান করা গিয়াছিল। 
জমিতে তিলির চাব হইয়াছে এবং ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার বুসেল (৩ লক্ষ 
৭8 হাজার টন) তিসি উত্পর ইইবে বলির। অস্থুধিত হইতেছে) পূর্ব বৎসরে 


৯ জক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিলির চাষ ।ও । ৬$.লক্ষ ৭ওছাজার বুসেল | 


(8 লঞ্চ ৬২ হাজার টন). তিনি উৎপন্ধ হইছিল, বলিয়। অন্তরমান কর! 
খিদ্বাছিল। 


বিভিন্ন দেশে তুল! উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শত পাউ্ডের ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৮. 


হু্বার বেল তুল উৎপন্ন হইবে: বলিয়।। অস্থনিড় হইতেছে). পূর্ব বঙ্লরে | ই তর 


১ কোটী ১* লক্ষ ৬১ হাজার বেল তুলা উৎপন্ হইন্বাছিল বলিয়। অস্ঘান কর! 


গিাছিল। ১৯৪২-৪৩ লালে মিশংর ৭ লক্ষ-৩ হাতার একর জমতে তুলার 
 ভাষ হইবে এবং ৪ শত পাউত্ডের ৮ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তল! উৎপর় হইবে: 
১৯৪২-৪৬ সালের মরগুষে . ইপ-মিশরীয় হুদা | 
৪ »ত পাউণ্ডের ৩ লক্ষ ₹* হাজার বেল ভৃপ্লা, উৎপল হইবে বলিয়া অন্যান 
কর যাইতেছে। উগাগ্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউন্ডের ৩ লক্ষ৬৪ ছাজার |. 
বেল তুল! উৎপয় হইয়াছে বলির অগ্থমিত হইতেছে ) ১৯৪*-৪১ লালে ৩ লক্ষ ( 


বলিয়৷ অনুমিত হইতেছে। 


২৫ হাজ!র বেল তৃলা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪১-৪হ সালে পৃণ্থবীতে ২ কোটি »৫ লক্ষ ১ হাজার টন চিনি (১ কোটি | 
৯৯ লক্ষ ২৪ হারার টন টক্ষু চিনি এবং ৯৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টন খীট চিনি) | 


উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়! অন্থ'মত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে 


চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দীড়াইপ়াছল ৩ কোটি ৩ লক্ষ ১০ছাজার টন ৰা 


(১ কোটি ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার 
উন বাট চিনি)। 


হইয়াছে । আলোচ্য বলরে পোর্টে রিকেতে ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টল, 


ভমিনিকান গণতন্ত্রে ৪ লক্ষ ৯* হাজার টন, নেটালে ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন চিন এ 
১৯৪১-৪২. সালে ছ 
ইয়োরোপে (রাশিয়! ধরিয়া) ৮১ লক্ষ ৬৭ ছাজার টন বীট চিশি উৎপাত 


উৎপয় হইয়াছে বলয়! অনুষান কণা! যাইতেছে। 


ক্ইয়াছে। 
রূটিশ ভারতে কৃষিকাধ্য 
১৯৪*-৪১ সালে বৃটিশ ভারতে ৫১ কোটি ২* লক্ষ একর চাষের জর 
বধ্যে ২১ কোটি ২* লক্ষ একর জমিতে বিতিরন ফললের চাযাবাদ হুইয়াছিল। 
যেসকল জমিতে বৎসরে ছুইবার চাষ হইয়াছে তাহা ধরিলে আলোচ্য বতলরে 


২৪ কেটি ৮* লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হইয়াছিল । এইরূপ 


অমর পারমাণ পুর্ধ বুলরের চেয়ে ৩৯ লক্ষ এফর বেশী । ইহার মধ্যে ১৯ 
কোটী ৮* লক্ষ একর জমিতে থান্শন্কের চাষ, এবং ৫ কোচী একর জমিতে 
অর্থকরী ফসলের ঢাব,হুইয়াছে। সমগ্র চাবের জমির মধ্যে ধানের চাষ 
হুইয়াছ্ছে শত্তকরা২৮ তাগে এবং গম শতক] ১১ ভাগে, যব শত্তকর। ১৬ 
ভাগে, তৈলবীজ শতকর। ৭ জাগে, তৃগা শড়ফরা ৬. ভাগে, কলাই' শতকরা! 
$ ভাগে এবং বালি সুইট, ইন্ষু- ও পাট শতকরা ২ তাগে। আলোভ্য বৎসরে 


€.কোটা ৬৯ লক্ষ একর জমিতে .যেচের র্যবস্থা করা, হইয়াছে) পূর্ব বলবে 


ফোটা ৫? লক্ষ একর জমিতে যেঙকার্ধা/ কর হটয়াছিল।, 


বাঙ্গল। সরকারের চাউল আয়দানী: 


প্রকাশ, অবিলম্বে বাজল! দেশেক চাউপ সমস্ত) সমাধানের উদ্দেস্ডে বাজল। 


সন্ষকাদের বেপাষ'রক অবধাসীছের পথ্যলয়বরাহ বিভাগের কর্তৃপক্ষ উদ্ধত) ডু 


হতে সযক/নী ব্যয়ে: চাইনি, ব্য 





১৯৪২ সালে কানান্ায় ১৪ লক্ষ ৯২ হাজার একর |. 











১৯৪১-৪২ সালে ফিউবায় ৩৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত | 


[.২১জে.ডিসেনর,. ১৯৪২. 


দেশের আখক  উত্ততিক!ধেয ব্যাক্কংএর কত বক, 
ও ব্যাপক প্রভাব. তাহ! উপল/দ্ধ। করেন আপনি, 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি. আপনার, 
'সহযোগিতা ও সহাস্থৃভূতিত্ন উপর নির্ভর করে| 












তি রর ৃ . ঢ্‌ ১০ 
গৃঠপোষক £ জিপুরে্র যু মহারাজ! মাণিক্য বাঝছর, 
সিঃ. এম 
|... অফিস সমূহ £ ০ ম্যানেজিং ভিরেকউর ১. 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শী 


প্রান বাণিজ্য কেজে্ে কিপোয়, জেরা 


শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডও দেওয়! হয়). 


চিফ, অফিস ; আগরতল। : ভ্িখুর। ষ্টেট 


| কলিকাতা অফিস ; ১১১ ক্লাইছ. রো, 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা ১548 30০০1 











১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউন্ট মদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউপ্ট মদ শতকরা ৩২. 
টাক1। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ভিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ধ) নদ শতকরা - 
৩॥০ টাক হইতে ৫২ টাকা পন্যস্ত। উপযুক্ত 
পসিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


এস ্রাট, জিডি 8 ও বর্ধমান। 


| ক্যালকাটা একুচেঞ্জ 


| ম্যাক ভিলচ্চিতউিউভ লিক 
হেড অফিস--২৯, স্রাণ্ড রোড. কলিকাতা । | 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসাস রাছ। ভ্রাদাসের পরিচালনা ধীনে, 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতষ্ঠান। | 
| সকঙ প্রকার বাঙছিং ক্যার্ধা করা হয়। 
॥.. - শাখাসযুছ__ াম্যা 
এ চাক, মালদহ শিলং 






















| রাতী, রাশাঘাট,বালী, রি 

| দেওঘর, রোহনপুর, কলি; ৯৮১৮ 

প্র জভাটোরত বালদছ, টেলিগ্রায সেফ ঘি 
আলুচা ও নিআাসরাই। 





হৃবারবন 


হেড অফিদ-_২২ নবস্ট্যাণ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট স্বীট ও র্যা রোডের মোড় ), 
কলিকাত।। 


মু 
আলমবাজার ও দেওঘর। 


[াধক-_কুমার,বিহ্বনাথ, রায়. 











একা পাপ কীলিলাল পাশা পিপি 


২১রে-ভিসেবর। ১৯৪৭২-].  অর্থিক-জগৎ | ৫৮৯: 
প্র শী রারারারারারারার 


ভারতে ম্যালেরিয়।র প্রকোপ রি .. যুব মারল, বুক্তরাষ্টরের, বায়, 
ভারত /বঞসরে, প্রায় ১৫, লক্ষ লোক মাচূলেকিয়ায় যারা, যাত।এভগ্যতীত গত নবেম্বর মাল, মঃকিন বুক্লরঞ্রের সমরবায়ের বৈশিক হঃর, দীড়াইয়াছে, 
ইহার দশগুণ লোক য্যালেরিয়া যোগে অকর্ণণ্য হুইয়। পড়ে। ইছার ন্ট ২৪ করোটি ৪৫ লক্ষ জলার।। নরেন্বপন মাসে: মোট, যুদ্ধের ব্যয়: ৬৯৯, ফোনটি, 








কম পক্ষে, এদেশের বাৎসরিক গড়পড়তায় ৫» কোটি টাকার ক্ষতি হয়ঞা? ২৭ লক্ষ ডগ্লার বৃদ্ধ ,প$ইরাছে। এইট্রূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে. অক বন 
অস্ট্রেলিয়ার পশম ও ভেড়ার চামড়| বক্রয় মাসের তুলনায় ২৬ কোটি ৪* লক্ষ ভলার অধিক ।. 
বর্তমান বুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পর অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৃটেণ ১৮ কোটী ৮৪ রুটেনে যুদ্ধের ব্যয় 
লক্ষ ৪৯ হাজার পাউণ্ডের পশম এবং ৩৭.লক্ষ ৪ হাজার, পাউঞর, কেড়ার | বৃটেন, বর্তমানে দৈনিক, ১ কোটি হ৭ লঙ্গ ৫? হাজার পাউঞ,করিয়া 
চামড়। ক্রয় করিয়াছে। যুদ্ধের জন .বার করিতেছে, 
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৯ মলা 


কলিকাতায় সম্তায় আটা বিক্রয় 


বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্রিতে গ্রকাশ যে, কলিকাতায় কতকগুলি 
অন্ুমোর্দিত দোঁকালে প্রতাহ বাধা দরে আটা ও ময়দা বিক্রয় হইবে। প্রত্যহ 
বিকাল € ট। হতে ৬ টার মধ্যে উহা পাওয়। যাইটবে। কাঁঞাকেও আধ 
ঠোড! সমেত আধলরের দর হইবে 


এপপাশিপপপী পি পপ সাজ গজ 


পেরের অধিক দেওয়া হইবে না| 
৮%/০ আলা । 


কোম্পানীর কাগচ্ছে জীবনবীম! কোম্পানীর টাকা থ'টানে। 

নোস্বাই হাইকোর্টে ১৯৩৯ সাপের বীমা বিষয়ক আইনের ২৭ (.) ধার! 
অন্রসারে নবভ'রত ইনসিওধেম্স কোম্পনী লিমিটেডের নামে ভারত 
সরকারের বীমাসংক্রান্ত গ্রপারিপ্টেগ্ডেন্টে একটী মামলা কুদ্ধু করিয়াছিলেন। 
মামপার বিষয়্বস্ত্র ছিপ যে উত্তখারা অনুসারে যে জীবনবীমা কোম্পানীসমুচ 
আীবনবমা কারীদের অন্ত যে অর্থের দায় গ্রহণ করিবেন তাহার শতক 
৫৫ তাগ কোম্পানীর কাগজ অথবা সরকারা অনুমোদিত অগ্যান্ট সিকিউ- 
ফ্িটাতে খাটাইতে হইবে । বোত্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং 
খট্টিস মিঃ কানিয়া বাদীর পক্ষে রায় দিয়'ছেন। 


বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার 
১৯৪১-৪২ সঙ বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সংখ্য। ধাড়াইয়াছে 
২৩ হাঞ্জার ৩৫৩টী ) পূর্বব বৎসরে ইছাদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৭৫১টী। 
এই সকল বিগ্তালয়সযুছের ছাজ্রসংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৭০ 
জন) পূর্ব ব্সরে ছাত্র সংখা। ছিল ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮১ জন। 
কলিক।ত। করপোব্েশনের বর্মচারীদের মাগী ভাতা 
বাঙ্গলা সরকারর শ্রমিক কমিশনার যা্াতে কলিকাতা করপোরেশন 
ইছার যে লকল বর্মরচারী মাপিক ৩৫২ টাকার কম বেতন পান তাহাদের এন 
১৯৪২ সালের সেপ্টের মাস হইতে ৪২ টাকা এবং যে স্ল কর্মচারী মালিক 
৩৫২ টাকার অর্ধক বেতন পান তাহাদের জন্ক বর্তমান মাস (ডিসেম্বর) হইতে 
». টাক! ছুর্খুল্য তাতা প্রদান করেন তজ্জস্থ সুপারিশ করিয়াছেন। ইহ ছাডা 
করপোরেশনের কর্টচারীদের জন্থ চলত মুল্যে খাগপ্নব্যের দোকান খুলিয়া 
ষাছাতে তাহাদের কমপক্ষে মালিক ২২ টাকার সাহায্য হয় তজ্জন্য ব্যবস্থ। 


করিতে বল! হইয়াছে । ইহাতে করপোরেশনের বখ্সরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ 
টাক] ব্যয় হইবে। 


'রটেনে চা-ব্যবহারের পরিমাণ 
বটেনের অধধবাসীরা পৃর্থবীর শতকরা ৫০ আ্ঞাগ চা পান করিয়। থাকে। 
বৃটিশ সাস্রাজোর লোকেরা পুথিবীর চায়ের শতকরা ২৫ ভাগ ব্যবহার করে। 
১৯৩৬-৩৭ সাঙগে বুটেনে ৪৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউগু চা ব্যবহৃত হুইয়াছেল। 
১৯৩৭-৩৮ সালে ইছছার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪২ কোটী ২০ লক্ষ পাউগ্ড। 
বুটেনে মাথাপিছু চা খরচের পরিমাণ হইতেছে ১15 পাউগু। 


ভারতীয় রেলপথের আধিক অবস্থা 

১৯৪৩-৪৪ লালে রেলওয়ের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং রেলগাড়ীর ই'্জন 
প্রভৃতি নির্দ্দাণের জন্থ ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বায় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 
১৯৪৩-৪৪ সালে প্রশন্ত রেলপথে চল্লাচলের উপযোগী ১০০ খান] এবং সন্কীণ 
রেলপথে যাতায়তের জন্ত ৯২ খানা অধিক ইঞ্জন পাওয়া যাইবে বালয়া আশা 
করা যাইতেছে । ইহার জন্য ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যম হইবে। ১৯৪১-৪২ 
সালে রেলওয়ের হিসাবে ২৮ ফোটি ৮ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত হুইয়াছে। উক্ত 
ষতলরে বেলওয়ের সংশোধিত হিলাবে ২৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা উদ্গত্ত হইবে 
বলয় অনুমিত হইয়াছিল। উদ্ধত অর্থ হইতে ২০ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা 
সাধারপবান্রস্থ্ের খাতে প্রদান কর) তইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৭ কোটী ৯১ লক্ষ 


টাকা রেলপথের ক্ষয়ক্ষতপূরণ তহবিলে দেওয়া হইয়াছে । ১৯৪২ সালের 


৩*শে নবেম্বর যে আট মাস শেষ হইয়াছে সেই সময় রেলপথপযুছের আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াহে প্রায় ৯২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের 
পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের অগ্রূপ সময়ের তুলনায় ১* কোটী ৬১ লক্ষ 
টাকা বেশী । ১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর তাঠিখে যে ছয় হাস শেষ 
ছইয়াছে লেই লমক্কে রেলপথসমৃ্থের কার্ধ্য পরচালনার জন্য ব্যয় হইক়াছে ৩১ 


কোটা ১০ লক্ষ টাকা পূর্ধব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনার এইরূপ ব্যয়ের 


রি আত 1৩০ এ উ জগ জান এএ। পাব টপ * ৯১ আজ ই জর ০ম ও. | 


আর্থিক জগৎ 


এপ পপ পপ টপ 


সিসি 


[২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 








রি 


[ ভারতী সেণ্টাল ব্যান 


স্থাপিত ২ ১৯৩০ $ 8 $ লিমিটেড 
হেড অফিস--কুমিল্লা । 


৮ ০ ০ 


কলিকাতা অফল--১৩৫, ক্যানিং প্রীট, কলিকাতা। 


ঃ অপরাপর শাখাসমূহ 2. 
কুমল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটা, 


টাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পানা, বেনারঙল 


পবন লা পা চল শপ কা পা 











বামড়ার ( উড়স্যা ) মহারাজা বাহাছুরের অনুরোধক্রমে গত 


ঢুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


শীঘই নিয় স্থানে ব্রা অফিস খোল। হইবে। 


বাংলা দেশ_-মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকা ঠী, 
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, 
সন্বলপুর, নাগপুর ও দোনপুর | 


ম্যানেজিং ভিরেক্টাস 2 
মিঃ জে, সি, চক্রবত্তাঁ। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, হি-এল। 


| 
মা 





সেন্ট্রাল অফস-_১৫) ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ফোন--কলিঃ ২$ ৪৬ 


অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 


| 


65522 


৮ সস ১২১ সক ১ 


| 
দার রর চা চল আর (7 





(ইউনাইটেড ্বায়বণ এও ইঠ্রিনিয়াৰিং 


ওও-্সন্কুহল্‌ ভিনচ্মিত্রেজ্ড 
কারখানা-_ _বেলুড়। 








ম্যানুফ্যাকৃচীবাস “অবঃ 
৬ প্রিশিলন মেসিনারিস, || ৪ সিট. মেটাল ওয়ার্ক, 
এবং টুলস || ৬ “এ্যা্টি গ্যাস” কথ 
 ইলেকৃ্ট্রক ওয়েক্ডেড || ও রাবারাইসড, ক্যানভাম 
মিলান. চেইলস, মেকানিক্যাল *শ ৃ 
অ, এস, রভল “এ | 
ফট স্‌ || ৬ -গ্রাউও সিউল, নি 














১০৯ ক্লাইভ গ্রীট, কলকাতা । ফোন : কলি 3৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯৯, 


ূ 





হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলাহাটাঁয় হুগলী বাক্ক লি'মাটডের শেওড়া- 
স্কুলী শাখা অফিস ও গুদামের শুভ উদ্বোধন উৎসব সাড়ম্বরে সম্প্ন হইরাছে। 
ক্কার ছরিশঙ্কর পাল কে টি এই অনুষ্ঠানে পৌরোছিত্য করিয়াছিলেন। 
ব্যাঞ্চের অস্থায়ী অ্যানেঙ্জিং ডিরেক্টর মিঃ এম এন মুখাজ্জি সমাগত অতিথি- 
বৃদ্ধকে সাদর সঙ্ভাবণ জ্ঞাপন করিয়! এক অভিভাধণ প্রদান করেন। রায় 
সাহেব এন্‌ এন্‌ চাটার্ডি, অধ্যাপক কালীর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ব্রিগুপ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অমরেজনাথ সেন, মিঃ 
এস্‌ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত গ্রবোধ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত বস্তৃতা 
প্রসঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাঙী সহন্ধ ও 
অপরিহার্য্য প্রয়োজন সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতবা আলোচনা করেন। স্টার 
হুরিশঙ্কর পাল তাহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, পাট ও গোলআলুর 
চাষাবাদের ক্ষেত্রে শেওড়াফুলীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে 
এবং তিনি আশা করেন যে, শেওড়াফুলী ও উঠার পার্বতী অঞ্চলের 
জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহল হুগলী ব্যাঙ্ষের কার্ধযপরিচাঙনায় সাহায্য ও 
সহযে।গিতা করিয়া উক্ত ব্যবসায়িক সুনাম আরও বর্ধিত করিতে পরাদ্থুখ 
হইবেন না। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা ও শেওড়াফুলী 
অঞ্চলের বত বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য লোক উপস্থিত ছিলেন 
সভান্তে অতথিগণকে চা-পানে ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। ভ্ৃগলী 
ব্যাক্কের ছেড অফিস ও শ্রীরামপুর শাখা অফিসের কর্্চারিগণ সমবেত 
ভগ্রমছোদয়গণের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত বিশেষতাবে 
ষত্ববান ছিলেন। 


প্রভিডেন্ট বীম! কোম্পানীর সনদ বাতিল রন 

১৯৩৮ সালের বীমা আইনের ৭* ধারার ৪ উপধারার দ্বিতীক্ধ বিধানের 
শিয়ম (₹) অনুসারে নি্'লধিত প্রোভিডেন্ট বীমা কোম্পানী কয়টির রেজি. 
ট্রেশন্‌ বা সনদ দুপা দিন্টেগডেন্ট অব ইনপিওরেন্স নিম্ললিখিত তারিখ হইতে 
বাতিল করিয়! দিয়াছেন। (১) দি পপুলার ইগ্ডিয়া প্রভিডেন্ট ইনলিওর়েন্স . 
কোং লিঃ, জলপাইগুড়ি, বালা-:১৯৪২ সালের ১৩ই নবেস্বর হইতে । (২)- 
দিপিই এস্‌ সি এম্প্য়িজ, মিউটুয়াল বেনিফিট লোলাইটি, ২৫ চিত্তরঞ্জন 
এ্যাতিনিউ, কলিকাতা--১৯৪২ সালের ১৩ই নবেছ্ধর হইতে। (৩) দি 
পিপ্র্স ইণ্তার্রিযাল ইন্লিওরেক্দ কোং লিঃ, চাউপন্টী পোঃ, কাটোয়া, 
জি: বর্ধমান, বাজলা--১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। উপরোক্ত 
তিনটি কোম্পানীই ১৯১২ সালের €নং আইন (4০৮ ৬) অন্ুলারে রে" ৃ 
ভুক্ত হুইয়াছিল। | 


বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ইত্ডিয়ান প্রোডিউজ্‌ লি: _ ডিরেক্টর মিঃ রঙ্নীকাস্ত পাল। কেজিট্ার্ড ৰ 
আফিস-_-৩০,্্যাপ্ড রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা । 
রাজস্থান ইনভেষ্টমেপ্ট লিঃ_ডিরেইর মিঃ প্রলাদ পোদ্দার । রেছিঠীর্ড 
অফিল--৫, তারাচাদ দত্ত ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদদত মুলধন ১৯ লক্ষ 
টাকা। ইক, শেয়ার, বণ্ত, ডিবেঞার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা । | 
কে সি ধংশল এগ্ু সল্জ লিং__ডিরেউ্র মিঃ কে সি বংশল। রেঝিষ্টর্ড 
আফিল--৫৭, বড়তল্া গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা । ৰ 
ব্যবসা--জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়াস” ও টা জে | | 


চুল্ব্রিভ্রে ও রুপার স্বর নানি ররর 


্্যাণ্ডার্ড বুথ 


বস্ত্রের মুল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণার ব্যতিদের যে হুদশার 
উদ্ভব হহ্য়াছে তাহার প্রতিকানার্য আমরা ম্বলভ মুল্যের পুতি ও সাড়ী প্রস্তুত করিয়া 


তাহা নির্ভরযোগ্য ব্যবস! ও জনহিতকর 
বিক্রয় কিবা সঙ্কল্স করিয়াছি | 


উপযুক্ত সাটি ফিকেট সহ আবেদন কক্ষন। 





এুত্ভি ৯ গজ, 8৪ ইঞ্চি প্রতি জোড়া ১৩॥০ 
সাক্ভ়ী ১০ গজ, 8৪ ইঞ্চি প্রতি জোড়া ৪২ 
বর্তমীনে বাজারে ইহা দেড়গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। 


যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার (লাভ ন! ল্পিয়া জলহিতের উদ্দেষ্তে মোহিনী মিলের নির্ধারিত 
দর এই সব পুতি ও সাড়ী সাধারণ্য পলিবেশন কন্িতে চাহেন তাহার] নিম্ন ঠিকানায় 


শীদ্রই এই শ্রেণীর ধুতি ও সাঁড়ী বাজারে বাহির হইবে। 


মোহিনী মিলস লিমিটেড 


ম্যানেজিং এজেন্টস ২ ঢক্রবর্তা সঙ্গ এও কোং 
পো$ঃ কুষ্টিয়। বাঙজার.( নদীয়।) 





প্রতিষ্ঠানের মারফত জনসাধারণের মধ্যে 


_ ৫৯২ 
_ হাওড়া মোটর একসেসব্িজ, এজেন্সী লি:ভিরেউর নিঃ কি 
চক্র সিংহ । রেনিষ্টার্ড অফিস-_-৩।১, ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা । অন্গুমোগিত 
লবন ১ লক্ষ £* হাজার টাক1। পেট্রোল ও মোটর গাড়ী লংক্ান্থ সাঙজ- 
সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ। 
শাছুলী এণ্ড সঙ্গ পিঃ_ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্থুরী। রেজিষ্টার | 
অফিস--১৭।১৯, আরদ্ি কর রোড, কলিকাতা । অন্ভুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাক1। ব্যবসা--কমিশন এজ্েপস্‌। 
পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ_ডিরেইর মিঃ প্রকুষ্কনাথ রার 
| চৌধুৰী। রেছিষ্টার্ভ অফিস--১৯, হেয়ার কীট, কলিকাতা । অন্গমোদিত 
: স্ুলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়। 


ছর্যয সিক্ক এণ্ড কটন মিলস্‌ লিং ডিরেকউর মিঃ ৰিবি সরকার। 
৷ রেছিষ্টার্ড অফিল--&, সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলখন 
, হ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা__রেশমের কারখানা । | 
ইণ্ডিয়ান কাটলারী অ্যানুক্যাকচারিং কোং লিঃ__ ডিরেক্টর 
মিঃ ইন্দুকৃষণ ভট্টাচাখ্য। রেজিষ্টার্ড অফস-_-এ-৩, ক্ল।ইভ বিল্ডিংস্, কলিকাতা । 
. খন্জমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা। ছুরিকাচি ও অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত ০ 
 প্রস্ততের বাবসা । 

ভারত টা ইঞ্টেস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ তুললী চরণ বঙ্ছ। রেঝিষ্টার্ড | 
আঅফিল--, টাউনলেগ্ড রোড, কপিকাতা। অনুমোদিত মুপধন ১ লক্ষ টাকা। 
চ-বাগান খরিদের ব্যবসা । 


ইউনাইটেড, ডিট্রিলারী এগু বল্ডেড, ল্যাবরেটরী লিঃ ম্যানেন্তিং 

ডিরেক্টর মিঃ ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ু। রেজিস্টার্ড অফিপ--£৩, রাজা দীনেন্দর স্ত্রী, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাক! । মদ চোলাইএর ব্যবসা । 

কন্টিনেন্টাল মেশিনারী কোং লি:-_ম্যানেন্ং ডিরেক্টর মিঃ ডি 
চৌদক। অনুমোদিত যুপধন ১ লক্ষ টাক1। ব্যবসা--কলকারখানার যগ্তপাতি 
ও বিবিধ সাঞ্লরঞ্জাম প্রস্থত, ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ 

আরিনকে। লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ গিললেখ,। রেদিষ্টার্ড আফিল--৯, 
ক্লাইভ ট্রাট কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ জক্ষ টাকা। ব্যবসা 
জেনারেল মার্টেটস্‌। 

নিউ ইত্ডিয়। ীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি:- ডিরেক্টর মি: মণ্ডল 
লাল শেখলারিয়া। রেঞজিার্ড আফল--৩*, ক্লাইভ জ্বী, কলিকাতা । 
ক্াদুমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_লৌহ ও ইস্পাত গ্রস্তত, ঢালাই 
ফ্ত্যাদির কাঞ্খকারবার | 


নি ০ 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


_ রিলায়েল্স জুট মিলস, কোং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় 
ধসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭॥*আনা । হাওড়া মিলস. কোং লিঃ 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাপের ছিলাবে শতকরা বাধিক ১৭৪ আনা। 
ভালমিয়! সিমেন্ট লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বতলরের ছিলাবে 
শতকর। বাধিক ১ আনা। ফোট ষ্টার জুট ম্যানুক্যাকচারিং কোং 
হি:-_গত ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০২. 
উাকা। ফোর্ট উইপলয়াম জুট কোং পিঃ-গত ৩০শে সেপ্টেথর পরাস্ত 
 ছুয়মাসের ছিসাবে শতকরা বাধিক ১০৯ টাকা । মোরারজা গোকুলদাস 
স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ--গত ৩০শে জুন পর্ধাস্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকর] বাধিক ২৫২ টাকা। মাগী ব্রয়ারী কোং লি:--গত ৩১শে 
গ্যাগঞ্ট পাত্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকর! বাধিক ১৫২ টাকা। জে কে 
কটন ম্যানুকফ্যাকচারন লি;_গত ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্যান্থ এক বৎসরের 
হিসঃবে শতকরা বাবিক ৭২ টাকা । মেঘন! মিগস. কোং লিঃ_-গত 
ঞ৩শে সেপ্টে পর্যান্ত ছয় মালের হিসাবে শতকর! ঘাধিক ১০২। মাজীর। 
ক্যোল কোং লি-গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের ছিসাৰে শতকরা 
বাঁধিক ৫২ টাকা । চাপদ্বানী জুট কোং লি:-গত ৩*শে সেপ্টের 
গথ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৬. টাকা । 


ার্ধিক জগ জগৎ 








টি নন 2০ ১৯৪২ 


রিনি ররাররা রি 


শপের চাষ 

পানা এবং কষ্টারিকায় ২০ হাজার একর জমতে শপের চাষ করিবার 

জু আয়োজন চলিতেছে । বর্তমান বৎসবের শেষভাগ পধ্যন্ত ইনার মধ্যে 
১৬ হাজার একর জমিতে শণ চাষের ব্যবস্থা কর! হইবে । 

(ছল স্ স্রারাস্জবার্্ব্জ্র 


নিউ ষ্টাগার্ড ব্যাঙ্ক! 


(হড অফিস-কুমিল। 
ভারতের সব্ধত্র ব্রাঞ্চ ও এক্গেন্সী আছে। 
এই বাাঞ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার 
শতকরা বাধিক 
চলতি হিসাবে 
দেভিংস ব্যাঙ্ক 
স্থায়ী আমানত (১২ আসের জন্য) **. 
























1০ 
১1০ 
1০ 





সুবিধাজনক পর্বে শিল্প ও বাণিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়। হুয়। 
কলিকাত। অফিল :-_ 


১৩২নং বরাসবিহারী এভেনিউ 
ফোন:--লাডথ ২৬৩৬ 


|কবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


সংগ্রাম ও শান্তি 
সকল অনশ্থতেছ 
আপনাদের 

সেবা করিতে 


২২নং ক্যানিং প্রাট, 
পাক রনি ৬৫৪৪ 
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হেড, অফিস £-- প্রস্তত। শাখা সমূহ ৪-- 
৩ ও ৪ হেয়ার গ্ীট, ঢাক" কালিম্পঙ.ও 
কলিকাতা । শলিগুড়ী। 


ফোন : কলিকাতা ৬১১ 


স্দর সর্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকানল 
ব্যান্ষিং কাধ্য কর! হয়। 
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হ্বাত্দান্ম্রেম্্র জ্াঁভলচ্গোভ্ 





টাকা ও বিনিময় 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ ছার বলবৎ ছিল :-- 


টেলিঃ ১ শি পে 
কলিকাতা, ১৮ই ডিলেছর এ (প্রতি টাকায়) রা রি টু 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিফাতার টাকার বাজারে পূর্বের ন্যায় টাকার প্রচুর তত % রা রে 
স্বচ্ছলত! পরিলক্ষিত হয়। চলতি কাচ! তূল। ক্রয়ের টাকার যে চাহিদা দেখা ্ রি 
হ ডলার পিডি লা ৩৩২৭০ 


গিয়াছিল তাহার পরিমাণ এতই কম যে,বাজারের একটান! শ্বচ্ছলতার 
অবস্থ| উহাতে এতটুকু পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যন্কসমূছ্র মধ্যে কল 
টাকার শ্ুদের হার পূর্ববৎ কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোদ্বাইএ।* আনায় 
অপরিবর্তিত রহয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজার লম্পর্কে একটী মান্জ 
নূতন কথা বলিবার আছে । তাহা! এই যে, রূপার দর এবার নামিয়া গিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের ন্যারর। বাজারে 
এবার কিঞ্চিৎ পরিমাণ রপ্ানী বিলের কাঞ্চকারবার হইতে দেখা গিয়াছে। 
বিপিময় বাজারের মন্দার ভাব শীঘ্রই কাঁটিবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখ 
যাইতেছে ন]। 

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেঞ্জারী বিলের যে টেপার আহ্বান কর! হইয়াছিল, তাহাতে আবেদনের 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৮ই ভিলেছ 

আলোচ্য সপ্তাছের বুধবার পধ্যস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাক্ধ- 
কারবারে কতক্ট! দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। লিবিয়ার রশাঙ্গন হইতে 
রোমেলের পশ্চাদপসরণের সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকট1 অগ্ুকুল 
গ্রতাব বিস্তার করিয়াছিল। শেয়ারের দরও কোন কোন স্থলে সর্বোচ্চ স্তরে 
উঠিয়াছিল। কিন্তু গত যঙ্গলবার চট্টগ্রামের উপর জাপানী বিমান ছুইবার 
হানা দেওয়ার সংবাদ শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় কতকট। নৈরাশ্খের 
সঞ্চার করিয়াছে । কিন্তু শেয়ার ক্রেতা বিক্রেত। কেহই বিশেষ আতঙ্কিত 
হয় নাই। ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারে তেত্রীর ভাব দেখা যাইথে বলিয়াই 


পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৮ কোটা'৮৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমুছের 
মধ্যে ৯৯৪০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৬৯ পাই দরের শতকর' প্রায় 
৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটা টাকার টেগারের 
গড়পড়তা হুদের হার শতকর। বার্ধক ১০ আনা নির্ধারিত হুইয়াছে। 
আগামী ২২শে ডিসেম্বর বোধাইএ বেল! ১১ ঘটিকা (ট্যাপ্ডার্ড সময়) পধ্যস্ত 
এবং অন্থান্ত কেন্ত্রে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কাঞজ্জকারবার বন্ধ না হওয়া 
পত্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেগার গৃহীত 
হইবে। যাছাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এবং ষে স্থানে ২৪শে তারিখে ছুটির দিন 
সেখানে ৩*শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অগ্ঠান্তসর্ত পূর্বের স্তাষ। 

গত ৯ই ডিসেঘ্র হইতে ১৪ই ডিসেম্বগ পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ইণ্টারমিডিয্েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে ২ কোটা ১২ 
লক্ষ ২৫ হাঞ্জার টাকা। গত ১৪ই ডিসেম্বর হইতে আরপ্ত করিয়া ২১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব ঘোিত সর্তান্থসারে শতকরা ৯৯৪ৎআনা দরে তিনমাসের 
মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট টেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জান! যায় যে, গত 
১১ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেব হইয়াছে তাছাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি *৭ লক্ষ ২৩ছাজ্জার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজারটাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে তারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ফ্লাড়াইয়াছে "৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯হাঞ্জার টাকা) পূর্ব সপ্তাথে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮* কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৮ হাঞ্জার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয়, ১ কোটি ৩* লক্ষটাকা; পূর্ন সপ্তাহে ধার 
দেওয়৷ হইয়াছিল ১৬লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্ান্ 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩হাঞ্জার 
টাকা ) পূর্বববর্তী সপ্তা্ছে উহার পরিমাণ দাড়াইয়ানছল ৬* কোটি ৯ লক্ষ ৫২ 
হাজার টাকা। আলোচা সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীাড়াইয়াছে মোট ৯৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাকজার টাক) 
পূর্ববত্তী লগ্ডাছে উছার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ ১* হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে ত্রদ্ধ সরকার ও অগ্ঠান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৯২ হাঙ্জার টাক! ও £ 
কোটী ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা? পূর্ববর্তী সপ্তাঞে উহাদের পরিমাণ ছিল 
স্বখাক্রমষে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯২ ভাজার টাকা। 
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১৯৪০ সালের ৯ই মেস্ছথাপিত . 
হেড অফিস_-%ুনং ওয়েলেসলি প্লে, কলিকাত| | 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
বিলিকৃত মূলধন টাকা 


৫৩১৩৪ চিজ 


বিক্রীত মূলধন ২১৬৭১৫০০২ টাক। 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১,৩০০২ 
জামানত ৫০,০৬,৭০০২ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০ণে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £- শ্রীযুক্ত যনাথ রায় । 
পুনরায় না জানান পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 

তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্বার1 শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ কর! হইজেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পজ্ের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাঙার! ব্যান্কের 
হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাক] হইতে এক লক্ষ টাক উগ্ধ তের 


উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়। হয়। বাগ্নাসিক হুদ ২২. 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না| 


সেভিংস ব্যান্প হিলাব-_বাগিক শতকরা ১1০ টাকা হারে নদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাক] তোপ খায়। 


্ছাযী নিন বহ্সর ধা কম সময়ের আন্ত হ্ুবিধাজনক সর্তে 
ঙ্ী ] 


ধর, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তে।ষজনক জামীনে 
পাইবার বাবস্থা] আছে। 


|| সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেডা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত্র অগ্ঠান্ত কাণ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
হত শিরাপদে গন্িত রাখা হয়। নিয়মাবঙগী ও সর্তু অনুসন্ধানে 
জালা যায়। সাধাঃণ ব্যান্কসংক্রস্ত্র যাবতীয় কাজ করাহয়। 
শাখা বড়ধাজার, শ্যামবাঙ্জার (কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ডাকা । 
পে অফিস :মিরকাদিন 
ডি, এফ, চি০১০/০৯ জেনারেল ম্যানেজার | 


€৯৪ 


কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজ্জের বিভাগে মোটামুটী অপ্রিবন্তিত অবস্থাই লক্ষিত 
হয়। ৩০ টাকা ও ৩২ টাকা বদের কোম্পানীর কাগঞ্জের দর যথাক্রমে 
৯৪২ টাকা ও ৮০০ আনায় স্থির রহিয়াছে । মেয়াদী খণপত্রেসমূছের মধ্যে 
৩২ টাকা স্থদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০/০ আনা | ৩৯ টাকা দের 
১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৪০ আনা । ৪২ টাকা শ্থদের ১৯৬০-৭০ 
সালের কাগজ ১১০।/০ আনা । ৩৭ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ 
৯৫৪০ আনা | ৫২ টাকা ম্বদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকা এবং 
88০ টাকা শ্ুদের ১৯৫৫-৬* সালের কাগক্ ১১৪২ টাকার হস্তাস্তত্সিত 
হইয়াছে । প্রাদেশিক খণপত্ত্রসমুছের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের 
কউ পি খপপরর ৯৯০০ আনা । ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব 
খপপন্ে ১০৪৪০ আন! এবং ৫২ টাকা ম্থদের ১৯৪৪ সালের ইউ পি খণপজ্রে 
১*৪।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। 
দর মোটামুটা অপরিবর্তিত অবস্থায় রছিয়াছে। 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেন! হয় নাই। 


পাটকল 
কয়েকটা প্রধান প্রধান পাটকলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় রহিয়াছে । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে হত্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্রীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
৩৩1০ আনা এবং ২৪।০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ৩৪২ টাকা ও 
২৪৮৯ আনায় উঠিয়াছে। 


ইছার 


চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে বিশেষ কোন কর্্মতৎপরতা 
লক্ষিত হয় নাই। 


চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের কাজকারবারে তেঙ্গীর ভাব লক্ষিত হয়। ইষ্ট 


ইপ্ডিয়া ১১/৩/৭ আলা । বিশ্বনাথ ৩১২ টাকা এবং তেজপুর ১০৭ আনায় 
বিকিকিনি হুইয়াছে। বিবি 
ধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বারা করপোরেশন ৩৮০ আনা। ইত্ডিরা কপার 
করপোরেশন ২৪০ আন1। বি আই করপোরেশন ৬২ টাকা । বৃটিশ 
লিলোন করপোরেশন ১৪।০ আনা । বরারি কোক ২৭।/০ আন! । স্তাশনাল 
ইনন্থ লেটেড কেবল ১২।%০ আনা এরং রোটাস ইত্ডাস্্রীজ ২৫//* আনার 
কর বিক্রয় হুইয়াছে। 
এ সঞ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 
কোম্পানীর কাগজ এ 
১৯ হ্থদের ভিফেত্সদ বণ্ড (১৯৪৬) ১৪ই ভিসেম্বর--১০২৪০ ১২৭৮০ ) 
১৪ই---১০২৭৩ ১০৩২। ৩৯ গুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই দ্িসে-- 





ত্দভন ্ঞম্খ 


আর্ধিক জগৎ জগৎ 


পা পক সা জপ মাপ -1 7 লা 


এ, আর, পি, 


আপনার কি 
আ্বাভিলল্প্প স্বত্ঞা আক্ছ 


[(২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


১৫ই---১০০॥০ ও ৪8//৬ 





তিনিও নিগার ব্্ব্াদা ১০০৩০ ) ১৬ই-- 
১০০/৯ | ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ডিলে১-৮০।০। ৩২ হথদের 
খল (১৯৬৩-৬৫) ১৪ই ডিসেং-৯৫।০ ৯৫৪০০ 7 ১৫ই--৯৫৮/০ ৯৫৪৮০ ; 
১৬ই--৯৫॥০ ৯৫7/০ | ৩২ মদের ইউ পি খণ (১৯৫২) ১৭ই ডিলেঃ__ 
৯৯1০/০। ৩1০ শ্থদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ডিসেঃ--৯৪২ ৯৪০ ) 
১১ই--৯৪২ ) ১৪ই-_৯৩৪%০ ৯৪।০ ) ১৫ই--৯৩৮৮%০ ৯৪৮০ 7 ১৬ই---৯৪২ 
৯৪৮০1 ৪২ হ্থদের খণ (১৯৬০-৭*) ১৪ই ভিসে২--১১০।০ ১৯০1/০। ৪২. 
দের পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৪ই ডিসে:--১০৪॥০ ১০৪1/৯ 1 ৪1 জদের খপ 
(১৯৫৫-৬০) ১৪ই ডিসেঃ--১১৪২। ৫২ হ্দের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই 
ভিসে:--১* ৮৪৩০ ১০৯/০ ) ১৬ই--৯৪৮৪৩০ ১০৯২ ৫৯ আুদ্দের ইউ পি 
বণ্ড (১৯৪৪) ১৪ই ডিসে:--১০৪॥০ | 
কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড ১১ই ডভিসে:_-৩০৪০ ৩১২ 3 ৯৪ই--৩১২ ৩৯1০ 3 ১৬ই- 
৩১1০ ৩২২1 বেঙ্গল ১১ই ডিসেঃ--৪০০২ ৪৩২ 7 ১৫ই-_-৪৫1৭ ৪০৭২। 
বোকারে! এগু রামগড় ১১ই ডিসে:--১৮৭ ১ ১৫ই--১৮৮০ 1 বরাকর ১৪ই 
ভিসে:--১৪২ 5 ১৫ই--১৪২ $ ১৬ই--+১৪/০ | ধেমো! মেইন ১৪ই ভিসেঃ-_ 
১৩॥ ) ১৬ই--১৩।০। ইকুইটেবল ১*ই ডিসে:--৩৫।৮০ ৩৫০ 7 ১৬ই-_ 
৩৫।%* ৩৫৪৮০ | কাটরাস ঝরিয়া ১১ই ডিসে-২৯॥০ ২৯॥৮০ ) ১৫ই-- 
২৯1%০ ২৯৪০ ) ১৬ই--২৯৪/০ | লাকুরকা ১৭ই ডিসেঃ--১৪২ ১৪%* ; 
১৪ই--১৩৪০। পিওর শীতলপুর ১০ই ডিসেঃ-১৪%০ ) ১৫ই-_-১৪%০ 
১৪।০ 7; ১৬ই--১৪1%০ ১৪৮০ | রাণীগঞ্জ ১৪ই ডিসে ২৬%/০ ৭২) 
১৫ই-__২৭২। তালচেড় ১০ই ভিসেঃ--২দ৩০ ৩৮০ ) ১৪ই--২৪%০ ২৪৩০: 
১৫ই--২৮৮০ ৩/০ ১ ১৬ই--৩২ । 


কাপড়ের কল 
বাসন্তী কটন ১০ই ডিসে:--৮৪/০ ৯৮০ ১ ১১ই--৯২ ৯৮০ ) ১৪ই--৯/০ 


৯০০ ) ১৫ই-_-৮৭৩/০ ৯৮০ 5 ১৬ই--৮৮৮০ ৯৮০ 5 (প্রেফ) ১৫ই--১১৮% 
১১1/০ ১ ১৬ই---১১1৮%* | বেশারস কটন ১০ই ভিসেঃ-_-৯/০ ৯/০ ) ১৪ই__ 
৯২ ৯৮০) ১৫ই--৯৩/০ 7) ১৬ই--৯/*। বঙগলক্্ী ১৫ই ভিসে:--৭৫২। 
কাণপুর টেক্সটাইলস ১*ই ডিসেঃ--১৬৮০ ১৬৪/০ 5 ১১ই--১৬/০ 5 ১৫ই-- 
১৫৪০ ) ১৬ই- ১৪৮০ । ভান্বার ১০ই ডিসে:--২৭৮২ $ ১১ই--২৭৭২ 3 
১৫ই--২৭৫২। কেশোরাম ১*ই ভিসেঃ--১৫।৩/* ১৫৭৮০ ) ১১ই---১৫1৬০ 
১৪ই-_-১৫৪%০ ১৫ই--১৫%%০ ১৬২) ১৬ই-_-১৬/০ ) 
(প্রেফ) ১৫ই ভিসে:--১৪২২ ১৪৩২ | মুইরের মিলস ১০ই ভিসেঃ--৩৫১২ £ 
১৫ই_-৩৫৮২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১*ই ডিসে:--৮৩/০ ৮৮ 5 ১১ই 
৮৩/৬ ৮1৮০ ) ১৮ই---৮৬/০ ৮)/০ ) ১৫ ই---৮1/০ ৮1৮০ 3 ১৬ই--৮1/০ ৮1৬/৯ 1 
পাটকল | 

আদমত্জী ১১ই ভিসে--২৭1৮০ ) (দপ্রফ) ১৬ই--১৪৮॥০। আগরপাড়! 
১০ ভিসে:--২৩দ০ 3 ১১ই-_-২৩1* ২৩॥০।  এলবিয়ন ১০ই ভিসে:--২০৯ 
২০৯০ ? ১৪ই._-২০৫২ ) ১৫ই--২*৮২) ১৬ই--২০৮ | আলেক্জেও1 
১৫ই ডিসেঃ-১৭৯২। এলায়েন্স ১১ই ডিসেঃ--৩৪১৬ 7 ১৪ই--৩৪৩৬ 9 
১৬ই-_-৩৩7॥০ ৩৪০॥০। এংলো-ইত্ডিয়া ১১ই ডিসেঃ--৩৫৩২ ৩৫৭৯) 


১৪৪৩ 3 ১৫%/০ ) 





যে কোন সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। 
যদি না থাকে, তবে টস বন্দোবস্ত করুন। 


এ, আর, পি, পাঝলিসিটি সাব কমিটি, লাবালক রিলেশনন্‌ কমিটি দির 
ক্যালক।ট। ইলেকঁ টক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বন করেছেন। 


ও ১১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ২] 









শপ খপ, পা সক জপ সপ ১৯২০-০০-৯০ ৬. 4৯ 


গর ১৬ই--৩৫৪২ | অকল্যাণ্ড ১১ই ভিসে:--১৮১৬ ১৮৪২ । 
বালি ১০ই ভিসে:--২৬৮২ ; ১১ই--২৫৯২ ২৬৫২ ১৪ই--২৬১২ ২৬৬২) 
১৮ই_২৯৪২ ২৬৫২ । বরানগর ১৪ই ডিলে_-১১০২। বেলতেডিয়র ১০ই 
[ভিসে:--৪২৫২ ৪২৯২) ১৪ই---৪২০২ ) ১৫ই--৪২৫২ 7) ১৬ই-_-৪২৬৬। 
"বিরল! ১*ই ভিসে__৩৭২ ৩৭1০ 7 ১১ই--৩৭২ ৩৭1৯) ১৫ই--:৩৮৩/৯ 9 
€প্রেফ) ১১ই--১২৮॥০ ও ১৪ই--১২৯২। বজবজ ১০ই ডিসে:--৩৮৪২ ; 
১৯ই- ৩৭৫৯ ১৪ই-৩৭৩২) ১৫ই--৩৮০২। ক্যালকাটা ছুট ১১ই 
ভিসে:--২৬।০ ২৭০) ১৫ই--২৭॥০) (প্রেফ) ১৪ই ভিসে:--১২৪৯। 
াপদানী ১৪ই ডিসে:_-১৮৯২ $ ১৫ই--১৯১।০। লেভিক়ট ৯৫ই ডিসে 
১৯৩৭ ১৯৪৯ । ক্লাইভ ১১ই ভিসে:--২৪২ ২৪1০ ) ১৪ই-_২৩%০ । ক্রেইগ 
(প্রেফ) ১৬ই ডিসেঃ_-৬০।। ডালহৌসী ৯৪ই ভিসেঃ_২৩০২ ২৩৮৯ । 
ডেপ্টা ১৫ই ভিসে:-৪৪২২ ৪৪৫২ এম্পায়ার ১৫ই ডিসে:--২৯৩/০ ২৯৪০ ) 
১৬ই-_২৯।০ | ফোর্টগ্র্টার ১১ই ডিসেঃ-৫৬৮২ | গ্যাঞ্জেল ১৫ই ভিসে: 
৩৫২২ ৩৫৪২) ১৬ই--৩৫৮২। গোন্দলপাড়া ১*ই ডিসেঃ--১২৫৫৯। 
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৪০৯২ | কেলভিন ১০ই ভিসে:--৪৪৮২ ১১ই--৫৪৯২ ) ১৫ই--৫৫১২. 

খরদা ১০ই ডিসে:--৪২০২ | কিনিসন ১০ই ভিসেঃ--৩৫০২ ) ১৪ই_- 
৩৪৫২ ৩৪৮২ ) ১৫ই--৩৪৪২ ৩৪৫॥০ | জরেদ্দ ১৪ই ডিসে:--২৪৬৯ ২৪৭৯ 
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১৫ই---২৪%০ ২৪৪/০ | নেলিমার্ল। ১০ই ডিসে:--১৫।/০ ১৫৮০ ১১ই- 
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১১ই ভিলেঃ-৭৩দ০ ৭৪২ ৪ ১৪ই-_৭১|০ ৭৩২) ১৬ই--৭৩।০ | ওরিয়েন্ট 
১১ই ডিসে:--১৯১২ ১৯৩২ ও ১৪ই--১৯৩২ 3 ১৫ই--১৭৩৯ ১ ১৬ই-১৯৯৯ 
১৯৪২ | প্রেসিডেন্পী ১০ই ডিসে:--৬/* ) ১১ই-_-৬/০ 3 ১৪ই--৫৪৩/০ ) 
১৫ই-_£9০ ৬২ 7 ১৬ই--৬/০। রামেশ্বর ১৪ই ভিলে১--১১৮%০ 3 ১৫ই-- 
১০৪৩/০ ১১২ | রিলায়েন্স ১০ই ডিসেঃ--৫৬৪০ 7) ১৫ই--৫৬৮০ ; (প্রেফ) 
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এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস 2 ৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাত৷ । 
অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত , ১৬২,০৩৭॥০ টাকা 
কার্যযকরী ১১ ৯,০০০ টাকার উপর 


নখাদ ও ব্যাঙ্কে মুভ ১৮০,৫৮৭ টাক 
(৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পধ্যন্ত) 





বাঙ্গলা, আসাম, বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের 
প্রধান প্রধান ব্যবসায় কেন্্রসমূহে। 
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১০ই-_-১৫৯২ ১৬১৬ ১১ই--১৬০৪০ | সরা ১১ই ভিলে২--১২৫০ ? 





১২1৯ ) ১৫ই-_-১২৪০ ) (প্রেফ) ১০ই ভিসেঃ--১৩৩।০ | গ্রলন্্ীনারায়ণ 


১১ই ডিসেঃ_-১৪৪০ 3) ১৫ই--১৫৯ ) ১৬ই--১৫%০ | ষ্ট্যাঞ্জার্ড ১০ই ভিসেঃ-- 
১৪ই--২২৬২। ইউনিয়ন ৯*ই ভিসে+--৩৩৮৯ 
৩৪২২ $ ১৪ই---৩২৭৩ টি | | 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়! ইলেক্টী,ক ট্রলি ১০ই ডিসেঃ--১৭1১/* ১৭৮৯ ) ১১ই-- 
১৭।%০ 7) ১৪ই--৯৭/০ ১৭1০) ১৫ই--১৭1৮৯ ১৭1৩/০ ) ১৬ই--১৭।৮৯ 


১৭/০ | বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই ডিসে:--১৪৯ 3 ১৪ই--১৪২। বৃটিশ 


ইয়া ইলেক্টী,ক কনফ্রাকসন ১০ই ডিসে:--১৯২ ১১৮০ 7 ১৫ই--৯১৮%৯ 1 
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ভি) ১১ই ডিসে:--৩৫৬২ ) ১৪ই--৩৫২২ ৩৪৩৬ ) ১৬ই-_ 
৩৫৪২ ৩৫৫৯ | ইগডিয়ান আয়রণ এও ক্টাল ১*ই ডিসে:--৩৩৮/০ ৩৩৪৮৯ 
৩৩৪৪/০ ) ১১ই--7৩২৮৮০ ৩৩1৪০ ৩৩॥০ ৩৩1/০ ; 
৩৩২ 7 ১৫ই-_-৩৩২ ৬৩/০ ৩৩৮৭ ৩৩1৯ ৩৩1১৯ 3 ১৬ই--৩৩1%০ ৩৩৫/৯ 
৩৩1৮০ ৩৩৩/০ ৩৩৪০ ৩৩%/০ ৩৩৪৮০ ৩৪২)” জেসপ এণ্ড কোং ১০ই 
ডিসে:--২০।০ ২০1৮০ 7 ১৪ই---২.০1/০ ১৫ই--_২০1%৬ ২৬৪8৬ । কুমারধূৰী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ই ডিসেঃ--৬15/০ ৬৮/০ 5 ১১ই--৬৪/০ ৬1৩/০ ) ১৪ই-- 
৬1০/০ 7 ১৫ই---৬1০ ৬/০ ) ১৬ই --৬॥৭ ৬৮০ 3) (প্রেফ) ১৪ই ডিসে১-১৭০৯ 
১৭২২ ) ১৬ই--১৭২২। মাসালস এণ্ড কোং ১০ই ভিসে:--২৫1৮* ২৫৪০ । 
ক্কাশলাল আয়রণ এগ টাল ১১ই ভিসেঃ--১২।৮৯ ১২1/০ 7 ১৪ই--১২৪৮০ | 
তাল করপোরেশন ১*ই ডিসেঃ_২৪।৮০ ২৫৪০ ২৫//১ ২৫1৮০ ২৫//০ 
২৫৮০ 1 ১৯ই--২৫০৩ ২৫।০ ২৫৮৬ ) ১৪ই-_-২৪। ২৪1৩/০১ ২৪০ ২৪1/০ 
২৪7৮৯ ২৪৮০ ) ১৫ই--২৪৪৮০ ২৪৪০ ২৪৮০ ২৪৪৩/০ ২৫৯ ২৫/০ ) ১৬ই-_- 
২৪৪০ ২৪৮৮০ ২৪4৩/০ ২৫২ ২৪/০ ২৫৮০ 7) (প্রেফ) ১০ই ভিপে:-১১৭৫০ ) 
১৫ই--১১৭২। 
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ডিসে১--২৪৪৮৯* ) ১৪ই--২৪৮০ ) (প্রেফ) ১৪ই ডিসে: --১০৯॥০ 7 ১৫ ই-- 
১০৯৯ ১১০২ | শ্রীগোপাল পেপার ১০৭ই ডিসেঃ--২০।* ২০1%* 7 ১১ই-- 
১৯৮০ ১৯৪০ ) 
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| ২২1১ ) ১১ই-_ ২ ১৪০ ২২) ১৪ই---২১৮০/০ ২২1/৯ 7 ১৪ই-_২২/% ? 


১৬ই-_২১৪০। 
চিনির কল 

বলরামপুর ১১ই ডিসে:-_-১৩২ ১৩৪০ ) ১৪ই-_-৯২৭* | বেলসাণ্ড ১০. 
ভিসে:_-৭9০ ৭৪৮৮ ) ১১ই-_৭দপ৮ ৪ ১৪ই--৮২ 1 বুলাও ১৬ই ডিসেঃ__ 
৪৩৮০ | কেকু এণ্ড কোং ১*ই ডিসে--১৫৮০ ১৫1৮০ 5 ১৫ই--১৪৬৪৮৬ ) 
১৬ই--১৪৮%/০ ৯৬২1 কাণপুর ১৪ই ভিলেঃ--০০২ ৩০1৯ 7 ১৫ই-_-৩০1/০। 
চল্পারণ ১০ই ডিসে:-২৬২ ২৬৮১) ১৯ই--২৪৪৮০ 7 ১৬ই--২৪৯। 
দারভাঙ্জা ক্থগার ১*ই ডিসে:--১৮৪৯। ভায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারিআজ ১৬ই 
ছ্ডিসে:-১১৮*। গোর়্ালিয়র স্বুগার ১৪ই ডিসেঃ-_২০৬২। মারীক্রয়ারী 
১৪ই ডিসেঃ--*২। নিউ সাতান ১৫ই ডিসে১--১৩১ | রামনগর কেন 
এপ্ড ্থগার ১১ই ডিসেঃ--১১/০। রাজা ১৬ই ডিসে--৪২২। ইউনাইটেড 
প্রতিঙ্গেস ছ্ুগার ১*ই ডিসে:--১৪।৮০ ১৫1৩/০ 7 ১১২-১৫/৮০ ১৫৮৩ ১ 
১৪ই---১৪।০/০ ১৫।৮০ 7 ১৬ই---১৫1/০ ১৫৮০ | 
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বানারহাট (অর্ভি) ১০ই ডিসে:--৫৭৮২ 7) ১১ই- ৫৭৪২ ৫৭৭২) ১৪ই--- 
8৮২1০ ) ১৫ই--৫৯০২ । চুনাতৃতি ১৪ই ভিসে:--৫*০২ হি ১৫ই--৫৩২২ । 
হাতীক্ষীরা ১০ই ভিসে:--২৫৮৮০ ২৬২3 ১১ই-_২৬২ ) ১৪ই-_২৬২. হ৬০। 
পাজখোলা (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ--১৯৪০২ )  ১১ই--১০৪০২ 3 ১৫ই-- 
রাজগড় ১০ই ভিসে:--১৪।০ ) ১১ই--১৪।* ১৪৪০ 3) ১৪ই---১৪।৯ 
১৪1৮০ 7 ১৫ই--১৪1০। তেজপুর (অর্ডি) ১*ই ভিসে:-_-১০৪৮০ ১০৪০ ) 
১১ই-+১০1/০ 3 ১৪ই---১০/০ ১০৮৪০ 5 ১৫ই---১০৪০ ) ১৬ই---১০৪০। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৮ই ভিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা! পাটের বাজারে মন্দার তাব দেখা 
গিয়াছে । চটকলগুলি পাট ক্রয় করা বন্ধ রাখার জন্তই পাটের দর এইরূপ 
নিম্নাতিমুখী হুইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদির দয় হাস পাওয়ার জন্ত কাচা পাটের 
দর কমিয়া গিয়াছে । অদূর ভবিষ্যতে বাজারে পাট আমদানী হইবার সম্ভাবনা 
অল্প থাকায় পাটকলসমুহের কর্তৃপক্ষগণ যাহাতে পাটের দর অস্বাঙ্তাবিক রূপে 
বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্ত পাট কেনা সামন্লিকভাবে স্থগিত রাখিয়াছেন। মফংম্বলে 
পাটের দর কমিয়! যাওয়ায় কলিকাতায় পাটব্যবসাম়্ীরা মফ:ঃম্বল হইতে 
পাট ক্রয় করিবার অন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং এই কারণেও পাটের 
দন কতকট৷ পড়িয়া গিয়াছে । অনেকস্থলে কম দয়ে পাটকলগ্জা পাট ক্রয় 
করিতেছে এবং গত যজলবার পাটের তাল কাঞ্ককারবারও হইয়াছে । 
এসপ্তাহে আলগা পাটের বাজারেও কাঞ্জকারবারে শৈথিলোর ভাব লক্ষিত্ 
ছুয়। আত মিডল পাট মণপ্রতি ১৩” আনায় নািয়াছে? পুর্ব সন্তাে 
ইহার দর ছিল মণ প্রতি ১৪২ টাকা । পাফ1 বেল বিভাগের বেচাকে নায়ও 
মন্দার ভাব দেখ গিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাছে থলে ও চটের বাজারের কাজকারবানে কোনন্ধপ স্থিরত। 
হিল ন না। 88 দর খু গাড়ি গিয়াছিল | নি হইতে থলে ও চট 


১০৪০ | 


সার্থিক জগৎ 





[২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 
ক্রয় বন্ধ হওয়ার অন্তই ইহাদের দরে এইয়াপ নিম্নগতি দেখা! গির়াছে। ৯ নং' 
পোর্টার নগদ ১৮৫* আনা, জানুয়ারী-মার্চ ১৮৪*আ না, এপ্রিল-ছুন ১৯৮৯ টাকা! 
এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৪* আনায় ক্রয়বিক্রপ্ন হইয়াছে। ১১ নং পো্টারের 
নগদ দর ছিল ২৩৭০ আনা এবং জান্ুয়ায়ী-মার্চ ২৩৪০ আনা, এপ্রিল-স্ুদ 
২৩২ টাকা এবং জুলাই-সেপ্টেখ্বর ২২০ আল]। 
তুল। ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৮ই ডিলেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইর়ের তৃলার বাজারে কর্দতৎপরতা৷ লক্ষিত হুয়। 
ৰস উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে এবং তুলার চাষ কম হইবে এইবপ 
₹বাদের জন্পই তুলার দর কতকটা বাড়িয়াছে। 
কাপড়ের দর নিয়ঙ্ণ কর! হইবেন! এইনপ সংবাদে কলিকাতার বস্ত্রের 
বাজারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্থ' বাজারে বাহির 
হইলেও সাধারণ কাপড়ের চাছিদ] কোন অংশেই কমিবে না বলিয়াই ব্যবসায়ী 
মহলে একট] ধারণা হইয়াছে । যদিও কাজকারবারের পরিমাপ অঙ্গ তবুও 
বস্তব্যবসায়ীরা খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে । পশ্চিম ভারত হইতে বজ্ত্রের 
কোনরূপ সরবরাহ পাওয়া! যাইতেছে না। বাঙ্গলার কাপড়ের কলঞ্চলিই 
বেশীরভাগ বস্ত্রের যোগান দিতেছে। | 


সোণ।'ও রূপা 

কলিকাতা, ৯৮ই ডিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোগ্াইয়ের সোণার বাজারে সোণাযর় দরে ফতকটা 
উর্ধগতি লক্ষিত হয়। বোগ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দ্র ছিল ৬৫২. 
টাক] এবং প্রাতিটী গিনি ৪৭০ আনায় বিক্রয় হইরাছিল। কলিকাতার 
প্রতি তরি পাকা সোণা ৬২৮/* আনা এবং বড়ালবার প্রতি তন্মি ৬২৪৯ 
আন এবং প্রতিটী গিনি ৪৭২ টাকায় বেচাকেন। হুইয়াছে। লগ্নে প্রতি 

আউদ্দ পাকা! সোণার দর ৮ পাউগ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

রূপা 

বোত্বাইয়ে রূপার বাজার তেজী ছিল। প্রতি একশত তোলা বেডিরপা 
১০৪৪০ আন] দরে বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা 
রূপ। এবং প্রতি একশত তোল খুচরা ব্ধূপার দর ছিল যথাক্রমে ৯৪৪৯ আনা 
এবং ৯৫২ টাক1। লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট্‌ রূপার দর হইতেছে ২৩২ পেব্দ। 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর 


গত ৯৫ই ডিসেম্বর চাকের ২৭ নং নীলান বিক্রয় সম্পর হয় । 

ভারতে ব্যবহারোপঘোশগী চা1_এবিতাগে চায়ের কিছু চাহিদা 
থাকিলেও চায়ের দরে নিয়গতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 'টিপি' এরং পাতা চা . 
পাউগড প্রতি /৬ পাই পব্যস্ত প'ড়য়া গিয়াছিল। মাঝারি এবং সাধারণ শ্রপীর় 
জাজ চায়েরদর পাউগ্ড প্রতি ৬ পাই হাস পাইয়াছিল। “অরেঞ্জ পিকে?” শ্রেণীর 


চায়ের ল্য পাউগ্ড প্রতি /০আনা পধ্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। করেক শ্রেণীর 
22 ভিডি |1111 | ডু ফ্ররািিরারিজারজত 0 চরিত 








গ্রাম: যখেরধন 


টেলি 
ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ 


হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত-__১৯২৯ 


ব্রাঞ্চ- হবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহু 


স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর সঞ্চয়ই 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যা্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ধিক নদের ছার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা) সম্পর্কে কোন ভাবন! নাই । 


ননী গোপাল বত রায়, 
সুপারিজ্টেখ্ডেন্ট অব অর্গানাইজেশন। 


" | হড অফিস :_-৩৭, ক্যানিং পাট, কলিকাতা 
| 





আর্থিক স্বচ্ছলত। আনে। 





কালীচরণ পেন, | 
| ব্যানেজিং ভাইয়েক্উটর।  . 


৯১ে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 





দার্জিলং চায়ের দরে উদ্ধগতি দেখ পির়াছিল। খড়! চায়েব ঘর পাউও গ্রৃতি 


* পাই পথয্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
কোটী-_রশ্বানী কোটার চায়ের দর পাউও প্রতি » পাই পয কবির! 
'গিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটার, চান্কের দর ছিল পাউগ্ড প্রতি ৬ পাই। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ১৮ই ডিসে 


বর্থমানে কলিকাতায় কোন কোন স্থলে চিনির মণ ২৩1০ আনা হইতে ২৪২ 
টাকা দরে বিক্রর ছইতেছে। কোন কোন চিনির কল নিয়জ্িত মূল্য হইতে 
চিনির ঘর মণ প্রতি ৫২টাকা। হইতে ৬২টাকা উর্ধে হাকিতেছে। ভারত সরকার 


১৯৪২ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৩সালের জাচুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য 


বাঙ্গল৷ দেশ ও আসাম গ্রাদেশের অন্য যথাক্রমে ৩৯ হাজার টন এবং ২ হাজার 
& শত টন চিনি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন চিনির কলসমূহকে চিনি চালান 
ন্নেওয়ার জন্য যে সকল অন্থমতি পঞ্র নবেম্বর মাসের ছ্বন্য দেওয়। হইয়াছিল 
কতা! ডিসেম্বর মাপে চলিবে না! বলিয়। জানান হ্হক্জাছে এবং বাজলা সরকার 
চিনির কললযূছকে জানাইন্! দিয়াছেন যে, অনুমতি পত্র ব্যতীত কোন চিনির 
কল ডিনি বিক্রয় অথব। চালান দিতে পারিবে না| প্রকাশ, ভারত লরকার 

স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঘে, বর্তমানে চিনির নির্ধারিত দরের হার আর বাড়ান 
হইবে ন1। 


কলিকাতায় কষিপণ্যাদির বাজার দর 


বাল] সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ১৪ই ডিসেম্বর 
তারিখের কলিকাতায় ক্লবিজাত দ্রব্যাদির যে বাজার দরের তালিক1] ও 
গবাদি পণ্জর দরের যে হিসাব প্রকাশিত ছইয়াছে.তাছা নিয়ে দেওয়া হইল। 
বাল! সরকারের বাজার বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্তা এই প্রসজে জানাইয়া- 
ছেন যে, এই দর সরকারী তরফ হইতে প্রকাশিত হইলেও যে সকল ব্যবলায়ীর' 
এই দরে ক্ুবিজাত পণ্যাদি বিক্রয় করিতেছে তাঙ্থারা এইজগ্ত কোনরূপ 
আইনে দণ্ডনীয় নয়, ইছা বুঝাইবে না। 

কৃষিজাত দ্রেব্যাদির দর-__আট! (চান্দৌসী) গ্রতিমণ ১৮২ ) ময়দা প্রি 
মণ--২০২) বাকৃতুপসী ধান (পুরাতন) প্রতি মণ--১২২ ) পাটনাই ধান প্রতি 
মণ--১০৮০ 7 মোটা ধান প্রতি মণ-- ৮॥* ) বাক্ভুলসী চাউল প্রতি মণ 
২০২7 পাটনাই ঠাউল প্রতি মশ_-১৪০ ) মোটা চাউল প্রতি মণ_-১২॥০ 
আন] হইতে ১৩।০ আন!) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মশ__২৭২ ; 
সাধারণ শ্রেণীর ঘি গ্রতি মশ--৯*২ হইতে ১৯৬২ টাকা ) আগমার্ক ঘি প্রতি 
অণ--১২২ ) ১নং চিনি প্রতি মণ--২৮৯) ২নং চিনি প্রতি মণ--২৬৯) 
গোছুপ্ধ প্রতি টাকায়__৪ সের; মহিষের দুগ্ধ প্রতি টাকায়-_৩ সের ; যুরগীর 
ডিম প্রতি কুড়ি-_-(ক) শ্রেণী ১/*, (খ) শ্রেণী-_-১২, €গ) শ্রেনী--৮৩০, (ঘ) শ্রেণী 
_ ৪০১ লাধারণ শ্রেণী_-8৪০ ই!পের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) প্রতি কুড়ি-_ 
৮%০) বিহারের আলু প্রতি মণ_-৬॥%* আনা ) ফরোকাবাদের আলু গ্রাতি মণ 
_-৯২ ১ ইলিশ মাছ প্রতি মণ_-২৫২ হইতে ২৮২ টকা; রোহিত মাছ প্রতি 
হণ--৩৯২ হইতে ৩৫২) চিংড়ী মাছ প্রতি মণ_২২২ হইতে ২৫২7 সবরী 
কল! প্রতি ডব্রন_-1%০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডদ্রন-।%*$ কাশ্মীরী 
আপেল প্রতি টাকায়-_৬টী) দাজ্জিলিং কমলা লেবু প্রতি টাকায় ২৫টীঃ 
আসামের কমল। লেবু প্রাত টাকায়--২৮ট) আসামের আনারস প্রতি 
কুড়ি-_-১৫ । 

গাবাদি পশুর দর-_দিন ৮ সের ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_ 
১৩৫২ ১ দিন ৬ সের ছুধ দেয় এইরূপ গ্রতিটী গাভী--১০৫৯) দিন ১২ সের 
ছুধ দেয় এইক্সপ প্রতিটা মাদীমহিব-_-১৭৫২) দিন ১০ সের ছুধ দের এইরূপ 
প্রতিটী মাদী মহছিষ--১৫০২। 

[খারা বাঙ্গল! সরকারের বাজার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত কলিকাতায় 
কৃষি পণ্যাদীর বাজার দর গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ৩১শ সংখ্যার 
“আর্থিক জগৎ এ সন্নিবেশিত করি নাই। 'সরকারী মার্কেটিং বিভাগের 
কীর্তি শীর্ষক নিবন্ধে আঙরণ সংখ্যার গ্দাধিক জগৎ এ লক্ষদ্ধে যে 
সমালোচনা করিয়াছি তাছা জন্য |] 


খানিক হাগৎ 


॥ শপ কপ পপ সা পা 


৫টি? 


২ সিএ 








কমিকানতা, ৯৮ ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার তেজী ছিল এবং চামড়ার 
কাজকারবারের পরিমাণ ছিল সন্তোবজনক। বিভিন্ন প্রকার চাষড়ার দর 
ছিল নিম্নরূপ | 

ছাগলের চামড়া-_-পাটন! ১ লক্ষ ৫ ছাজার ৭ শত টুকরা ৬৫২ টাক! 
হইতে ৮*২ টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত টুক্‌রা ৮২ টাকা! 
হইতে ৯২৯২ টাকা এবং আর্দর-লবপাক্ত ৩৫ হাজার ৬ শত টুক্রা ৭৫২ টাক 
হইতে ৯২৫২ টাকা । 

খারু ও অছিষের চামড়া-_দারতাঙগা -পৃশিয়! সাধারণ ৪ হাজার হ শল্ত 
টুকরা ৯৯২ টাকা হইতে ৯০ আন1। দাজ্জিলিং ও শত টুক্রা ৯»৭* আদা? 
আর্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৪ ভাজার ৬ শত টুকরা ১২০২ টাকা হইসে 
৯৯০২ টাকা (প্রতি কুড়ি ছিলাবে)। আর্-লবপাক্ত সাধারণ ৯৮ হাজান 
৩ শত টুক্রা ৯৫২ টাকা হইতে ৯০৫২ টাকা, ব্আর্র-লবশান্ত মহিষের চামড়া! 
৩ শত টুকরা ।/৩ পাই হইতে 1৮৬ পাই এরং রাচি সাধারপ যছিষের চামড়া! 
৫ শত টুকরা ৯২ টাক1। 


টলের বাজার 


কলিকাতা, ১৮ই ভিসেম্বর 
রেড়ির ৈল--খালোচ্য সন্তাঙ্ছে রেড়ির খৈলের নাক্জার ভেজী ছিল। 
কলসমূহ প্রতিযণ রেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪/* আনা দরে বিজন 
করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির তৈল (বস্তা প্রতি 
গ্রতিটা থলের অন্ত অতিরিক্ত 1০ আনা সহ) ৮৫৯ আনা হইতে ৮৮৮০ আন 
দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল । বাঞ্ধারে তলের আমদানীর পরিমাণ ছিলি 
সীমাবন্ধ। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারে সমস্ত রেড়ির খেল ক্রয় করিয়াছিল। 
সরিষার খৈল--এ সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার তলের বাজারে তেজীরভাৰ 
লক্ষিত হয়। কলসমূছ প্রতিমণ সরিষার খেল ৩২ টাক! হইতে ৩/০ আনা 
দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ "দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে লরিধার ৈলের 
ব্যবসায়ীর! প্রতি দুমণী বস্তা সরিষার খৈল ( বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জন্য 
অতিরিক্ত ।* আন] সহ) ৬৪০ আনা হইতে ৬৪৮০ আপনা দরে বিক্রয় করিছে 
রাজী ছিল। স্থানীর খরিদ্দারের৷ প্রচুর পরিমাশে সত্বিধার খৈল ক্রয় করিকাছ্ছে 1 












সুন্দর ডিজাইনের 
হই€স্ক্রাভিদ ও৩ ম্বাছুভলা 
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ 


অন্বসন্ধান করুন। 
১২২নৎ বৌবাজার ফ্লাট, কলিকাতা । 


ফোন বড়বাজার ৮৬৮২ 


৫৯৮ 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেপ্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে মিঃ 
উইলিয়াম ফিলিপস্‌ শীত্রই নয়া 
ভার গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে ইংলগড ও আমেরিকার কোন 
কোন রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে যথেষ্ট আশার ভাব প্রকাশ 
পাইতেছে । আমরা কিস্তু এখনও ভরসার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খু'জিয়া 
পাই না। মিঃ ফিলিপস্‌ যে ভারতের অচল অবস্থা দুরীকরণের 
দায়িবঘ লইয়া আসিবেন নাঃ প্রেসিডেণ্ট রুজভেপ্টের নিয়লোদ্ধ ত 
উত্তিতেই তাহা প্রকাশ £ মি: ফিলিপস্‌ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের 
জন্য কোন বিশেষ প্রন্তাব বা পরিকল্পনা লইয়া ভারতে যাইতেছেন 
না” প্রেসিডেন্ট কজভেপ্ট এখনও ভারতের শোচনীয় অবস্থাকে 
গ্রেট বুটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেছেন এবং বাহির 
হষ্টতে আশ্ড হস্তক্ষেপের অপরিহাধ্য প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেছেন, 
না। ইংলগড প্রত্যাগত মিসেস্‌ রুজভেপ্টের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশস্তিতে 
আমাদের এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। 

র 


পাপী পা শিশিশিশিশিিওশী 


ক 

তথাপি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিরূপে মি: ফিলিপস্-এর ভারতে 
অবস্থানকে আপাতত; আমরা মন্দের ভাল হিসাবে গ্রহণ করিতে 
পারি। মিঃ ফিলিপস্‌ যোগ্য ব্যক্তি। ভারত সম্পর্কে তিনি বন্ছ 
বিষয়ে অনেকানেক বিশিষ্ট আমেরিকানের অপেক্ষা অধিকতর 
ওয়াকিবহাল বলিয়া প্রকাশ। সংবাদপত্র মারফণড মিঃ 
ফিলিপস্-এর ভবিষ্যৎ কাধ্যকলাপের যে একটু আভাষ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে কেবল নয়াদিল্লীতে বসিয়া 
সরকারী মহলের সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যেই তাহার কাজ নিবদ্ধ থাকিবে 
না তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিবেন। বহু বিশিষ্ট ভারতীয় 
ও প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচন৷ করিয়া ভারত 
সম্পর্কে তিনি প্রকৃত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন। আমরাও ইহাই চাহি। 
সপ্প্রতি ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট 
নাগরিকরা যতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, ভারত সম্পর্কে এ দেশে 
মিথ্যা গ্রচারের মাত্রাও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে । ভারতের অচল 
অবস্থা দূরীকরণের ব্যাপারে আপাততঃ মিঃ ফিলিপস্‌ কোন কাজে 
যদি নাও লাগেন, তথাপি প্রকৃত সত্য জানাইয়৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
স্বার্থান্ক পক্ষের অপপ্রচারের অপচেষ্টাকে তিনি ব্যাহত করিতে পারিলে 
" ভারত ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র মিত্রপক্ষেরই উপকার করা হইবে। 
কেন না, ভারতের সমন্তা আর শুধু ইঙ্গ-ভারত সমস্যাই নহে। সমগ্র 
মিত্র পক্ষের ইস্টানিষ্টের প্রশ্ন উহার সহিত অচ্ছেছ্কভাবে জড়িত। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রত্যক্ষ সত্য প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মিঃ ফিলিপস্‌-এর 
সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বা যুদ্ধোত্বর জগতে প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় 
থাকিলে, আশ! করি তিনি স্থার্থাঙ্ধ মহলের প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা 
প্রভাবিত না হইয়! স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন। 


০৪ 


কী 
এসোপিয়েটেড প্রেসের গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে 
প্রকাশ যে, বোম্বাই প্রেস এডভাইসরী বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
সংবাদপত্র সম্পাদকদের এক জরুরী সভায় সর্ববসম্মতিক্রমে আমেদাবাদ 


গু বো হ্বাই-এর ৩৫ খানি সংবাদপত্রের গ্রকাশ এক দিনের জন্য বন্ধ 


ক্াধিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । বোম্বে ক্রোনিকল্‌, বোম্বে সেন্টি- 
_ মাল, জ্রী প্রেস জার্ণাল, ইনক্লাব, খিলাফত, লোকমান্য, নবশক্তি, বিশ্ব- 
 মিএ, প্রভাত প্রমুখ ৩৫ খানি সংবাদপত্রের সহসা একপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
_ ক্করিবার কারণ কি? সংবাদপত্রে প্রকাশিত বোম্বাইএর প্রেস 
_ এগরডভাইসরী কমিটির বিজ্ঞপ্ততে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত পত্রিক।- 


আর্থিক জগৎ 


সে রর 051 শপ পপ শক স্পা নাভাআাড 
৬০ পপ পাপ পি পা 


ল্ল্লিংতে মার্কিন মিশনের 


হস্তক্ষেপে আবশ্যাক। 





[ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


পা 0 পপ রি জপ সির জাত 


গুলির প্রকাশ বন্ধের খবরটাই শুধু জানান হইয়াছে । আমরা এখানে 

কর্তিত সংবাদ পাইয়াছি কিনা জানি না। . যাহ৷ হউক, আসল কারণ 

জানিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়৷ রহিলাম। | 
কঃ কী 


রা 

অধ্যাপক ভীসলীর দীর্ঘদন অনশনের সংবাদে সমগ্র দেশে 
উদ্বেগের স্থষ্টি হঠবে। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ভীললীর 
প্রায়োপবেশনের ৩৮ দিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে । তাহাকে আসন্প মৃত্যুর 
মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে অনতিবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের 
এই সম্পর্কে কলিকাতার চেম্বার অব 
কমাসের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট মিঃ এম এল শাহ ভারত সরকারের 
বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারত প্রাপ্ত সদস্য মিঃ আনের নিকট তারযোগে 
যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, রাজনৈতিক আন্দো” 
লনের সময় মগ্য গুদেশের চিমুর ও অস্থি অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের 
মাত্রাহীন কাধ্যকলাপের তদন্তের জন্য মিঃ আনের মারফণ্ড ভারত 
সরকারকে বার বার আবেদন-নিবেদন জানাইয়া নিরাশ হইয়া 
নিরুপায় ভশাসালি বহির্ভারতীয় সচিবের বাসভবনের সম্মুখে অনশন 
আরস্ত করেন। গ্রীযুক্ত ভাসলিকে পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার করিয়া সেবা গ্রামে 
পাঠাইয়া দিয়! তাহাকে সম্থল্প হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নাই। 
চিমুরের জনগণের উপর কতিপয় সরকারী কম্মচারীর অন্যায় আচরণের 
সরকারী তদস্ত আরম্ভ না হওয়া পধ্যত্ত তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ 
করিবার পণ করিয়াছেন। এদিকে আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টও চমটল 
ও অনমনীয়। 


ও দা ক 

অধ্যাপক ভশসলি একজন সাধু প্রকৃতির ক্ম্ুপগ্িত লোক । তিনি 
মহাত্মা গান্ধীর অন্থতম প্রিয় অন্ুগানী ও সেবাগ্রামবাসী। রাজনীতির 
সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। সমাজসেবাই তাহার জীবনের 
একমাত্র আদর্শ । মানবতা-বোধের মধ্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভারত সরকারের নিকট তদন্তের দাবা 
জানাইয়াছিলেন। ঘটনাস্থলে যাইয়া ভারত সরকারের কোন উচ্চ 
রাজকশ্মচারীর দ্বারা তদন্ত কাধ্যে এত আপত্তির কারণ কি আমরা 
বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উহাতে জনসাধারণের নিকট সরকারের 
স্থনাম বরং বৃদ্ধি পাইবে । অভিযোগ মিথ্যা বা অতিরঞ্রিত বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইলে দেশের লোক প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিবে এবং 
অপরাধ সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ও অপরাধী দগ্ডযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইলে তদনুরূপ কাধ্য করা যে-কোন সঞ্ভয গবর্ণমেন্টেরই 
আদর্শ ও উদ্দেশ হওয়া উচিত। তাহা না করিয়া অধ্যাপক 
ভশাসলির অনশনের ৩৮ দিন পরেও গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নির্বিবিকার 
রহিয়াছেন। অভিযোগের প্রতিকারে 'অনশন ব্রত অবলম্বন এই 
নৃততন নহে। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশের জনপ্রিয় নেতৃগণও 
অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত ভাললির -শ্ায়লঙ্গত দাবীর সহিত 
সহযোগিতা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ভীসলির অবস্থা সঙ্কটঞ্জনক, 
বলিয়। প্রকাশ । তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হুন, তাহা হইলে সমগ্র 
দেশে উহার ফলে এক অবাঞ্চনীয় প্রতিক্রিয়ার স্থঘটি হইবে । আশা 
করি মিঃ আনে তা ভারত সরকার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে 
কালবিলম্ব করিবেন না । 


অশ্বাতে 


০ভত্জক্ষন্রর ও ম্যললম্বণ্ধন্কি 
ছর্বল ও ভগ্রস্বান্ছ্যে পরম রমায়ন 
অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হুইয়। 
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 
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বিমান আক্রমণের পর 

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত কলিকাতা ও 
লিকটবন্তী অঞ্চলে পাচবার বিমান হানা সংঘটিত হইয়াছে । জাপানী 
বিমানপোভদমূহ আসামের কয়েকটি সরে ও চট্টগ্রামে সম্প্রতি ঘন 
ঘন বোম! ফেলিতে আরম্ভ করায় কলিকাতার উপর তাহাদের 
অভিষান আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল। কাজেই এই বিমান 
হানাতে আমরা মোটেই বিশ্মিত হই নাই । তবে এই ব্যাপারে যে 
জিনিঘটা। আমাদিগকে বান্তবিকই স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা এই যে 
ফকলিকাতার উপর বিমান আক্রমণ একরূপ অবধারিত জানিয়াও গব্ণমেপ্ট 
ও কর্পোরেশন কতৃপক্ষ তত্সম্পর্কে সকল দিক দিয়। উপযুক্তব্ধপ 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা এই 
স্থলে বিশেষ করিয়া বিমান-হানাজনিত নাগরিক বিশৃঙ্খলার কথাই 
বলিতেছি । বিমান-হানা আরস্ত হইলে যে সহরের কিছু সংখ্যক 
লোক বাহিরে চলিয়া যাওয়ার জন্য রেল ষ্টেশনে ভিড় করিবে তাহা 
পূর্ব হইতেই জানা ছিল। সরকারী কর্তপক্ষ আশ' দিয়াছিলেন, প্রয়োজন 
হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে তাহারা গাড়ীর সংখ্যা বাঁড়াইয়া প্রতি দিন 
ধাহাতে কয়েক লক্ষ লোক সহর ত্যাগ করিবার সুবিধা পায় তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন । কিন্তু বিমান হানার প্রথম কয়দিন শিশু ও মহিলা 
হইতে আারস্ত করিয়া সর্ববশ্রেণীর রেলযাত্রী যে ছঃখ হুর্দশ। তোগ 
করিকাছে, তাহাতে যানবাহনের নুবন্দোন্ত সম্পর্কে তথাকথিত সরকারী 
তরস! নিতান্ত ভূয়া বলিয়াই প্রতিপন্প হইয়াছে । বিমান-হানা স্বর 
হওয়ার পর প্রথম কয়দিন কলিকাতা সহরের হাটে বাজারে চাউল, ভাল, 
আট ও হুধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ্য সামগ্রীর একাস্ত অভাব ও ছুণ্ম ল্যতা 


লক্ষ্য করা গিয়াছে । বনু দোকান পাট বন্ধ রহিয়াছে। 


সথযোগ 
বুঝিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী অনেকগ্চণ বেশী মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় 
করিয়াছে । বিমান-হানার ফলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইয়াছে সহ্‌- 


রের আবঙ্ছন1 নিয়া । করপোরেশনের ধাজরেরা কাজ বন্ধ করাতে 
রাস্তায় স্ত,পিকৃত জগ্জাল জমিয়া নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে 
চলিয়াছে। বিমান-হান! ঘটিলে খাছ সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষ! প্রভৃতি 
239215013] 3611০6 সম্পর্কে একটা বিশৃঙ্খল! দেখা যাইতে পারে 
মনে করিয়া কত পক্ষ পুর্বব হইতেই বিশেষভাবে সজাগ হুইবেন বলিয়া 
সকলে আশা করিয়াছিল | কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর এবং ব্যয় বাহুল্য 
সন্বেও কোন বিষয়েই স্ুপরিকল্লিতভাবে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত্ত 
হয় নাই, ইহা হুঃখের বিষয়। 
জীবন বীম। কোম্পানীর দান সমহ্যা 

ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায় প্রত্যেক জীবন বীম। 
কোম্পানীকে উহার তহবিলের অন্যুন শতকরা ২৫ ভাগ কোম্পানীর 
কাগজে এবং শতকর! ৩০ ভাগ (শতকরা মোট ৫৫ ভাগ) ভারতীয় 
কোম্পানীর কাগজ, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের গ্যারান্টিকৃত সিকিউরিটি অথবা 
অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। 
এই বিধানটি বলব হওয়ার পর হইতে উহার প্রকৃত তাতপর্ধ্য নিয়া 
নানারূপ বিতর্কের সুচনা হইয়াছে । ভরতীয় বীম। ব্যবসায়ীদের 
ও এদেশের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, 
নৃতন বীমা আইনের ণনং ধারা অনুসারে প্রত্যেক বীমা! কোম্পানীর 
পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঘে ২ লক্ষ টাকা জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে সেই জমার টাকাও সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন বলিয়া 
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ধরা হইবে। অধিকন্ত বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত 
পলিসির নন্ধকে বীমাকারীদিগকে যে ধণ প্রদান করিয়া থাকে তাহাও 
অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই ভাবে 
প্রাথমিক জমা ও পলিসির জাগিনে প্রদত্ত ধণ উপরোক্ত ২৭নং ধারায় 
নিদ্ধীরিত দাদনের মধ্যে শস্তুভূক্তি করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ হওয়ার 
পক্ষে যাহা বাকা থাকিবে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের 
তহবিল হইতে ভাহাই শুধু সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে 
দাদন করিতে বাদ্য থাকিবে । কিন্ত দেশের বীমা ব্যবসায়ীদের 
ও দেশের ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেই ২৭নং ধারার এই 
তাহ্পর্ধ্য ধরিয়া লইলেও সরকারী বীম। বিভাগের স্ুপারিপ্টেণ্ডে্ট 
তাহা মানিয়া লন নাই । তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, প্রাথমিক জমা 
ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত ধণ বাদ দিয়া বীমা তহধিলের যাহা অবশিষ্ট 
থাকিবে ভাভার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও অনুমোদিত 
সিকিউরিটিতে দাদন করিতে হইবে। 
আফনের ২৭নং ধারার প্রকৃত তাতপধ্য সম্পরকে আইনগত নির্দেশ 
পাওয়ার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেট অব. ইন্সিওরেন্সের নামে বোম্বাইয়ের 
নধভারত কোম্পানীর বিরুদ্ধে বোস্বাই হাইকোটে একটি মামলা! 
দায়ের করা হহয়াছিল। বোম্বাই হাইকোটের বিচা রপতিগণ বীমা 
আইনের ২৭নং ধারা সম্পর্কে স্ুপারিন্টেবেপ্ট অব ইন্সিওরেন্সের ব্যাখা 
ও দাঁখা সমর্থন করিয়া সম্প্রতি তাহাদের রায় প্রদান করিয়াছেন । 
এষ রায় অগ্যায়ী প্রাথমিক জমা ও পলিসি বন্ধাকে প্রদন্ত খণ 
সরকাপী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর অন্তভুক্ত 
করা সম্পকে এখন হইতে বীমা কোম্পানীসমুতের দিক হইতে 
কোন মাইনাগুগ দাবী থাকিবে না। | 
এদেশের ঝাম। ব্যবসায়ীরা বোম্বাই হাইকোটের উপরোক্ত নির্দেশ 
হাষ্টত্তে পাহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নকট দুই লক্ষ টাক কধিয়া প্রাথমিক জম] প্রদান করিবার পর দেশের 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ যদি ভাহাদের বীমা তহবিলের মধ্যে আরও 
৫৫ ভাগ সরকারী পিকিউারটিতে ও অনুমোদিত পিকিউরিটিতে দাদন 
করিতে বাধা হয় তবে নানাদিক দিয়া উহাদের অস্থুবিধা খুবই বাড়িয়া 
যাহবে। কোম্পানাব কাগজের স্দের হার কম বলিয়া এ শ্রেণীর 
সিকিউিটিতে টাকা দাদন করিয়া কোম্পানাসমৃহের বিশেষ কিছু 
লাভ হয় না। অনুমোদিত সিকিউরিটি অর্থে বর্তমানে যেসব শ্রেণীর 
দিকিউরিটিকে ধরা হয় ভাহাতেও বীমা কোম্পানীসমূহের লাভের 
সুযোগ শনেকট। সামাবদ্ধ বলা চলে । কাজেই এই প্রকার ব্যবস্থ। 
বলব রাখিতে গেলে বীমা কোম্পানীসমূতের দাদন তাহাদের শক্তি 
সামর্থ বৃদ্ধির পক্ষে তেমন কিছু সহায়ক হইবে না। দেশের বীমা- 
কারারাও তাহাদের লগ্মিকৃত টাকার ভালরূপ প্রতিদান না পাইয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত তঠবে। কাজেই দেশের বীমা ব্যবসায়ী ও দেশের বীমা- 
কারীদের বিহিত স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া বীমা আইনের ২৭ নং 
ধাবা সম্পর্কে একটা সমুচিত পরিবস্তন সাধন করা ভারত গবর্ণমে্টের 
পক্ষে খুবই কত্তব্য। গবর্ণমে্ট বীমা আইনের একটি সংশোধন 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় প্রাথমিক 
জমাকে সরকারী সিকিউরিটির শ্রেণীভূক্ত করিয়া লইতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদনের 
পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা ৪* ভাগ 
নিষ্ষধারিত করিতে পারেন । তৃতীয়ত; অনুমোদিত সিকিউরিটির 
ভিতর হেড অফিসের বাড়ী ও শিল্প কোম্পানীসমুহের কতিপয় 
খরণের সিকিউরিটি অস্তভুক্ত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও অরশ্ঠই হইতে 
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দেশের এই যানবাহন সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন । 
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পারে। | এদেশের বীমা কোম্পানী ও এদেশের বীমাকারীদের বিহিত 
স্বার্থ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার কাধ্যনীতি অবলম্বন . সম্পর্কে 
সত্বর অবহিত হউন-_-ইহাই আমাদের দাবী । 
যানবাহন সমস্ত ও বাশিজ্যসচিব 

উপযুক্ত সংখ্যক যানবাহনের অভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একদিকে 
ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ; অন্যদিকে 
বিভিন্ন দেশের সহিত এদেশের বহির্বাণিজাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম দেখা যাইতেছে । সম্প্রতি এলাহাবাদে সাংবাদিকদের এক 
বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্ত্রীধৃক্ত নলিনীরপ্রন সরকার 
এদেশে 
কাগজের অভাব মিটাইবার জন্য সাংবাদিকের ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে কাগজ আমদানীর কথা উখ্বাপন করায় বাণিজ্য সচিব মহোদয় 
তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, “জাহাজের অভাবে বর্তমানে বাহির হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্যাদি আমদানী করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে ন1। 
গবর্ণমেপ্টকে দোষ ন। দিয়া এই বাস্তব অনস্থুবিধার কথা আজ দেশের 
লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । লোকে চাহিলেও আমি দশ দিনে 
জাহাজ তৈয়ার করিয়া ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্্র হইতে কাগজ আমদানীর 
ব্যবস্থা করিতে পারি না। উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ না থাকিলে কোন 
জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও বাহির হইতে দ্রব্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা 
কর! সম্ভবপর নহে । জনসাধারণকে আজ এই অসহায় অবস্থা! 
যথাযথ উপলন্ধি করিতে হইবে এবং বর্তমান সমস্যার প্রতিকার চাহিলে 
তজ্জন্য উপযুক্ত কাধ্যকপী পরিকল্পনা গবর্ণমে্টের নিকট উপস্থিত 
করিতে হইবে ।” বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের এইসব উক্তি দেশের 
লোক সঙ্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না| বাণিজ্য 
সচিব তথা গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে পরশ দিনে নুতন জাহাজ নিশ্মাণ 
করিয়া বাহির হইতে দ্রব্যাদি আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারেন না 
বটে, কিন্তু গব্ণমে্ট ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের পুর্বে এদেশে জাহাজ 
তৈয়ারের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারিতেন। আর সেইরূপ ব্যবস্থা! 
হইলে এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কাজে 
এদেশের তৈয়ারী জাহাজ অবশ্ঠই কিছু পরিমাণে নিয়োগ করা যাইত। 
কিন্ত অন্যান্য দেশে এই ধরণের পরিকল্পনা অনুযায়া কাজ হইলেও 
এদেশে সেরূপ দুরদৃষ্টির সহিত উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলম্বের ব্যবস্থা 
একেবারেই নাই । ভারত গবর্ণমেন্ট নিজেরা উদ্যোগী হইয়া দেশের 
প্রয়োজনে জাহাজ-শিল্প গঠন কর! দুরে থাকুক, দেশবাসীর দিক হইতে 
জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এতদিন যেসব চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী জাহাজ 
রপ্তানীকারকদের সুবিধার্থ উ'ভারা তাহারও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন । 
এই গ্রকাঁর অনুদার সরকারী কাধ্যনীতির ফলে দেশে আজ পর্য্যস্ত 
জাহাজ তৈয়ারের কার্যকরী ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই । সেই 
ত্রুটি বিচ্যুতির জন্তা এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যানবাহনের নিদারুণ 
অন্ুবিধার ভিতর দেশের লোককে অসহনীয় ছুঃখ-ছুর্দশ1 ভোগ করিতে 
হইতেছে | অবশ্য সেসব ক্রুটিবিচ্যুতির জন্য বর্তমান বাণিজ্য সচিব 
মহোদয় দায়ী নহেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সরকারী চেষ্টায় এদেশে 
জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনিই বা প্রকৃত ভরস দিতে পারিতেছেন 
কোথায় ? যানবাহনের অন্থুবিধা দূরীকরণ সম্পর্কে তিনি জন- 
সাধারণকে গবর্ণমেপ্টের নিকট কাধ্যকরী পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে 
বলিয়াছেন। কিন্ত সেরপ পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে যে 
তাহা ষথাষথ বিবেচিত হইবে ত্বাহার কোন নিশ্চয়তা আছে 
কি? যুদ্ধের বু পূর্ব হইতে ভিজাগাপট্রমে জ্ঞাহাজ নিশ্মাপ 
কারখান। প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়া সিদ্ধিরা কোম্পানীর 
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পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিছক তৎসম্পর্কে অনুমতি লাভ 
করিতেই কয়েক বগুদর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । শেঠ বীলচাদ 
হীরা্টাদ প্রমুখ ব্যবসায়ীরা ভারতে মোটর কারখানা! স্থাপনের 
পরিকল্পনা প্রস্ত করিয়া গত ৬৭ বসরের চেষ্টায় গবর্ণমেট্টের দ্বারা 
তাহা ত অনুমোদন করাইয়া লইতেই সমর্থ হইলেন না! সকল দ্িক 
দিয়া গবর্ণমেণ্টের এইসব অনুদার কাধ্যনীতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা না 
করিয়া কেবল শুন্যগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা নুতন বাণিজ্যসচিব মহোদয় 
কি ভাবে দেশের সমস্যা সমাধান করিবেন তাহা! আমরা বুঝি না। 

| পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে_চীন ও ভারত 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া উঠিয়া 
সকল দেশেই একট! সমস্তার স্ষ্টি হইয়াছে । তবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, ভারতবষে এই সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়া 
দেখা দিয়াছে অন্য কোন দেশে তাহা সেরপ জটিল আকার 
ধারণ করিতে পারে নাই। ইংলগ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গব্ণমেন্ট 
প্রথম হইতে স্থুসঙ্কল্লিত কার্যযনীতি অবলম্বন করিয়া পণোর দর 
নিয়ন্ত্রিত ' রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতের পার্খবস্তী চীনদেশেও 
পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনুরূপ স্ুুধন্দোবস্ত করা হইয়াছে । কিন্তু 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই জরুরী ব্যাপারে 
প্রথম হইতে এমন একট শৈথিল্যের ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন, 
যাহার ফলে এদেশে পণ্যের দর নিয়ন্ত্রিত না থাকিয়। ধাপে ধাপে 
কেবলই টড়িয়া উঠিতেছে!. ইংলপ্ড ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত 
স্ুসভ্য ও উন্নতিশীল দেশের সহিত তুলনা করিয়া আমরা এদেশের 
গবর্ণমেন্টের সেই মারাত্মক শৈথিল্য বিচার করিতে যাইব না। যে 
চীন দেশকে পাশ্চাত্যের লোকেরা সব্বপ্রকারে অন্রন্নত বলিয়াই 
আখ্যাত করিয়া থাকে সেই চীন দেশের গব্ণমেন্টের সহিত তুলনায় 
এদেশের বুটিশ আমলান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট খে পণামূল্য নিয়গ্ত্রণের দিক 


দিয়া কি পরিমাণ পশ্চাদপদ রহিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহাহ শুধু 


উল্লেখ করিব । 
চীন দেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী 
সাসে একটি “ইকনমিক কাউন্সিল” গঠন করেন । পণোর যোগান 
এবং সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা বিবেচনা করিয়া দেশে 
স্ইপরিকল্লিতভাবে উহ্নার দর নিয়ন্থণ করিবার ভার এই কাউন্সিলের 
উপর অর্পণ করা হয় । পরে ১৯৪২ সালের মে মাসে অর্থনৈতিক 
বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে “কমোডিটি এডমিনিষ্ট্রেশন? নামক একটি 
বিভাগ স্থাপন করিয়া পণামূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল দিক দিয়া স্ুকঠোর 
কারধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিভাগের কাধ্যধারা 
পরিচালনার জগ্য চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্ট ৪৫ কোটি ডলারের একটি 
তহবিল গঠন করিয়াছেন । দেশে খাদদ্রব্য ও অন্য অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষপত্রের যোগান বাড়াইবার জন্য এই বিভাগ একদিকে উহাদের 
উত্পাদন বুদ্ধি সম্পকে জোর দিতেছেন; অপর দিকে দেশের ধনী 
লোকেরা ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা যাহাতে প্রয়োজনীয় মালপত্র 
মজুত করিয়া কৃত্রিমভাবে উহার অভাব স্থষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য 
স্থবকঠোরভাবে তাহাদিগকে দমন করিয়া আসিতেছেন। দেশের উৎপন্ন 
নিত্যব্যবহাধ্য ভ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করা হুইয়াছে। সে সমস্ত নিজেদের কর্তত্বাধীনে আনিয়া উক্ত সরকারী 
বিভাগ লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী নিদ্ধারিত পরিমাণে ও নিদ্দিষ্ট 
মূল্যে তাহা সরবরাহ করিতেছেন । অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র মজুত 
করিয়! রাখা সম্পর্কে দেশের ৰিভিক্প এলাকায় উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম 
প্রৃতিষ্ঠা করা হইয়াছে । যুদ্ধের সময়ে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির 
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জন্য উক্ত বিভাগ দেশের কাপড়ের কলসমূহে নিয়মিতভাবে তলা. 
ও স্তা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । এই সব ব্যবস্থার 
ফলে চীন দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার একটা স্ুসঙ্গত সমাধান 
সম্ভবপর হইয়াছে । ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ 
জিনিষপত্রের যোগান সম্পর্কে কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া 
ইস্তাহার ও অর্ডিনান্স মারফতে পণ্যমৃূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা বাস্থিক 


আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন । সে চেষ্টা ধহুকাল ব্যর্থ হইয়। গিয়াছে । সেই 
অসাফল্যের অজুহাত হিসাবে সরকারী বড়কর্তারা বলিয়া বেড়াইভে- 
ছেন-_এদেশের সর্ব প্রকার অনুন্নত অবস্থার ভিতর পণামূল্য নিয়ন্ত্রণের 
কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণের 
দিক দিয়া চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্টের কৃতকাধ্যতা তাহাদের জ্ঞান 
চক্ষু উন্মিলিত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা ।. 

যুদ্ধশেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন | 

যুদ্ধের শেষে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্তার উদ্ভব হইবে 

তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট এখন হইতেই বিশেষ 
ভাবে অবহিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট যুদ্ধোতর 
অর্থ-নতিক সমস্যার কথা বিবেচনার জন্য অন্যান্য দেশের অনুকরণে 
কয়েকটি কমিটি বসাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এইসব কমিটির কাধ্যধারা 
সম্পর্কে আজও কোন তৎপরতার পরিচয় পাওয়। যাইতেছে 'না। 
কোন বিষয়ে এ পধ্যন্ত কোন পরিকগ্ননা স্থির হইয়াছে বলিয়াও শুনা 
খায় নাই । যুদ্ধশেষে ভারতবধে ব্যাপক আকারে যেসব সমস্যা! দেখা 
দিতে পারে তাহার মধো বেকার সমস্তাই সব্বপ্রধান। যুদ্ধ আরস্ত 
হইবার পুর্বে ভারতবধে বেকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল ছিল। সমর 
সরঞ্জাম তৈয়ারের জন্তা বর্তমানে গব্ণমেন্ট কর্তুক এদেশে অনেকগুলি 
নুতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং পুর্ধেকার অনেক সরকারী 
কারখানা সম্প্রসারিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের 
জন্য ভানেক বেসরকারী কারখানার কলেবর বন্ধিত হইয়াছে এবং 
নূতন অনেক কারখানাও স্াপিত হইয়াছে । এই সমস্ত সরকারী 
ও বেসরকারী কারখানায় সহত্র সহ ভারতবাসীর কশ্মের সংস্থান 
হহঘাছে | যুদ্ধ শেষ হইলে এই সমস্ত কারখানার মধ্যে বন্ত 
কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ তইয়া যাইবে। ফলে বন্ছ 
লোক বেকার হইবে । কলকারখান। ছানা দেশের সৈন্য বাহিনীতেও 
বন্ধমানে বন্ধ লোকের কশ্মসংস্থান হইয়াছে । যুদ্ধ শেষ হইলে 
তাহাদের মধ্যেও অনেক লোকের চাকুরী যাইবে । কান্জেই এইভাবে 
দেশে নৃততন করিয়া একটা জটিল বেকার সমস্তার স্থষ্টি হইবে। সেই 
সমস্যা সমাধান কিতে তহলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতে উপযুক্ত 
পরিকল্পন! নিয়া কাধ্যে অবতীর্ণ তওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে 
সেরূপ কোন পপ্পকপ্পনা গৃহীত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে ' না। 
দেশের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার শ্রতিকারের একটা উপায় হইতেছে 
কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্থাস্থা গ্রভূতির দিক দিয়া বাপক জাতি গঠনমূলক. 
কাধ্য স্বর করা । ভবিষ্যৎ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া 
ও অন্যান্তা দেশ এীন্ধপ কাধাধারা অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিতেছে । যুদ্ধের পরে 'আষ্ট্রেলিয়ায় খাছ্যশস্ উত্পাদনের ক্ষেত্র 
প্রসারিত করিয়া যাহাতে বন্ধমানের তুলনায় বেশী লোককে চাষাবাদের 
কাজে নিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে এ দেশের গবর্ণমেণ্ট একটি 
ব্যাপক কন্মপন্থা স্থির করিয়াছেন । যুদ্ধের পরে দেশের জন- 
সাধারণের জন্য ২ লক্ষ নুতন বাড়ীঘর তৈয়ার সম্পর্কে আষ্ট্রেলিয়া 
গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ। এই ধরণের পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিয়া ভাশারা 
যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্য! সমাধানে সফলকাম হইবেন বলিয়া ম্যাষ্যতঃই 
আশা করিতেছেন । ভারতবধে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক 
দিয়া ব্যাপক জ্রাতিগঠনযুলক কাধ্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । 
সে বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়! কাধ্যে ব্রতী হইলে যুদ্ধোত্বর 
বেকার সমস্্ার একট! সমুচিত প্রতিকার হইতে পারে। মুখে মুখে 
অনেক কিছু করিবার সঙ্গপ্প আওড়াইলেও এদেশের গবর্ণমেন্ট আজ 
পধ্যস্ত সেক্ূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণের আগ্রহ দেখাইতেছে না, ইহা 
দুখের বিষয় । 








ভারতের শ্রে্ঠ নগরী কলিকাতা ও .উহার উপকণ্ঠে এই পর্যস্ত 
পীচ বার জাপানী বিমানের নৈশ আক্রমণ হইয়া গেল। আট শত 
মাইল দূর হইতে যথাসময়ে বড়লাট “সাবাস্‌ কলিকাতা” বলিয়া এক 
অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন। উপয্যুপরি বিমান হানা সন্বেও 
কলিকাতার নাগরিকবন্দের স্নায়বিক দৃঢ়তা যে একেবারে ভাঙ্গিয়া 
পড়ে নাই, তাহা হুইশত বশুসরের পরপদানত দেশের নিরন্তর জন- 
সাধারণের পক্ষে অপরিসীম মনোবলেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই । কিন্ত 
সরকারী মহলের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই স্কট কালে সতসাহস 
বা সব্দ্টান্ত দেখান নাই বলিয়া গুজব শোনা যায়। গুজব অবশ্থা 
গুজবই-_মিথ্যাও হইতে পারে, সময় সময় সত্যও যে না হয় এমনও 
নয়। সহযোগী ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার 
প্রতি ক্রয় সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়। লিখিয়াছেন, ৮1717616095 
1০61) 50106 83$2156 69170 00000 81059012106615]0 110 13165 
0919065--5/6 216 1500 5016. 10) 1726 00501015200, 
06 016 016 90501)095 00616 15100 00056. 1101)15) 21 
0801 01011530187 15 7300 8. 01016] 01006 100 21051 11501210 
14111515027 017 701105) 96015021086 01018] 00 
00100102 :5085012281]  1)0119955 2৮ 2 015091706 
০.1: 6758256100155 00510600601.” 
অর্থাৎ কোন কোন উচ্চপদস্থ কণ্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বিরূপ 
সমালোচনার স্থষ্টি হইয়াছে । এইরূপ অনুপস্থিতির সমর্থনে কি 
বলিবার আছে তাহা আমর! জানি না। আমর! শুধু ইহাই জানি 
যে, কেহ কেহ এখন কলিকাতায় নাই। আমাদের অভিমতে, 
ভারতীয় মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকণ্মচারী কাহারও পক্ষেই 
বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে কিংবা অন্যবিধ কার্য্যব্যপদেশে এই সময়ে 
কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করা উচিত নহে । ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার 
অনুমান ও অভিযোগ সত্য হইলে তাহা চূড়ান্ত লাজ্জর ও নিন্দার 
কথা ! 

৬ ঙঃ কী গু 

কলিকাতায় বোম! বর্ণের ফলে জনসাধারণ আতঙ্কে একেবারে 
ভাঙ্গিয়া৷ পড়ে নাই একথাও যেমন সত্য, আবার জনসাধারণের মধ্যে 
কোন প্রকার আতঙ্ক দেখা যায় না, ইহাও তেমনি মিথ্যা কথ।। 
প্রতিক্রিয়ায় অভিভূত হয় নাই সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজই। কিন্তু 
কুলি, মজুর, ধাঙ্গড়, মেথর, মুচিঃ ঝি-চাকর' গাড়োয়ান, দোকানদার, 
ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের 
মধ্যে যে দারুণ আতঙ্ছের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিতান্ত অন্ধ ও কালা 
ছাড়া আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই আতঙ্কিত 
জনসমাজই নাগরিক জীবনের ভিত্তি। বিমান হানার পর দিবস 
হইতে দিন কয়েক নিরবচ্ছিন্নভাবে দলে দলে কুলি মঞ্জুর শ্রেণী সহর 
ত্যাগ করিয়। চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু ভারত সরকারের বে-সামরিক 
আত্মরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জে পি শ্ত্রীবান্ত্রব এই বাস্তব সত্যকে 
অস্বীকার করিয়া এক অত্িরঞ্রিত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, “রাস্তা ও 
পম্লেলপধযোগে কলিকাতার লোকজন সহর শুন্য করিয়া চলিয়া 
যাইতেছে, এই প্রকার সংবাদের মূলে বিন্দমান্র সত্যতা নাই। 
গতকল্য অপরাছুে (২৫শে ডিসেম্বর) কলিকাতার অধিবাসীর। 


টন রর 
18 ... দিপা ধর রর / 1. প্র 


যথারীতি তাহাদের কাজকশ্শে মনোষোগ দিয়াছে এবং সহরের 
রাস্তাঘাট জনতার ভীড়ে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের মনে এমা, 
খুষ্টমাস আনন্দোৎসব ছাড়া আর কিছুই ছিল _না।” 

গ রা ১৪ 


স্যার শ্রীবাস্তবের উপরোক্ত অবাস্তব বিবৃতিকে ্েটস্ম্যান” 
চ41215470 বা শৃম্যগর্ভ উক্তি বলিয়া বিক্রপ করিয়াছেন। কোন 
চক্ষুত্মান ব্যক্তিই কলিকাতা সম্পর্কে এরূপ অন্ধসত্য বা! বিকৃত সত্য 
বলিতে পারেন না। জনসাধারণ যাহাতে আতম্বগ্রস্ত না হইয়া! পড়ে 
তাহা সকলেরই কাম্য । কিন্তু সত্য গোপন করিয়। এবস্িধ বুদ্ধিহীন 
প্রচারকার্যের দ্বারা উপ্টা ফল ফলিবারই সম্ভাবনা বেশী। ইহাতে 
পরিণামে গবর্ণমেপ্টেরই ক্ষতি হয়। স্যার শ্ট্রীবাস্তব তথা ভারত 
সরকার এই জাতীয় সরকারী কর্তব্যের অনিষ্টকারিতার কথ! একবার 
তলাইয়া বুঝিবার চেষ্ট/ করিবেন কি! 


কালনেমীর লঙ্কা ভাগের ম্যায় একদিকে সাস্্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগবাটোয়ারা। 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত চিত্র অস্কিত করিতেছেন, অন্ত দিকে এ সব সাআজ্য- 
ভোগা রাষ্ট্রের জনগণের মুখপাত্র হিসাবে বনু বিশি্ মনীষী ও 
রাজনীতিবিদ সকল দেশের সকল লোকের রাজনোতক ও অর্থনৈভিক 
স্বাধীনতা ব্যতীত যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠা কর 
বাতৃলের স্বপ্ন বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন। 
কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অগ্ঠাবধি এই সম্পর্কে স্পৃষ্টাক্ষরে 
একটা কথাও বলেন নাই । ভারতবর্ষের প্রশ্ন উঠিলেই প্রেমিডেণ্ট 
রুজভেপ্ট প্রমুধ মার্কিন সরকারী মুখপাত্রগণ বড় ঝড় কথার ফাকে 
আসল কথাই এড়াইয়া চলিতে চাহেন। সম্প্রতি মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহকারী রাষ্ট্রপতি মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস যুক্ধোত্তর পৃথিবীর শাস্তি 
স্থাপন ও পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ আলোচন! 
করিয়াছেন, উহার কোথাও এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ভাগ৷ দেশগুলির 
নামগন্ধও নাই। আটলান্টিক সনদ যে ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে 
মিঃ চার্চিল বহু পুর্বে সে-কথা জানাইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডে্ট একটিবার উহার মু প্রতিবাদও জানান নাই। ভারত যে 
একটি নেশন নহে এমন উক্তির বিরুদ্ধেও তথাকথিত শাস্তিকামীর। 
আজ পধ্যন্ত উচ্চবাচ্য করেন নাই। সুতরাং মিঃ ওয়ালেসের 
যুদ্ধোত্তর পুনরগঠনকে আমরা বাগাড়ম্বর বলিয়াই মনে করিব। 


মিঃ ওয়ালেসের অভিমত এই যে, মানব সমাজ এমন ভাবে সুগঠিত 
করিতে হইবে যাহাতে কোন হিটলার কিংবা কোন দেশের কোনও 
ক্ষমতালোলুপ যুদ্ধকামীর দল ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত ভারসাম্য আর নষ্ট 
করিতে না পারে। আমরাও ইহাই চাহি। প্রকৃত শাস্তিকামীদেরও ইহাই 
লক্ষ্য। কিন্তু এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ফ্যাসিজম 
একটা স্বয়স্তু মতবাদ বা একটা ভূইফৌড় তত্বকথা নয় । হিটলারকে জন্ম 
দিয়েছে চ্ভাস ই চুক্তি। বিজয়ী ইঙ্গ-ফরাসী পুণজিবাদীদের অপরিমেয় 
প্রতিহিংসা ও অপরিসীম স্থার্থান্ধতার কাধ্যকারণের স্বাভাবিক পথ 
ধরিয়াই নাতসীবাদের অনিবাধ্য আবির্ভাব। লীগ অব নেশন বা 
রষট্রসজ্ব মূলত: ও কাধ্যতঃ পু"জিতাস্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আন্তঙ্জাতিক 
(৬১১ পৃষ্ঠায় অব্য ) 
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লন্বন্কান্মী কান্িজ্ 





ৃদ্ধকালীন অবস্থার চাপে ভারতবর্ষে খাদ্ত সমন্তা ও পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আজ মারাত্মক হইয়া ঠাড়াইয়াছে। যুদ্ধের পরে 
সামরিক প্রচেষ্টার তৌড়জোর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দেশে অর্থ-নৈতিক 
পুনর্গঠন সমস্যা ও বেকার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা 
আছে । এত সব সমস্া সম্মুখে লইয়া দেশের লোকের দুশ্চিন্তা ও 
ছুঃখকষ্টের আর সীমা নাই। এই সময়ে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্তন সরকার সম্প্রতি লাহোর ও এলাহাবাদে 
কয়েকটি বক্তৃতায় ভারতের উপরোক্ত সমস্থাগুলি বিস্তারিতভাবে 
আলোচন। করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 

এদেশে খাছাত্রব্য ও অন্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িবার মূল কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়৷ শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টা 
চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে তাহাদের খরচপত্র খুব বাড়াইতে 
বাধ্য হইয়াছেন। সরকারী ব্যয় বহর বাড়িবার সঙ্গে নানাদিক দিয়া 
দেশবাসীর হাতে টাকার আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ চলতি 
নোট ও টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দেশে সাধারণের ব্যবহাধ্য জিনিষ 
পত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইয়া তাহ! বরং হ্রাসই পাইতেছে । জিনিষ 
পত্রের কম যোগানের ভিতরও সর্বসাধারণ এ সমস্ত ক্রয়ে তাহাদের 
বদ্ধিত আয় নিয়োগ করিতেছে । ফলে পণ্যত্রব্যের দর অত্যধিক 
চড়িয়া উঠিয়া দেশে স্বভাবতঃই এক জটিল সমস্যার স্থট্টি হইয়াছে । 
দেশের আডহুদার ও দোকানদারের৷ জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় 
উহার অতিরিক্ত চাহিদা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎ মুনাফার লোভে বিতিন্ন 
প্রকার মাল মঞ্জুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । ধনী এবং 
বিস্তশালী লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া 
রাখিতেছে। ফলে দেশে পণ্যদ্রব্যের ছুশ্প্রাপ্যত। ও ছুর্মুল্যত৷ কৃত্রিম 
ভাবেও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। 

এই ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া 
জ্রীযুক্ত সরকার স্মতঃপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে আলোচন! 
করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পণোর দর দাবাইয়া 
রাখিয়া জনসাধারণকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের সুযোগ 


দেওয়ার জশ্য সকল দেশেই গবর্ণমেন্টর পক্ষে স্বপরিকলিত নিয়ন্ত্রণ নীতি 


অবলম্বন করা আবশ্যক হুইয়! দাড়াইয়াছে। অন্যান্থ দেশে এইরূপ 
নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেকটা সুফল পাওয়। 
গিয়াছে । ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কার্য্যনীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেপ্ট 
অমনোযোগী নহেন। খাছ্যসমন্তা সম্পর্কে ও সাধারণভাবে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহারা ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বনও 
করিয়াছেন । কিন্ত ইংলগ্ু ও অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে পণ্য মূল্য 
নিযন্ত্রণ সম্পর্কে ততট৷ সাফল্যলাভ ঘটে নাই। বর্তমান অবস্থায় 
জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাগ্যত্রব্য কিনিবার 


সুযোগ দিতে হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে একদিকে 'দেশের উৎপাদিত 


খান্গ্রব্য নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনা প্রয়োজন এবং অপরদিকে জিনিষ” 
পত্রের যোগান অনুযায়ী লোকের চাহিদ। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সঙ্গত। 


লোকের চাহিদ৷ নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইলে তাহার! যাহাতে নিপ্ধারিত 
পরিমাণের চেয়ে বেশী দ্রব্য কিনিতে না পারে তজ্জগ্ 'রেসনিং প্রথ। 


বিধিবদ্ধ কর! আবপ্তক। কিন্তু এদেশে এরপ স্ুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি 
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অবলম্বনের নানারূপ অন্থুবিধ! রহিয়াছে । ইংলণ্ডে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট ও জনসাধারণের ভিতর একট! পরিপূর্ণ সহযোগিতার 
ভাব বর্তমান। উহাতে গবর্ণমে্ট দেশের উৎপন্ন খাছ্াসামগ্রী নিজেদের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া যোগান ও চাহিদা৷ অনুযায়ী সাধারণের ভিতর 
নিদ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মুল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
পারিয়াছেন। কিন্তু এদেশের বর্তমান অবস্থায় সেরূপ স্ুৃবিশ্ন্ত কর্ম” 
পদ্ধতি অনুসরণ কর! সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। লোকের বদ্ধিভ 
আয় যাহাতে সমস্তই পণ্যত্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত না হইতে পায়ে 
সেজন্য এদেশে দেশরক্ষ। খণ ও ডিফেন্স সার্টিফিকেট প্রভৃতির অধিক, 
প্রচলন আবশ্যক । কিন্তু সেবিষয়ে দেশের লোক আজও গবর্ণমেণ্টের 
সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছে না। এদেশের বর্তমান ' 
শাসনতন্ত্র এবং এদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে 
সুপরিকল্পিত ব্যাপক কাধ্যধার অনুসরণের পক্ষে সব্বথা পরিপোষক 
নহে। কাজেই ভারতবর্ষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিতর কিছু ক্রেটি- 
বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে । এই সব ক্রটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব দূর করিয়। 
পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও উহাদের মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিভাবে 
পরিপুণ সুব্যবস্থা করা যায় ভারত গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা 
করিতেছেন । 
এদেশের খাছ্য-সমস্া ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্তার যুল কারণ 
সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব মহোদয় তাহার বক্তৃতায় যে সব মস্তব্য করিয়া- 
ছেন তাহ। খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব 
সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা সম্পর্কে তিনি গবর্ণমেপ্টের পক্ষ ইইতে যে 
সব অঙ্তুহাত দেখাইয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা অনেক পরিম।তণ 
অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে । পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ 
সাফল্য লাভ করিতে হইলে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের ভিতর ষে 
একটা সহযোগিতার ভাব থাকা আবশ্যক, তাহা! আমরা অস্বীকার করি 
ন1। কিন্তু ইংলগ্ডের মত এদেশে যে সেরূপ সহযোগিতা সম্ভবপর হইয়া 
উঠিতেছে না, সে জন্য গবর্ণমেন্টই কি দায়ী নহেন? এদেশের 
রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া লইয়া 
লোকের সাহচর্য ও সহযোগিতার ভিত্তর যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার কথা 
প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে । কিন্তু গব্ণমেন্ট সে বিষয়ে আজ 
পধ্যস্তু কোন উদার মনোভাবের পরিচয় দেন নাই । দেশে খাগ্ঠসমন্তা 
ও পণ্যমূল্য সমস্যা যেস্থলে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে সেম্থলে 
গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের সহিত আলাপ ও পরামর্শ করিয়া 
এই সব সমন্যা! সমাধান সম্পর্কে একান্তিক আগ্রহ দেখাইতে পারিতেন 
এবং দেশের ও দশের দাবী মানিয়া লইয়া সুপরিকল্পিত কশ্মপন্থা অন্থু- 
সরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে সেরূপ কোন উত্সাহ 
ও তত্পরতা! লক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণের 
পক্ষে গব্ণমেপ্টের সহিত নকল বিষয়ে সহযোগিতার কোন উপায় আছে 
কি? তাহ! ছাড়া লোকের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীতই গবর্ণমেণ্ট যেখানে 
তাহাদের ইচ্ছ। ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্ক অনেক কাজ যথারীতি 
সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন সেখানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বেলায় এই 
অশ্থুবিধাটাই বা! তাহার! এত বড় করিয়া দেখিতেছেন কেন ? এদেশে 
| (৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) রর 
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খবরের কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখা যায়, “ঘরে বসিয়! দেনিক, 
৩ টাকা উপাঙ্জন করুন|” বিজ্ঞাপন-তন্ব আমাদের দেশে কলা 
হিসাবে উন্নতি না করিলেও এবং অনেক বিজ্ঞাপনে সাধারপকে 
প্রতারণা করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও এই. বেকারের দেশে এ 
জাতীয় বিজ্ঞাপন এমন কি শিরোনামাটা পর্যন্ত যে মনোরঞজক, সে 
কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন একটি বিজ্ঞাপনের, 
শিরোনাম। দেখিয়া বিজ্ঞাপনটী যখন তন্ন তজ্জ করিয়া পড়া গেল, তখন 
দেখা গেল যে বিজ্ঞাপনদাত! বেকার সাধারণকে ছোটখাটো গেজী ও 
মোজা বুনিবার কল কিনিয়া কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ 
করিতেছেন, এবং উহাতে গেন্ত্রী ও মোজ। বুনিয়া দেনিক ৩ (ভিন) 
টাকার মত উপাজ্জন করিবার আশ্বাস দিতেছেন ৷ জীবিকা অর্জনের 
যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। 
জনসাধারণ মোজা ব্যবহার কালভাদ্রে করিয়া থাকে । এক কথায় 
মোজা বাবুদের,-কিন্তু গেপ্ী আপামর-জনসাধারণের | বিশেষতঃ 
এই শীতকালে নিতান্ত গরীব হুঃখী, যাহাদের শীতনিবারণের কোন 
উপায় নাই, তাহারাও একখানি গেঞজী কিনিয়। গায় দেয়। পাড়ার্গায়ে 
যাহারা শীতের চাদর কিনিয়! গায়ে দিতে পারে না, তাহাদিগকেও 
শীতকালে তাহাদের গাম্ছ! পর! অদ্ধনগ্ন দেহে একখানি গেঞ্ী দিতে 
দেখা যায়। এক হিসাবে এই গেঞ্জী ইদানীং শীতাতপ নিবারণে 
জনসাধারণের একমাত্র আচ্ছাদন । সেকালের ফতুয়া আস্তে আস্তে 
বাতিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে গেঞজী আসিয়া দেখ। 
দিয়াছে।,. 

*অথচ অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই গেঞ্জী ও মোজা শিল্পে 
বাংলা দেশই সব্বপ্রথমে উদ্যোগ দেখাইয়াছিল। ইংরাজী ১৮৯৩ 
সালে খিদিরপুর অঞ্চলে ৬অন্দাপ্রসাদ যুখোপাধ্যায় নামক জনৈক 
কম্মী সর্বপ্রথমে এক গেক্রীর কল প্রতিষ্ঠা করেন। অন্রধাপ্রসাদ 
স্বর্গীয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রবন্তিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানও লুপ্ত 
"হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত শিল্পের লাভালাভ ও ন্ুযোগ সুবিধার যে 
খতিয়ান সর্বসাধারণের চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার 
ফল ফলিতে থাকে । এঁ সময় হইতে আজ্জ পধ্যস্ত বাংলা দেশের 
নান। স্থানে প্রায় ১২৫টী শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এরং 
একট সকল প্রতিষ্রানে গড়ে ৪৫০* (সাড়ে চারি হাজ্জার) লোক কাজ 
করিয়। অক্প-সংস্থান করে । এই সব কারিগরদের মধ্যে শতকরা! ৯৫ 
জনভ বাঙ্গালী । যদিও গেজী-শিল্পের কোন বিশ্বাসযোগ্য হিসাবপত্র 
নাই এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কুটার শিল্পের মত বলিয়া তাহাদের 
আয়বব্যয়। আমদানী-রপ্তানী, উৎপন্ন ও বিক্রয়ের হিসাব তেমন 
পরিষ্কার ও প্রামাণিক ভাবে পাওয়া যায় না, তথাপি যতটুক জান! 
গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রায় ৩৪ (চৌত্রিশ) লক্ষ টাকা এই 

শিল্প ব্যবসায়ে খাটিতেছে। আজকালও বাংলা দেশে প্রতি বশসর 
 শ্রায় ৪* (চল্লিশ) লক্ষ টাকার গেঞ্জীর সুতা মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ 
প্রস্কৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে । এই চল্লিশ লক্ষ টাকার 
সুতা দিয়! বাংল! দেশ প্রতি বসর যে গেন্ত্রী উত্পন্ন করে তাহার 
আম্যানিক দাম প্রায় ৬* (যাটু) লক্ষ টাকা । ১৯৩২ সাজ হইতে 
প্রাদেশিক সরকার গেঞ্ী-শ্ল্পকে সংরক্ষণ নীতির আওতার 


আঁনিয়াছেন। উক্ত সংরক্ষণ নীতির ফলে গেলী-শিক্ক বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতার হাত হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্র 
বর্তমান সময়ে জাপান শক্রপক্ষ বলিয়া এবং অন্তান্ত দেশও যুদ্ধরত 
বলিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হায় না। | 

কিন্ত বৈদেশিক শনির দৃষ্টির হাত হইতে মুক্ত হইলেও আমাদের 
মধ্যে গৃহ-বিবাদ, প্রতিযোগিতা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অবধি নাই । 
বাজার প্রচলিত গেঞ্জীর মধ্যে এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহাতে 
৩৪ ইঞ্চির মার্কা থাকিলেও আসলে তাহা হয়ত ৩* (ত্রিশ) কিংবা 
২৮ (আটাশ) ইঞ্চি । এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহাতে হয়ত 


কোন নাম্জাদা কোম্পানীর ছাপ আছে, কিন্তু আসল্লে তাহা বাজে 


আবার এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহার কোন মার্কাই 
নাই। এভাবে দরের মধ্যেও এমন প্রতিযোশিতা আছে যে, সকলের 
গ্রভিযোগিতার চাপে আমলের কোন লাভই থাকে না। এ ভাবে 
এই প্রতিযোগিতার নামে যে লঙ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 
তান্া শুধু হোসিয়ারী শিল্পের লজ্জা নহে, ইহা সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতির লজ্দার বিষয় । ইহার কন্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া 
বাঙ্ষালী চরিত্রের যে দিকটা উদ্ভাসিত হইয়! পড়িতেছে, 
তাহা এতই নিষ্বশ্রেণীর যে ইহাকে শোষণের অপবাদ কিংবা দস্যুতার 
গৌরব দিয়া স্বাধীন ও ম্বপ্রতিষ্ঠ জাতির কর্ণাধারার সঙ্গে তুলনা করা 
চলে না| ইহা পরাধীন জাতির নীচ গোলামী মনোবৃত্তিরই 
পরিচায়ক মাত্র । কারণ এখনও এ দেশে ভাল পশমী গেজী, সোয়েটার 
ইত্যাদি তৈয়ার হয় না আর সামান্য পরিমাণ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও 
এ সামান্য যে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। স্ূতি গেঞজীও 
মোজ। এবং এ জাতীয় বহু জিনিষ এদেশে তৈয়ার হয় এবং এখনও 
হইতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে বিদেশ হইতে আমদানী হয় না, 
তাহাও নহে । সৃতি হোসিয়ারী দ্রব্য ১৯৩৬-৩৭ সালে আমদানী 
হইয়াছে প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার, ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ২৯ 


গেজী। 


লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সাড়ে সভর লক্ষটাকার। 
এই ভাবে পশমী হোনিয়ারীও প্রতি বদর ১২।১৩ লক্ষ টাকার 


আমফানী করিতে হয়। তন্মধ্যে সব চাইতে বড়. ভাগ ছিল জাপানের 
এবং তারপরই ছিল ইংলগ্ডের ৷ বর্তমান সময়ে বুদ্ধের ঘনঘটায় পৃব্রেকার 
পরিস্থিতির ওলটপা'লট হইয়া গিয়াছে এবং হোসিয়ারী শিল্প আজ 
যন্ত্রপাতি, কলকজ্জা এবং তার অভাবে যে একটুধানি ম্িয়মান হইয়া 
পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্ত প্রতিতবদ্বীহীন হাটে, একটুখানি চেষ্টা 
করিলে কি হোসিয়ারী শিল্প স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে না ? 
গবর্ণমেন্ট ছোসিয়ারী শিল্পের উন্নতির জন্ত সচেষ্ট হইলে এই শিল্প 


নানারূপ অস্ুবিধ। কাটাইয়া উঠিয়। প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতে 


পাঝে। কিন্ত দ্বে চেষ্টা কোথায়? এ দেশে ছোসিয়ারীর, বস্ত্রপাভি 
তৈয়ার হয় না, এ দেশের ব্বপ্র-বিলাসী তরুণ এই সমন্ত আভি- 


আবন্তকীয় শিল্পাি শিক্ষা করিবার কোন সুযোগ পায় না। এই 


দেশীয় সরকার ইন! করিলে এই জাতীয় শিকলে এক্‌. তঙপকে 


শিক্ষিত করিয়। ভুলিতে পারেন এবং ক্ষুত্র জাখান হি সরকারের 
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৪ঠ জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 





সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পাত্র ও প্রতি বশুসর গড়ে দশ কোটী কাটার 


মাল উৎপন্ন করিতে পারে, ভাহা হইঙে বাঙলা দেশ কেন উপযুক্ত 


সংখ্যক হোসিয়ারী কারখান। প্রতিষ্ঠা করিয়া হাজার হাজার বেকারের 
অন্ন সংস্থান করিতে পারিবে না? 
আছেন এবং সকালে লন্ধাযায় যুদ্ধের খবর ও গুজব লইয়া গবেষণা 
করেন এবং যুদ্ধের অজুহাতে কোন কাকন্ষে হাত দির্ভে পারেন না 
বলিয়। স্থান বিশেষে আপশোষ জানাইয়৷ সহানুভূতি লাভ করিবার 
চেষ্টা করেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে কুটীর-শিল্প হিসাবেও গেঞ্জী 
মোজার কল বসাইয়৷ এই প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুপিতে পারেন 
নাকি? রাতারাতি বড় লোক হওয়ার কোন সুবিধা না থাকিতে 
পারে, কিন্তু একটু ধধ্য ধরিয়া কাক্জ করিলে এই শিল্পের ভিতর 


দিয়া অনেক লোকের অন্ন-বস্ত্রের অভাব অবশ্যই দূর হইতে পারে । 





( অর্থ-নৈতিক সমন্ত] ও সরকারী দায়িত্ব) 

ধনী লোকেরা খাঞ্চ, সামগ্রী ও অন্ত অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া 
মজুত করিয্াা রাখিতেছে। আড়তুদার ও দোকানদারেরা মুনাফার 
আশায় পণ্যদ্রব্য ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিমভাবে উহাদের দুক্প্রাপ্যতা ও 
দুর্্মৎল্যতা বৃদ্ধি করিতেছে । ভারতরক্ষ। আইনের বিরাট ক্ষমতা 
লইয়া ধাহার। দাপটের সহিত দেশশাসন করিতেছেন মুষ্টিমেয় মজুত- 
কারী ও মুনাফাঁকারীদের দমন করিয়। নিদ্ধারিত মূল্যে ও নির্দিষ্ট মূল্যে 
জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে এত কি কঠিন তাহা 
আমরা বুঝিতে অক্ষম | শ্রীযুক্ত সরকার তাহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, এদেশের গবর্ণমেণ্ট “ব্র্যাক মাকেট' বা চোর! বাজারের 
বেচাকেন। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নানা কারণে তেমন জোর দিতে পারিতে- 
ছেন না। প্রাদেশিক সরকারসমূৃহ জানাইয়াছেন ঘষে, তাহারা যদি 
এবিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে দেশে যথেষ্ট গোল- 
যোগের সৃচনা হইবে । চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্ট চোর। বাজার নিয়ন্ত্রণ 
সম্পকে স্থকঠোর বিধান অবলম্বনে পশ্চাদ্পদ হন নাই । সেখানে 
অগ্ঠায়ভাবে জিনিষপত্র মজুত করিয়া রাখার জন্য একজন মেয়রকে 
নাকি গুলী করিয়া মারা হইয়াছে । কিন্ত শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, 
এদেশের গবর্ণমেন্ট সেরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে 
লোকে তাহা পছন্দ করিবে না । আমর! শ্রীযুক্ত সরকারের এই কথার 
কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতেছি না। মুষ্টিমেয় ব্যার্থপর ধনী ও 
লাভখোর ব্যবসায়ীর জন্ত এদেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ জিনিষ- 
পত্রের ছুত্প্রাপ্যতা ও ছুর্মুল্যতা হেতু সমভাবে দুর্দশা ভোগ 
করিবে ইহ। কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। জনসাধারণের হিতার্থে 
াড়ত্দার "ও দোকানদারদের লাভের ব্যবসা স্ুকঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট ইতিমধ্যে বন্ছু আবেদন নিবেদনও 
জানান হইয়াছে । ইহার পরও যদি দেশের জনসাধারণ পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বকঠোর কাধ্যনীতি অবলম্বন করা পছন্দ 
করে না বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তবে আমরা বলিব হয় এদেশে 
পণ্যের মূল্য পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গবর্মেণ্টের অভীপ্সিত নহে, 
না হয় দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
করিয়া ভাহারা' ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে ভয় 
করেন। মুখে মুখে জনসাধারণের প্রতি দরদ জানাইয়া ভারতের 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ সর্ধব ব্যাপারে আঙ্গ পর্যাস্ত কেবল নিজেদের 
্বার্থটাই বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। এই জন্তই দেখিতে 
পাই, বিভিন্ন প্রদেশে পণশ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি বাহ্যিক আড়ম্বর 
চালাইয়া ভীহারা নিজেদের প্রয়োজন মত (1৪ সরকারী অফিসারদের 
প্রয়োজন মত ) নিদ্ধারিত মুল্যে জিনিষপত্র ক্রয়েরই শুধু একটা 
সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। দেশের দরিগ্রে জনসাধারণ নিষ্ধারিত মুল্য 
উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষ সংগ্রহ্থ করিতে না পারিয়া যে অশেষ ছুঃখ কষ্ট 
ভোগ করিতেছে সে বিষয়ে তাহাদের ভ্রুক্ষেপ মাত্র নাই। ভগ্তামি ও 
ক্বদয়হীনতা। যেখানে এতদূর গিয়া পৌছিয়াছে সেখানে সরকারী 
চেষ্টায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হওয়ার আশা কোথায় ? 

(যুদ্ধের পরে এন্দেশ্ে ষ্বে-অর্থ-নৈতিক পুনগঠিন সমন্ডা দেখা দিবে, 


বাণিজ্য সচিবমাহোদয়, তাহার: বতৃক্কায সে রিষয়েও বিস্তারিত 


কাক্চোচেনা কদিজানেল। দ্িনি বলিয়াছেন, বর্তমান বুদ্ধকারীন 


আর্থিক জগৎ 
হোসিয়ারী কারখানাতে ৪০,০০০ ( চ্লিশ হাজার 1) লোকর অন্ন 
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অবস্থায় এদেশের বছ লোক সৈশ্ুদলভুক্জ হইয়াছে । বিভিন্ন সরকার 
বিভাগের কাজ বাড়িয়া, পুরাতন কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত হইয়্ 
এবং কতকঞ্লি নৃতন' শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়া অনেক লোকের 
কন্মসংস্থান হইয়াছে । যুদ্ধ শেষ হইলে একদিকে ঘছ লৈশ্াবে 
কন্মহীন হইতে হইবে, অপরদিকে গবর্ণমেন্ট জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ 
হাস করার সঙ্গে কলকারখানার কঝাঞ্জ কমিয়াও বু লোকের চাকুরী 
যাইবে । গবর্ণমেন্ট বর্থমানের ম্যায় ভবিষ্যতে বেশী মালপত্র ত্রুর 
করিবেন না বলিয়াই যে কেবঙ্স দেশের অনেক কলকারখানার কাজ 
হ্বাস পাইবে তাহা নহে ; যুদ্ধের পরে ভারতের হাটে বৈদেশিক 
প্রতিযোগিত৷ সুরু হওয়ুন্সি ফলেও বহু কলকারখান৷ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
আশঙ্কা. আছে। এক্টাবে ভবিষ্যতে ভণরতবর্ষে বেকার সমন্তা ও 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্তা জটিল হইয়া ঠাড়াইবে। বুদ্ধোত্বর 
বেকার সমস্তা /পমাধান করিতে হইলে দেশে লোকের বশ 


সংস্থৃনের নৃতন/স্ুযোগ-স্থবিধা দেখিতে হইবে । দেশের নুর্তন' শি 
হইতে উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলগ্নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 


হইবে। 

শ্রীযুক্ত সরকার এদেশের যুক্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্তাটিবে 
যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের নিকট খুন 
সময়োচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে নেই সমস্ঠার 
সমাধান করা যাইবে এবং গবর্ণমেন্টই বাসে সম্পর্কে কি কর্মপন্থা 
অবলম্বন করিবেন, তাহার বক্তৃতায় সে-সব বিষয়ে কোন কার্য্যকরা 
নির্দেশ না পাইয়া আমর! হতাশ হইয়াছি। এদেশের বেকার সমস্য! 
সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোনদিন কোন সুপরিকপ্পিত বিধিব্যবস্থ! 
অবলম্বন করেন নাই । যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া নৃতন 
ক্ষেত্র প্রস্ত্ত করিয়া কিংবা ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাজ (পাব্রিক 
ওয়ার্কস ) সুরু করিয়া তাহারা যে বেকারের কন্ম সংস্থানে যত্ুবান 
হইবেন সে সম্ভাবনা কোথায়? বাণিজ্য সচিব এ বিষয়ে 
একটা ভরসা দিতে পারিলে লোকে তাহার আন্তরিকতা ও কাঁর্ধ্য- 
ক্ষমতার পরিচয় পাইত। কিন্তু সে ভরসা তিনি দিতে পারেন নাই । 
যুদ্ধের পরে নবোগ্ভমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার পর 
এদেশের শিল্প কারখানাগুলিকে, বিশেষ করিয়া নূতন শিল্প কারখান।- 
গুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে বাণিজয সচিবের বক্তৃতায় 
সে বিষয়ে কোন সরকারী বিধি-ব্যবস্থার আভাষ পাওয়া যায় নাই । 
ইংলগ্ডের লোকেরা যুদ্ধের পরে তাহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার 
জন্য কি ভাবে এখন হইতেই সুসঙ্কপ্পসিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্কল্লের ফলে 
বৃটিশ গব্ণমেণ্টের সাহায্যে ভবিষ্যতে এদেশে বিলাতী শিল্প দ্রব্যের 
আমদানী বাড়িয়। ভারতীয় শিল্পগুলি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা 
আছে-_উচ্ছংসিত ভাষায় তিনি তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন'। কিন্তু 
ইংলগ্তের মত দূরদৃষ্টি নিয়া সরকারী সাহায্যে যুদ্ধের পর এদেশের 
রপ্তানী বাণিজ্য বিস্তারের কোন পরিফল্পমা তিনি দেখাইতে পারেন" 
নাই । বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশের পুরাতন ও নূতন 
শিল্প কারখানাসমূহকফে রক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্যতে কোন ব্াখপক 
সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই । কাজেই 
উপরোক্ত বন়্তা পাঠ করিয়া আমরা একদিকে দেশের অর্থনৈতিক 
সমস্থ্যা সমাধান বিষয়ে ভারত গব্ণমেন্টের নিক্ষিয় উদাসীনতা দেখিয়। 
বিশ্মিত হইয়াছি এবং অপর দিকে বাণিজ্যসচিব হিসাবে স্রীবুক্ত 
সরকারের ব্যর্থতার . পরিচয় পাইয়া! ব্যথিত হইয়াছি। উচচপদের 
মোহে ও অর্থের লোভে শ্রীযুক্ত সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদে 
আসন গ্রহণ করিতে যান নাই'; দেশের ও দশের স্থার্থ সাধনের 
সঙ্থল্প নিয়াই তিনি বাণিজ্যসচিবের পদ গ্রহশ করিয়াছেন । বতমান 
শাসন ব্যবস্থার আমলে দেশের ন্যার্থ বুবিয়া উপযুক্ত, অর্থনৈত্বিক' 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের সুবিধা! বিশেষ নাই তাহা! জানি। কিন্তু এই 
অবস্থার মধ্যেও শ্রীযুক্ত সরকার তাহার হূর্বার কর্্দশক্তি নিয়োগ 
করিয়া দেশের ন্বার্থরক্ষাকল্পে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করিভে 
লমর্থ হইবেন এবং তাহার কর্মকুশলতায় স্যার রামন্থামী যুদালিরার 
প্রসুখ্‌ ভূতপূর্ব বাণিজ্যসচিবদের বকুপ্রকার অপকর্মের দময়োচিত 
প্রায়শ্চিত হইবে--ইহাই আমরা আশা করিতেছি | 
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কলিকাতা৷ সহরে খান্য সরবরাহ 
গত ২৮শে এবং হ৯শে ডিসেম্বর বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের ডিরেক্টারের অফিলে কলিকাতা সহরে চাউল সরবরাহ সমন্যা 
আলোচনার জন্ত চাউল বিক্রেতা! ও চাউল ব্যবসায়ীদের বৈঠক হইয়াছিল। 
কলিকাতা সহরে যাহারা অপরিহ্ার্ধ্য কাধ্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে ও 
জনসাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রতিষ্ঠানসমুহকে এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত ২ ১টা 
বা্জারে খান্ডদ্রব্য সরবরাহের সর্রবোধ্কষ্ট উপায় সম্বন্ধে বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হইয়াছে | চাউল এবং ধানের মূল্য সম্বন্ধেও আলোচন! হুইয়াছে। 
কলিকাতায় খা্য সরবরাহ ব্যবস্থা 
বাজল! সরকার একটী আদেশ জারী করিয়! জানাইয়াছেন ষে, কলিকাতার 
বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত সঙ্কেত ধবনির পর কলিকাতা অঞ্চলের চাউল, গম, 
আটা, ডাল, সরিধার তেল, লবণ, কোক কয়লা, দিয়াশলাই এবং অপর 
কয়েকটা প্রয়োজনীয় জ্রব্যের দোকান, গুদাম প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খোলা 
না হইলে কলিকাতা অঞ্চলের অসামরিক সরবরাঁছ বিভাগের সমস্ত ইন্সপেক্টর ও 
সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্পপদস্থ নছেন এরূপ সমস্ত পুলিশ বর্মমচারী এবং কলিকাতা 
করপোরেশনের বাজারসমুহের গুপারিপ্টেপ্ডেপ্টগণ এসকল দোকান এবং 
গুদামসমূহ তাল] তালিয়৷ খুলিতে পারিবেন এবং দোকানসমূছ্থের জিনিষপত্র 
ঘখলে আনিতে ও এলি সম্পর্কে নিজেদের বিবেচনা মত বিলিব)বস্থা করিতে 
পারিবেন। গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে চাল, ভাল, এবং চিনির যে সকল 


» গুদাম তালাবস্ধ করা হইয়াছে, ধীসকল গুদামের মাল সম্পর্কে বাঙ্গলার 


অসামরিক বিভাগের ডিকেক্টরের অনুমতি ব্যতীত বিলি, বিক্রয় বা স্বানা- 
স্থরিত করা চলিবে না। ইছা ছাড়া অসামরিক বিভাগের কণ্টোলারের 


অনুমতি ব্যতীত কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল হইতে উহার বাহিরে চিনি চালান | 
দেওয়া নিষিদ্ধ করা হুইয়াছে। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কোন চাল, ভাল, 


সরিষার তৈল, আট এবং ময়দার চালান উহাদের মালিকের নিকট বিলি 
না হইয়! থাকিলে অথবা উক্ত তারিখের পর কলিকাতা বা হাওড়া 
বিউনিসিপ্যালিটার অন্তর্গত কোন রেলওয়ে বাস্্রীমার ষ্টেশনে উল্লিখিত দ্রব্যাদির 
চালান পৌছিলে অসামরিক সরবয়াহ বিতাগের কণ্ট্যোলারের অঙ্ছমতি | 
ব্যতীত উা' মালিককে দেওয়া! চলিবে না। কলিকাতা বা নিকটবস্তা 
শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেক আট] বা ময়দার কলের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্ষিদিগকে প্রতিদিন 


সফালে পূর্ববদিনের প্রস্তুত গমজাত দ্রব্যের মোট সঠিক হিসাব কলিকাতার | 


অলামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্টেখোলারকে জানাইতে হুইবে। কলিকাতা 


বৰ! নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের আটা বা ময়দার কলের মালিক, ম্যানেজার বা | 
ভারপ্রাপ্ত কর্পচারী কণ্টোলারের যথারীতি লিখিত অন্ুমতিপত্র ব্যতীত 


কাহারও নিকট গমজাতদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না । কলিকাতা ব 
নিফটবর্তা শিল্পাঞ্চলের কোন রেলওয়ে বা ্ীমার ফ্টেশনে কোন মাল চালান 
ঘ্বওয়া হইয়৷ থাকিলে কণ্টোলারের লিখিত অনুমতিপঞ্জ ব্যতীত এঁ মাল 
ফেরৎ পাঠান ৰা অন্ত কোন স্থানে প্রেরণ করা চলিবে না। 


কলিকাতায় খাছ্যত্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা! 


জরুরী অবস্থায় অতিগ্রয়োজনীয় খান্ভদ্রব্য ( চাউল, ডাল, সরিষার তেল, ৃ 
॥ 


লবণ গ্রভৃতি ) বিক্রয়ের অস্ত নিম্লিখিত ২৯টা বাজার নির্ধারিত করিয়া 


দেওয়া হইয়াছে ;-ন্তার ইয়ার্ট হগ মার্কেট, কলেজ স্রাট মার্কেট। ল্যান্সডাউন | 


মার্কেট, লেক মার্কেট, ইপ্টালী মার্কেট, গড়িয়াছাট। মার্কেট, স্তার চার্লস এলেন 


মার্কেট, পার্ক সার্কাস মার্কেট, স্তামবাজার মার্কেট, হাতীবাগান মাকেট, রা 
শোভাবাজার যাকেট, জগ্ডবাবুর মার্কেট, অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট, বৈঠকখানা & 


বার্কেট, বৌবাজার মার্কেট, মঙ্লিকবাজার মার্কেট, পন্পপুকুর মার্কেট, সরকার 


বাজার মাকে, কামঈপুর মার্কেট, নতুন বাজার মার্কেট ও স্তার ওয়দাস || 


মার্কেট 


সংবাদপত্র যুদ্রণের কাগজ আমদানী সমস্যা 
গত ২৫শে ডিসেম্বর এলাছাবাদে সাংবাদিক সঙ্জের এক বৈঠকে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নপিনীরঞ্জন সরকার ভারতে বিদ্বেশ 


হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি 


বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আলনাইবার প্রয়োজনের অন্ত সংবাদপঞ্জ 
যুদ্রণের কাগজ অপেক্ষা ইহাকেই জাহাজে প্রাথমিক দুবিধা দেওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । সংবাদপঞ্জের কর্তৃপক্ষ যাছাতে সংবাদপঞ্জের আয়তন এবং গ্রচার 
সংখ্যা ভ্বস কর! যায় তত্প্লাতি অবহিত হুইয়। উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে 


পারেন। কানাডা এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কাগজ মন্ধুত থাকিলেও 


জাহাজের অভাবে তাহা এদেশে আমদানী কর] সহজসাধ্য হইতেছে লা। 
কাগজ অন্যায়ভাবে মন্ুত করিবার অন্ত যে সকল চোরাবাজারের সৃষ্টি তইয়াছে 
বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে, তাছা বদ্ধ করিবার পক্ষে জনমত গঠিত 
হইলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহ নানা কারণে চোরাবাজার দুর করিবার জন্য চরম পন্থা অবলগ্বন করিতে 
পারেন না। তবে তিনি যনে করেন যে, এদেশে সংবাদপঞ্জ মুদ্রণের কাগজ 
গোপনে মন্তুত করিয়া রাখার মত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা খুব বেশী নাই। তিনি 
আশ] করেন আগামী মার্চ এরং এপ্রিল মাসের পরে বিদেশ হুইতে কাগজ 
আমদানী করার হয়ত সুবিধা! হইবে। 
ভারতে মিশরের তুল! 
মিশর হইতে ভারতবর্ষে ১৫ হাজার ইট তুলা আমদানীর অন্ত এক 
চুজিপত্র স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। নূতন বৎসরে মিশর হইতে ভারতে আরও 
তূলা আমদানী হইবে বঙ্গিয়া আশ] করা যাইতেছে | 


| রেজিষ্টার্ড [নন স্থাপিত__১৯২২ সালে 


॥ 





৩৫০১৬০১৬০০২ টাকার অধিক 
৪8,০০,০৯১০৬ ০. টাকার অধিক 
( ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পধ্যন্ত ) 


কলিকাতা! অফিসসমূহের ঠিকানা! ৪ 


৪নং ক্লাইভ গ্রাট, ১৩৯।বি, রসা রোড, 
২২৫, কর্ণওয়ালিস প্লট, ৯৯১ কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 


বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেক্দ্রসমূহে 
ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত ইয়াছে। 


| ম্যানেজিং ডির়েকউর ৫ 
ডাঃ এস, বি, দত, এম-০, বিল, 
পি. এইচ, ডি, (ইকন) ল লগুন, টার 








'৪ঠা ভায়া, ১৯৪৩] 
সংবাদপত্রের কাগজ সঙ্কট 


ংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ ছুর্খট হওয়ায় ভারত সরকার উদ্বিগ্ন 
১৯৪২ সালের শেষ ছয় মাসের জন্ত ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির 





গ্রকাশ। 
হইয়াছেন। 


নিষিত ৯ হাজার ৪ শত টন কাগজ বরাদ্দ কগা হইয়াছিল । কিন্তু এই সময়ের || 


মধ্যে মাত্র * হাজার টনের মত কাগজ বিদেশ হইতে আপিয়াছে। বিদেশ 
হইতে কাগজ আমদানী করার বিশেষ অন্থবিধা হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক 
ভাহাজজের অভাবে । যদি ভারত সরকার সংবাদপঞ্সর ছাপাইবার কাগজ 
বিদেশ হইতে আনাইবার অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তাহা হইলে 
আনেক পঞ্িকাকে কাগজ অভাবে গ্রকাশ বন্ধ করিতে হইবে। 
করপোরেশনের নিম্নতম কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা 

প্রকাশ, বাজল। সন্পকারের জনন্বাস্থ্য ও স্থায়ত্রশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মার্ননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোধকুমার বন্দু কলিকাতা করপোরেশনের নিম্নতম 
কর্মচারীদের মাগৃণী ভাতা প্রদানের জন্ত বাঙ্গল1! সরকারের তরফ হইতে 
কলিকাতা করপোরেশনকে ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার বাবস্থা করিয়াছেন। 
করপোরেশনের যে সকল কর্ধচারী মাসিক ১৫০২ টাক] বা তাহার কম 
বেতন পায় তাহারা বাঙ্গলা সরকারের শ্রম বিভাগের কমিশনারের নির্দেশ 
মত মাগৃগী ভাতা পাইবেন । 

ঠ্যাগুার্ড কথ বিক্রয় ব্যবস্থা! 

প্রকাশ, দরিদ্র অলসাধ।রণের জন্য ষ্ট্যাপ্তার্ড কথ সরবরাহ ও বিতরণ করা 
সম্পর্কে বেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে একটা ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
পাঞ্জাব প্রকার রোহট1ক, আম্বালা, জলম্ধর, অমুতসর, লাহোর, শিয়ালকোট, 
রা ওয়ালপিপ্ডি, ক্যাঙ্থেলপুর, যুলতান ও লায়ালপুরে দালাল ও ঠিকাদার 
মারফৎ স্ায্য দরে ষ্ট্যাণ্ডর্ড কথ” বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহ] ছাড়া 
উক্ত সরকার মিউনিসিপ্যালিটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়াছেন যে, তাহারা 
যেন স্ট্যান্ডার্ড ক্থকে নগর শুক্ক প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দেন। 

ইজারা ও ঞ্চণদান আইন এবং ভারতবর্ষ 

বর্তমানে ভারত লরকার বুটিশ সরকারের মারফৎ ইজারা ও খণদান 
ব্যবস্থা সম্পর্কে মাকিণ যুক্তরাষ্্রের কাজকারবার চালাইয়া থাকেন। ইহার 
পরিবর্তে বুক্তরা ষ্র ও ভারত সরকারের মধ্যে সরাসরি পারস্পরিক সাহায্য 
চুক্তির অন্ত আলাপ আলোচনা চলিতেছে । পরিকল্লিত চুক্তির ফলে ভারতের 
ব্যবস্থা অঙ্টেলিয়! ও নিউজল্যাপ্ডের মত হইবে। এই দুইটা দেশ ইতিমধ্যেই 
যুক্তরাষ্রের সহিত ইঞ্জারা ও খণদান সম্বন্ধে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে । মাফ্িণ 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সরাসরি চুক্তির ফলে ভারতের এই সম্পর্কে ছিসাৰ নিকাশের 


হুবিধা হইবে এবং ভারত তাহার নিঞ্জ অধিকার বলে শাস্তি সম্মেলনে ইজারা 


ও খ্বাণদান ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা চালাইবে। 
তারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শীঘ্রই 
ভারত তাহার বাহিরের সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং 
ইছ। ছাঁড়া লণ্ডনে প্রচুর পরিমাণ ্টালিং মজুত রাখিতে সক্ষম হইবে। 
পাটের ভবিষ্যৎ 

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট ক মিটার ডিসেম্বর মাসের খ্রচারপঞ্রে প্রকাশ যে, 
৯৯৪১-৪হ সালে সমগ্র পৃিবীতে মোট ৮৮ লক্ষ গাঁইট পাট ব্যবহৃত 
হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট ব্যবহারের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ও ১১৩ লক্ষ গাঁইট। ১৯৪১ সালের 
স্বুলাই মাল হুইতে ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারত হইতে 
যোট ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৪ শত টন পাট ও পাটঞাত দ্রব্য 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট: 
ও পাটজাত জিলিষপত্রাদি রপগানীর পরিমাণ দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১* লক্ষ 
৬৯» হাজার ৪ শত এবং ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শত টন। 

ভারতে বিদেশ হইতে গম আমদানী 

ভারতীয় বশিক সমিতি বড়লাটের নিকট একটা তার প্রেরণ করিয়। 
অবিলম্বে অষ্ট্রেলিয়া কিবা অন্ত ফোন দেশ হইতে ভারতে গম আমদানীর 
স্যবস্থা করিতে অদ্গুয়োধ জানাহয়াছেন। যাহাতে প্রথম কিন্তিতে অন্ততঃ 


% লক্ষ টন গষ আমদানীর বন্দোবস্ত করা হয় তঞ্জ অন্ভুগোধ করিয়াছেন । এ 
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লিন্িতউ্ 
প্রধান কার্যালয় ঃ₹_কুমিলা (বেঙ্গল ) 


বোনাস ( ছ্বিতীবারের ভেলুয়েসন অস্কুসারে ) 
মেয়াদী বীমায় গ্রতি হাজার টাকায় ১৩২ টাকা 
আজীবন বীমায় প্রন্তি হাজার টাকায় ১৬ টাকা 
স্দের হার শতকরা ৩।* আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে। 
(ব্যয়ের জন্য শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মুদ রাখা হুইয়াছে। 
প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ তাগবাদ দিয়া শতকরা! ১৬ তাগ 
অর্থ মন্ডুদ রাখা হইয়াছিল। মুত্যুর হার হাজার কর! ৪১ ) 
জীব বীমা! তহবিল (আগস্ট, ১৯৪২ সাল) ২৫৫১০০০২ টাক! 
কোম্পানীর কাগজে ল্যুত্ত ২৫৫, ০৩০২ টাক? 
এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্পীর জন্য আবেদন করুন । 


চেয়ারম্যান ০ -মিও তু সি টি ১ এম-এল-সি। ] 
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নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে লেন. কলিকাতা 


শাখাসমূহ--শিমুলিয়া, নীলকামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 


জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বন্ব 


শীথ। শীঘ্বই থোল। হইবে । 
জ্বদের সর্ভাদি লাভজনক এবং অর্ধ প্রকার ব্যান্কিং 
কাধ্য করা হুয়। 
আ্যানেজিং ভিরেক্টালস” ২ 
ভাত এম, চাটাজ্জাঁ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 






দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক.চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং অ্যাঙ্গে! জেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলপাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


 +১৯০৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 





বা তোমি চিড়ে মত চলে যায়-- 
বাঙ্গপার বাহিরে | এ শ্োতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিক্স নিজন্ব “পাইওলনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্ষিশালী এজেপ্ট আবন্ঠক। 
বিজিত এশু কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস 


কপাল 





মা ৰ্ ৬৮ ও ২ । 


শি 


৬০৮ 


মিরা ১.৬ শ দশ ও শী শিপ উপ. পিস এ সজল 
সপ পাপা শিপন 


ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য 


গত ২৯শে ডিসেম্বর 'বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অফ কমাস” এর কমিটি 
কাবুলস্থিত বৃটিশ দূতাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধি খান 
বাহাদুর মীরা মমতাজ খানের সঙ্গে আফগানিস্তানের লছিত ভারতের ব্যবসা 
বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারত হইতে আফগানিস্কানে সবুজ চ1, 
উধধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী, গন্ধ দ্রব্যাদি, সাবান এবং রেশম প্রভৃতির 
রপ্তানী বাণিজ্ঘা সম্প্রসারণের বিষয় বিশেষভাবে আলোচন! হুয়। ভারত 
হইতে এবং বিশেধ৬: বাঙ্গলা দেশ হইতে আফগানিস্তানে মালপত্রাদি প্রেরণ 
করিখার ভাড়ার হার যাহাতে হাস কর! হয় তৎসম্বন্ধে কমিটী মত প্রকাশ 
করেন। খান বাহাদুর বলেন যে, রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি কমিবার অন্ত 
যানবাহনের মাশ্তল কমাইবার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেন এবং যাহাতে 
ভারতীয় রপ্তানীকারকদের স্বার্থ বজায় থাকে তৎ্প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি 


দিবেন। 
মিত্রশক্তিবর্গের জন্য উত্তর আফ্রিকার কাচামাল 
প্রকাশ, ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় যে সকল দণ্তা, সীলা, কোবালট (গুহৃক 
ধাতুবিশেষ), ম্যানগেশিঞ্জ পাওয়া যাইবে তাহ! মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের 
প্রয়োজনের অন্ত দেওয়া হইবে। ফরাসী বর্তুপক্ষের সঙ্জে স্হযোগিতা 
করিয়া বটেনকে লোহা, পাইরাইট, ফস্ফেটের পাহাড়, দস্তা, সীল এবং স্বর্ণ 
ও বৌপ)পিশু এবং মাকিন ধুক্তরা ই্রকে ম্যানগেনিজ, কোবালট প্রভৃতি দেওয়। 
হইবে। উত্তর আক্রিকার খনিজ সম্পদের মধ্যে ফসফেটের পাহাড় এবং 
লৌহুই প্রধান। বৎসরে গড়পডতায় উত্তর আফ্রিকায় ৪০ লক্ষ টন অপরি- 
শোধিত ফসফেট এবং ৩০ লক্ষ টন লৌহ পাওয়া যায়। 
ভারতে ধানচাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাষ 
সমগ্র ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধান চাষের দ্বিতীয় পূর্ববভাবে ৭ কোট? 
১৭ লক্ষ ৪১ ভাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া! অনুমিত 
হইতেছে । ১৯৪৯-৪২ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ) ৭ কোটী ১ লক্ষ 
১২ ভাজার একর জমিতে ধানের চাঁধ হুইয়াছিল। বর্তমান বৎস্রে ( ১৯৪২- 
৪৩ সালে) ধান চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের তুলনায় 
শতকরা ২ ভাগ অধিক। 
ংশে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে) তথাপি মোটামুটা ফসলের অবস্থা ভাল 
বলিয়াই মনে হয়। 
ভারতে কঙ্গের অর্থ নৈতিক মিশন 
প্রকাশ, আন্রিকাস্থ বেলজিয়াম কঙ্গোর একটী সরকারী অর্থ-নৈতিক 
প্রতিনিধি দল ভারতে আসিবেন। 
ছাড়াও কঙ্গোতে অন্থান্ত ভারতীয় জিনিষপঞ্জাদি রপ্তানী হয় তৎসম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিবেন। কজে! হইতে হ্ভার পরিবন্ধে ভারতে কাচা 


প্রেরিত হুইবে। 
বোম্বাই প্রদেশে খাছ্যশশ্য উৎপাদন 


১৯৪২ সালে ধোষ্াই প্রদেশে (দেশীয় রাজ্যসহ ) ২ কোটী ২৯ লক্ষ 
৯৯ হালার হন্দর (এক হুদারে প্রায় ১ মণ ১৮ সের) চাউল উৎপন্ন হুইয়াছে। 


এইরূপ চাউল উত্পাদনের পরিমাণ পুর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪১-৪ 
ভাগ বেশী । ১৯৪২-৪৩ পালে গুজরাটের জেলাসযুছে ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার 
&€* হনার চাউল উত্পন্ন হইবে বলিয়া অন্ুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে 
গুজরাটে ১৫ ক্ষ ৪ হাজার ৮ শত হন্দর উৎপন্ন হুইয়াছিল। 


বিহার হইতে চিনি, চাউল, গম প্রভৃতি রপ্তানী নিষিদ্ধ 
বিছার সরকার এক আদেশ জারী করিয়া! অন্থমতি ব্যতিরেকে বিছার 
প্রদেশের বাহিরে ধান, চাউল, গম এবং ছোলা রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 


ইছা ছাড়া পণ্যমূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ুপ বিভাগের প্রধান নিয়ামকের . 


আদেশ ব্যতীত উক্ত গ্রদদেশের এক জেলা হইতে অন্ত জেলায় চিনি চালান 
দেওয়াও নিষিদ্ধ কর! হুইয়াছে। 


কোলার স্বর্ণ খনির উৎপাদ্ধন 


১৯৪২ সালের নবেম্বর মাসে কোলার স্বর্ণ খনিতে ১৭ হাজার ৩৯১ ০ |. 


পাকা লোপ! উৎপাদিত হইরাছে। | 


৯০১১১ 
















স্বাণে স্থানে বিশেষতঃ বালা দেশের কোন কোন || 


যাহাতে ভারত হইতে বন এবং পাট রা 


মাল 


৯ চে, 





প্ ব্রিপুরাধিপতি রী মছারাজ নু রা 
। কে, 5 এন ্ 
রেজি: অফিস-_ আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস-_আগরতল। ॥ 
্ কলিকাতা অকিস-_৬, ক্লাইভ গ্রাট। 
বর্তমান অনিশ্যয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাক্ষে রাখা লর্মীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদৃঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল! হইয়াছে। 


বাংল! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবস! কেন্তে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


ঘাস 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার 





্গপ্ী কটন হিল লি, 


সেক্রেটারিজ এগ এজেটস্‌ ১ 
সাহা শপ এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং । হরচত বর ম্লিক ্ট হাটখোলা, কলিকাত|। 













হেড অফিদ্‌-_২৯, স্টাণ্ড রোড. কলিকাতা । 
খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মেসাস রাহা! ব্রাদার পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশ্বীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান | 
সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য 


7 কর হছয়। 
ৰ _শাখাসমূহ__ 
1 ঢাকা, মালদহ, শিলং 
[ রাজী, রাখাঘাট,বালী, 
দেওঘর। রোহনপুর, 
নাটোর১ ঝালদছ, 
টিটাগড়,। রাইগঞ্জ, 


মাজুচী ও নিমাসরাই | 


আচার্য প্রক শ্রফ ্লচত্্র গতি তু ও প রচালিত 


০ন্যহ্রভ তলম্ট্উ ক্ষ ভিলও 
কারখানা--কআচাধ্যরায় নগর (কাখি জমুদ্রতীর ) 


কারখানার প্রনার ও ডৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 
কারখানার কার্ধ্য প্রণালী-_ 


কেন্ত্রীয় লবণ বিভাগের এ্যালিষ্ট্যা্ট কালেক্টর, বহু মুক্দেফ ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজ্জোলের 
কুমার দেবেস্রলাল থা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে । 
কোম্পানী জান্তের সহিত চলিতেছে, লবণ : 
বিক্রয়ের লান্ত হইতে লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে 
বন্ধিত মূলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেব খুষ অন্ত আবেদন করনন। 
হেড অফিস-_এলং ক্লাইভ ঘাট ট স্রাট, কলিকাত1। . 


ফোন £-- 
কলি: ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম__সেফ বগ্ড 





স্প্রে স্পা র 
















ঠা রর, ১] _ শব্িক অপৎ 0 ক, 


প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ১৫ই জ্জান্ুয়ারীর মধ্যে পাঞ্জাব হইতে দিল্লীতে 
১০ হাক্জার বস্তা গম আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে । লি এলাকায় গম 
বিতরণের বিশেষ স্থুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। বাঘার হইতে গম যাহাতে 
অপসারিত না হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে। 
বাব্সীতে থাচ্াত্রব্য নিয়ন্ত্রণ 
গম সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা! অনুসারে ঝান্সীতে প্রত্যেক পরিবারকে 
থান্ধদ্রব্য সংগ্রহের জন্ত অন্থমতিপন্ত্র নিতে হইবে। প্রত্যেকের আছালের 


6০66 


শি পপ২০০৮১০৯৮রএপ্রসপপ পএা 
০ জা 





সপ 


আন্ত দৈনিক গেড় পোরা গব করের অনুমতি দেওয়া হইবে। ব্য বেতনের. 
কর্মচারীরা তাহাদের পরিধারের প্রত্যেকের জন্ত দৈমিক তিন ছটা হিসাবে 


গম কিনিতে পারিষে। 


মাভ্রাজ হইতে আলু রপ্তানী নিষিদ্ধ 


মাদ্রাজ সরকার মান্রা্জের বে-সামরিক জনসাধারণের প্রযম্োজনীয় সাল 
সরবরাহ কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে মাদ্রাজের যে সমস্ত এলাকার আলু: 
অস্মে সে সমস্ত স্থান হইতে অস্ত্র আলু চালান দেওয়] বন্ধ করিবার অন্ত হি 


আদেশ জারী করিয়াছেন । 





-6০6 


৬ 


7218 513 ২// 


এ সম্বন্ধে বিস্তীরিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী গু 
মাদ্রীজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
মরকারী ড্রেজারীতে । 





£ । 
1 ্ ৪৮$% রী 
্ এ রা টি । রঙ ) রি এ ৮ এরি? া ।. টি 
রঃ ১.1: কল ভি... ৮... ! 
২ ২৮৬ হ ৫ 4 
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৬১. আর্থিক জগৎ | [ ৪ঠা ায়ারী, ১৯৪৩ 


৮ ১৪৫ ৯৭ পন ক ১ ১১৩৩১১0 
এ পাতি ০  সসপাসসপা ০ ০ ৩ আজ 4৫ জা ২4. সিসিক কসবা ঘ 





পিক পি শীত পি 
১০ পাশ শিশ্ন শপ ছিল 


চাউল এবং ভাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা! রও 
বাজলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক জআানাইয়াছেন 

যে, গত ৩*শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ] 1৫ সে টাল 
৮টী বাজারে নিয়জ্রিত দরে চাউল এবং ডাল বিক্রয় করার ব্যবস্থা হুইয়াছে। ছা 

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ হইতে এক খ্যক্তির নিকট মাত্র ৫ সের চাউল এবং | স্থাপিত £ ১১৩০ 2 £ 

১ সের ডাল এইরূপ নিয়গ্রিত মুল্যে বিক্রয় করা হইবে। শীদ্রই এইরূপ 

পরিকল্পনানুযায়ী আরও ১৩টী বাজার খোলার বন্দোবস্ত কর! হইবে। হেড অফিস--কুমিল। | 

সরকারী ক্রয় বিভীগ খোলার ব্যবস্থা! 

*.. শ্রকখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাঞ্জাব সরকারের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার একটী সরকারী ক্রয় বিতাগ খোলার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । পাঞ্জাব এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে উক্ত বিভাগ 
পাঞ্জাবে গম ক্রয় করিবে। যে সকল এলাকায় ঘাটতি পড়িবে সেই সকল 
স্বানের এবং সৈল্ঠ বিভাগের অন্ত ভারত সরকার গম খরিদ করিতেছেন। 

সংবাদপত্রের হরতাল 
নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি স্ব: কে শ্রীনিবাসন 
জানাইয়াছেন যে, আগামী ৬ই জানুয়ারী ভারতের সমস্ত সংবাদপ্ঞ্র- 





রি রং 










কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং প্রীট, কলিকাতা । 


__.শ অপরাপর শাখাসমুহ 2. লি 
কুমিল্লা কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, হাটি 


ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, লিলেট, করিমগঞ্জ,  পাটনা, বেনারস 


শশা শিপ তািশিত (পা পপ পাস , পট শশতিতশ৮5ত৮ল ০ ৮১পাপশ পাপ পিপল ৩ শালী ৮ শিিশশিটি 





বামডার ( উড়িষ্যা ) মহারাজা বাহাছ্বরের অনুরোধক্রমে গত 
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অস্তগত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 











মৃত তাহাদের প্রকাশ বন্ধ রাখিবে। ৰ ভুইটী শাখা প্রতিষিত হইয়াছে । 
ভারত সরকারের রুষিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শদাত। 
ভারত সরকার মিঃ বেভিনকে হার কুষিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শদাতা শীঘ্রই নিষ্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোল! হইবে। 


নিষুক্ত করিয়াছেন। প্রাকাশ, মাফিণ যুক্তরাষ্টের কৃষিবিভাগ মিঃ বেতিনকে বাংলা দেশ-__মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 


হী পদের জন্ত বিশেষভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। আশা কর! যায় রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর 
$ ঢ $ 

মিঃ বেভিন ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিবেন। | 
জন্দলপুর, নাগপুর ও সোনপুর | 


সোভিয়েট রাশিয়ায় চিকিৎসার উন্নতি 

১৯১৩ সালে রাশিয়ায় রোগীদের চিকিৎসার জন্ত হাসপাঁতালসমূছে মাত্র ম্যানেজিং ভিরেক্টাজ2 

১ লক্ষ ৩৮ হাজার খানা বিদ্ভানার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৭ সালে হহাদের সংখ্যা 
বৃদ্ধ পাইয়া! ৫ লক্ষ ৪৩ হাজারখানা হইয়াছে । সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রতি 
৩১৩ জ্ধন লোক পিছু হাসপাতালে ১খানা করিয়া রোগীদের বিছানার ব্যবস্থা 
আছে। বুটিশ ভারতে ১৯১৪ সালে হাসপাতালে বিছানার সংখ্যা ডিল 
৪৮ হাজার ৪৩৫ধখানা); ১৯৩৪ সালে ইহার সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়া! মাঝ্র ৭২ 
হানার ২৭১খানায় ঈাড়াইয়াছে। বটিশ ভারতে ৩ হাজার ৮১০ জ্রন প্রতি 
১খান] করিয়া রোগীর বিছানার বন্দোবস্ত আছে। ১৯৩১ সালে রাশিয়ায় লোক- 
মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২৮৩ জন 7 ১৯১৪ সালে ভারতে প্রতি হাজারে 
মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩০ জন। ১৯২৬ সালে সোতিয়েট রাশিয়ার লোক-মুত্ার 
হার হাস পাইয়া প্রতি হাজারে ২০৯ জন ঈাড়াইয়াছে ; পক্ষান্তরে উক্ত 
দবৎসরে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে প্রতি হাজারে ২৬'৭ জন। ১৯১৩ 
সালে মস্কোতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৭০ জন ) ১৯২৮-২৯ 
সালে ইহার ছার ঈীড়াইয়াছে প্রতি হাজারে ১২০ জন ॥ ১৯১৪ এবং ১৯৩৪ 
সালে তারতে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে 
বথাক্রমে ৩২ এবং ৩ জন ) পক্ষান্তরে এসময়ে রাশিয়ায় বসন্ত রোগে মৃত্যুর 
সংখ্যা! হাজার জন প্রতি হইতেছে যথাক্রমে ৪*৭ এবং **৩৭ জন | সোভিয়েট 
ব্াশিয়ায় ১৯১৩, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
১৯ হাকজজজার ৮ শত, ৯৭ হাজার এবং ১ লক্ষ ১০ ছাজার জন। ১৯৪১ সালে 


ইউনাইটেড আয়ব॥ এইঞ্জিনিয়ারি 


শস্সান্কস্‌লিন্িতউিজ্ভ 








তার তে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা হইতেছে মাত্র ৪২ হাজার জন এবং কারখানা-_বেলুড় | 
শুশ্রপাকারিনীর সংখ্যা ৩ হাজার ৬৯৭ জন। : রর 
পরলোকে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার রাস”অবঃ 
গত ৩*শে ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিদ, আইনজ্ঞ ও গর্থকার প্রযুক্ত বিজয়চন্্র | € প্রিশিলন মেসিনারিস, || ৬ সিট ফেটাল ওয়ার্কস, 







বৰ & «এ াপ্টি ধাযাস” 
বন্কুমদার ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল | & ইলেক্‌ ট্রিক ৪৯:২০ রাব্যরাইস, ৩ 
উড়িত্যার সম্বলপুর রাজ্যের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন এবং কলিকাতা চেইনস, গড মেকানিক্যাল ইনসার- 
বিশ্ববিভালয়ের নৃতত্তব্বের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। | উ এরম, এ্রেসঃ রভল এবং স্‌ 
ইংলগ্ে ভারতের পাওন। ফাাটস১ 1] ৬ ্রাউ সিটস১ 








প্রকাশ, ইংল্ডে ভারতের যে পাওনা হুইস্জাছে তাহার মধ্যে গত এক 
 ম্বখসরে ৭ কোটা ট্রালিং পরিশোধ হইয়াও এক্ষণে এইরূপ পাওনার পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৩৪ কোটা প্ালিং। এইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে গত 
বৎসরের পাওনার চেয়ে ১৪ ফোটা ৩০ লক্ষ কষটালিং বেশী | 


ম্যানেজিং এজেটস :₹__ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 
| ১০৪ ক্লাইস ট্রাট, কলিকাতা । ফোন £ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০। ৬১৯ 
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৪ঠ1 জানুয়ারী, ১৯৪৩] 


পিপিপি জজ পন এপ কল ০.1 লী লনা পার জাম্প ০ 


কলিকাতায় চাউল ও তেলের ঘর নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, বাজল! সরকারের অলামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক 
গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার ২১টি নির্বাচিত বাজারে পুরাভন 
চাউল নিম্নলিখিত দরে ঠোঁঞ্জা ছাড় বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে :-- 
মোট! চাউল-_/৫ পরের ১1৬ পাই, /১ সের 1৩ পাই; মাঝারি চাউল-_:/৫ 
লের ১৮৬ পাই, /১ লের ।৬ পাই ; সরু চাউল-_/৫ ১৮৬ পাই, /১ সের 
॥/৩ পাই। হইছা ছাড়া সরিষার তেলের দর. নিয়হারে বীধিষ়্া দেওয়া হুই- 
স্াছে কলের তেল ১নং_-পাইকারী দর প্রতি মণ_-২৭২ টাক1) খুচরা 
প্রতি সের ॥* আনা; কলের তেল ₹নং পাইকারী দর প্রতি মণ-_২৪।* 
আন! ) খুচর। প্রতি সের--1৮৬ পাই। 

গুড়ের ফাটক। বন্ধ 

বাজলা সরকার গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে গুড়ের ফাটক। বন্ধ করিয়! 
দিয়াছেন। এই আদেশ বলব হইবার পুর্বে এই সম্পর্কে যে সমস্ত ফাটক। 
হইয়া এখনও নিষ্পত্তি-হয় নাই তাহাও এতদ্বারা বাতিল হইয়া যাইবে। এই 
আদেশ অনুসারে ফাট কা বাজীর জন্য কোন গৃহছও ব্যবহার করা চলিবে না। 

বাঙ্গলায় খাছ্যসঙ্কট দূর করার ব্যবস্থ। 

খান্ত সমন্তা ও উচ্থার সমাধান সম্পর্কে পন্থা! নির্ধারণের নিষিত বিভিন্ন দল 
ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার এক 
অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর কপিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কমিটী বাঙ্গলা সরকারের 
নিকট নিম্নলিখিত শ্ুপারিশগুলি করিয়াছেন :--(১) বঙগদেশের প্রত্যেক থানা, 
মহকুমা! ও ক্মেলায় এবং কলিকাতার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে সকল দল ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া জনগণের কমিটী গঠন করিতে হইবে এবং | 


আর্থিক 


প্রদেশেও অন্থরূপ এক কমিটা গঠন করিতে হইবে । (২) খাচ্ছন্রব্য, কেরো- || এ. * 
সিন, কাপড় এবং জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় অঙ্থাগ্ত | 


জব্যাদি সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার অবস্থাই ব্যবস্থা করিতে হইবে । (৩) এই সকল 
জব্যাদির মূল্যের হাস বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে। (৪) মাল মন্ভুত করা বন্ধ 
করিতে হইবে । (৫) গোপনে মাল বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। (৬) অধিকতর 
খানস্তদ্রব্যাদি উৎপাদনে মন্দোযোগী হইতে হইবে । কমিটির মতে গবর্ণমেপ্টের 
নিক্নপিখিত নীতি গ্রহণ করা উচিত--(ক) যাবতীয় খান্চদ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে 
নিয়ন্ত্রণ (খ) কঠোর ব্যবস্থা অবলগ্গন দ্বারা গোপনে বিক্রয় শিবারপ এবং [| 
প্রয়োজন হইলে নিষ্বমূল্যের হার সংশোধন (গ) ফাটক] নিবারণ এবং শান্ধি- 
মূলক ব্যবস্থা দ্বারা মাল মন্দুদ করা নিবারণ (ঘ) বাঙ্গলার বাছিরে চাউল রপ্তানী 


বন্ধ এবং যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ঞ খাস্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় এ সকল || 


প্রদেশ হইতে সামরিক প্রয়োজন মেটান (ড) বিভিন্ন অঞ্চলে খাভদ্রব্য সরবরাহ | 
নিয়নণ। 
ভারতে তুল। উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রকাশ, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে পূর্ব্ব ব্সারর উত্পর তুলা লহ ৮৪ 
লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । আগামী বৎসরে , 
৪২ লক্ষ বেল তৃূলা কলের জন্ত বাবহৃত হইলেও এবং ভারতের প্রয়োজনে ও 
ভারতের বাহিরে রপ্তানীর জন্ত যথাক্রমে ৫০ হাজার বেল এবং ৪ লক্ষ বেল 
তুল লাগিলেও, ৩৪ লক্ষ ৫* হাজার বেল তৃপা উদ্ত্ত থাকিবে। | 
বিহারে ইক্ষুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বিহার সরকার গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২-৪৩ পালের ইচ্গু 
মাড়ানির অবশিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ইক্ষু ক্রয়ের সর্ববননিয় দর মণ প্রতি ৮৯ আনা 
করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিহার চিনি কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইন | 
অন্থ্যায়ী নির্ধারিত সেস উক্ত নির্দিষ্ট দরের অন্তভূকক্ত হইবে না। 
চ৷ ফসল নিয়ন্ত্রণ 
চ! ফসল নিয়স্্রণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির মেয়াদ ১* বৎসর 
আগামী মার্চ মাসের শেষ দিকে উত্তীর্ণ হইবে। এ চি পুনরায় বলবৎ 
করার জন্ত আলোচনা চলিতেছে । 
কানাডায় কাগজ উৎপাদন । 
. ১৯৪০ সালে কানাডায় কাগত্ষ ও কাগজের মণ্ড তৈয়ার করিবার কল 
ছিন। ১৯৩টা। ইহা মধ্যে 8. বেশীর নি কল আইবেক এষ ৰ 


এপার আছি ভি ৪. 
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জগৎ ৬৯৯ 


শী পিস্পিপশ ০৯১ শশীকলা পীশিপীিটিিিীিশোশিিশি সি শর এগ পপ পা পিস 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) রর 
স্বার্থ-সংরক্ষণের এক পরিচালকমণ্ডলী বৈ আর কিছুই নয়। বদি নর 
উইল্সনের চৌদ্দ দফ। (ফোর্টিন পয়েন্ট) সেখানে স্থান পাইবে কেমন 
করিয়া? মিঃ ওয়ালেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে. 
অর্থনৈতিক সংগ্রাম (6০015072030 ₹7911816) থামাইয়া পারস্পরিক 
অর্থ-নৈভিক সহযোগিতার আদর্শ আওড়াইয়াছেন। কিন্তু যতদিন 
ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘটিবে এবং এক জাতি কর্তৃক 
অপর জাতির শাসন ও শোষণ অব্যাহত থাকিবে, ততকাল বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম এবং উহ্ারই অবধারিত পরিণাম 
স্বরূপ আত্মঘাতী মহাযুক্ধ বন্ধ করা দিবান্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নহে। 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আর কোন দেশে আর একজন হিটলার বা আর. 
কোন নামে আর কোন মতবাদ যাহাতে বিশ্বব্যাপী বিপর্ধ্যয়ের স্ষ্টি 
করিতে না পারে তজ্জন্ সর্বাগ্রে সাআাজ্যবাদের সুখন্বপ্ন ত্যাগ করিতে 
হইবে-_প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে ত্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্মগত 
অধিকার দিতে হইবে । নতুবা যুদ্ধোত্তর পরথিবীতে তথাকথিত শাস্তির 
সময়টা পরবস্তাঁ মহাযুদ্ধের উদ্োগ-আয়োজন পর্ব হইয়াই রহিবে। 
এই আসল সমস্ত সম্পর্কে মিঃ ওয়ালেস আদৌ স্পষ্ট নন। এখানেই 
আমাদের যত আপত্তি, যতকিছু সংশয় ও সন্দেহ। মিঃ ওয়ালেসের 
পরিকল্পনাও চাচ্চিল-ইডেন-আমেরী কোম্পানীর স্তায় কালনেমীর 





০ 


লক্কাভাগের ছদ্মবেশী এক সুমাজ্জিত সংস্করণ নয় তো ? 


১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ান্িং ব্যাক |. | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রূহত্ম। 
বিলিকুত অুলধন ৫০১০০, ০৩০২. টাকা ূ 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৭৫০*২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৩১৩০৬, টাকা 
আমানত ৫০,০৬১৭০০২ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩গশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ যছুনাথ রায়। 
পুনরায় মা জানান পর্যযস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; 

ডা বলিয়া! জনসাধারণকে এততম্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা! করেন, ভার] ব্যাক্ষের 
হেড অফিসে কিন্া ষে কোন শাখা অফিসে পঞজ্জ লিখুন । 
চলতি ছিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক৷ উদ্ত্তের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* ছিসাবে নুদ দেওয়া হয়। যাশ্বাসিক সুদ ২২ 
ঢাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেস্িংস ব্যান্ক ছিসাব-_বার্ধিক শতকরা ১* টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়| চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 


| স্থায়ী আমানত-_১ বসর ব। কম সময়ের জন্য শুবিধাজজনক সর্থে 
লওয়া হয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও অমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোবজনক জানীনে 
পাইবার বাবস্থা আছে। 


সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অস্টান্ত কার্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠনী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হুয়। নিয়মাধলী ও সর্ অনুসন্ধানে 
জান! যার। সাধারণ ব্যাক্ষসংক্রান্ত যাবতীয় কা করা হুয়। 
শাখা-_বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাতা! ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক 
পে অফিস £ মিরকাদিম 
ডি এক, ভ্যাপ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার | . 
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বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

বেজল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত 
এক বৎসরের কাধ্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হুইয়াছে। উক্ত 
বার্ষিক বিবরণী দষ্টে আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল সেপ্ট,াল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যাক়। মহাধুদ্ধ বাধিবার পর হইতে নানা কারণে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়কে বিস্তর অন্ুবিধার মধ্য দিয়া কার্থ করিতে হ্ইয়াছে। জাপান 
কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার ফলে যুদ্ধ এখন ভারতের প্রত্যন্ত দেশে 
উপস্থিত হইয়াছে । এই সমস্ত জাতীয় দুর্যোগ ও আন্তর্জাতিক হুর্দিন সন্ত 
বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বুদ্ধি পাইয়া! চলিয়াছে। 
ইহাতে ব্যাক্ষের উপর দেশবাসীর আস্থাই হচিত হইতেছে। | | 

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে ৪০ ছার্ভার টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই ৪০ হাজার টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের মোট 
পরিমাণ দাড়াহয়াছে ৩ লক্ষ ৫* হাজার টাক্া। আলোচ্য বৎসরে ব্যান্কের 
আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৪৭ টাকা। সর্ববিধ ব্যয় 
বাদে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে মোট ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা । 
এই টাকা হইতে ব্যান্কের ডিরেক্টরগণ শতকর] বাধিক &. টাকা হিসাৰে 


অংশীদারগণকে আয়ক রূবিযুক্ত লত্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। 


বর্তমান বুদ্ধকালীন অবস্থা বিবেচনায় অর্থাৎ আমানতকারীদের দাৰী 
তৎপরতার সহিত মিটাইবার উদ্দেশ্টে ব্যাঙ্কের নগদ টাকার ব্যবস্থা খুব 
সন্তোষজনক রাখা হইয়াছে । মোট আমানতের শতকরা ২২ ভাগ অর্থ 
হাতে ও ব্যাঙ্কে এবং শতকরা ২৮ ভাগ কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি নিরাপদ- 
জনক ব্যবস্থায় শ্ত্ত রাখা হইয়াছে । ইহা ব্যতীত প্রচুর অর্থ নিরাপজ্ঞামূলক 
দাদনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে । এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ব্যাক্কের 
আর্থিক ভিত্তি যে খুব সন্তোষজনক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 

গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মূলধন, চলতি ও স্থাক়ী 
আমানত ত্রমা গ্রভৃতি লইয়া ব্যাঙ্কের হাতে যোট দাঁয় দেখান হ্ইয়াছে 
১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৬ ছাজার ৫৩৮ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত 


তাপিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পর্তি ছিল তাহার মধো প্রধান প্রধান 


বফাগুলি নিয়রূপ :--হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ টাকা; কোম্পানীর কাগঞ্ধে 


৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পো ট্রাই ও মিউনিসিপ্যাল ভিবেঞ্চার প্রভৃতিতে 
৩ লক্ষ টাকা) খণদান প্রভৃতিতে ৭৮ লক্ষ ৯" হাজার টাকা) জমি ও 
ইমারতে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ইত্যাদি। 

উপরোদ্ত কাধ্যবিবরণী হুইতে বেল সেপ্টাল ব্যাক্ম লিমিটেছের 
উন্নতির ও উহ্থার পরিচালকমণ্ডলীর কর্ধদক্ষতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
আমরা এই ব্যাক্ষের উত্তরোত্তর শ্রীববদ্ধি এবং তৎসঙ্গে উহ্থার উপর দেশবাসীর 
ক্রমবর্ধমান আস্থা কামলা করি। 


এ, আর, পি; 


পেশি শত পপি তত শিশ স্প। ২ পীরে পিপিপি? পাতি পাপী কাশী তি 
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এ, আর, পি, পাবলিজিটি সাব 
ক্যালকাটা ইলেকটি.ক লাষ্গাই কর্পোরেশন এর গ্রচারব্যয় বহন করেছেন 4... 








কমিটি, পাবলিক রিজেশনস্‌ কমিটি বেজল, 
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নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী 

আমর] ন্থপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স জি এস এম্পোরিয়াষ 
লিমিটেড (আফিস '৪৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কঙ্সিকাতা৷ ) ও, কাজল কালি 
প্রশ্ততকারক মপরিচিত ক্যামিকেল এসোসিয়েসন (কলিকাতা) লিমিটেডের 
(আফিল-_-৫৫ ক্যানিং ্রীট। কলিকাতা) নিকট হুইতে নববর্ষের দেওয়ালপলী 
উপহার পাইয়াছি। ১, 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কানপুর টেক্সটাইল লিঃ-_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা। এলনিন মিলস কোং লি-_ 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭॥* আনা 
নিউ ভিক্টোরিয়। মিলস কোং লিঃ-_-গত ৩১শে অক্টোবর পধ্যন্ত এক 
বৎ্লরের জন্য শতকরা বাধিক ২০২ টাঁকা। বুলন্দ ্থগার কোং লি:_-গত 
৩১শে মে পর্যাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২২৫০ আনা। রাজ। 
আগার কোং লিঃ__গত ৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকর! 
বার্ষিক ২ৎ॥০ আনা । মেকেজিস্‌ লি--গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ছিসাবে শতকরা বাধিক্ষ ৭. টাকা। 


বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
মহারাজগঞ্জ সুগার মিলজ্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ মগুললাল সেকসারিয়।। 

রেজিষ্টার্ড অফিল-_০, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা! | অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ 
টাক1| চিনির ব্যবসা । 

জয়পুরিয়। প্রোপার্টিজ লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ মাংতুরাম জয়পুরিয়া | 
রেজিষ্টার্ড অফিলস--৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাক] ব্যবসা জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 

কৃষ্ণ উড ওয়ার্কস লিঃ ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্ত্রনাথ সিংহ । রেজিষ্রার্ড 
আফিল--€০, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা । কাঠের ব্যবসা । 

বূপঞ্ী। লি__ভিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ । রেছিষ্টার্ড অফিস--- 
২২০এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাত1। অস্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক। 
ব্যবল! ছান্নাচিন্্র গ্রস্তত ও প্রদর্শন । 


এইচ দত্ত ৬৩ সম্দ (এজেন্সি) জি:-_ডিরেক্টর মিঃ এস দভ। রেজিষ্ঠার্ড 

অফিল--১৫, ক্লাইভ ই্্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত খুলধন ১ লক্ষ টাক]। 

ব্যবসা- এজেব্সি। | | 
ইন্ডাট্রীয়াল এগু সান্েন্টিকিক মেশিনারিজ লিঃ-_ডিরেউর মিঃ 

পি লি মুখার্জি । রেজিষ্টার্ড অফিস--৪৩, আশু বন্থু লেন, হাওড়া, কলিকাতা । 

অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বন্ত্রশিল্প ও অন্তান্ত বিবিধ শিল্পসংক্রান্ত 

যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের কাজকারবাধ। মা 


এ ১ আপি শশীপ্পিশপী শি 17272 শা শি পপ পা 








কড়ৃক গ্রচারিত। 
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টাকা ও বিনিময় 


গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে আমাদের কাধ্যালয় বন্ধ থাকায় 
গত ২৮শে তারিখে “আধিক জগতের” কোন সংখা! বাহির হয় নাই। 
হৃতরাং এবার আমাদিগকে সংক্ষেপে বিগত ছুই সপ্তাহ কালের টাকা ও 
বিনিময় বাঞ্জারের হালচালের আলোচনা করিতে হইবে। 

টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ববৎ নৃতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। 
বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । ইতিমধ্যে কলিকাতা মহানগরীর 
উপর উপযুণ্পরি তিন দিবল ও আরও দুই দিন বিমান হানা হওয়া সত্ত্বেও 
টাকার বাজারে তেমন আতঙ্কের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কগুলি হইতে 
আমানত অম] তুলিয়া লইবার অস্বাতাবিক তীভ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় 
নাই। ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকার নদের হার পূর্বের স্তায় কলিকাতায় 
শতকরা ॥০ আন] ও বোম্বাই-এ শতকর। |০ আনায় অপরিবর্তিত ঝহিয়াছে। 
গত সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের আহ্বানে 
আবেদনের পরিমাণ ২ কোটি টাকারও কম দীড়াইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পর্বের মতই মন্দার তাৰ দেখা যায়। 
সামান্ত পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে মাঝ্স। 

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রে্ারী বিলের যে টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ ধাড়াইয়াছিল ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত 
আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯।৬/৯ পাই ও তদুপ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে । নিম্নতর মূল্যের টেগারসমূহ অগ্রাহা হুইয়াছে। মোট গৃহীত 
১ কোটী ৯৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেগারের গড়পড়তা স্থুদের ছার 
শতকর] বার্ষিক ১৯ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। আগামী ৫ই জানুয়ারী 
তারিখে বোত্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাপ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্ঠান্ত 
কেন্দ্রে ৪ঠ1 জানুয়ারী তারিখে কা্জকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৮ই জহুয়ারী তারিখে টাকা 
দিতে হইবে । অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 

গত ১৬ই ডিসেম্বর হুইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্যান্্ ভিন যাসের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ১ কোটি 
২৪ লক্ষ টাকা । গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আগামী ৪ঠ1 আনুয়ারী 
তারিখ পর্য্যন্ত পূর্বব বিঘোধিত সর্ভানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিভিয়েট 


কলিকাতা, ২র] জন্ুয়ারী 


টেজারী বিল * শতকর! ৯৯৪০ আনা দরে বিক্রয় উড়ে ও ক ি 1. 








শপ যখেরধন 


ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ 









হল ক সি? ই নিই পিসেউলিহ পেস হিলি 5077 ক্ছি 
ব্রা 


টির 


ননী গোপাল দত্ত রায়, 
১১১০৯ 


সহিত 





২১ এ ৫ জল ছে মিহি ৪1571055417 মা ৭ টুন পা রঃ ইল, বে 
ই, ধা বাত রাগ মুত ১৫ তও পি সিল 8 গা পর পা রর 





ব্যাঙ্ক লিমিটেড খপ» 


হেড মে :_-৩৭, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা 
ব্রাঞ্চ-হুবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ 


স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা ৷ 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ষিক দ্ধের হার শতকর! ভিন, তাক ও খাচ্ছিত অুলধনের নিরাপত্তা ্পর্কে কোন (ভাবন। নাই । 
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রিজার্ড ব্যান্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা বায় যে, গত রা 


১১ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৮ কোটি ৎ৭ লক্ষ ২৩ ছাজার টাকা; 


পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহ্ছার পরিমাণ ছিল ৫৫* কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাক] । 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাক্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯হাঞ্জার টাকা? পূর্ব সপ্তাছে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮* কোটি ৭৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাক । আলোচ্য সপ্তা্ছে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়। হয় ১ ফোটি ৩, লক্ষ টাকা; পুর্বাবর্তী সন্তানে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৬ লক্ষ টাক'। আলোচ্য সপ্তা্ছে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে ৫৪ কোটি 


৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা; পর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল *' কোটি 
আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ড ব্যাঙ্ছে কেন্ত্রীয় 


ন লক্ষ ৫২ হাজার টাক1। 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ১৮ কোটি *৮ লক্ষ 
৫১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যান্ধে ব্রক্ম সরকার ও অন্তাক 
প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজ্জার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তা্ে 
উহ্থাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ ফোটি ৩৯ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাছে বিনিষয় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল :-- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিঙও:পে 
এঁ দর্শনী রা ১শি৪+২পে 
ডি এ৩ মাস রী ১ শি পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪৩ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১লা জাহুয়ারী 

গত সপ্তাহে কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার অন্ত স্থানীয় শেয়ার 
বাজারে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হইয়াছিল । এইরূপ বিমান হানা স্বভাবত:ই 
শেয়ার বাজারের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তর করিয়াছিল এবং শেক্ারের 
দরেও মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ইহা! সত্বেও শেয়ার বিক্রয়ের 
অন্ত কোনরূপ অস্বাভাবিক তাড়াহুড়। লক্ষিত হয় নাই। প্রথম দিনের 
বিমানহান] শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়। 
সষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই । কিন্তু কয্মেক্দিন উপধুর্ণপরি বিমানহানার অন্ত 


১১৮৯ একটা অনিশ্চয়তার ভাব বিরাম করিয়াছিল। বুটিশ বাহিনীর. 





ভুল হা 


আনে । 


কালীচরণ সেন, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর |. 


। রি এ 
রঃ 


, ২ পপর্ি৭ 17 ত। 
” ি 


তে -] 
চা 


১ 5 


৬১৪ 


__ ছর্থিক জগৎ 
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০ পা লি পিপল পাাকসদপপাপরররপরিরাটজারারারাররনন্রনাররএএক ৮৪ আনত ৮... -৬০৬ ৩ সলনি স্পিন 


ব্রহ্মদেশের ভিতরে অভিযানের সংবাদ বাজারে কতকটা আশার ্নাশার লঞ্চার 
করিয়াছিল এবং ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্রীল করপোরেশমের দর বথাক্রমে 
৩৪০ আনা এবং ২৫২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে ইহাদের দর 
যথাক্রমে ৩০1/* আনা এবং ২১০ আনার নামিয়! গিয়াভিল। ৪ঠা জানুয়ারী 
শেয়ার বাজার খুলিবে এবং এ দিন বাজারে শেয়ারের ক্রয়বিক্য় ব্যাপারে 
মন্দার লক্ষণ দেখ! যাইবে বলিয়াই মনে হুয়। গ্রক্কতপক্ষে শেয়ার বাজারের 
কাজকারবার একট অচল অবস্থায় আসিয়! উপস্থিত হুইয়াছে। পূর্বে শেয়ার 
ৰ্চোকেনার যে সকল চুক্তি হইয়াছিল তাহার মধ্যেই কাজকারবার সীমাবদ্ধ 
রহিয়াছে । চা-বাগানের শেয়ারের কিছু কিছু বেচাকেনা হুইয়াছিল। ৩০ 
টাকা ন্থদের কোম্পানী কাগন্স ৯৩৮/০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছিল। 
অন্তান্ত বিভাগে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। কাপড়ের কল এবং 
চিনির কলের শেয়ার সামান্ত চাহিদা ছিল। কলিকাতার কয়েকবার 
বিষান হানার জন্ত কতক লোক কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । অতএব 
কলিকাতার শেয়ার বাারের কাবক্দকারবারে বিশেষ শৈথিল্যের ভাব দেখ! 
যাইবে বলিয়াই সকলে শঙ্কা করিতেছে। 

গত ২২শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেব হুইয়াছে সেই লময়ে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 

কোম্পানীর কাগজ 

৩২ শুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১৭ই ডিসেম্বর--১০২৪৮৯ ) ১৮ই-- 
১০২৪০ ) ২২শে--১০২%/৯ | ৩২ মদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই 
[ভিসে:---১৯০%/০ ২২শে--১০০1%০ ১০০৩০ । ৩২ মদের 
কোম্পানীর কাগজ ১৮ই ভিসে:--৮*৪০। ৩৭ দের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই 
ভিসে:--৯৯৪৩/০ 1 ৩৭ গুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২২শে ডিসে:-_-৯৫1৮%০ 
৯৫7/০। ৩।০ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ১৭ই ডিসে:--৯৪/০ ৯৪০০ ; 
১৮ই---৯৪২ ৯৪৪০ ) ২২শে--৯৪২ ৯৪।০। ৪২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই 
ভিসে:--১০৮৪৮০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২২শে ডিসে:--১১০%০ 
১১০।০। ৫২ শ্থদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ই২শে ডিসে:--১০৮৭৮%০ | 

. গুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই ডিসে:--১৪।* ) ১৮ই-_-১০৮৪%%০ | 
ব্যাক 

ক্যালকাটা স্তাপনাল ব্যাঙ্ক ২২শে ডিসে:_-১২৮*। সেপ্ণাল ব্যান্ক 
১৭ ভিসে:--৫৬।০ । রিঞ্জার্ ব্যান ১৭ ডিসেঃ--.১০৩২ ১০৪৯3 ১৮ই--- 
১৬৩৩ । 


১৬০৮৩ 


২ 


কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড ১৭ই ডিসেঃ_-৩১৪/০ ৩২1০ 3 ১৮ই--৩১৮৮০। বেঙ্গল 
১১৭৯ ডিসে:-৪০১২ 7 ১৮ই--৪০*২; ২১শে--৩৯৯২। ভালগোড়া ১৭ই 
ডিসে:--৫দ৬/* ৷ বোকারে! এণ্ড রামগড় ১৮ই ডিসে--১৭1/০। বরাকর 


১৭ই ডিসে:--১৪২ ; ১৮ই--১৪২ | ধেমো মেইন ১৮ই ডিসেঃ--১৩/০ 
১৩০ । ইষ্ট ইত্ডিয়া ২হশে ভিসেঃ_১৭৪০। ইকুইটেবল ১৭ই ডিসে: 
১৮ই--৩৫২ ৩৫দ০। ঘুষিক এগ্ড মুঙ্লিয়া! ১৮ই ভিসে:--৫দ০ ; 
২২শে--৫৪৮০ | 


৩৪৮৬ 3 
লাকুরকা ১৮ই ডিসে:--১৪।০ | মুগুডলপুর ১৮ই ডিসেঃ-_ 


ূ ০ 
₹ ব্যাক লিঃ 
হেড অফিস--২২ নং স্্যাণ্ড রোজ, 
(ক্লাইভঘাট দ্বীট ও স্র্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
কলিকাত!। 


খাসমুহ 





পৃষ্ঠপোষক- কুমার বিশ্বনাথ রায় 






| নিউ ষ্ট্যাপ্ডাডব্যাঙ্ক লিঃ 





১০1০। নিউৰীরভূম ২২শে ভিসে:-_১৬৫% ১৭৭ 7 (প্রেফ) ২২শে ডিসে:_ 
১৬০ | নর্থনামুদা ২১শে ডিসে:--/৯ ৫5৮০1 পরাসিয়া ১৮ই ডিলে_ 
১৭ ১৫৮০ ) ২২শে--১৫০ ১৮০ ।  পেঞ্চতেলী ১৮ই ভিসে:--৩৬২ | রেওয়া 
১৮ই ডিসে:--২৯৫ ৩০1০1 সামঙা ১৭ই ডিসে:--২৮/০ ২৮৮০ । শিবপুর 
১৮ই ডিসেঃ--২৩।০ ; ২২শে--২২২। সিঙ্গারান (এ) ১৮ই ভিসে২--৩৬০ 
৩1০। সাউথ করণপুরা ২২শে ডভিসে:--88* | তালচেড় ১৭ই ডিসেঃ_- 
২৪৩/০ ৩ ) ১৮ই--২৮%০ ২৪৪০ ? ২২শে--২৪৩০। 
কাপড়ের কল 
বাসস্তী কটন ১৮ই ডিসেম্বর--৯/৯7) ₹১শে-_-৮৮* 7) (প্রফ) ১৭ই 

১১২ ১১৮০7 ১৮ই-১১।৮০ ১৯৭০ 7 ২১শে১১* ১১1৮০) হ২শে 
--৯১০। বেশারস কটন ১৭ই ডিসে--৯২ ৯/০) ৯৮ই--৯৯ ৯1৮০ । 
বঙ্গলক্্পী ১৭ই ডিসেঃ--৭৬২ ) ১৮ই--৭৫২1 বেজল নাগপুর কটন ১৭ই ডি: 
২৬৪৮০ ) ১৮ই-২৭।০ 3 ২২শে--২৬২। কাণপুত্র টেক্সটাইলস ৯৭ই 
ভিসেঃ--১৪৪১/০ ১৫৪০) ১৮ই--১৫1৮০ ১৫৮/০ ) ২১শৈ-১৪।৮* | ভানবার 
২১শে ভিসে-_২৭০২ ) ২২শে--২৬৭২। এলগিন মিলল ১৮ই ভিসেঃ_ 
৪৫1%* ) ২২শে--৪৯২1। কেশোরাম ১৭ই ভিসে:--১৫৪৩/৬ ১৬/০ ) ১৮ই, 
--১৬/০ ১৬1/০ 7 ২১শৈ--১৬৬ ১৬৫/০ 7) ২২শে--১৪৪* ১৫1%০ | মহালক্দী 
কটন ১৮ই ডিসে:--৩০॥০ ; ২২শে-২৯।০ | নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই ডিসেঃ-- 
৮।০ ৮/০) ১৮ই--৭৪৩/০ ৮৩০) ২১শে-৮৯ 3. (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ__ 


১১৪৬/০ ১১৮%৩/০ | 
ইলেক্‌টীক 


বেণারস ইলেকটা,ক ১৮ই ভিসেহবর_:১৫দ৯ ১৫৮5 জব্বলপুর ইলেকটী.ক 
১৮ই ডিঃ--১৯//০। আপার যমুনা ইলেকটী,ক ২২শে ডিঃ-১২০ ১২1৮০ । 
থনি 
বাণ্ধী করপোরেশন ১৭ই ডিসে:--২৪৬/০ ১ ১৮ই--২৪৪০ ) ২১শে_ 
৩/০ ৩1৯ ) ২২শে--৩২ ৩৩০। ইত্ডিয়ান কপার ১৭ই ভিসেঃ__২।০ ২1/০ ; 
১৮ই--২।* ২/০ 3 ২১শে-২।০ 3 ২২শে--২০ ২০০। রোডেসিয়া কপার 
১৭ই ডিসে--১1/৯ ) ১৮ই--১।০। 
সিমেণ্ট 
আসাম বেজল লিমেপ্ট (অভি) ১৭ই ভিসেম্বর---১২1%০ ১২৪/০ ) ২২শে-+ 
১২।*। ভালমিয়া লিমেপ্ট (অভি) ১৮ই ডিসেম্বর--১৫৪০ ১৫৮৯ (ডেফার্ড) 
১৮ই ভিসেম্বর-_-81০ 7 ২১শে--৪1০ ৪1/০ । 
পাটকল 
আদমজী ১৭ই ডিসেম্বর-_২৭৮%০। আগরপাড়া ১৭ই ডিসেম্বর--২৩1৩/০ ১ 
৯৮ই--২৩1%০ ২৩৯ ) ২২শে-_২৩//০। এলবিয়ন ১৭ই ডিসেম্বর-_২০৬২ ). 
২১শে--১৯২২ ১৯৯২। এংলো ইন্ডিয়া ১৭ই ডিসেম্বর-_-৩৪৯২ ৩৫২২) 
১৮ই--৩৩৯২ (প্রেফ) ২১শে ডিসেম্বর--১৬৩২ | অকল্যাণ্ড ১৮ই ডিসেম্বর 
--১৭৯৯। বালি ১৮ই ডিসেম্বর_-২৬৪ ২৬৫২ ) ২২শৈ-_২৫১২ ২৫৫২। 
বরানগর ২১শে ডিসেম্বর--১*২২। বেলভেডিয়ার ১৮ই দ্ভিসেম্বর-_-৪১৫২। 
বিরলা পিজি বজবজ এ টির ১ ২২শে-_ 





চি রিনি ও 





লন্বন্বর্টেল্র- 
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 






হেড অফিস 
' কুমি্সা 


অন্যান্য অফিস : | 
কলিকাত। ও বিভিন্ন ্থানে ছু 



















পাপা রর ও রি 


নিরাদ শে ভিসে১--৩৬২। টাপদাবী ১৭ই ভিসেঃ-- 
১৯৬ 3 নিহিত সেভিয়ট ২২শে ভিসেঃ--১৮০৯ 7 (প্রেফ) ১৭ই 
ভিসেঃ--১৪৮২ 1 ভালছৌলী ১৭ই ভিসেঃ__২২৯২ ২৩৯২ 3 ১৮ই-:২৩৯২$ 
(প্রেফ) ১৮ই ভিসে:--১৬৪২। এস্পায়ার (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ--১৫*২। 
ফোর্ট উইলিয়ম ২১শৈ ডিসে১-২৪*৯২। গ্যাঞ্জেস ২২শে ভিসেঃ--৩৩৪৯। 
গোক্ধলপাড়া! ১৭ই ভিসে:--১২৬০২ ১২৬৫২ গৌরীপুরী ৎ১শে ডিসেঃ_ 
৭০. ৭৪৩২ | স্থগলী ১৮ই দ্ডিসে:--৭১২ 9 (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ--২৯০। 
হাওওা ২২শে ভিসে--৫৩৮০ ) (“ঞ প্রেফ ) ২১শে ডিসে১--১৫১২ ১৫১০ | 
হুকৃষচার্জ ১৭ই ডিসেঃ--২০ ২০৮/০ ) ১৮ই-২০৮০ ২০1০%* 7) ২১শে-- 
হ২শৈ--১৯।৮০ ) (প্রেফ) ১শই ডিসে:--১২৯২। ইওিয়া ১৭ই 
৪২৮২ ) ই২শে-- 








১৯৪০ ) 
ডিসে£--৪৩০২ 7 ১৮ই--৪৩০২ ৪৩৩২ ) ২১শৈ-+৪২০২ 
৪১৫২ ৪২১২ । কামারহাটী ২১শে ডিসেঃ--৪৯*২ ৪৯৫২। কাকনাড়া 
১৭ই ভিসেঃ--৩৩৬২ ৪০৯২7 ১৮ই--৪০০২ ৪০২২ কেলতিন ১৭ই 
ডিসেই--৫৫৫২ 3) ২২শে--৫৪২২। কিনিসন ১৮ই ডিসেঃ--৩৩৮৯ ৩৪১৯ ? 
২১শে--৩৩৩২ ;ৎ২শে-৩২৭২। লরেব্দ ১৮ই ভিসে:--২৩৩২। লোখিয়ান 
২২শে ডিসে:--২৩৪২ | মেঘনা ১৮ই ডিলে:-৬৩২। নক্ষরপাড়া ২২শে 
ভিসেঃ -১৮৪০ 1 ভ্ভাশনাল ২১শে ডিসেঃ--২৪৯ ২৪%০ ) ২২শে--২২।৮০ 
২৩৫৯ ) (গ্রেফ) ৎ২শে ডিসেঃ--১৬৬২। নেলিমার্লা ১৮ই ডিসেঃ--১৪।০ 9 
২২শে_-১৪1০ | নর্থক্রক (প্রেফ) ১৭ই ডিসে:--১৪২২। নদীয়া ১৭ই ডিসেঃ-_ 
৭১০ ৭৩২ ) ১৮ই--৭১২ ৭৩৯) ২১শে--৭১২। ওরিয়েপ্ট ২২শে ভিসেঃ 
_ ১৭৯২1 প্রেসিভেক্গী.১৭ই ডিসে:-৫দ%০ ৬৯ 9 ১৮ই-৫৮৮০ ৫৪৩1০ 
২২শে--8॥০ | রিলায়েন্স ১৮ই ভিসে১--৫৬২ ৫৬৪৮০ ) ২১শৈ--৫৪৪৮। 
সুরা (প্রেফ) ১৭ই ভিসে:--১৩৪২। শ্রীলক্মীনারায়ণ ১৭ই ডিসেঃ_-১৪$০ 
১৮ই--১৪$০ ) ২২শে--১৪২ $ (কটি) ১৭ই ডিসেঃ--১৭৮০। ষ্ট্যার্ার্ড 


২১শে ভিষে--২২২২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 

আর্থার বাটলার (অর্ভি) ১৭ই ডিসে:--১৪৮০ 7) ই২শে--১৩৮০ | 
ভারতীয়! ইলেক্‌টা,ক ট্টাল ৯৭ই ভিলে:_১৭৮* 7 ২১শে--১৬৪০ ) ২২শে_ 
১৩৪০ | বৃটিশ ইঞ্ডিয়! ইলেক্টী,ক কনষ্ত্রীকলন ১৮ই ডিসে:--১১/০ ১১৮০ | 
বার্ণ এগড কোং (অর্ডি) ২১শে ভিসে:--৩৩৮৯ 5 ২২শে-৩৩৮৯ ৩৪৯৯ 
॥ ৭২ হ্থদের প্রেফ ) ১৮ই ডিসেঃ--১৬৯।০। ইত্ডিয়ান আয়রণ এপ সীল 
১৭ই ডিসেঃ--৩২৪%০ ৩২৪%/০ ৩২৪৬/০ ৩৩৬. ৩৩/০ ৩৩৮০ ৩৩৬/০ ৩৩1০ ৩৩1/০ 
৩৩1৮০ ; ৯৮ই--৩২২ ৩২৮০ ৩২।৮৬ ৩২৪০ ৩৩২ ৩৩/* ১ ২১শে ৩১০ 
৩২০ ৩২।/০ ৩২৪০ ৩২৪%০ ৩২৪১০ ৩৩২ ; ২২শে--৩০1%০ ৩০7০ ৩০৮০ 
৩০৮৮/৩ ৩০৮৮০ ৩১/০ ৩১/* ৩১%/০ ৩১1০ ৩১1/০ ৩১1৭০ ৩১1৩০ ৩১০ 
৩১৪৮০ ৩১৪ | ক্রেসপ এগ কোং (অভি) ১৭ই ডিসে:--২০)৯ ॥ ২১শৈ-- 
১৯৪০ ? হ২শে--১৯।+০ | কুমারধৃবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ-_৬1৩/০ 
ছা ১ ১৮২৬০ ৬1৮৬ ) ২১শে--৫৮০ ৬/5 ১ ২২শো৫ধ০ 3 (প্রেফ) ১৮৯ 
ভিসেঃ--১৭৩২ ) ২২শে-১৭৩।০। স্ভাশনাল আয়রণ এগ টাল ১৭ই 
ভিসে:--১৭1%০ ১২1 ) ৯৮ই--১২।* ১২1০০ ) হ২শে--১২৯ ৯২/০। স্টীল 
করপোরেশন ১৭ই ডিসে:--২৩৪/০ ২৪ ২৪/ ২৪৩০ ২৪।০ ২৪।১/০ ; 
১৮ই-_২৪২ ২৪/০ ২৪০ ২৪1/০ 3 ২১শে--২৩/%০ ২৩৩০ ২৩০ ২৩/০ 
২৩৪৮০ হ৩৪০ ২৩৬/০ ২৩৯৮০ হা ২২শে--২১।৮৬ ২১৩ ২১৪/০ 
২১৫৮০ ২১৩০ ২৯৪০ ২১%/০ ২২৭ ২২/০ ২২1/০ ২২1৮০ ২২৩০ ২২/১ 


২২৭০ ) (প্রেফ) ১৮ই ভিসেঃ+১১৬২। ্ীল প্রভাস ১৭ই ভিসে:_৭1%৯ 


৭8/৩ | ৪ 
| কাগজের কল 

ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই ডিসেঃ_-১৬৩৯ ১৬৫২) ২২শে--১৫৭২। 
মহীশূর পেপার ১৮ই ভিসেঃ--২০২ ২০1০) হইশে--১৯%০ | ওরিয়েন্ট 
পেপার ১৭ই ভিসেঃ--২৪।০ ২৫1৮০ ) ১৮ই--২৫গ০ ২৫৩০ শ্ীগোপাল 
পেপার ১৭ই ভিসেই-৯৯০ ) ১৮ই--১৯।০ ১৯॥০। ষ্টার পেপার ১৮৯ 
ভিসে:-৮১৯।০ ১৪৪০ ) হ১শেশ+৯৯।০।  টিটাগড় পেপার ১৭ই ডিসে 


২২৫৮০ ২২৭৮) ১৮ই- হর ২৮৩/০ ) ২১শে -২২1/* ২২৪৮৯; হৎশে_ | 


২১৪৬ ৭২1৮০ ) (প্রেক অন্তি) উই ডিসে 5 . 
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চি্গির কল রা 
বলরাষপুযর় ২১শে ভিলেঃ--১২1০। ধুলা ১৭ই ০১4: মু 
২১শে--৪১৫* 1 ফের এণ্ড কোং ১৭ই ডিসে২-১৪৮০ ৯৪৮/৭ 3 ১৮ই--- 
১৪৮০ ১৪৯/০ ) হহশে--১৪৪০০ ও (প্রেক্ষ) ১৭ই ভিসে:--১৫৪২। কাশশুক্জ 
১৮ই ডিসে:--৩/০ | চম্পারণ ১৭ই ডিসে১-২৪৪০ 7 ১৮ই--২৪৮০ ২৫৯/ 
২১শে-_২৪৪৯ ৭915/৯ ) ২২শে--২৪1৮০ ২৪০1 দারভাজ ২২শে ভিসেঃ- 
১৮৮০1 গোয়ালিয়র হ্ুগার ১৭ই ডিসে:--২০০২ ) ৯৮ই--১৯৫৯। রান্দা 
১৮ই ভিসেঃ-_-৩৯০ | ইউল্াইটেড প্রতিচ্দেল ১৭ই ভিসে$---১৪৮৪। 


পাটের বাজার এ 
কঞ্গিকাতা, ১লা জানুয়ারী 


গত সপ্তাছে বড়দিনের ছুর্ট উপলক্ষে আমাদের কাধ্যালয় বন্ধ খানা 
২১শে ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি আমরা পাটের বাজারের হালিচাল সম্পর্কে 
আলোচনা করিতে পারি নাই। যাছা হউক, ইতিমধ্যে পাটের বাঙ্খীরে 
এন কোন পরিবর্তন সংঘটিত হুয় নাই যাহাতে সবিগ্ারে কিছু বলিধার '. 
আছে। পাটের বাজারে পূর্ব্ষবৎ একটানা মন্দার তা লক্ষিত হয়। শী 


ধে অবস্থার কোন সন্তভোষজ্রনক পরিবর্তন হইবে সকল দিক তাবিষ্া৷ চিত্তিযা 


তাহা মনে হয় না। অবিকন্ধ ৭৯ কোটি বালুর বস্তার অর্ভার বাতিগ করিক্বা 
দেওয়ার বাজারে দারুণ নৈরাহ্রের শষ্টি হইয়াছে । বৈদেশিক চাহিদাও, 
নৈরাশ্তর্ৰনক | কলিকাতায় বিমান হানার ফলে কোন কোন বিজ্রেতী 
চড়া দামে মাল বেচিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্ত ক্রেতার জতাবে। 
তাছাপিগকফে নিরাশ হইতে হইয়াছে । থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে 

যেকাজকারবার হুইয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্ত। ১১নং পোর্টার 
চটের দর ২৩৭৮ আনা হুইয়া হ্বাল পাইয়া ২১% আনায় আসিয়া ঈীাড়াইয়াছিল। 
সপ্তাহের শেষভাগে কিছুটা চড়তির ভাব দেখা গেলেও পূর্ববাবস্থায় ফিরিবার 
মত তরসা দেখা যায় না| পাকা বেল বিভাগে কোনরূপ তৎপরতার ভাৰ 
লক্ষিত হুয় নাই | কীচা বেল বিভাগে পাটের দরে একটা ক্রমাবনতি 
লক্ষিত হুয়। কাক্রকারবারের পরিমাণ অতি সামান্ত। মফস্বলের বাজার 


আমাদের তৈরীজিনিষ 
গ ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রন্ফ 
ূ (রবার হীন ও রবার যুক্ত) | 





















রবার ক্লথ 
হটওয়াঁটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন 


গামবুট-ও ওভার নু" প্রভৃ 


স্র্ 


| হা 


(১৯৪০) ভিলিম্বিট্টেজ্ভ 
[|কানখানা ও হেড অফিস :__পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ! €েঙ্গল) 
[কলিকাতা শোরুম্‌ :--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 
বোস্বাই শাখা ১--৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই 
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হইতে এতাবৎ ঘে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা বায়, 
কলিফাতার বাজারে মন্দার ভাৰ থাকার ফুলই হউক কিংবা অক্ার 


কারণেই ভউক মফঃস্বলের বাজারেও পাটের দরে অবনতি ঘটিয়াছে।, 


অবস্ত পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপীস্ম ক্রেতার! পাট ক্রয় করিতে 
আরঞ্ভ করায় বাঞারের অবস্থ) কিছুট! চাজ! হইয়া উঠিয়াছে। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১লা জানুয়াতী 


কলিকাতাঁর কাপর্ড়ের বাজারে অপরিবর্তীনের ভাব লক্ষিত হয়| স্রব্রাহু 
নাই বলিলেই হুয়। ন্ুুত্তরাং কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ত । কাপড়ের 
দর কোথাও ভাস পাইবার লক্ষণ দেখা ধায় না । মিল মালিকগপের অনমনীয় 
মনোভাবের ফলে বস্ত্র ব্যবসায়ীর! ভবিষ্যতের সর্থে কাজকারৰারে অগ্রসর 
হইতে আদে। উৎসাহিত হন লাই; এরূপ পরিস্থিতিতে কলিকাতায় পর 
পর জাপানী বিযানহানা হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ দশড়াহয়াছে। 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূছে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে একরপ 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বড়দিনের বাজারে কাপড়ের দর হাস পায় নাই। 
বহু বিঘোবিত ও বহু প্রত্যাশিত ট্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ এখনও বিক্রয়ার্থ বাজারে 


দেখা দেয় নাই। শীত বস্ত্রের বিভাগে পূর্ববব্ৎ মন্দার ভাব দেখা বাক়্।. 


শীত বস্ত্রের মন্কুত ও সরবরাহ এবার এতই. কম এবং দর এতই বেশী যে 
ক্রেতামছল সাধারণতঃ দরদস্তর করিতেও সাহসী হইতেছে না। 


মোণা ও কূপ! 


গত সপ্তাহে লোণা ও রূপার দর ছিল নিম্নরূপ ৫ 
বোস্বাই--প্রতি ভৰি রেডি সোণা-_-৬৫।৮০ আন] । 
কলিকাতা--প্রতি ভরি পাকা সোণা--৬৪।৮০ আনা। 
প্রতি ভরি--৬৪1/০ আন] , প্রতিটা গিনি--৪৭%০ আনা । 
লগুন_-প্রতি আউদ্দ পাকা সোণা--৮ পাউও ৮ শিলিং। 


রূপ 
বোষ্বাই --গ্রতি একশত তোল রেডি রূপা--১০২।০ আন। | 


কলিকাতা--প্রতি একশত তোলা রূপা--৯৬॥* আনা । 
একশত তোল রূপা1--৯৬৪০ আনা । 

লণ্ডন- প্রতি আউন্ম স্পট বূপা-_২৩: পেম্স। 

নিউ হয়ক--প্রতি আউদ্সাস্পট দূপা--৪৪২৯ সেপ্ট। 


€ৈলের বাজার 


কলিকাতা, »ল।! জানুয়ারী 
রেড়ির খৈল-_গত সপ্তাহে স্বানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে স্থিরতাৰ 
জাক্ষিত হইয়াছিল। কলসমুহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৪. টাকা হইতে ৪/০ 
সাল! দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি স্কুইমপী৷ বস্তা 
রেড়ির খেল ( বস্ত। গ্রৃতি প্রতিটা থলের অস্ত অতিরিক্ত ।* আনাসছ ) ৮৭০ 
আন] হইতে ৮৯ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। স্থানীয় খরিজ্ারেরা 
বেঁড়ির খৈল কিনিবার আন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। 
সরিষার খৈ--পূর্বব সণ্তাছে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
কলসমুহ প্রতি মণ লন্িষার খৈল ৩২ টাকা হইতে ৩/* আন! ছরে বিক্রয় 
করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপর পক্ষে লরিধার খৈল ব্যবসায়ীরা প্রতি 
দুইমণী বস্তা সরিষার খৈল ( বস্ত! প্রতি প্রতিটা থলের জন্ত অতিরিক্ত 1০ 
আন ধার্ধয করিয়া ) ৬৭৯ আন। হইতে ৬৪৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতে 
কাজী ছিল। সরিষার খৈলের বাজারে কাঞ্জকারবারে কতকটা অনিশ্চয়তার 


জাক্ষণ দেখ! গিয়াছিল ; কিন্তু সরিবার খৈলের আমদানী সীমাবন্ধ থাকার জন্ত 
ইহার দরে দুঢতার তাৰ দেখা গিয়াছিল। 


বড়াল ৰার 


খুচর! প্রতি 





পাটনাই চাউল প্রতি মণ--১২২ টাকা হইতে ১৩২ টাকা) 
» প্রতি যশ--১১৯ টাকা হইতে ১২২ টাকা) সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল 


কলিকাতা, ১ল৷ জানুয়ারী 








[ ঞঠা জানার, সৎ | 


ক পক বর সপ্ত ০ পি স্ব 


শে সত কৃষিপণ্যাদির বাঁজার দূর . 


বাজলা সরকারের কুবিপপ্যাদির বাজ্জার বিভাগ হইতে গত -২৮শে 
ডিসেম্বর তারিখে কফলিকাতার কবজাত দ্রব্যাদি ঘরে থে চি 





ৃ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হুইল :--- 


কৃষিজাত দ্রেব্যাদ্দির ঘর- গম (চান্দৌসী) কিপারিগ্রা গ্মাটা 


প্রতি মণ-_২০২ টাকা হইতে ২৫২ টাক; বাক্ভুলনী ধান (পুরাতন) প্রতি 


মপ--৯॥০ আনা; পাটনাই ধান (নূতন) প্রতি মণ--৬॥* আন! হইতে 
৭২ টাকা; মোটা ধান (নুতন) প্রতি মণ-- ৪8০ আনা হইতে ৫২ টাকা; 


ৰাক্তুলসী চাউল সেরু পুরাতন) প্রতি মণ--১৪২ টাকা হুছতে ১৫২ টাকা ঃ 
মোটা. চাউল 


প্রতি মণ_-২৮২ ; সাধারণ €শ্রণীর ঘি প্রতি মণ--৯২২ হইতে ১০৬২ টাকা 
'আগমাক' ঘি গ্রতিমণ--১০৪২ ) ১নং চিনি প্রতি মণ-+১৪২ 7 ২নং চিনি 


প্রতি মণ--২১২ 3 মুরগীর 'ডম প্রতি কুড়ি--(ক) শ্রেণী ২২, (খ) শ্রেণী-_ 


১০ আন, (গ) শ্রেণী--১২ (ঘ) শ্রেণী 8৮০; হালের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) 


প্রতি কুড়ি--দ/০ আনা ; বিহারের আলু গ্রতি মণ_-৮৯ ) ফরোকাবাদের 
আলু গ্রাতি মণ--১২২) ইলিশ মাছ প্রতি মণ--২৫২ হইতে ৩০২ টাকা 


রোহিত মাছ প্রতিমণ--৩০২ ,হুইতে ৩৫২) চিংড়ী মাছ প্রতি মপ--২৫২ 
টাকা হইতে ৩০২ টাক; সবরী কল! প্রতি ডজন-_/* আনা হইতে ।%০ ; 
সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন--৬ পাই হইতে ।/৬ পাই) আলামের আনারস 
প্রতি কুড়ি ১৫২ টাক]1। 


চামড়ার বাজার 

কলিকাতা, ১ল! জানুয়ারী 

গত সপ্তাঙ্ে কলিকাতার চামড়ার বাজার মুসলমানদের ঈদপর্ধর উপলক্ষে 

চারদিন বন্ধ ছিল। চামড়ার কাঞ্জকারবার সন্তোষজনক ছিল এবং ইহার 

দ্র অনেকট। অপরিবন্তিত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন শ্রেনীর চামড়ার দর ছিল 
নিম্নরূপ £-- 

ছাগলের চামড়া-_পাটন ৬১ হাজার টুকুরা ৬৫২ টাকা হইতে ৮*২. 

টাকা; ঢাকা-দিনাজপুর ৬২ হাজার ২ শত টুকরা ৮০২ টাকা হইতে ১২০৬ 

টাক এবং আর্রর লবণাক্ত ১৪ হাজার টুকরা ৭৫২ টাকা হইতে ১২৫২ 


টাকা। 


গরু ও মহিষের চ।মড়াঁরাচি আসেনিক শুকনো ১ শত টুক্রা 
১২॥০ আনা? দারতাজা-পুণিয়া সাধারণ ৭ শত টুকরা ১০২ টাকা হুইতে 
১০।৮* আনা, আদ্র-লবণাক্ত ( কসাইখানার ) ৩ হাজার ৩ শত টুক্রা ১২৫২. 


টাকা হইতে ১৯০২ টাক] প্রতি কুড়ি ছিলাবে, আর্রুলবণাক্ত সাধারণ ২ হাজার 


৪ শত টুক্রা ৭৫২ টাকা হইতে ১০৫২ টাকা) আদ্রুলবণাক্ত সাধারণ 
১ হাজার ৯ শত টুকরা ।* আনা হইতে 1৩ পাই এবং আর্রলবণাক্ত 
মহিবের চামড়া ৩ শত টুক্র11/৩ পাই হইতে ।৮* আলা। 


দেশের আধিক উন্নতিকাধ্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 


ও ব্যাপক প্রতাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই | এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহান্ভূতির উপর নির্ভর করে। 


এসোসিয়েটেডু ব্যাক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক ? সিন -...পপ্পিনতি উনিও 


ফে, সিং এস, আই 
অফিস সমূহ ম্যানেছিং ভিরেকউর £ 
লালা রর »  অহারাজ কুমার ভেজে 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্ছে কিশোর ছ্েববর্জ[] 


শতকরা ১০২ টাক্কা ভিভিডেও দেওয়া হয়। 


চিফ. অফিস : আগরতলা! : ত্রিপুরা স্টেট 
কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রে! 





চীমু এ্রজেন্টান, - তএশানি-কিযাল ১৮০৮ 


। রি: ক রঃ ২ 8. ১১1 চা 
॥ 1 রত শা হত ্ রর ঠা 8 নর না? চা া রা 
8 লহ দিত তত তাত 216 তত 9০1 ৭৯৮০৭ আল ডা না 
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ফোন কলিঃ ৩০৯৯ ফোন কলিঃ ৩০৯৪ 


৯এ, ক্লাইভ ই্রাট, 










কলিকাতা! । 


€ম বর্ষ 





বিষয় 





সামগ্রিক প্রসঙ্গ , ৬১৭-৬১৯ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৬২০ 
৬২১ 


মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়। 
বাঙগল] দেশে কাচামালের যোগান 


৬২২-৬২৩ 











আঘিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৬২৪-৬৩৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬৩৪ 
৬৩৫-৬১৮ 


সাময়িক 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের একাস্ত আবশ্যকত। 

পাট বুনিবার নূতন মরশুম নিকটবন্তী তষ্টয়া আসিতেছে । কিন্ত 
পাট চাঁষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গল। সরকারের দিক হইতে আজ পর্্যস্ত 
কোন কার্যকরী উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা 
হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার পর্ব্ব হইতে পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিবেন, ইহাই লোকে আশা করিতেছে । 
কিন্তু সেরূপ বিধিবাবস্থা অবলম্বন দূরের কথা, এবগসর (১৯৪৩ সাল ) 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন পধ্যস্ত তাহারা 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই | কৃষিমন্ত্রী ঢাকার 
নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সম্প্রতি এ সম্পর্কে রাইটাস: বিজ্ডিস্-এ 
একটি বৈঠক হইয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞুন স্রকার, বাজলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক প্রমুখ 
বাক্তিগপ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । কিন্ত এ বৈঠক সম্পকে 
ংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল ব্যাপার 
সম্পর্কে কোন কিছু কাধ্যনীতি স্থির হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। 
আমরা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের 
এইরূপ টালবাহানার কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্বে 
অনেকবার দেখাইয়াছি যে, গত বতদর এদেশে যেরূপ বেশ" পাট 
উত্পপ্ন হইয়াছে এবং এবতসর এদেশে ও বিদেশে পাটের কাটতি 
সম্পর্কে যেবপ অসুবিধা দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার পাটের চাষ 
গতবারের তুলনায় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। পাটকল- 
গুলির কাজের ময় যে ভাবে হাস করা হইয়াছে তাহাতে সার বৎসর 
ব্বীতিমতভাবে কাজ হইলেও এ সমস্তের প্রয়োজনে ৭০ লক্ষ বেলের 


বর্তমানে যেরূপ দেখ। 
যাইতেছে তাহাতে পাটকলগুলিতে এ পরিমাণ পাট কাটতি হওয়াও 


বেশী পাট বাবহাত হওয়ার সম্ভাবন। নাই। 


অসম্তভব। কলিকাতায় বিমান আক্রমণ মরু হওয়ার সঙ্গে চটকলের 
মজুরেরা কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। ভবিষ্তঠতে আক্রমণের প্রাবল্য বাড়িলে মজুরের অভাবে 
পাটকলের কাজ পরিচালনা খুবই কষ্টকর হইয়া ধাড়াইবে। কাজেই 
পাটকলসমূতে বতসরে ৭* লক্ষ বেল পাট কাটতি হওয়া দুরের কথা, 
তাহাতে যে ৫* লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইবে তাহারও ভরসা নাই। 


জাহাজের অভাবে বাহিরে পাটের রপ্তানী ইতিমধ্যে বিশেষভাবে হাস 


পাইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এখন আর বশুসরে 
১৯ লক্ষ বেলের বেশী পাট বাহিরে রপ্তানী করা সম্ভবপর হইবে 
বলিয়। মনে হয় না । এইরূপ অবস্থায় চটকলের প্রয়োজন ও বাহিরে 
সম্ভবপর রপ্তানী মিলাইয়া এখন সার। বগুসরে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী 
পাট কাটতির সুবিধা নাই বলা চলে। ১৯৪২ সালের উৎপন্ন ৯০ লক্ষ 
বেল ও ১৯৪১-৪২ সালের উদ্ত্ত ৪* লক্ষ বেল পাট লইয়া 
১৯৪২-৪৩ সালে বাজারে পাটের মোট যোগান দ্লাড়াইয়াছিল 
১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল। বর্তমানে পাটের কাটতি যেভাবে সকল 
দিক দিয়াই হাস পাইতে আরম্ত করিয়াছে তাহাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে 
এ পাটের মধ্যে যে বিস্তর পাট উদ্ধত্ব থাকিয়া যাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার কৃষক- 
দিগকে জলের দরে পাট বিকাইতে হইয়াছে । চাহিদার তুলনায় 
যোগান কম বলিয়! এখনও বাজারে পাটের দর বাড়িতেছে না। 
এইরূপ অবস্থায় চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় গত বতসরের 





৯এ, ক্লাইভ স্রীট 





৬১৮ 


রদ শপ ---০ 77 


মত বেশী পাট চাষ করিবার সুবিধা দেওয়া কিছুতে সঙ্গত নহে 
বলিয়া আমাদের ধারণা। ১৯৪২ সালে ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট 
চাষ করার ফলে বাঙ্গলায় ৮০ লক্ষ বেল ( অন্যান্য প্রদেশ মিলাইয়া 
মোট ৯০ লক্ষ বেল) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল । বাজারে এবার যেরূপ 
বেশী পাট উদ্ব তত থাকিবার সম্ভাবনা আছে এবং আগামী ১৯৪৩-৪৪ 
সালে পাটের চাহিদা যেরূপ কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে 
তাহাতে আমাদের মতে চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় নূতন পাটের 
চাঁষ গতবারের তুলনায় কমপক্ষে অদ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা 
উচিত। কেবল পাটের বেশী মূল্য পাওয়ার জন্যই নহে অন্ত আর 
একটি কারণেও এবার বাঙ্গলায় পাটের জমি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হওয়! প্রয়োজন । চাহিদার তুলনায় যোগান কম পড়ায় দেশে 
চাঁউলের অভাব ও দ্ুশ্মল্যতা দেখা দিয়াছে । চলতি ১৯৪৩ সালে 
পাটের চাষ অদ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহার ফলে ধানের 
জমি বাড়িয়া দেশে বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে । ফলে খাছ্চ সমন্তার 
কতকটা প্রতিকার হইবে । কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই 
আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুসঙ্করিত 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিতেছি । | 
খুচর। মুদ্রার দুভিক্ষ 

ইদানীং সিকি, ছুয়ানী, একআনী প্রভৃতি খুচর! মুদ্রার অভাবে 
জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় ছুর্ভোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লইয়া 
সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা হইতেছে । কিন্তু অবস্থার কোন 
প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বর্তমান সময়ে নোট, এক টাকার 
নোট ও রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়া দেশে মুদ্রার প্রচলন দ্বিগুণ অপেক্ষাও 
অধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু এবং পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র 
জনসাধারণের পক্ষে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা 
অসম্ভব হইয়া উঠায় দেশে খুচরা মুদ্রার প্রয়োজন অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই চাঁতিদা মিটাইবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মাচ্চ মাস পর্যন্ত আড়াই 
বসর কালের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকার খুচরা মুদ্রা বাজারে 
ছাড়িয়াছেন। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় উহা প্রায় আড়াই গুণ 
বেশী । কিন্তু গবর্ণমেণ্টও বর্তমানে খুচরা মুদ্রার ক্রমবনদ্ধমান চাহিদা 
মিটাইতে সমর্থ তইতেছেন না। প্রকাশ যে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ব্রোঞ্জ ও তাত্রের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্ট 
প্রয়োজনানুরূপ খুচরা মুদ্রা দিতে সমর্থ হইতেছেন না। 

সাধারণত: বাজারে কোন জিনিষের অভাব ঘটিলেই জনসাধারণ 
সন্ত্রস্ত হইয়া উহ এরূপভাবে মজুদ করিতে আরম্ত করে যাহার ফলে 
উক্ত জিনিষের অভাব আরও মারাত্মক তইয়। উঠে । খুচর! মুদ্রার 
ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। পূর্বেব লোকে ইচ্ছামত টাক, নোট 
ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। 
কাজেই ঘরে অধিক পরিমাণ খুচরা মুদ্রা জমাইয়া রাখার কেহ 
প্রয়োজনবোধ করিত না। কিন্ত বর্তমানে উহার অভাব দেখিয়। 
যাহার হাতে খুচর। মুদ্রা পড়িতেছে সে কিছুতেই পারতপক্ষে উহ। 
খরচ করিতেছে না। উহার ফলে বাজারে খুচরা মুদ্রার অভাব দ্বিগুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে । এদেশে এমন এক সময় গিয়াছে যখন বাজারে 
রৌপ্য মুদ্রার চূড়ানস্তরূপ অভাব ঘটিয়াছিল। এ সময়ে বিভিন্ন 


রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তিদের ভ্মাগত পরাঞ্জয় ঘটাতে নোটের ভবিষ্যৎ 


সম্বন্ধে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং রৌপ্যযুদ্রা ঘরে 
থাকিলে অন্ততঃ উহা গালাইয়া রূপার দরে বিক্রয় করিলে কিছু পাওয়া 
যাইবে, এই ধারণার বশবন্তী হইয়াই বনু লোক রোপ্যযুদ্রা মঞ্জু 


আর্থিক জগৎ 
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করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । গব্্ণমেন্ট এক টাকার নোট বাতির 
করিয়। এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করেন। আর এক সময়ে 
দেশে তামার পয়সার চূড়াস্তরূপ অভাব ঘটে । উহার কারণ এই যে 
এ সময়ে বাজারে তামার দর এত চড়িয়া গিয়াছিল যাহার ফলে এক 
টাকার তামার পয়সা গালাইয়া তাহা তামার দরে বিক্রয় করিয়া এক 
টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যাইত। পয়সার এই সমস্যার 
এখনও কোন সমাধান হয় নাই। কিন্তু খুচরা মুদ্রার বর্তমানে যে 
অভাব ঘটিয়াছে তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রা বা তাত্রযুদ্রার অভাবের 
মূলীভূত কারণের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রোঞ্জ ও সীসা নিশ্মিত এক- 
আনী ছুয়ানী বা সিকি মজুত করিলে ভবিষ্যতে উহা হইতে লাভ 
হইবে__এরূপ মনে করিবার মত নির্বদ্ধিত জনসাধারণের আছে, 
উহা আমরা বিশ্বান করি না। খুচরা মুদ্রার অভাব হেতু পণ্যপ্রব্য 
ক্রয় করা যাইবে না, এই ভয়ে জনসাধারণ উহ প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে 
মজুদ করিয়৷ রাখিতেছে এবং এজন্যই বাজারে উহার হুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে । 

একমাত্র গবর্ণমেন্টেই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে সমর্থ । যদি 
ব্রোপ্তের একান্তই অভাব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গবণমেন্ট অন্য 
কোন মিশ্রধাতু দ্বারা সিকি ছুয়ানী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়! তাহা 
বাজারে ছাড়িতে পারেন। এই ভাবে কিছুদিন প্রয়োজনান্ুরূপ- 
ভাবে বাজারে খুচরা মুদ্রা ছাড়িলে জনসাধারণের ভয় বিদূরিত হইবে 
এবং যাহার হাতে যত খুচরা মুদ্রা জমিয়া আছে তাহ! প্রনরায় বাজারে 
প্রচলিত হইয়া উহার স্বচ্ছলত। ঘটিবে। সুতরাং ত্রোপ্ত ও তামার 
পরিবর্তে অন্ক কোন সহজলভ্য মিশ্রধাতু দ্বারা অবিলম্বে পধ্যাপ্ত 
পরিমাণ সিকি, ছুয়ানী, একআনী, পয়সা ইত্যাদি বাজারে বাহির 
করিবার জন্তা আমরা গবর্ণমেণ্টকে সনির্ববন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 
বর্তমানে খুচরা মুদ্রার অভাবে কেবল যে দরিদ্র জনসাধারণেরই 
অবর্ণনীয় ছুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে , উহার ফলে দেশের 
ব্যবসা-বাণিজ্যও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । উহার ফলে গবর্ণমেন্টে রও 
কম ক্ষতি হইতেছে না। 

বন্ত্র-সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার 

সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান হ্রাস পাইয়া দেশে 
যে জটিল সমস্যার স্ষ্টি হইতেছে ফেডারেশন অব. ইগ্ডিয়ান চেম্বাস 
অব. কমাস ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া 
সম্প্রতি তদ্িষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । উক্ত চেম্বার 
বলিতেছেন, ১৯৩৯-৪* সাল হইতে এদেশে সামরিক প্রয়োজনে 
বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে এ সাল হইতে 
বাহিরেও বেশী পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে । ফলে দেশে 
সাধারণের ব্যবহাধ্য বস্ত্রের যোগান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানীজনিত স্বাভাবিক চাহিদ। ও সাধারণ সামরিক 
প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতে কাপড়ের মোট যোগানের মধ্যে ৪৯৩ 
কোটি ৪৪ লক্ষ গজ দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ 
সালে একদিকে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা বুদ্ধি পাওয়। 
ও অপরদিকে উহার রপ্তানী বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের লোকের 
ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান কমিয়া ৩৯৩ কোটি ২২ লক্ষ গঞ্জ হয়। 
১৯৪*-৪১ সালে তাহা আরও হাস পাইয়া ৩৫* কোটি ১৯ লক্ষ গজ 
দাড়ায় । ১৯৪১-৪২ সালে তাহা ২৬৮ কোটি ৯৩ লক্ষ গে পর্য্যবসিত 
হইয়াছে । তবে ফেডারেশন অব চেম্বার দেখাইয়াছেন যে, সামরিক 
প্রয়োজন ও রপ্তানী ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই যে সকল শ্রেণীর 
ব্যবহাধ্য বন্ত্রের যোগান সমভাবে কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে। 


পি শিীশা টা টা টিপিপি 
৮ 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


| ০৮ পপ এ পপপপ্পাপপপাদ শলাল পিপিপি 


এদেশের দরিদ্র লোকের সচরাচর যেসব শ্রেণীর কাপড় ব্যবহার করে, 
বিশেষ করিয়া দেশে সেই সব শ্রেণীর বস্ত্রেরইে অভাব ঘটিতেছে । 
কেনন। সামরিক কারণে যে বস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে সুখ্যত: তাহা 
সাধারণ শ্রেণীরই বস্ত্র । এই অবস্থায় আজ দেশে দরিদ্রে জনসাধারণের 
পরিধেয় বন্ত্র যে ছশ্রাপ্য ও ছুম্ম,ল্য হইয়। উঠিবে তাহাতে বিচিত্র কি? 


| আর্থিক জগৎ 


বর্তমানের এই বস্ত্র সঙ্কটের প্রতিকারের নিমিত্ত ফেডারেশন অব ইগ্ডিয়ান্‌ 


চেম্বার্স অব. কমাস” প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টকে সামরিক প্রয়োজনে সাধারণ 
শ্রেণীর বন্ত্রের ব্যবহার যথাসম্ভব সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
দিতীয়তঃ এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । তৃতীয়ত; এদেশের কাপড়ের কলে ও এদেশের তাত- 
সমূহে যাহাতে সরেস শ্রেণীর বস্ত্রের বদলে এখন হইতে বেশী পরিমাণে 
সাধারণের ব্যবহাধ্য ধুতি প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য 
গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছেন । এই সব নির্দেশ আমরা খুব সময়োচিত 
ও শুচিস্তিত বলিয়া মনে করি। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের চূড়ান্ত ছঃখ 
তুর্দশ! স্মরণ করিয়া অচিরে এঁসব নির্দেশ অনুযায়ী কাধ্যে ব্রতী হইলে 
আমরা সুখী হইব । 
সংখ্যাতথ্য সম্মেলন 

বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিহ্ছে 
সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় সংখ্যাতথ্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে । শ্রীযুক্ত 
সরকার তাহার স্ুুচিস্তিত বক্তৃতায় এ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের 
আসন্ন মনোযোগ আকধণ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তিনি 
বলিয়াছেন-_মআধুনিক জগতে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে 
যাবতীয় পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হইতেছে সংখ্যাবিবরণ। সেজন্য 
পাশ্চাত্যের সমস্ত উন্নতিশীল দেশসমৃহেই নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বেশী রকম জোর দেওয়া হইতেছে । 
সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহের পদ্ধতিও সেখানে খুব উন্নত । কিন্তু ভারতবধে 
সে ধরণের প্রচেষ্টা আজও বিশেষ কিছু হইতেছে না। এদেশের 
লোকের সমাজ জীবন ও অর্থ-নৈতিক জীবন সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদির 
যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে । এদেশের ধনসম্পদ, এদেশবাপীর 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ, এদেশে জনপিছু ট্যাক্সের হার প্রভৃতি প্রয়োশ 
জনীয় বিষয়ে এখন পধ্যস্ত কোন নির্ভরযোগ্য বরাদ্দ প্রস্তত হয় নাই 
কৃষিপণ্য ও শিলপদ্রব্যের উত্পাদন সম্পর্কে নিভূল তথ্যাদি সংগ্রহের 
ব্যবস্থা না থাকায় এদেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পন! 
গ্রহণ করা অনেক সময়ই খুব কঠিন হইয়া গড়ে। ভারতের অন্য 
অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় অর্থ-নৈতিক তথ্যাদির অভাব 
আরও বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রয়েল এগ্িকালচারেল 
কমিশন, বেঙ্গল জুট এন্‌কোয়ারি কমিটি, পেডী এন্‌কোয়ারি কমিটি ও 
ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন সমস্তই এই অভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে 
মন্তব্য করিয়াছেন । গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় এদেশে নানা বিষয়ে সংখ্যা- 
তথ্য সংগ্রহের যেটুকু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা মোটেই সম্তোষজনক 
নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যা-বিবরণ সংশ্রহের জন্য মুখ্যতঃ 
সরকারী রাজন্ব বিভাগের কন্মচারীদের উপরই নির্ভর করিয়। 
থাকেন । রাজন্ব বিভাগের মারফতে পল্লী অঞ্চলের যে বিবরণ 
সংগৃহীত হয় গ্রাম্য চৌকিদার ও গ্রাম্য তহশীলদারগণই তাহার প্রধান 
বাহন । ফলে এই সমস্ত বিবরণে বাস্তব সত্যের বদলে কল্পনার 
আতিশয্যই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। 

এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যাবিবরণের অভাব ও ব্যবস্থা সম্পর্কে 


৬১৯ 


সাতশ শিিশিতিশীশী - পি 
০০ শ্পাশিশীশীশপীশল রর 


শ্রীযুক্ত সরকার যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। ভারত সরকারের 
বাণিজা সচিব হিসাবে তিনি এবিষয়ে কোন নুসঙ্কলিত সরকারী 
কাধানীতি অবলম্বনের আভাষ দিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম । 
কিন্ত প্রীযুক্ত সরকারের বক্তৃতায় সেরূপ কোন আভাষ একেবারেই 
নাই। গবর্ণমেন্টের দিক হইতে সর্বপ্রকার সুব্যবস্থ। অবলম্থবিত ন। 
হইলে সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের মত জরুরী ব্যাপারে এই বিরাট দেশর 
কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি আশা করা যায় না। দেশের অর্থ-নৈতিক 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দেশের বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহ ও বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কোন কোন দিক দিয়া এবিষয়ে কিছু কিছু উদ্যোগ অবশ্ঠই দেখাইতে 
পারেন। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া একটা সুসঙ্গত কাধ্যনীতি অব- 
লম্বনের জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও আগ্রহ-ততুপরত। একান্ত আবশ্যক । 
বর্তমান আলোচন৷ প্রসঙ্গে সেই দরকারী কথাটা আমরা বাণিজ্য সচিব 
মহোদয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। 


অক্টোবর মাসের বহিব্বাণিজ্য 


সম্প্রতি ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের গত অক্টোবর মাসের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমদানী ও রপ্তানী--এই উভয়বিধ 
বাণিজ্যে স্পষ্ট অবনতির ভাব লক্ষিত হয়। গত ১৯৪১ সালের 
অক্টোবর মাসের ১৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য ১৯৪২ 
সালের অক্টোবর মাসের আমদানীর পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ৯ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা। অবশ্য গত বসরের সহিত তৎপুর্ববন্তাী বৎসরের 
তুলনামূলক হিসাব করিতে গেলে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে 
বিপর্যয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহ। স্মরণ রাখিতে হইবে । জাপান 
কর্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করার পর এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকার সহিত ভারতের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত 
নিরাপত্তার অভাবে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য বেশ কিছু সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িয়াছিল। পরে এ অবনতির ভাব কাটাইয়া উঠিয়। 
উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে 
ভারতে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার পণ্য আসিয়াছে । তশুপরবর্তী 
মাসের অর্থাৎ গত অক্টোবরের আমদানীর পরিমাণ আলোচ্য বিবরণ 
পষ্টে হাস পাইয়াছে দেখা যায়। যুদ্ধকালীন বর্তমান অবস্থায় এই 
আমদানী হ্াসকে দেশের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া ধরা যায় না | 
স্বাভাবিক সময়েও কোন এক শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও অঙ্ুন্নত দেশের 
আমপানীর পরিমাণ বপ্তানীর তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেই তাহাতে শঙ্কিত 
হইবার কারণ নাই, যদি এ আমদানীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ০৪:০৪] 
£০9০995 বা ক্ষুদ্রবৃহত্ড কারখানা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্াম 
অস্তুভূক্তি হয়। বর্তমানে যুদ্ধের স্বযোগে এদেশে শিল্লোন্্রতির যে 
স্থযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার জন্য বিদেশ হইতে নূতন নৃতন 
যন্ত্রপাতি আনাহবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে । তাহ। ছাড। 
ভারতে বন্তমান সময়ে বহু বিদেশী সৈন্তা স্থায়ীভাবে থাকায় বাহির 
হইতে বস্ত্র ও খাছ্যদ্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্চনীয়। অথচ 
আলোচ্য সেপ্টেম্বর মাসে আমদানীর খাতে ডাল, আটা, চিনি 
তেল প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনের পণ্যাদির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ॥ 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বৈছ্যতিক সাজসরঞ্জামের পরিমাণ গত ১৯৪১ 
সালের অক্টোবর মাসে ফেক্ষেত্রে ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ 
৬৩ হাজার টাকা, ও ৩২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে 
আলোচ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে উহাদের পরিমাণ 
হাস পাইয়া যথাক্রমে ৭৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকাও ১৪ লক্ষ 
8৪ হাজার টাকায় আসিয়া ফ্াড়াহয়াছে। ইহা গেল আমদানীর 
কথা। রপ্তানীর দিকেও গত অক্টোবর মাসের প্রকাশিত 
বিবরণ নৈরাশ্জনক। গত সেপ্টেপ্বর মাসের ১৮ কোটি ৩৯ 
লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য অক্টোবর মাসের রপ্তানীর মোট পরি- 
মাণ দাড়াইয়াছে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ এক মাস কাল 
যাইতে না যাইতেই রপ্তানীর পরিমাণ ৪ কোটি টাকারও বেশী হাস 
পাইয়াছে। পুর্বববন্তী” বশসরের অর্থাৎ ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী--কিঞ্চিদধিক ২৬॥ 
কোটি টাকা । উপরোক্ত তুলনামূলক অলোচনা হইতে ভারতীয় 
বহির্বাজ্যের.মে অবস্থা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে 
নিতান্তই নৈরাশ্মজনক | 


পাশ 





স্লাজট্নৈভিন্ষ ও তলত 





আানকারার এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তুকণ 
সাংবাদিক মহলেপ্ এক প্রতিনিধি দল এবং তুকাঁ পার্লামেন্টের জন 
কয়েক ডেপুটি শীঘ্রই ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন । বর্তমান 
জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তাহারা ভারতে পেণীছিয়! দিল্লী, লাহোর, 
পেশোয়ার, আলীগড়, লক্ষ, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও একাধিক 
দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিবেন । কি উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিনিধি দল 
এদেশে আসিতেছেন তাহ] আমরা জানি না । কিন্তু ভারতের বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান জটিলতার কথা বিবেচন করিয়া 
জনসাধারণের মনে সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অন্বাভাবিক 
নতে। মিঃ জিনা ও তাহার অনুপন্থী দলের প্রতিক্রিয়াশীল 


আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার , 


দাবীকে পরোক্ষভাবে দাবাইয়া রাখিবার কোন অভিসন্ধি ইহার পিছনে 
নাই তো? বৃটিশ কূটনীতির সহিত সুদীর্বকালের তিক্ত পরিচয় 
থাকায় আমাদের এরূপ সন্দেহের মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । 

ভারতের বর্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রকৃত 
তথ্যাবলী সংগ্রহ করাই যদি উক্ত প্রতিনিধি দলের আসল উদ্দেশ্য 
হইয়। থাকে, সে ক্ষেত্রে তাহাদের ভারত ভ্রমণ এখন অকারণ পগুশ্রমেই 
পর্যবসিত হইবে। কেননা, নিরপেক্ষ ও সত্যজিজ্ঞাস্থ বিদেশীদের 
ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা! ও উহার কারধ্যকারণের ইতিহাস সম্পর্কে 
ধাহারা সঠিক তথ্য জানাইতে সক্ষম ভাহারা-জাতির মুখপাত্র 
স্বরূপ সেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ_-আজ কারাপ্রাচটীরের অন্তরালে 
রুদ্ধক। সরকারী প্রচার ও প্রভৃভক্ত বে-সরকারী মহলের প্রশস্তির 
চশমা চোখে আটিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ভারতের 
প্রকৃত শুভান্ুধ্যায়ী বিদেশীদের পক্ষেও সম্ভব নহে । 

খা গা কট 

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেম্ট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণ৷ 
করিয়াছেন যে, বিভিম্ন জাতিসমূহের মধ্যে প্রভূ-ভূত্যের সম্বন্ধ না 
থাকিয়া যাহাতে সকল জাতি একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় 
পরস্পরে মিলিয়। মিশিয়া শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, 
মানুষের সেই মহান অধিকার প্রতিচিত করিবার জন্যই মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
আজ যুদ্ধ করিতেছে । শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নহে পৃথিবীর 
সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ববোধকে বাস্তব রূপ দিতে হইবে । 
সাধু ! মিঃ রুজভেপ্ট শ্রুতিস্বখকর আদর্শের কথ প্রচার করিয়াছেন । 
“সকল জাতি” কথাটা! লইয়াই যত গোলযোগ । আটলান্টিক চার্টার 
হইতে আরস্ত করিয়া অদ্যাবধি বুটিশ সাআজ্যবাদীরা ভারতকে যুদ্ধোত্তর 
পৃথিবীর তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশীদার করিবেন না 
বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়৷ দিয়াছেন। মাফিন জনমত 
যতই চঞ্চল হইয়া উঠক না কেন, মাফিন গবর্ণমেন্টও এতাবশ ভারত ও 
অন্যান্য পর-পদানত দেশগুলি সম্পর্কে কোন পরিষ্কার কথ! বলেন নাই । 
উভয় দেশের সরকারী ও বেসরকারী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের বক্তৃতা ও বিবৃতি 
পড়িয়া আমাদের মনে হয়, ইউরোপের নাুসী কবলিত শ্বেতকায় 
জ্রাতিগুলি সম্পর্কেই তাহাদের বত্তকিছু চিন্তাভাবনা, যত সব আদর্শ 
ও অনুপ্রেরণা । মিঃ রুজভেল্ট এখনও ভারত সমস্যাকে যেমন গ্রেট 
বুটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তেমনি তাহার যুদ্ধোত্তর 





সুখন্বপ্ের মধ্যেও তিনি হয়ত এক পরিবারের বিভিন্ন লোক বুঝাইতে 
ভারত ও ভারতের হ্যায় কষ্ণাঙ্গ-অধ্যঘিত দেশ গুলিকে ধরেন নাই-_ 
স্ববিশাল গপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী গ্রেট বূটেন হয়ত একাই 
এ বিশ্ব-পরিবারের অন্যতম “একজন” । মি: রুজভেপ্ট প্রমুখ তথাকথিত 
শাস্তিকামীরা যতদিন পধ্যস্ত পরাধীন জাতিসমূহ সম্পর্কে অতি-স্পষ্ট 


ভাষায় আসল অভিপ্রায় খুলিয়া না৷ বলিতেছেন, ততদিন তাহাদের বড় 


বড় আদর্শের বুলিকে অন্ততঃ এশিয়া ও আফিকা কানেও তুলিবে না। 
স্বদেশের ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির এবং তাহাদের শাসনাধীন দেশ- 
সমূহের জনবল ও ধনবল যাহাতে সর্বগ্রাসী মহ্াযুদ্ধে আরও বেশী 
নিয়োজিত হইতে পারে তাহারই উদ্দেশ্টে কি মিঃ রুঙ্গভেল্ট স্ুকৌশল 
প্রচারকাধ্য করিতেছেন? এমন সন্দেহ ও অনুমান অহেতুক প্রতিপন্ন 
হইবার মত আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ মিলিয়াছে কি? 
৪ ১ ৪ 

“ভারতবন্ধু' ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ আবার ভারতের বিরুদ্ধে লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন। প্রাক্তন লর্ড প্রিভি সিলের পূর্বববন্তী বক্তৃতা 
ও প্রবন্ধাদির হ্যায় “নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ”৮ প্রকাশিত “ভারত ও 
বূটেন” শীর্কক লেখাটিও আগ্যস্ত ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও 
বিকৃত সত্যে পরিপূর্ণ । ক্রিপস্‌ মিশনের ব্যর্থতার জন্য সকল দোষ 
এবারেও তিনি কংগ্রেসের ঘাডেই চাপাইয়াছেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে 
অহিংসা মতবাদের অসারতার আলোচন। ছলে স্তার ষ্ট্যাফোর্ড মহাত্মা 
গান্ধী সম্পর্কে অশিষ্ট উক্তি করিতেও ছাড়েন নাই। যুদ্ধ মিটিবার 
পূর্বে ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত শাসনভার অপিত হইলে তার ফলে 
ভারতে দারুণ অরাজকতার স্ষ্টি হইয়া সব কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত, 
এই জাতীয় আতঙ্কের চিত্র অকিয়া ক্রিপস্‌ সাহেব সন্ধিপ্ধ আমেরিকা- 
বাসীদের আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদের 
দু বিশ্বাস। যুদ্ধের কতকাল পরে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন লাভ 
করিবার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে 
চতুর ক্রিপ স্‌ 92201650 10010061) 0093511916” অর্থাৎ “যথাসত্বর 
সুযোগ মত” ইত্যাকার অস্পষ্ট কথ! বলিয়াই ধোক। দিতে চাহিয়াছেন। 
এই 4“58111256 2291006756 099352516” এক যুগও হইতে পারে, 
স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদের নিকট এক শতাব্দী হইতেও বা বাধা কোথায় ! 
যাহা হউক, নিজের দেশেই ক্রিপস্-এর বক্তৃতা ও বিবৃতির এখন 
আর বিশেষ মূল্য নাই-_সমর মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত, ক্ষীণপ্রভ, 
মর্য্যাদাত্রষ্ট স্তার ষ্ট্যাফোর্ডের মতামতকে বহিজ্ঞগতও আর সেই দাম 
দিবে না। সমাজতান্ত্রিক ও ভারতহিতৈষী বলিয়া প্রখ্যাত স্যার 
ট্যাফোর্ড আজ সাম্রাজ্যবাদের এমনই অনুচর হইয়াছেন যে, বড়লাটের 
সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্তগণের গুণকীর্তনে তিনি 
একেবারে উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই 
যে শাসনকাধ্য চালাইতেছেন এমন নির্জল। মিথ্যা! কথা বলিতেও 
এতটুকু লজ্জাবোধ করেন নাই । স্থার ষ্ট্যাফোর্ডের স্বদেশেরই অগ্যতম 
শ্রেষ্ঠ কবি মিলটনের “প্যারাডাইস্‌ লষ্ট*-এর কথায় আমর শুধু বলিতে 
পারি : “কোন্‌ উত্তঙ্গ শিখর হইতে কি অতলম্পশী গহবরে তোমার 
অধঃপতন ঘটিয়াছে 1” 
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ও্স্নান্বেন্র ও ভিভ্ঞিল্লা 





যুদ্ধের সুরু হইতে ভারতবধে চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ 
ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু লোকের ব্যবহাধ্য জিনিষপত্রের 
যোগান মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না। বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার 
সময়ে--গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা । তাহ! ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়। 
গত ৪ঠ1 ডিসেম্বর পধ্যন্ত ৫৫* কোটি টাকায় ফীাড়াইয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে ৭৫ কোটি টাকা (রৌপ্য টাকা) মজুত ছিল। গত ৪ঠা ডিসেম্বর 
পর্যন্ত তাহ! কমিয়! ১২ কোটি টাকায় পর্যবসিত হইয়াছে । অর্থাৎ 
উপরোক্ত সময়ে পূর্বেকার মজুত টাকার মধ্যেও ৬৩ কোটি টাকা 
দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে । কাজেই স্পৃষ্ঠত:ই বুঝা যায়, 
যুদ্ধের সুরু হইতে গত ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যযস্ত রিজার্ভ 
ব্যাঞঙ্চ নোট ও টাক! মিলাইয়া দেশে অতিরিক্ত ৪৪১ কোটি টাকা 
প্রচলন করিয়াছেন । উপরে নোট বুদ্ধির যে পরিমাণ উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহাতে এক টাকার নোট ধরা হয় নাই। যুঙ্গের সুরু 
হইতে গঘর্ণমেন্ট দেশে এই শ্রেণীর নোট প্রচুর পরিমাণে ছাড়িতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার সহিত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
প্রচারিত এক টাকার সেই নোট যোগ করিলে দেশে টাকার প্রচলন 
ষে উপরোক্ত ৪৪১ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশী হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে দেশে এই ভাবে বহু অতিরিক্ত টাকা 
লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে । এই অতিরিক্ত টাকা মুখ্যতঃ 
আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে । কিন্ত দেশে 
টাকার তুলনায় জিনিষপত্রের যোগান বাড়িতেছে না। আমদানী 
বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অস্থুবিধা ঘটায় দ্রব্যসামগ্রীর 
যোগান বরং পূর্বের তুলনায় হাসই পাইতেছে। এদিকে দেশের 
আড়ত্দার ও দোকানদারের৷ ভবিষ্যৎ মুনাফার আশায় হাতের মাল 
কতকাংশে মঞ্জুত করিয়া রাখিতেছে । ধনী এবং বিত্তশালী লোকেরা 
নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখার ঝোঁক 
দেখাইতেছে । এই সমস্ত কারণে দেশে চাহিদার অন্রপাতে জিনিষ- 
পত্রের যোগান কম হইয়। উহাদের দাম ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে। 

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রসারণ ও অপরদিকে জিনিষপত্জের 
যোগানের খর্ধবতা 'ঘটিয়া আক্ত দেশে যে অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে অর্থ- 
নৈতিক ভাষায় তাহাকে বলা হয় “ইনফ্রেসন” । এই ইনফ্লেসন ও 
তজ্জনিত ছুঃখ দুর্দশা হইতে দেশকে রক্ষা! করার কি উপায় হইতে পারে 
এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য । যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত মুদ্রাপ্রসারণ ও অর্থ 
প্রসারণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে । সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির 
জন্য বর্তমানে সকল যুদ্ধরত দেশেই মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়াছে। অন্ুবূপ 
কারণে ভারতেও মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশরক্ষা সম্পর্কিত 
বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত গব্ণমেন্ট বর্তমানে দৈনিক ৩০ লক্ষ টাকার 
মত ব্যয় করিতেছেন। অপরদিকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়াও 
তাহার! এদেশে নান। শ্রেণীর খরচপত্র নির্বাহ করিতেছেন । এই 
ধরণের অতিরিক্ত সরকারী ব্যয়বহর হেতু দেশে সাময়িকভাবে মুদ্রার 
প্রচলন খুবই বাড়িয়া বাইতেছে। যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে 
ততদিন মুদ্র। প্রসারের এই গতি বন্ধ হইবে বলিয়া মনে কর! যায় না। 


অন্ততঃ এদেশের গবর্ণমেন্ট যে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব কার্যকরী 
পম্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইবেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। দেশে মুদ্রা প্রসার ও অর্থ প্রসারের গতি যদি অব্যাহতভাবে 
চলিতে থাকে তবে “ইনফ্লেসন'জনিত ছুঃখ-ছূর্দশা লাঘবের ছুইটি 
উপায়ই শুধু আমরা ধারণা করিতে পারি। প্রথম উপায়-_ুদ্ধকালীন 
অবস্থায় দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ সাধারণ দ্রবা- 
সামগ্রী ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়ু ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে উহ1 
যাহাতে মুলতবী থাকে তাহার ব্যবস্থা করা । দ্বিতীয় উপায় হইতেছে 
অর্থের প্রসার ও পণ্যের চাহিদা বুদ্ধি পাওয়ার.সঙ্গে দেশে ব্যবহার- 
যোগ্য জিনিষপত্রের উত্পাদন বাড়াইবার বন্দোবস্ত কর! । 

যুদ্ধের সময়ে দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ 
যাহাতে পণ্যের বাজারে অত্যধিক কাড়াকাড়ি শ্থঙ্টি না করিতে পারে 
তজ্জস্ত সকল দেশেই ব্যাপকভাবে দেশরক্ষা খণ তুলিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । আমেরিকা ও ইংলগ্ডে লোকে এই শ্রেণীর খণে 
প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিতেছে । ফলে সেই সব দেশে লোকের বদ্ধিত 
আয় ও ক্রুয়ক্ষমতা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া অনেক 
পরিমাণে তাহা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী থাকিয়া যাইতেছে । কিন্তু 
ভারতবর্ষে সেরূপ পন্থা আজও বিশেষ কাধ্যকরী হইয়া উঠিতেছে না। 
এদেশের গবর্ণমেন্ট যে নানাশ্রেণীর খণ প্রচলনে সচেষ্ট হন নাই, তাহ! 
নহে । বিভিন্ন কালের মিয়াদে এদেশে কয়েক প্রকার দেশরক্ষা খণ 
ও বগু প্রচলন করিবার চেষ্টা ইতিমধ্যে যথেই্টই হইয়াছে । কিন্ত 
দেশের লোক সেই সব খণ সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব 
দেখাইতেছে না, ইহাই হইতেছে আসল অন্তুবিধা | যুদ্ধ প্রচেষ্টার 
ব্যাপারে এদেশে শাসক ও শাসিতের ভিতর আবশ্যকীয় 
যোগাযোগের অভাবই ইহার কারণ। ইংলণগ্ড ও আমেরিকায় 
জনসাধারণ বর্তমান যুদ্ধকে তাহাদের নিজেদের যুদ্ধ বঙ্গিয়াই মনে 
করিতেছে । সেজন্য সামরিক গ্থগ ও বণড ক্রয় করিয়া গবর্ণ- 
মেন্টকে সাহায্য করা সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহপূর্ণ 
সহযোগিতার কোন ক্রটি নাই। কিন্তু এদেশে শাসক ও শাসিতের 
ভিতর পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার তেমন কোন বন্ধন মোটেই 
লক্ষিত হয় না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী স্বীকার 
করিয়া লইয়া লোকের এঁকাস্তিক সমর্থন ও সাহচাধ্যের ভিতর যুদ্ধ 
প্রচেষ্টা চালাইবার কথা প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে । কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে আজ পধ্যস্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় 
দেন নাই। জনসাধারণের সর্বপ্রকার দাবী দাওয়া উপেক্ষা করিয়া 
তাহার! নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনেকট। “ডিক্লেটরী” নীতিতে 
দেশের শাসন ব্যবস্থা ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালন] করিয়া চলিয়াছেন । 
এই দুর্দিনে দেশের জনমতের প্রতীক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখিতেও তাহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই । এই সব কারণে 
সামরিক খ্ণ ক্রয় করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা 
করা সম্পর্কে এদেশে জনসাধারণের ভিতর তেমন কোন আগ্রহ 
দেখা যাইতেছে না। ভারতের জাতীয় দাবী দাওয়া! সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট একটা উদার মনোভাব অবলম্বন করিলে এদিক দিয়া 

(৬২৩ পৃষ্ঠায় তষটব্য ) 





হাচি উরি তরি মা হানি), 


হ্বাঙ্সভলাক্েস্পণে আ্কাচ্গম্যালোল্ক 
০ম্বাগ্গীন্ন 


শ্রতারানাথ রায় চৌধুরী 





বালা দেশ ৮ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । এখানে শ্যরাজিতে পূর্ণ 
শ্যামলা ভূমি যেমন আছে, তেমনি নানা বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বনভূমিও 
আছে। উগ্ভানে নান! প্রকার ফলবান্‌ বৃক্ষ রহিয়াছে । বনজ, কৃষিজ 
এবং নদীজাত দ্রব্য এখানে প্রচুর; এখান্কার জনসাধারণ একটু 
বিবেচনার সহিত চলিলেই প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুখে 
জীবিকাঙ্জন করিতে পারে । এধরণের জিনিষ ছাড়া এখানে বিভিন্ন 
ধাতু দ্রধ্যও প্রচুর আছে। সমঞ্জ বঙ্গদেশের পরিমাণ ৮* হাজার 
বর্গ মাইল । প্রায় ২৮ মিলিয়ান একর জমিতে অর্থাৎ ৬ কোটি ৩* 
লক্ষ বিঘা জমিতে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়। 

ধান প্রধান্‌ উত্পন্ন শস্য । ধানের পরেই পাট, সরিষা অন্ঠতম 
প্রধান শস্ত । ৭৪০*০* একর জমিতে সরিষার চাষ হয়। সর্বব- 
প্রকার ডাল ও তৈলবীজ বঙ্গদেশে জন্মে। 
কোন্‌ জিলায় উত্পপন্ন হয় নিয়ে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল £-_ 

ধান-_বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, মেদেনীপুর, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, 
দিনাজপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বদ্ধমান্, চবিবশপরগণা এবং বঙ্গের 
প্রত্যেক জিলাতেই ধান্য উত্পন্ন হয়, তবে কমবেশী । গম- মালদহ 
নদীয়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রচুর, ইহা ব্যতীত বাকুড়। 
বীরভূম এবং পাবনা জিলাতে গমের চাষ হয়। যব- মুর্শিদাবাদ, 
টাকা, মালদহ, ফরিদপুর, ময়মননিংহ জিলাতে প্রচুর জন্মে। পশ্চিম- 
বঙ্গের কোন কোন জিলাতেও জন্মে । দার্জিলিং পাহাড়েও গম এবং 
যবের চাষ হয়। ছোলা__সুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী এবং ত্রিপুরা 
দ্িলাতে ছোলার চাষ হয়। তিষি-নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর | 
তিল-_ময়মনসিংহ, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীতে বেশী । 
সরিষা_-ময়মনসিংহ, পাবনা, রঙ্গপুর, রাজসাহী, ঢাকা, বগুড়া, দিনাজ- 
পুর, জলপাইগুড়ি, অন্তান্ত জিলায় অল্প পরিমাণ জম্মে। নারিকেল-__ 
বরিশাল, নোয়াখালী, খুলনা, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া ও মেদনীপুর। 
সমুগ্রতীরবর্তী জিলাতে নারিকেল বেশী জন্মে। সমুদ্র হইতে 
১২০ মাইলের মধ্যে নারিকেল বেশী জম্মে। পাট--সকল জিলায়, 
ঠিক ধানের মতনই | ইক্ষু--ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, 
হাওড়া ও বীরভূম এবং বদ্ধমান জিলাতেও ইক্ষুর চাষ হয়। তামাক-_ 
রজগপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ । বাশ প্রত্যেক জিলাতেই জন্মে । 
তন্মধ্যে ত্রিপুরা পর্বত ও গারোপাহাড়ে নানাবিধ বাশ জন্বে। 
 ব্রিপুরা পর্বতে নানা প্রকারের মূল্যবান্‌ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এবং এ 
সকল কাষ্ঠ নানা দেশে চালান যায়। বদ্ধমান, বাকুড়া প্রভাতি 
বিখ্যাত স্থানগুলিতেও শাল বুক্ষাদি জন্মে। 
জিলাই কয়লার জন্য বিশ্ববিখ্যাত । 

ত্রিপুরা পর্বত, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং গারো পর্বতে প্রচুর তুলা 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ তৃলার জাশ সাধারণতঃ লম্বা নহে ; কাজেই 
এখন লম্বা আশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ 
আশা! করেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই মিশর দেশীয় তৃলার স্টা় লব্ব 
জাশযুক্ত তৃল। বঙ্গদেশে প্রচুর উৎপন্ন হইবে। অল্প দিনের ভিতরে 
বাঙ্গলায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তুলা 
ঢাষের উৎকর্ষ বিধানের জন্ত সকলেই চেষ্টা করিতেছে। 

সুত্রজাতীয় পণ্যের মধ্যে পাট সর্ববপ্রধান। বঙ্গদেশ ও নিকটব্ভা 


কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য কোন্‌ 


বাঙ্গলায় বদ্ধিমান্‌ 


২৩ টি প্রদেশ ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় কোথায়ও পাট উৎপর হয় ন!। 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে পূর্র্ব বঙ্গেই অধিক পাট উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে বরিশাল, 
ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও ঢাকার পাট উত্কুষ্ট । পাট বাঙ্গলায় 
কেবল .চাষী নহে, গৃহস্থ মাত্রেরই অর্থ উপায়ের প্রধান সহায়। 
পৃথিবীর সর্বত্র এই পাট চালান যায়। স্বটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বাজার 
ডাণ্তিই পাট বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। পাট হইতে অন্যান্য নান! 
প্রকারের জিনিষ তৈরী হয় ; যথা, দড়ি, সতরঞ্চ, চট্‌, গালিচ! । 
ইতা ব্যতীত জান্মানীতে পাট হইতে বন্ত্রও তৈরী হয়। পাটের 
চাহিদা যেমন, তেমনি পাটের উতপাদনও খুব বেশী । ১৯৩৮-৩৯ 
সালে প্রায় সাড়ে পঁচিশ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল । 
হুগলী নদীর তীরেই ৯৫টি পাটকল রহিয়াছে । 

অতি প্রাীনকাল হইতে বঙ্গদেশ লোহার জন্য বিখ্যাত। পশ্চিম 
বঙ্গে লোহা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পুরে 
সিংহভূম, মানভূম ও ধলভূম প্রভৃতি জেলা বাঙ্গলার অস্তগগতই 
ছিল। এ সকল জেলার পার্বত্য অঞ্চলে লোহার খনি 
রহিয়াছে । ডালটন্গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনাবিষ্কৃত 
বধ লৌহ ও প্রস্তরের পর্বত রহিয়াছে। এখান্কার লোহাতে 
উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী হয়। বঙ্গদেশে আদসানসোলের এলাকায় 
কুলটা নামক স্থানে এখনও ছুইটী কারখানা হইতে লোহা ও ইস্পাত 
তৈয়ারের কাজ হইতেছে । কুলটার লৌহ কারখানায় কণ্মচারীর সংখ্যা 
১১,৫৭৪ জন। এখানে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর বিরাট কারখান। 
রহিয়াছে হীরাপুর-__আসান্সোল হইতে তিন মাইল দূরে। বর্তমান 
সময়ে ইগ্ডিয়ান আয়রণ এগ ছ্টিল কোম্পানীর কারখানা এখানে 
অবস্থিত। ইহার কন্মচারীর সংখ্যা ৫৭৪০ জন। হারাপুরের বর্তমান্‌ 
নাম বার্ণপুর। বার্ণ কোম্পানীর নামে ইহার নাম বার্ণপুর রাখ! 
হইয়াছে । 

কাগজ তৈরীর পক্ষেও বঙ্গদেশে কাচামালের অভাব নাই । বাঁশ 
এবং ঘাস কাগজ উৎপাদনের প্রধান কাচামাল। অথচ এই দুইটাই 
এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ত্রিপুরা! পর্ববত ও চট্টগ্রামের পর্ধভারশ্যে 
বাশের এবং ঘাসের অভাব নাই । গারো পাহাড়েও এছ জাতীয় 
উপাদানের ক্ষেত্র আছে, এ ছাড়া বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্তে বিহারের 
উপকণ্ে হাজারীবাগ ও রণচী জেলা হইতে প্রচুর কাগজের উপকরণ 
সংগ্রহ করা যায়। বঙ্গদেশে উলুখড় নামক একপ্রকার ঘাম পাওয়! 
যায় এবং ধানের খড় হইতেও.কাগজের উপকরণ সংগ্রহ কর! বাইতে 
পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বহু লতাগু হইতেই 
কাগজের উৎপাদন প্রস্তুত করা যাইতে পারে । বাঙ্গল৷ দেশে বে 
পরিমাণ কাগজের চাহিদা, এবং প্রেস ও সংবাদপত্রের মালিকগণ বৎসরে 
যে পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে 
তাহার! যদ্দি উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল স্থাপনে বত্ববান হছইতেন 
তবে আমাদিগকে কাগজের জন্য পৃথিবীর অন্ত দেশের যুখাপেক্সী হইয়া 
থাকিতে হইত না। আজ কাগজের হাটে কান্নাকাটি পড়িয়াছে। 
ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সুখপানে তীর্থের কাকের ভ্ডায় সংবাদপত্র 
সেবিগধকে ও কাগজ ব্যবহারকারীদ্দিগকে চাহিয়া খাকিতে 
হইতেছে । ১৯০৬ সালে প্রথমে প্সজীবনী” পত্রিকার 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 
কাগজের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহার পরে বহু সংবাদপত্রে 
বসরের পর বগুসর ধরিয়া! কাগজের উপাদানের কথা আলোচিত 
হইয়াছে, কিন্ত দেশের ধনীদের উহাতে চৈতগ্ঠ হয় নাই। আমাদের 
মত “সম্পদ” যদি জান্মানীর বা জাপানের থাকিত তাহা হইলে 
উহাদের সমৃদ্ধি যে কতগুণ বাড়িয়৷ যাইত, তার ইয়ন্তা নাই । 
বাঙ্গল৷ দেশে বিদেশ হইতে প্রতি বতসর কোটা মণ লবণ 
আমদানী হয়। অথচ এক সময়ে বঙ্গদেশই পুথিবীর বনু দেশকে 
লবণ যোগাইয়াছে। বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ারের অফুরস্ত 
সুযোগ রহিয়াছে । একটু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলেই 
এই লবণ বাঙ্গলায় প্রস্তুত হইতে পারে, এবং বিদেশ হইতে লবণ 
আমদানীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কয়েক বগুসর হইল কতিপয় 
উতসাহী বাঙ্গালী কম্মা লবণ প্রস্তুতের চেষ্ট। করিয়৷ আসিলেও বাঙ্গালী 
জনসাধারণ তাহাদিগকে তেমন সমর্থন করিতেছে না। আজ বিশ্ব- 
ব্যাপী যুদ্ধের দিনে বাঙ্গলা দেশে লবণের অভাব ঘটাতে এখন 
বাঙ্গালী লবণ শিল্পের আবশ্টকত। বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাজলা 
গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলার লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা 
করিতেছেন না । মেদিনীপুর জিলার কাঁথির সমুদ্রতীরবন্তা লবণাক্ত 
জমিগুলি (সহত্র সহত্র একর জমি) তথাকার লবণ কোম্পানীগুলির 
মধ্যে বন্টন করিয়া এবং লবণ কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ লবণ প্রস্তত- 
কারকগণকে প্রদান করিয়া গব্ণমেন্টের প্রথম লবণ তৈয়ারীর ব্যাপারে 
সাহায্য কর। উচিত । | 
ব্যা্ছে বাঙ্গালী ধনীদের টাকায় ছাতা ধরে অথচ তাহার! উক্ত টাকা 
ব্যবসায়ে খাটাইবে না । টাট৷ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে সকলেই 
জানেন প্রথম উদ্ভম বাঙ্গালীর, কিন্তু বাঙ্গালী কৃপণের অর্থ দেয় নাই । 
বোম্বের ধনিগণ যুক্তহস্তে অর্থ দিয়া আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এলৌঠ কার- 
খানা স্থাপন করিয়াছে । পাটের কল স্থাপন করিয়? বাঙ্গলার বাহিরের 
লোক কিরূপে বিস্তশালী হইতেছে তাহা স্বচক্ষেই সকলে দেখিতে 
পাইতেছেন। দালালী করা বা কমিশন এজেণ্ট হওয়ায় আমাদের 
যেমন মন বসে না তেমনই মিলের মালিক হইয়া অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়া দেশের এ্বধধ্য বাড়ানোর দিকেও আমাদের লক্ষ্য নাই। 
ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং কন্ম শেষে পেনসন ভোগ” করা বাঙ্গালীকে 
আরও কর্ম্মহীন করিয়াছে । ঝরিয়াতেও এমন কতিপয় কচ্ছ দেশবাসী 
ভদ্রলোককে দেখিয়াছি । তাহারা কয়লার খনিতে সামান্য কাজ 
করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে আজ বহু খনির মালিক হইয়াছেন। অথচ 
যে সকল বাঙ্গালী প্রথমে কয়লার ব্যবসায়ে ধনী. হইয়াছিলেন, আজ 
তাদের বংশধরগণ বিলাসী বাবু ও নিঃসম্বল । সব “তাল গাছ শুন্য 
তালপুকুর ”। দেশের ও দশের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গালীকে 
আজ ব্যবসামুখী হইতে হইবে। দেশের কাচামাল নিয়া উপরোক্ত 
শিল্প গড়িয়া ভোলার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে । 
(মুত্র! প্রসারের প্রতিক্রিয়। ) 
সহজেই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে । এদেশের লোক 
এই ছুর্দিনে তাহাদের সেই শুভ-বুদ্ধিরই প্রতীক্ষা করিতেছে । 
সামরিক ঞ্ধণ সম্বন্ধে এদেশবাসীর আগ্রহের অভাব লক্ষিত 
হওয়ার অন্য কারণ এই যে, এসব খণের সুদের হার খুব কম। ভারত 
গবর্ণমেন্ট যদি এদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাধিক তিন টাকা 
সুদের পরিবর্তে এদেশে ৫1৬ টাকা সুদের খণপত্র বাহির করেন তবে 
দেশের সঞ্চয়ী লোকের এই সব ঞ্ণপত্র সম্পর্কে আগ্রহশীল না হইয়া 
পারিবে না। এই ব্যবস্থায় গব্ণমেন্টকে একটা অভিরিক্ত দায়িত্ব 
বছুন কর্সিতে হইবে, আর সেই অতিরিক্ত দায়িত্বটা শেষ পর্যস্ত দেশের 
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ট্যাক্সদাতাদ্িগকেই মিটাইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে 
লোকের বর্তমান ক্রয়-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ভবিষ্যতের জন্য সুলতবী 
রাখিবার ব্যবস্থা হইয়া দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা সুবিধাও 
হইবে। দেশের বর্তমান ছুদ্দিনে সেই সুবিধার কথা মোটেই 
উপেক্ষণীয় নহে। 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় লোকের বন্ধিত আয়কে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে 
নিয়োছিত হইতে না দেওয়ার একটি উপায় হইতেছে নানা দিক দিয়! 
'ডেফার্ড পেমেন্ট নীতির প্রচলন। এদেশে নানাশ্রেণীর সরকারী 
কাধ্যে নিয়োজিত হইয়৷ যেসব নৃতন অফিসর পাচ শত টাকার বেশী 
গাঠিয়ানা পাইতেছে গবর্ণমেন্ট তাহাদের অতিরিক্ত পাওনা বর্তমানে 
পরিশোধ না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা মুলতবী করিয়া রাখিতে 
পারেন। অর্থাত বর্তমানে তাহারা মাসে কেবল পীচ শত টাকা 
করিয়া পাইবেন । উহ ছাড়া তাহাদের যে অতিরিক্ত টাক! পাওয়ার 
কথা তাহা বন্তমানে না দিয়া যুদ্ধের পরে তাহাদিগকে মিটাইয়। 
দেওয়া হইবে । ৫*০ টাকার উদ্ধ বেতনের পুরাতন অফিসরদের 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত পাওনা সম্পর্কেও এই *ডেফার্ড পেমেন্টের' 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । এই “ডেফারড পেমেন্টের' নীতি দেশের 
শিল্পব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে । 
অন্যান্য দেশে শিল্পকারখানার যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভ সমস্তই 
গবর্ণমেন্ট ট্যাক্স িসাবে আদায় করিয়া লইতেছেন। অতিরিক্ত যুনাফ। 
সম্বন্ধে এদেশে আজও সেরূপ স্ুকঠোর নীতি অবলম্বিত হয় নাই। 
ভারত গব্ণমেন্ট অতিরিক্ত যুনাফা কর বলবৎ করিয়া বর্তমানে শিল্প 
কারখানার শতকরা! ৬৬॥ ভাগ লাভই শুধু নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন । 
এদেশে শিল্পকারখানার অবস্থা তেমন উন্নত নহে। ' কজেই 
যুদ্ধকালীন সমস্ত লাভ হইতে উহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত করা ঠিক 
নহে বলিয়াই আমাদের ধারণ। | তবে শিল্প ব্যবসায়ীর! তাহাদের সেই 
অতিরিক্ত লাভ নিয়োগ কতিয়! যুদ্ধের সময়ে যাহাতে পণ্যের বাঞ্জার 
চড়াইয়া দেওয়ার সুবিধা না পায় তজ্জন্য তাহাদের এই আয় ভবিষ্যতের 
জন্য ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা মন্দ নহে। সেজন্য শিল্প কারখানার 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের শতকর] ৬৬॥ ভাগ ট্যাক্স ছিসাধে গ্রহণ 
করিবার সঙ্গে গব্ণমেন্ট বাকী শতকরা ৩৩॥ ভাগ লাভ নিজেদের 
কাছে বর্তমানের মত মঞ্ভত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন । 
যুদ্ধ শেষে এইভাবে সঞ্চিত সমস্ত টাকা শিল্পকারথানার মালিক- 
দিগকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া! যাইতে পারে । নানাদিক দিয়া 
এইভাবে যথাসম্ভব “ডেফার্ড পেমেণ্টের' ব্যবস্থা হইলে একদিকে 
লোকের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত আয় বর্তমানে খরচ না হইয়া ভবিষ্যতে 
তাহাদের শক্তি ও সম্বল বৃদ্ধির কারণ হইবে । অপরদিকে উহা! দ্বার 
পণ্যদ্রব্যের বর্তমান চডতি বাজার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখ। 
সম্ভবপর হইবে। 

অর্থ প্রসারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভিতর পণ্যজ্রব্যের দাম 
নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে এদেশে নিত্যব্যবহাধ্য ভ্রব্যসামগ্রীর 
উত্পাদন যে বাড়ান প্রয়োজন সেবিষয়ে আমর! পুর্বে অনেকবার 
বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছি । ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন ও বস্ত্রের 
যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া সেবিষয়ে 
কিছু কিছু সরকারী প্রচেষ্টা বর্তমানে লক্ষ্য কর! যাইতেছে । প্রকৃত 
আন্তরিকতার সহিত এই নব চেষ্টা চালাইবার ব্যবস্থা হইলে দেশে 
আবশ্তকীয় পণ্যের উত্পাদন বর্তমানের তৃলনায় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। কতিপয় আবশ্যকীয় নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্য উত্পাদন সম্পর্কে 

( ৬৩৩ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য ) 
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গত ডিসেম্বর মাসে বোস্বাইএ বস্ত্রশিল্লের প্রতিনিধিগণের সহিত ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিবের যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে ষ্ট্যাপ্তার্ড 
ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সম্ভা কাপড় উত্পাদন ও উচ্থার বণ্টন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি খসড়া রচিত হুইয়াছে। উক্ত খসড়ার অনুলিপি 
বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট বিচার-বিবেচনার জন্য 
প্রেরিত হইয়াছে । এই সম্পর্কে মতামত সংগুহীত হইবার পর আগামী 
৩১শে জানুয়ারী তারিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্বে বোস্বাইএ পুনরায় 
এক আলোচনা বৈঠক বসিবে। প্রকাশ, ইত্ডিয়ান ষ্ট্যাগ্তার্ড রথ বোর্ড নামে 
একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কেন্ত্রীয় সরকারের অশমুমতিক্রমে যে 
কোন কাপড়ের কলকে ষ্ট্যাণ্তার্ড র্ুথ প্রস্তুত করিবার ও অগ্ছমোদনপ্রাপ্ত 
ব্যবসাম়ীদিগের নিকট নিদিষ্ট সর্ভীবলী অনুসারে এ বস্ত্র বিক্রয়ে বাধ্য করিবার 
ক্ষমতা উক্ত বোর্ডকে দেওয়া হইবে। 


ভারত সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকার ভারতের কাগজের কলসমূহে উৎপাদিত কাগজের 
শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের ব্যবহারের জন্ত নিয়ন্ত্রণ করার ফলে যে দারুণ 
'্সবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাঙ্কার প্রতিকারের জন্ত সম্প্রতি কলিকাতায় ভাঃ 
স্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে একটী প্রতিনিধিদল ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-লচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ 
কফরেন। প্রতিনিধিদল ভারত সরকার যাহাতে কাগজ খরচ কম করেন ও 
সম্প্রতি ভারত হইতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে কাগজ রপ্তানীর ফলে যে ঘাটতি 
পড়িয়াছে তাহা পূরণের অন্ত বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করেন, 
তজ্ন্ত বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। ভারতের কাগঞ্জের কলগুলিকে 
আরও অধিক পরিমাণে মুদ্রণ ও লিখিবার উপযোগী কাগঞ্জ প্রস্তুত করিতে 
বাধ্য করা এবং হস্তনির্দিত কাগন্ধ উত্পাদনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করার জন্তও 
প্রতিনিধিদল বলেন। ভারত সরকারকে তারতের কলসমূছে উৎপন্ন শতকর' 
৬ ভাগ গ্রহণ করিতে এবং বেসামরিক অধিবাসীদের অন্ত অবশিষ্টাংশ বণ্টন 
করিতেও প্রতিনিধিদল অনুরোধ জানান । 


. ভারতের থনিজ্জ সম্পদ 
১. ভারত সরকারের অধীনে ভূতত্্ববিভাগের ন্পারিপ্টেপ্িং জিওলজি্ট ডাঃ 
জে এ ডান গত ওর] জানুয়ারী তারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ব এবং 
ভূগোল শাখার অধিবেশনে ইহার সভাপতির অভিভাবণে বলেন যে, আধিক 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদিও আ্ারতবর্ষ খনিজ সম্পদে আমেরিকার 
সমতুল্য নছে, তথাপি ভারত খনিজ্জ সম্পদে নগণ্য নহে। ছুইটী খনিজ 
পদার্থে তারত পৃথিবীর সর্ষোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । উহা অত্র এবং 
“ইলমেনাইট”। রাশিয়া ব্যতীত ভারতের মত এত প্রচুর ম্যানগেনিজ অন্য 
কোথাও পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ উৎ্পাঁদনেও ভারত পৃথিবীর 
মধ্যে শ্রেষ্ট স্থান লাভ করিগাছে। ভারতে শুধু টিন, নিকেল এবং 'মেলিবেনাম? 
পাওয়া! যায় না। ডা: ভানের মতে ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে বিহার 
প্রদেশেই ভারতের শতকরা ৪* তাগ খনিজ দ্রব্য উদ্পন্ন হুইয়৷ থাকে । 
এদেশে খনিগপদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা! রহিয়াছে। অত্র, 
ষ্যানগেনিজ, ইলমেনাইট এবং মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারিক 
প্রপারের সম্ভাবনা থাকিলেও, এইগুলি প্রায় কীচামাল হিসাবে বরাবর 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া আসিতেছে । ৪৩ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থের 
উল্লেখ করিয়া! তিনি বলেন যে, ভারতের যাস্ট্রিক উন্নতির সাথে ইহাদের 
প্রস্তুত প্রণালীরও উন্নতি হইবে। তিনি একটা খনি পদার্থ সম্পর্কিত 
গবেষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। 


ভারত হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী 

প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিক্য-সচিব মাননীয় শ্রীবুক্ত নলিনীরঞন 
সরকার সম্প্রুতি 'ইত্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস” এর এক সভায় বলিয়াছেন 
যে, বর্তমানে খাস্ঠশস্তের যেরূপ অবস্থা ঈাড়াইয়াছে তাহা চলিতে থাকিলে 
১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের পর ভারত হুইতে খাগ্ন্রব্য আর বিদেশে রপ্তানী 
করা হইবে না। বর্তমানে ভারত হুইতে মাত্র সিংহলে ও মধ্যপ্রাচ্যে চাউল 
প্রেরিত হইতেছে। পূর্ব ভারত হুইতে সিংহলে ৩৮ ছাঁজার টন চাউল 
প্রেরণের কথ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহার পরিমাণ ত্রাস করিয়া ১২ ছাজার 
টন করা হুইয়াছে। সিংহলে মাদ্রাজ হইতে চাউল প্রেরণ কর! হইতেছে। 
চেম্বারের পক্ষ হইতে ভারত হইতে খাগ্শন্ত সম্পূর্ণরূপে বিদেশে চালান 
দেওয়! বন্ধ করা, উদ্ধন্ত প্রদেশ হইতে খান্াশস্ত যে সকল প্রাদেশে উহার অভাব 
আছে সেস্থানে চালান কর] নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা রহিত কর! এবং অত্যাবশ্তাক 
খাঞ্চদ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার অন্ত যানবাহনের ল্ুব্যবন্থা করার সম্বন্ধে 
বাণিজায-সচিবকে অনুরোধ জানান হয় । 

কলিকাতায় কয়লা-সমস্যয। 

কলিকাতার মারোক়াড়ী বণিক সমিতি বাঙগপা সরকাঁর ও কলিকাতা 
করপোরেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতার প্রত্যেক বাজারে 
করপোরেশনের কিন্বা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেইরের নিজেদের 
তত্বাবধানে একটী এজেব্সী মারফত একটী করিয়া কয়লার ডিপো খোলা 
উচিত । কমিটার মতে বাঙলা! সরকারের রেলওয়ের সহিত মালগাড়ীর 
বন্দোবস্ত কর! উচিত এবং কয়লা! উত্পাদনের মুল এলাকার মুল্য ও 
যানবাহনের ব্যয় অনুযায়ী কয়লার ন্যায়সঙ্গত দর নিদ্ধারণ কর। কর্তব্য । 


্যাণ্ডা রুথ 
বাংলার বিশিষ্ট সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত 
আমাদের জনকল্যাণ বস্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রদারের 
পর আজ পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যক আবেদন 
পত্র আমাদের হন্তগভ হইয়াছে যে, দৈনিক 
১২৫ খানা হিসাবে পত্রের উত্তর প্রদান কনিতেও 
অন্ততঃ হই মাগ সময় লাগিবে। স্ুতনল্লাং 


বর্তমানে আনন কাহাফেও আবেদন পত্র প্রেরণ 
না কন্পিতে হিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। 
হঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি হর্তুক উক্ত 
কাপড়ের পন্লিবেশন কেন্দ্র ও বিক্রয়ের একটা« 
সম্মিলিত ব্যবন্বা শ্বিন্নিকত হইলেই প্রাস্ত আবেদন 
পন্র€লি হইতেই যথাক্র্তব্য নির্ধারণ করা হইবে। 


চক্রবর্তী, সন্দ এণ্ড কোং, 
ম্যানেজিং এজেণ্টস, 





মোহিনী মিলস লিমিটেড । | ূ 
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১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] খিক ৪ | ৬২৫ ২ 
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এই কর্মচারীটি কেমন স্থখী ! বিকেল বেলা 
চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আসে তাকে 
ইনি মোটেই পরোয়া করেন না। কেননা ইনি 
রোজ ঠিক এ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-করা 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন । 
আপনি যদ্দ আপনার অফিসের লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখতে চান তাহলে 
ধরাজ বিকেল চারটেয় তাদের এক পেয়াল! করে 
%4 খেতে দেবেন । চাই শ্রমশক্তির উৎল। 







বেল 
চারটেৰ 
চা 
হাবানেো শনি 
| 
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_ চীনে শিল্পোন্নতি 


১৯৪১ লাল হইতে চীনে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। 


. আলোচ্য বসরে ২ লক্ষ গ্যালন হুরাসার উত্পাদিত হইয়াছে । ময়দার 
উৎপাদন ১৯৪* সালের ৩২ লক্ষ ৩৯ হাক্ধার খলে হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ 


লালে ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার থলেতে দাড়াইয়াছে। ১৯৪৯ সালে পূর্ব্বের তুলনায় 
সাবান, দিয়াশালাই এবং চামড়ার উত্পাদন বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালে 


৮৭টী খনি এবং ধাতুসংক্রান্ত কারখান', ৩৭৭টী কলকজা তৈয়ার করিবার 


কারখান!, ৪৪টী বৈদ্যতিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানা এবং ৩৪টা 


টা রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রেদীস্্ীকত হইয়াছে। ইহ ছাড়া ২৪টী কাপড়ের 
. কলও ১৯৪১ সালে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 


কলিকাতায় সর্বসাধারণের জন্য ভোজনাগার 
ভারত সরকারের বাশিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
গত ৬ই জানুয়ারী ২নং ডালহোৌসী স্কোয়ার ই কলিকাতান্ প্রথম সর্বজনীন 
ভোঞ্জনাগারের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা সাহায্য সমিতির সভাপতি 
ভাঃ বিধানচন্্র রায় বলেন যে, সম্প্রতি এই সব ভোজনাগারে নিরামিষ 
আচার সরবরাহ করা হুইবে। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া! গেলে চায়ের ব্যবস্থাও 
পরে করা হুইবে। বাঁঙগলা সরকার এই ভোজনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা 


__ ক্কার্ধযকরী করার জন্ত ও বিভির স্থানে আছাধ্য দ্রব্য সরবরাহ করিৰার 


শ্ুবিধার নিযিস্ত এই ভোজনাগারের কর্তৃপক্ষকে একখানা লরী দিানেরা 
২নং ডালছোৌসী স্কোয়ারের যে গৃহের ত্রিতলে এই ভোঞ্জনাগারটা স্থাপিত 
হইয়াছে, তাছা। ন্তাশনাঁল ইনসিওরেম্ল কোম্পানী নামমাত্র এক টাকায় ভাড়া 


দিয়াছে 
৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাজেট 


বর্তমান আধিক বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 


বাছেটে "৭ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ব্যয় বরাদ করা হইয়াছে । ১৯৪৩ 


সালের জুলাই মাসে যে নৃতন আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরে 


. যুন্ধব্যয় বাধদ ১০ হাজার কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া আশা 


সাদ ০ পরি তপতি শাল টা আপাত তিতা সালিমীসিপী পিস ন ০১7 লি 


৮ সলনি জা সই পা 


 আাই। 


কর] যাইতেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বসর জনসাধারণের মোট 
১৩ হাজার ৫ শত কোটী ডলার আয় হইবে বলিয়া অনুষিত হুইতেছে। 
বিভিন্ন দফায় কর প্রদানের পর তাহাদের হাতে ১১ হাঞ্জার ৭ শত কোট 
ডলার অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে । কিন্তু বর্তমান বাজার দর অনু 
সায়ে জনসাধারণকে ৬ হাজার কোটী ডলার মূল্যের অধিক মাল সরবরাহ কর! 
যাইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নূতন কর স্থাপনের ও বার্ধেট বরাঙ্গের ফলে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উত্নত হইবে এবং মাপিক ২ হাজার ৫ শত 


ডলারের অধিক উপাজ্জনকারী ব্যক্তিদের পীবনযাক্রার মান শিষ্নগামী ছইবে। 


৪ 


লধণের ধর 
বাঙ্গলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্িতে জানাইয়!ছেন যে, উক্ত সরকার 


 কলিকাতার সংবাদপঞ্সসযূছে প্রকাশিত কলিকাতার কোন কোন বাজারে 


নিয়স্্রিত মূল্য অপেক্ষা লবণের দূর খরিদ্দারের নিকট হইতে বেশী দাবী করা 
হইতেছে বলিয়া অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়াছেন'। বাঙলা সরকারের 
মতে লবণের এইরূপ বদ্ধিত মূল্য দাবী করিবার কোনরূপ স্কায়সঙ্গত কারণ 
বর্তমানে যে লবণ মন্গুত আছে তাহা পধ্যাপ্ড এবং লবণ বাহাতে 
প্রয়োজন মত যথাযথ ভাবে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্ত ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । অতএব কেহ লবণের নিয়ন্ত্রিত দর সের প্রতি %* পাই এর বশী | 
দাবী করিলে তাতাকে আইনাশুসারে অতিধুক্ত কর] হইবে। লব্পবিক্রেতারা 
যদি নিয়ন্ত্রিত যূল্যের চেয়ে লবণের অধিক দর দাবী করে বা নিয়ন্ত্রিত দরে 
উপযুক্ত পরিমাণ লৰণ বিক্রয় করিতে না চাছে, তাহা হইলে এই সকল 
লোকদের সম্বন্ধে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ইনস্পেক্টর অথব। পুলিশকে 
জানাইলে উক্ত লবণ বিক্রেতাদের অভিযুক্ত কর! হুইবে। 


চিনির মূল্য বৃদ্ধি 


| ভারত সরকার একখানি রি জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ লালে : | 
১ জানুয়ারী হইতে চিনির দর পূর্ব নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে মণক্রীভি : 


২1০ আনা করিয়া পৃদ্ধি করা হইয়াছে । এই ধোবণাহ্যার়ী ডি ২৪ শ্রেশীর 


.. চিনির দর হইবে (কলের বাহিরে) প্রতি মণ ১৪২ টাকা। 


কমি যান্ধিং কর্দোরেধন নি 


(মুডেগিরতা সপ জিিররর স্ধ 









[ ১১ই জানুয়ান্ঠী, ১৯৪৬ 









৩. হেড অফিস-_কুমিল্ত। স্থাপিত-_-১৯১৪ ইং 
শাখী ও কৃমি অফিস সমূহ : 


বাংলা, আঙাম, বিহার, উড়িব্যা, ইউ-পি, দিল্পী, 
এবং জগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকে । 


টাকা 
বিরত রঃ &০ ০০১৩৪ ০২ 


রি ৩৭,০৩, ৩৬ ০২. টাকার' উদ্ধে 
১২ কলসহ) ২৬১৪৯০১০০০২ ৯») 
রিজার্ভ ফাগ্ড প্রভৃতি ৮ 
অংশীদারগণের নিকট 
রা ইত্যাদি প্রায় ১৫,৬০১০০০ 
করেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাক্কিং কার্ধ্য করা হুয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-__ এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 





০৩১০৩১০৪৬৪২ 






৮১৯ ০,০০০২ 






_সেনটাল ক্যালকাটা 


্ব্যান্র ভিলিঞ_ 
হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা 
 উন্লতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক--এবতসর গতকর৷ 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা 


_শাখাসমুহ-_ 
ফ্যামবাজার লিরাজগঞ্জ নৈহথাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
ছিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি ( রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
| ঠাদবালী (বালেশ্বর __উড়িম্যা গ্রদেশ) 

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 

জানান হইয়া থাকে। 


খা খে খে এ আর রে গে পর ওত এ 5 আর গে ০০০৩ ১৮০৪০০০০42৮ 


পেস রবস্তস্ত 3-_ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
বাঙগলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 


-১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে" | 





লবণ ফিন্তে বাললার ফোটা টাকা বস্তার জোতের মত চলে বায়-_ 
নাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজদ্ম “পাইওমিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্টক। . 
কে, বিজিত এ কোং ম্যানেজিং এরজেন্টস্‌ 





ই যা, ১৯3 ূ _ছথার্কক জগৎ | . ৬৯ 





 প্টাপ্ডাড' ক্লথ ওমান্রাজ সরকার  -- _. অধাপ্রদেশ হইতে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, ভারত সরকার উত্তর ভারতের কাপড়ের কলসমৃহ হইতে . মধ্যপ্রাদেশিক ও বেরার সরকার এক বিজ্ঞজি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, 


অল্লমূল্যে ্্যাণ্ডার্ড রুখ সরবরাছের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, যা্রাঞজ ছোলা, মন্তুর ও অন্তাপ্ত জাভীয় ডাল উক্ত প্রদেশের বাহিরে চালান দিতে 
গরকার উদ্বার লহিত সহযোগিতা করিবেন না। মাদ্রাঞ্জ সরকারের মতে হইলে গ্রার্দেশিক মূল্য নিয়ামক ও খাস্ত সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্ণচারীর 
কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ পরিকল্পনা তাতীদের পক্ষে একটা প্রতিতন্বিতার অনুমতি লইতে হুইবে। 








সামিল হইবে। মাদ্রাজ সরকার তাতীদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ষ্ট্যাণ্তার্ড ভারত সরকারের কষি গবেষণ। পরিষণ্ধ 
রখ? প্াস্তত করাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এতছুদ্গেস্টে কয়েকটা কল আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা পরিষদের 
সুতা সরবরাহ করিতে সম্মত হুইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পরামর্শদাত1 বোর্ডের এক অধিবেশন নয়াদিল্ীতে হইবে। 

গা ক 





ডা. 1). & [. 0. ডা, 


8715101, & 1,000 


1৩০22 





৬২৮, 


হট উলকি 


বীম। প্রাতষ্ঠানসমুহের অভাব অভিযোগ 

গত ৪851 জাচুয়ারী সোমবার, আধ্যস্থান ইনসিওরেম্স বিক্ডিংএ 'ইঙিয়ান 
ইনলিওরেন্স ইনষ্রিটিউট”-এর উদ্যোগে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসযুছের এক 
প্রতিনিধিদল শ্রীযুক্ত এস সিরায়ের নেতৃত্বে ভারত সরকারের বাপিজ্য-সচিব 
মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি- 
বর্গের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত এস সি রায় বাশিজ্য-সচিবের নিকট বীমাকোম্পানী- 
সমুহের লানাবিধ অস্ুবিধার বিষয় উল্লেখ করেন এবং বীমা আইনের ২৭নং 
ধারার সংশোধন করিতে অন্থরোধ ভানান। উক্ত ধারামুযাক্জী বীমা- 
কোম্পানীগুলিকে প্রভৃত্ত অর্থ কোম্পানীর, কাগজসমূহে জমা রাখিতে হয়। 
ইহাতে বীমাকোম্পানীগুলির শ্বার্থ ও আয়ের অনেকাংশে হানি হয়। ফলে 
কোম্পানীগুলি বীমাকারীদিগকে “বোনাস” এবং অংশীদারদিগকে “ভভিডেও? 
দিতে পারে না। দেশীয় রাজ্যের এ সম্পর্কিত সুবিধা অন্ুবিধার বিষয়ও 
তিনি উল্লেখ করেন। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে বীম। কোম্পানীর 
কাধ্যকলাপে হম্তক্ষেপ করার ন্ট যে সকল অন্ুবিধার স্ষ্টি হয় তাহার 
প্রতিকার করার অন্য তিনি বাণিজা-সচিবকে অন্থুরোধ করেন। বীমা 
কোম্পানীর আয় নির্ধারণ করিয়া আয়কর ধার্যের যে ব)বস্থা আছে তাহার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিয়া বীমা কোম্পানীসযুহ্ের অন্ুবিধা লাঘব 
করিবার অন্যও তিনি অনুরোধ জানান। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার বলেন যে, যুদ্ধের আন্ত যে সকল অন্থবিধা দেখা দিয়াছে তাহাতে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুপরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলির উদ্বেগের কোন 
কারণ শাই। তিনি আরও বলেন যে, বীমাকোম্পানী সংক্রান্ত যাবতীয় 
সমহ্যা বিশেষ সতর্কতা ও সহানুভূতির মনোভাব লইয়া বিবেচনা! করা 
হইবে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে বোদ্ধাইয়ে 'ইনসিওরেন্দ এডভাইসরী 
কমিটা,র বৈঠকে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর এ সম্পর্কে কার্)ক্রম স্থির করা 
হইবে। যুদ্ধজনিত ক্ষতি সম্পর্কিত বীমা পরিকল্পনা সত্বর প্রবর্তনের সমন্ধে 
তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না বলিয়া জানান । নিম্নলিখিত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিদলে ছিলেন :--খখা বাহাদুর এম এ মোমিন, সি 
আই ই) ভ্রীযুত্ত জে সি দাস) শ্রীযুক্ত এইচ কে সেন; শ্রীযুক্ত এস পি বনু; 
শ্রীযুক্ত এ পাল? শ্রীযুক্ত জে সি ঘোষ দণ্ভিদার ; শ্রীযুক্ত এন এন দত্ত ; শ্রীযুক্ত 
এস বাগচী? শ্রীযুক্ত কে সি ব্যানাজ্জি; শ্রীযুক্ত পিআর ওপ; শ্রযুক্ত এস 
এন রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত পি কে বন্ু। 

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান 

১৯০১-১১ সালের মধ্যে রাশিয়ায় শিশুমৃত্যুর ছার ছিল প্রতি হাজারে 
২৪৪টী ) ১৯৩৬ সালে ইহার সংখ্যা হাস পাইয়া হাজারে ১১৪টী হুইয়াছে। 
ভারতে শিশুযৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি হাজারে ১৬৭টা। ১৯৩৭ সালে 


রাশিয়ায় গ্রহ্থতিদের জন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার বিছানার বন্দোবস্ত ছিল।' 


রাশিয়ায় বৎসরে গড়পড়তায় ৬০ লক্ষ শিশুর 'ন্ম হয়। কারের আমলে 
রাশিয়ায় প্রহ্তিদের জন্ মাক্স ৭ হাজার বিছানার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে 
রাশিয়ায় ৪ হাজার ৩৮৪টী মাড়মঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৩৭ সালে 
রাশিয়ায় ৪০ লক্ষ শিশুকে শিশুষ্লীলনাগারে ভর্তি করা হইয়াছিল। জারের 
আমলের রাশিয়ায় যেস্থলে শিশুদের জন্ঠ মাত্র ৎ শত অবৈতনিক বিস্তালয় 
ছিল, ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেস্থলে অবৈতনিক শিশু শিক্ষাগারের 
সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৫ শতটা। ১৯৩৮ সালে প্রায় ২০ লক্ষ শিশুকে 
রাশিয়ার স্বান্থ্যনিবাসে স্বাস্থ্োর উন্নতির জন্ত ভর্তি করা হইয়াছিল। 


করপোরেশনের কর্মাচারিগণকে খাছাদ্রব্য সরবরাহ 

' কলিকাতা করপোরেশন উচ্ভার অধীনস্থ ২৫০. টাঁকা পধ্যন্ত বেতনতোগী 
সমস্ত বশ্মচারিগণকে অত্যাবশ্তকীয় খাছ্ছদ্রধা সরবরাহের অন্ত বাঙ্গল। 
সরকারের নিকট একটী পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। এইরূপ কর্দ্চারীর 
সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার জন হইবে। তাহাদের জঙ্ঠ প্রতি মাসে আশ্ুমানিক 
নিষ্নরূপ খাগ্াদ্রব্যের প্রয়োজন হইবে :_-২৫ হাজার ৫ শত মণ চাউল; 
৬ ছাত্জার ৩ শত ৭৫ মণডাল) ৩ হাজার ১ শত ৮৭ মণ লবণ) ৩ হাজার 
১ শত ৮৭ মণ সরিষার তৈল; ৪ হাজার ৫ শত টিন কেরোসিন তেল এৰং 
&১ হাজার মণ কয়লা। 












[১১ই জামুয়ারী, ১৯৪৩ 


৫৭ ০ হি কপার ০০ ওপার পপ তাপ জা পপ পাপা সপাপালাশীাপিসিশশীর লা পপ পিপি 


শী পা পাশ পপ 





উটনাইটেডভ্বায়ৰ এ&ইঞ্জিনিয়াৰিং 


ওডস্সান্কস্ন্‌ ভিলম্মিড্রেত্ড 
কারখানা-__বেলুড়। 








ম রাস”আবঃ 
গ প্রিশিসন মেসিনারিস || গু সিট, মেটাল ওয়ার্কস, 
এবং টুলস ৬ «এ্যা্টি গ্যাস” ক্লথ 
৬ ইলেক্ট্রিক ওয়েন্ডেড |; গু রাবারাইসড. ক্যানভাস 
লচেইনস | গু মেকানিক্যাল ইনসার- 
$ এম, এস; রডল এবং |! শন সিটিংস 
কাট. [ ৬ গ্রাউণ্ড সিট.স. 





ম্যানেজিং এজেন্টস £__-ইউলাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । 


১০০, ক্লাইভ দ্র, কলিকাতা । ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 


০০০ 








কেহ 





আমাদের তৈরী জিনিষ 


ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রন্ফ 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত) 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার ব্রিং ও কুশন 
গামবুট্টও ওভার সু প্রভৃতি 


বেন এয়াটারঞরুফ এয়ার্কম 


(১৯৪০) ভিলিম্মিক্রেজ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিসমু £ পাণিহাটি, ২৪ পরগণা। (বেঙ্গল) 
লিকাতা শোরুম্‌ ;_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ টু 
বোস্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হ্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই 

















»১ই জাছুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


রর াপপবিপিজ-০ ? শশা শীিশিশ ০৮০০ শি ২0084 তিশা 


রূটিশ সরকারের আয়-ব্যয় বঙ্গীয় চাষী-থাতক বিল 

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ৯ মাল শো হুইয়াছে সেই সময়ে বুটিশ প্রকাশ, ভারতের বড়লাউ বঙ্গীয় চাধী-খাতক (দ্দিতীর সংশোধন-_-১৯৪২) 
সরকারের রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৭৬ কোটী ৬৫ লক্ষ বিলে সম্মতি দান করিয়াছেন। 
৯৭ ছাকার ৫৯৭ পাউণ্ড। এইরূপ রাজন্বের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বসরের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেতার যষ্কের ব্যবহার 
চেয়ে ৫৪ কোটী &০ লক্ষ ৩০ হাজার ৪১ পাউণ্ড বেশী । আলোচ্য সময়ে মণর্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮৩ খানি বাড়ীতে বেতারযস্ত্রের ব্যবস্থা? 
বটিশ সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে 9৭৫ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮* হাঞ্জার আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ বেতার যন্ত্রত্বলিত গৃহের সংখ্যা হইবে 
৭৮৫ পাঁউও। এই সময়ে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ২২৮ প্রায় ২ কোটী ৯০ লক্ষ। নিউইয়র্কে বেতারবার্তা প্রেরণের কেন্্রীয 
কফোচী ৮৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮৮ পাউগ্। এলাকায় শতকরা ৯৫টী বাড়ীতে বেতার যন স্থাপিত হইয়াছে। 


আর্থিক জগৎ | ৬২৯ 


১৮:৯৯ দি দিস দলটি িিতিটিলিনিন লিউ জাত 7 ১ পিসি পিউ ও ওলি পেস্ট জী পপ শসিসিশিশর ০০ 
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»পাশিশীশীশীপেসীেসাপপরী পপি 


ভারতে কাগজ আমদানা ও ব্যবহার 

১৯৩৯ সালের মাঞ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে 
বিদেশ হইতে ৫৫ হাজার ১৬৮ টন কাগজ আমদানী হইয়াছে এবং ভারতে 
৫৯ হাজার ৬৯৮ টন কাগজ উতৎ্পন্ন হইয়াছে । ই ছাড়া আলোচ্য বৎসরে 
শথলত মুল্যের মুদ্দরণের কাগঞ্জ আমদানী হইয়াছে ৩২ হাজার ৫৯১ টন এবং 
৪৭ ভাজার ৩৮৩ টন পুরাতন সংবাদপঞ্জও ভারতে আদিয়াছে। 


৬ ১ 


১৯৩৮ 
সালে ভারতে আমদানীরুত এবং উৎপাদিত মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৪০ 
টন কাগজের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমুহ এবং দেশীয় 
রাজ্যগুলিয ব্াঝহারে ২৫ হাজার টন কাগজ লাগিয়ে বলিয়া অনুমিত 
ভইয়াছে। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৬৯ হাঙর ৮৪০ পাউও কাগজ জনসাধারণের 
প্রর়োনে ব্যবহৃত হইয়াছে । ১৯৪২ সালের যাচ্চ মাসে যে বৎসর শেষ 
হহয়াছে সেই সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে প্রায় ৬০ ভাজার টন কাগজ 
আসিয়াছে এ৭ং ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পধ্যস্ত বিদেশ হইতে কাগক্জ 
আমপাশীর পরিমাণ ধাড়াহবে প্রায় ৪০ হাজার টন। এই সকল কাগজের 
অধিকাংশহ হইতেছে সংবাদপরে মুদ্রণের কাগজ । ভারতে মাত্র ৯৬ হাজার 
টনের মত কাগঞ্জ বৎসরে উত্পন্ন ভইতেছে। যদি ইঞার শতকরা 
এবং ১৯৪৩ সালের মাচ্চ মাস পর্যন্ত বিদেশ ভইতে আমদানীকৃত সম্পূর্ণ 
৪০ হাতার টন কাগজও জনসাধারণের এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছ্ছে 
লাগান হয়, তাহা হইলেও এবৎসর জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ১ লক্ষ ২০ 
হাজার ২৪০ টন কাগঞ্জের থাটতি পড়িবে। 


আগামী মরশুমে পাটের জমির পরিমাণ 

গত হর] জ্ঞান্ুয়'রী বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মঞ্্রী 
ঢাকার নবাব বাহাছুরে কর্তক আহত কলিকাতায় এক বৈঠকে আগামী 
মরশ্মে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইবে ৩দ্সম্পর্কে আলোচনা 
হইয়াছে । এ বেঠকে পবীক্ষামুলক কয়েকটা সিদ্ধান্ত হইয়াছে খলিয়া জান: 
গিয়াছে । নিয়লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন_-ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-সচিব মি: নলিনীরঞ্জন সরকার, ধাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ এ কে ফজলুল হঝ, পৃষ্ভ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মি: শামন্দ্দিন আহম্মদ, 
বেসামরিক ,সরবরাছ বিঙাগের ডিরেকইর মিঃ এল, জি, পিনেল ও উজ, 


১০ ভাগ 


বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ভি, এল, মজুমদার | 


ভারতে বিদেশ হইতে খাগ্য আমদানী 

গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস-এর গুে 
বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রর্িনিধিবুন্দের এক সভায় ভারত সরকারের 
বাণিআা-সচিব মাননীয় শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, বিদেশ হইতে 
যাহাতে ভারতে অধিক পরিমাণে খাচ্ছাদ্রবয আমদানী করা যায় তজ্জন্ত 
অধিকত্তর আহাজের ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকার ভারত সচিবের নিকট 
দাবী উত্থাপন কন্লিয়াছেন। তিনি আরও বধলেন যে, সরকার কর্তৃক 
অবলদ্বিত নিয়ন্ত্রণ গ্রণালী আশানুরূপ সাফলা লাভ না করিলেও এই নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকতর গুরুতর অবস্থার সষ্টি ভইত| তিনি এ বিষয়ে 
নিশ্চয়তা দেন যে, কেন্ত্রীয় সরকার যতদুর সম্তব উ্প্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া! 


বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি পুরণের চেষ্টা করিবেন। শ্রীধু্ত সরকার ইছাও 


জানান যে, বর্তমানে জাহাজের অভাব বশতঃ ব্রাজিল হইতে চাউল এবং 


অস্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে গম ভারতে আমদানী করা সম্ভবপর 


স্কইতেছে না। 


মাদ্রাজে পশু পালন ব্যবস্থ। 
কিছুদিন যাবৎ মাদ্রাজ সরকার উক্ত প্রদেশের গবাদি পণ্ড প্রভৃতির 


_খঅবস্থা উন্নয়নের জন্ত একটা তহবিল গঠন করিবার বিষন্ন বিবেচনা করিয়া 


আপিতেছেন। ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার মাদ্রাজ গ্রদেশে পশু পালন 


ব্যবস্থা! উন্নয়নের জন্ উক্ত সরকারের অধীনস্থ পল্লী সংগঠন দাতব্য তহবিল 


। 


] করিয়াছেন। ইহার মধো ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রজনন বৃষ ক্রয় করিয়া 


।. 


| 


হইতে ৫* হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া সম্মত হুইয়াছিলেন। মারা 
সরকার পণ্ড উন্নয়ন তহবিলে ২২ হাঞ্জার টাক] দান করিবার সিদ্ধান্ত 


ক্কবকদিগকে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা ইইবে। 


আর্থিক জগৎ 


শী তা 








| 
ূ 
|] সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা! 
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১৯১৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--গুনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিভিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যান্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বরহততম | 


বিলিকৃত মূলধন ৫০০০,০ ০৩. 

বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭,৫০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬১৩১৩০*২ চাকা 
ছআসমানত ৫০+০৬৭০০, টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) 
চেয়ারম্যান :- শ্রীযুক্ত য্ুনাথ রায় । 
পুনরায় না জানান পর্যযস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্তু 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এভদ্ছার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুয়োধ কর। হইতেছে না । যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পঞ্জ্রের কপিসমুহন ইচ্ছা করেন, ভাছার। ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্া! ষে কোন শাখ! অফিসে পঞ্জ লিখুন । 
চলতি হ্বিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 


উপর বাধিক শতকরা! ॥* হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। বাগ্সাসিক হুদ ২২. 
ঢাকার কম হইলে দেওয়া হয় না । 
সেভিংজ ব্যাক্ক হিসাব--বাধিক শতকর1 ১॥* টাকা হারে শু 
দেওয়া হয়। টেক দ্বারা টাকা তোল] যায়। 


স্থায়ী আমানতভ--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত গুবিধাজনক সন্ধে 
লওয়। হয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাহবার বাবস্থা আছে। 


প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তা্ভ কাধ্য করা হুয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও লর্থ মুসন্ধানে 
জালা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা ছয়। 
শাখা--বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাতা ), 
লারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক । 
পে অফিস : মিরকাদিম 


ডি এক, ত্যাগাস জেনারেল ম্যানেজার 
দর ০৯ হি চিলি জারির হেরি ৪ ্ 





১১ ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ রা | 
ভারতের গালিং গণ পরিশোধ 


১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বুটেনের নিকট ভারত সরকারের ষ্টালিং খণের 
পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে ইহার অধিকাংশ খণই 
পরিশোধ করা হুইয়াছে। এক্ষণে ভারতের ষ্টাপিং খণের পরিমাণ ১০ কোট 
পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ইহার মধ্যে রেলপথের মুলধনও আছে। এই 
সকল রেলপথের মৃলধন বাবদ যে ষ্টালিং খণ করা হইয়াছে তাহাও পরিশোধ 
করা হইবে বলিয়া নোটাশ দেওয়]! হইয়াছে । অন্যান্ত বিষয়ে যে সকল 
 বুটেনের মূলধন ভারতে খাটান হুইয়াছে তাহার পরিমাণ ২৪ কোটী পাউগ্ডের 
অধিক হইবে। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ মূলধন বুটিশ পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও 
জাহাজের ব্যবসায়ে খাটান হইয়াছে । কলিকাতার পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূছে 
বুটেনের প্রায় ২ কোটি পাউগ্ড মূলধন নিয়োজিত আছে। ইভা ছাড়া 
ভারতের চা-বাগানসমূছেও বুটেনের প্রায় ৪ কোটি পাউঞড মুলধন 
খাটিতেছে। | 

কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-বীম! ঘাবী কমিটা 

প্রকাশ, যুদ্ধবীমা সম্পকিত দাবীদাওয়া মিটাইবার জন্ত ভরত সরকার 
প্রাদেশিক কমিটি ছাড়াও একটী কেন্দ্রীয় যুদ্ধবীমা দাষীপুরণ কমিটী গঠন 
করিয়াছেন । ভারত সরকারের বাণিঞ্জয বিভাগের অয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ বি, 
আর, রমণ, অর্থ বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এল, সি, টার্ণার ও আইন 
বিভাগের ডেপুটা পেক্রেটারী মিঃ এস, এ, লাল উল্ত কমিটীর সভ্য ভইয়াছেন। 


স্তর এস এস ভাটনগরের নৃতন সন্মান 


স্তার শাঞ্তিত্বরূপ ভাটনগর ইংলগ্ডের “সোসাইটা অব কেমিক্যাল 
ইপ্ডা্ীর (রাসায়নিক শিল্পলক্য ) সদন্ত হইবার সম্মান লাভ করিয়াছেন। 
বন্তমানে মাত্র ১১ জন জীবিত বিশিষ্ট রসায়নতত্ববিদ এই সঙ্মের সদন্ত হইবার 
সম্মান লাভ করিয়াছেন | ইছাদের মধ্যে বুটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে 
মাত্র একজন ইংরাজ ও অপর ব্যক্তি কানাডার অধিবাশী। স্যার তাটনগরের 
এই সম্মীনলাভ ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয় । 


ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রেলওয়ের স্থান 

ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বি এণ্ড এ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এল পি মিশব এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে অর্থ- 
নৈতিক সম্পদের দিক হইতে কৃষির পরেই রেলপথের স্থান । ভারতের এই 
সর্ববৃহৎ শিল্পে (কনষির পরে) ৮৫০ কোটি টাকার মুলধন খাটিতেছে এবং 
৭৫ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে । ভারতে এতাবৎ মোট ৪১ হাজার মাইল 
রেলপথ খোলা হইয়াছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কত্রিম রবার 

চিকাগোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার ধুক্তরাষ্টরে দুইজন 
বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানীর গবেবণপার ফলে সয়াবীন হইতে স্পঞ্জের ন্যায় এক 
প্রকার কৃত্রিম রবার প্রস্তত হইতেছে । অবশ্ঠ এই রবার দিয়া মোটরগাডী 
প্রভৃতির টায়ার প্রস্তত করা সম্ভব নছে। তবে অন্যান্ত প্রয়োজনে এই কৃত্রিম 
রবার কাজে লাগান যাইবে। 


ভারতে সরিষ। ও তিসি চাষের পুর্বাভাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে সরিবা ও তিশি চাষের প্রাথমিক পূর্বতাষে 
৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে লপ্সিষা ও ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে 
তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে । ১৯৪১-৪২ সালে সরিম? ও 


ভিপি চাষের পুর্ববাভাষে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমি ও ২৭ লক্ষ | 


৭ হাজার একর জমিতে সরিষা ও তিসির চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা 
গিয়াছিল। 
ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন 

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের অন্য বৃটিশ 
কোধাগার প্রদত্ত মু্গধন দ্বার] “ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল কপৌরেশন? 
পরিচালিত হুইতেছে। বুটিশ শিল্প ব্যবসায়ের দুইজন নেতা মিঃ ফয়্যাঙ্গাল 
ডাডার্ল ক্যাম্পেল এবং মিঃ আণেষ্ট হারি লেভার এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালক সভার সত্য নিষুক্ত হইয়াছেন। 


আর্থিক জগৎ 


২৯৯১ লাপপপা্থাটিজএ০০১---০-,- ০ প--+৯--৮৭ 


৬৩৯ 


০ 
২২২ শিশীশিত 5 ০ পালিত এপাশ পপি শশিনিটিশিশ পাশা তিশিতিি 


£ | 


[দিন মদ বানি 


|| ত্রিপুরাধিপতি পু মহারাজ। মাক বাহাছুর, 
] ক, সি, এস, আই 
| রেজিঃ অফিস-__আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, ১ ৬০৯৬ | 
॥ কলিকাত। অকিস--৬, ট্রাট। ্‌ 
॥. বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ শিরাপদ । হুদৃঃ আিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা! খোল! হইয়াছে। 
বাংলা] ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা! কেন্ত্রে রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 


শ্রীহরিদাস 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার | 
টজ রর [কা 12222: তি 









_অস্তার, সুন্দর ও ও 
টেকসই 
ধুতী ও সাড়ী 
পরিধান করিয়। 

তৃপ্তিলাভ 
করুন | 


'বঙ্গশ্রী কটন মিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এগ এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরচন্দ্র মললিক গ্ীট, হাটখোলা, কলিকাতা! । । 
উতর এ ২ পা পাটি), 
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১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত 


কারেন্ট একাউপ্ট নদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস ব্যাঙ্ধ একাউণ্ট হুদ শতকরা ৩২ 
টাক1। চেক দ্বারা টাক1 উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস ব! তদুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩।০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউব্বিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


টাই করের ্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 









শ্বান ও কাম রোগে আশু ফলপ্রদ 
স্ু-নিবাচিত উপাদানে প্রস্তত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র। ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র স্রম্িদ্ধ হয়। 
থেসল বেমক্যাল আগ 05755 ওআকপস লিঃ 





আলী টিতিতি । এছ লও 


সি শবাপীপিপিশিশটিশীশীত শিশির তন নি পি পানিপাগসপাপিপীপিশ সপ পপি 5৬০৫1 পিপিপি পি 
পাস পপ শপ পপ ৯. পাশপাশি শী লা 


ধালিৎ ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরের প্রশ্ন 

লগ্নে ভারতের যে প্রভূত ্টালিং মুত আছে জনহিতকর কাধ্যে 
নিয়োগ করিয়া দেশের মুদ্রাপ্দীতি রোধ করিবার সমন্তা সম্বন্ধে কোন কোন 
মহলে আলোচনা চলিতেছে । দৃষ্টাস্তশ্বরূপ কোম্পানী পরিচালিত সাউথ 
ইত্িয়ান রেলওয়ে, মাদ্রাজ এগ সাউথ মারহাট্রা রেলওয়ে এবং বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলওয়ে ভারত সরকার কিনিয়া লইলে ৯০ লক্ষ ষ্টালিং প্রয়োজন 
হইবে । ইহা? ছাড়া ভারতে বৃটিশ কোম্পানীসমূের যে মূলধন নিয়োজিত 
আছে, তাহা টাকায় পরিবর্তন করিয়া বুটিশ ও ভারতীয় মুলধন 



















ইন্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 


এ জিও 8 8... এস কু 


আর্ক জগৎ 


পশশািও শপ শিস পা শি 5 


&৯৫৪-৪৯৫৪ 


ঠক ৩) ঢা্ষা 
১ 


পখল গা 4// 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পঙ্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ, অন্যান্য স্থানের 


সরকারী ট্রেজারীতে । 


[ ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


- ীশীশীর্পীতি াশিশীপশসীিশিসিশিল কপ সশিসপী শী পিপল তল ৮ খাসির 


নিয়োগকারীদগকে উহা ভারতেই খাটাইতে বাধ্য করা যাইতে পারে। 
এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রাধিক্য হইলে তাহার 
প্রতিকার কর! যাইবে । ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতে সকল 
প্রকার নোটের পরিযাণ ছিল ২১৭ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার । ১৯৪২ সালের 
৪ঠ1 ডিসেম্বর উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
যুদ্ধের জগত বুটিশ সরকারের যে ব্যয় করিতে হইবে তঙ্জন্য লগ্ুনে ভারত 
সরকারের পক্ষে যে ষ্রাপিং মজুত আছে, তাহারই অনুপাতে এ টাকা রাখা 
হইয়াছে । ভারতের ষ্টা্সিং খণ এর পরিমাণ অনেকট! হাস পাইয়াছে। 


উপ পপ 














কলিকাতা, দিল্লী ও 


শাখায়, এবং সমস্ত 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


পাপ পপ: লি পিশাশিপী পপ পাপ 


_ ৰাঙ্গলায় চিরস্থারী বন্দোবস্ত সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হ্‌ক্‌ 

বাঞ্জলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্‌ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
বঙ্গীয় ভূষিরা্জস্থ কমিশন (ফ্লমউড কমিশন ) বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
রদ করা সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার একটী বৈকল্পিক 
পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন । মিঃ হকের প্রস্তাবসমূহ নিয়রূপ :- 
(১) কোর্ট অব ওয়ার্ড আইন উঠাইয়! দেওয়া এবং উহ! বাতিল করা । (২) 
বিশেষ আইন দ্বার! সমস্ত জমি, জলাশয়, বন ও খনি সরকারী আওতায় 
নেওয়া । (৩) কৃষাণ হিসাবে জমির দখলকারীদের এবং জল, বন ও 
খনির মালিকদের দখলিস্বত্ব অঙ্কুর রাখা । (8) কৃষিজমি সম্পর্কে প্রর্কৃত 
চাষীকে সরাসরীভাবে সরকারকে মোট উৎপন্ন শন্তের এক যষ্ঠাংশ দিতে 
হইবে ) জল কর, বন কর এবং খনি কর সম্পর্কে উহ্বাদের মালিকগণকে 
সরকারকে নির্ধারিত অংশ দিতে হইবে । (৫) ভূমি, জল, বন ও খনি সম্বন্ধীয় 
সমস্ত কর উঠাইয়! দেওয়া হইবে। পথকর, বনকর, চৌকিদারী ও শিক্ষা কর 
প্রভৃতি রদ কর] হইবে। (৬) রাজস্ব আদায়ীকারীদিগকে নিয়ন্ূপ পারিশ্রমিক 
দেওয়া ছইবে :--(ক) যুদ্ধারস্তের পূর্বববন্তী দশ বৎসরে রাজন্ব আদায়কারীদের 
যে আয় ছিল তাহার শতকরা ৫* ভাগ। তাহাদের রাজস্ব, খাজনা, ট্যাক্স 
অথবা! সেস দিতে হইবে না। (খ) মালিকানা বাদে রাজস্ব আদায়কারীদের 
সমস্ত আয় সরকারকে দিতে হইবে । (গ) বর্তমানে যে সকল সম্পত্তি বা জমি 
কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ আছে, এ সকল সম্পত্তির যে মালিকান! দেও 
হইবে, তাহা! বর্তমানে যে ভাতা দেওয়া হয় তাহার বেশী হইবে না। (ঘ) 
ঘায়গ্রাস্ত সম্পত্তি সন্ধে সরকার নিজ্ঞ বিবেচনামত মালিকানার পরিমাণ 
কমাইতে পারিবেন। (৭) প্রকৃত চাষীদের কেছই ৫০ বিখার অধিক জমি 
পাইবে না। (৮) যাহাদের .তৃমিতে আয় নাই কিন্তু অন্ততাবে আয় হয় 
তাহাদের আয়ের একট নির্দিষ্টাংশ সরকার গ্রহণ করিবেন। এই প্রকারের 
আয় প্রদেশকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৯) ব!ঙগলা দেশ হইতে যে 
ৰাণিজ্যশুক্ক আদায় হয় তাহা বাঙলা সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । (১০) খাসজমি ও বর্ণ পত্তন করা জমি সরকারের সম্পত্তি হভহবে 
সরকার কর্তৃক শিদ্ধীরিত ভাবে এ সমস্ত জমির বিলি ব্যবস্থা করা হইবে। 

বোম্বাইয়ে বাড়ীর সংখ্য। নির্ধারণ 

বোথ্াইয়ের লাট খাগ্চদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত 
প্রদেশের বাড়ীর সংখ্যা নিদ্ধারণ এবং সংখাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা! করিবার জন্ত 
একটী আইন প্রণয়ন করিয়া ছেন। 

আর্জেনটাইনে ভা রত হইতে পাট আমদানী 

প্রকাশ, ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানীর জন্য আজ্জঞেন্টাইন সরকার 
ওয়াশিংটনের “শিপিং কণ্টেিল বিভাগের অন্থমতি চাহিয়াছেন। 
লালে কৃষিকার্ধ্যাদিব অন্ত আর্জেনটাইনে ১২ কোটী চটের থলের প্রয়োজন 
হুইবে। 


পিপিপি উিটিিসিনকিত ও শপে 


১৯৪৩ 


বোম্বাইয়ে ময়দার অভাব 
ময়দার অভাবে রুটাওয়ালাদের ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় 
তাহাদের প্রতিকারকল্পে বোষ্বাই সরকার “হোটেল ও রেস্তরা 'এলো- 
লিকয়েসন,কে গ্রাত্যহ ২ শত বস্তা ময়দা প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
পাঞ্জাব সরকার প্রায় ৩০ হাজার টন বজ্জরা বোম্বাই প্রদেশে চালান দিতে 
লন্মত হুইয়াছেন। 


ভারতে অষ্ট্রেলিয়ার গম 

জান! গিয়াছে যে, ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ কোন বন্দরে সম্প্রতি 
অষ্ট্রেলিয়া হঈতে ২ খানি গমবাহী ট্রিমার আসিয়া পৌছিয়াছে। এই ট্রিমার 
ছইথ!নি ন|কি ১৫ হাতার টন গম খালাস করিয়াছে । ইহা ছাড়া আরও 
ছুইখানি গমবাহী ট্রিমার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতের কোন বন্দরে আলিয়াছে। 

কলিকাতায় মোটরবাসের জন্য অতিরিক্ত পেট্রল 

প্রকাশ, বাল! সরকারের জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীধুক্ত 
সন্তোব কুমার বন্থ কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে যে সকল মোটর বাস চলাচল 
করে সাময়িক ব্যবস্থ|! হিসাবে সেই সকল বালকে অবিলম্বে অতিরিক্ত পেট্রল 
দিবার ব্যবন্থ|। করিবেল। 


আর্থিক দ্গৎ 


শসা তিতা শিশীশিতিপিজরীত সক ০১ ০৯ ত 


এ 2 ৮১ হে রত রর ০ 


ঘা 


| 
: 
ৃ 
! 





৬৩৩ 


২৯ তা ভাস কও 0৭ পানা পাশ পিপাসা ৭ পাশ 


€ মূ প্রসারের র প্রতিক্রিয়া ) 
এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার 
একটা স্থুযোগ আপিয়াছে। আমরা এবিষয়ে বিশেষ করিয়া লবণের 
কারখানা, গব্যশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল স্থাপনের কথা 
উল্লেখ করিতে পারি । কি লবণ, কি গব্যশিল্প, কি বস্ত্র কোন দিক 
দিয়াই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহে । এই যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় সেই মূলগত গলদ বনথল পরিমাণে আজ ধরা পড়িয়াছে। 
বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে এ সমস্ত দিক দিয়া খুবই 
শোচনীয় তাহা আমরা মন্াস্তিকভাবে উপলব্ধি করিতেছি । বর্তমানে 
যখন দেশের লোকের হাতে নানাদিক দিয়া অতিরিক্ত অর্থাগমের 
নমুনা দেখা যাইতেছে তখন দেশের শিল্লোষ্চোগীদের কর্তব্য নৃতন নৃতন 
যৌথ কোম্পানী গড়িয়া তুলিয়া ব্যাপক আকারে এ সব দ্রব্যাদি 
প্রস্ততে যত্ুবান হওয়া । অভিজ্ঞ ও বিশ্বাভাজন লোকের! 
এবিষয়ে ব্রতী হইলে এই অর্থপ্রসারণের দিনে কম আয়াসে 
কলকারখানা স্থাপনের উপযোগী শেয়ার মূলধন সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইবেন € বর্তমান অবস্থায় দেশের গবর্ণমেন্টও 
এবিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারেন ) 
বলিয়াই মনে হয়। উহাতে লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ 
নিয়োগের একটা সুব্যবস্থা হইবে । দেশে বহুবিধ আবশ্যকীয় 
জিনিষের উত্পাদনও স্থায়ীভাবে বাডানোর স্ববিধা হইবে। এসব 


দিকে অচিরে দেশের শিক্পব্যবসায়ী ও দেশের গভর্ণমেন্টের সমবেত 
চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 





সে নি 


দা) 







ষ্টাগাডব্যান্কুরি: 


হড অফিস-কুমিলা 


মূলধন 








অনুমোদিত এবং বিলিকৃত ২০১০০৯১০০০২ 

বিক্রিত ১০১০৪,৭৯২২ 

আদ্গায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ)  ৮১৫৯+০৮১২ 
কলিকাতা অফিল :-_ শাখ। ও এজেন্সী 2 
২২নং ক্যানিং প্রীট, সকল প্রধান প্রধান 

ফোনঃ কলি: ৬৫৪৪ ব্যবস। কেন্ড্ে 


২০ 
নু ০০ 1 | বে যা 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 








হেড অফিস £ কলিকাতা । 
গ্রাম ₹--“রেনবো?? ৪83৭ ফোন +-_-পি, কে, ২৬৮১১ ১৪৭২ 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়__ 


_-অন্যান্য অফিস-_ 





মধ্য কলিকাতা--৯এ, ভালহোসি স্কোয়ার ইষ্ট, গা 
বড়বাজার শাখ।-- ২০৪, হাারিসন রোড, কলিকাত।। ী 
ূ বাজল। আসাম বিহার  উড়িস্য। ূ 
ঢাকা, গৌহারী, ভাগলপুর, পুরী, [ 

| লারায়ণগঞ্জ, তেজপুর, বাঁচি, বহরমপুর (গঞ্জাম), ্] 
নিতাইগঞ্জ, চারালী (ডেরাং) পুরুলিয়া খুরদা রোড, রা 
ইছ্ছাপুর! (ঢাকা) কটক (চৌধুরী বাজার) ূ 
মধ্যগ্রদেশ- নাগপুর মঙ্গলবাগ, | 
এজেন্সী অফিস-- বোম্বাই | 

বিঃ মুখাজ্জর? রি এ, , ম্যানেজিং ছিরে 








০ক্ষাম্পানী ওকএতলঙ্ষ 





সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

সিটাভেল বাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে মাঞ্চি পর্যন্ত এক বৎসরের 
কার্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হপ্তগত হইয়াছে । এই বার্ষিক বিবরণী 
ৃষ্টে ব্যাঙ্গের পরিচালক মণ্ডলীর কাধ্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া! যায় । সিটা- 
ডেল ব্যাঙ্ক মহা সুদ্ধের বাঞ্জারে গত ১৯৪০ সালে গ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা 
বালা, দুঙ্গের সময় নানা কারণে ব্যাঙ্ক বাবসায়কে বিবিধ অন্বিধার সন্দুখীন 
হইতে হষ্য়াছে। বিশেষতঃ গত বৎসর যুদ্ধ ভারতের প্রান্তদেশে উপনীত 
হওয়ায় এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তার তাৰ দেখা 
দিয়াছিল। এই সব জাতীয় দুর্য্যোগ ও আত্তজ্ঞাতিক সঙ্কট এবং তঙ্জনিত 
ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়! কাজ করিয়াও লিটাডেল ব্যাঙ্কের স্তায় একটি 
নূতন প্রতিষ্টান ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহ! আশা ও আনন্দের 
কথা । 


গত ৩১শে মাচ্চ তারিখে সিটাডেল ব্যাক্কের হাতে আদামীরুতঃ আমানত 
ও চলতি জমা গ্রাকৃতি লইয়া মোট দায় দেখান হইয়াছে ২ লক্ষ ৫৮ হাঞ্জার 
৭৩১ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে 
সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিয়পপ £স্হাতে ও 
ব্যাঙ্কে ৩৭ ভাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ২০ হাজার টাকা, 
'অনাদায়ী বিপ ৫৮ ভাজার ট|কা, ক্যালকাটা ইলেকটট্রক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনে অমা ৫৮ ভাগার টাকা, আসবাবপত্র ৯ হাজার টাকা ইত্যাদি। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

সেন্ট 1ল প্রভিন্দেস্‌ রেলওয়েজ কোং লিঃগত ৩০শে পেপ্টেম্বর 
পর্য্যগ্ত এক খত্গরের ছিলাবে শতকরা বাধিক ২।০ আনা । বেলাপুর কোং 
লি:--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্স্ত এক বঙ্খরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
১২২ টাকা। কেশর স্রগার ওয়ার্কস্‌ লিঃ_গত ৩১শে জুলাই পধ্যপ্ত 
এক বন্পরের হিসাবে শতকরা বাধিক আনা। আমেদপুর 
কাটোয়। রেলওয়ে কোং লি:--গত ৩১শে মাচ্চ পধ্যন্ত এক বৎসরের 
'ছিসাবে শতকরা বাঘিক ৩১০ পাই। বাকুড়া-দামোদর রিভার 
। রেলওয়ে কোং লি:_গত ৩১শে মাচ পরাস্ত এক বৎসরের হিসাবে 
। শতকরা! বার্ষিক ৩৮০ আনা। বেঙ্গল কোল কোং লিঃগত ৩১শে 
। অক্টোবর পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর। বার্ধিক ১২২ টাকা। অন্থীশুর 
পেপার মিলস্‌ লি:--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের জন্য 
৷ শতকরা বার্ধিক ৫২ টাকা। মেকেঞ্ি লি:-গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত 
| এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক ৭২ টাকা । এজোলিয়েটেড সিমেন্ট 
। কোং লি:_গত ৩১শে জুলাই পধ্যস্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক 


৯1/০ 


৮৯ টাকা। 


বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ব্রক্ূল্‌ ব্নাঙ্কষ লি:--প্রোমোট!র মিঃ হিউ ক্লাফ, ওয়াটাস। রেজিস্টার্ড 
 অফিস-_৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । অহ্থমোনিত মূলধন ১ কোটি টাকা। 
' আাহাজের ব্যবসা। 
;  মেখবভী ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ__ডিরেক্ট মিঃ বলদেব দাস সারাওজী। 
রেজিষ্টার্ড অফিল-২৯, আন্মেশিয়ান স্রাট, ফলিকাতা। অন্থমোদিত মূলধন 
১৭ লক্ষ টাক! বাবসা--শেয়ার স্টক ভিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজ্কারবার। 
বেঙ্গল ষ্টার্চ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ডিরেকউর মিঃ ধনস্তাম 
[দাস ৬গঞ্জ। রেজিষ্টাড় অফিল--১৫, শিবঠাকুর লেন, কলিকাতা । অঙ্ক 
ঠমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_চঞ্রি আতীয় দ্রধ্যাদির কাজ- 
/কারধার | | 
॥ এইচ. ম্যানরি লিঃ:_ডিরেক্টর মি; এফ, ই হিলম্যান। রেজিষ্টার 
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অফিস-__ডি ৬, ক্লাইত বিল্ডিংস, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা_জেনারেল যার্চেপ্টস্‌। 

জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার্স এগু কণ্টাক্র্স লিঃ ম্যানেজিং ডিপেকর 
মি: বিমলকান্তি ধর। রেঞিষ্টার্ড অধিপ--৫, ক্লাইভ রো, কপিক্াত।। 
ব্যবসা ইঞ্জিনীয়ারিং ও কণ্টাক্টপী। 

ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং লি:--ডিরেক্টর মিঃ তুলসী১রণ ব্যানার্জি । অঙ্গ 
মোদিত যুলধন ১ লক্ষ টাকা । বাব্সা__পশিতিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্র- 
ক্যাপ ইঞ্জিনীয়ারিং | 


নরিন্কে। লি:-_ডিরেকউর মিঃ এইচ. গিল্সেথ। রেিষ্টার্ড অফিস 
৯. ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_ 
জেনারেল মাচ্চেটস্‌। 

নিউ ইণ্ডিয়। গ্রীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
মদনলাল সেখশারিয়া। 
অনুমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা । 
উহাদের কাজ্কারবার। 


বেজিষ্টার্ড অফিল-:৩০, ক্লাহভ ইরা কলিকাতা । 
ব্যবসা--পৌহ ও ইস্পাত প্রস্তত ও 





কুড়াল - *- 


কাঠরেকে বদি একটী কুড়াল দেওয়া যায়, 
তা" দিয়ে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র 


সপ বু মিটি ০. 
শসা ত্ড্ডিশ্ত্র কুড়াল দিয়াই মস্ত মন্ত্র গাছ 
কেটে, আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য তক্তা। পাওয়। যায়। 


১৬০০ 
টাটা 


তবে 








দি টাট1 আয়রণ ক্যাড টাল কোং, লি: ছেড সেলস অফিস £ ১*২-এ, বল্ণইভ ফ্রীট, 


কলিকাত! কর্তৃক প্রচারিত 





সুনে, 26 





*াভ্দাস্কবেম্ত্র জ্রাঁচ্গাভ 





টাক1 ও বিনিময় 


কর্পিকাতা, ৮ই জন্ুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পুরাতন বৎসরের স্ায় নূতন বৎসরও বাজারে 
প্রচুর টাকার স্বচ্ছলতা লইয়৷ আরস্ত হইল। টাকার চাছিদ! পূর্বের মতই 
যৎ্পামাম্থ | নুতন তৃলার ফপল কিনিবার মরশুম সুরু হওয়ায় পাঞ্জাব হইতে 
কিছু অর্থের চাহিদা এবার দেখা গিয়াছে বটে, কিস্থ উহার পরিমাণ খুবই 
কম। নববর্ষের প্রথম সপ্তাছেও পুর্ব্ের হ্তায় বাজারে একটান1 মন্দার ভাব 
চলিতেছে । টাকার বাজার সম্পর্কে ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

বিনিময় বাজার সম্পেও নববর্ষের প্রারস্তে নূতন কিছু বলিবার নাই। 
বাজারে কাজকারবার সামান্ই হইয়াছে । বড়দিনের ছুটির পরে ব্যাঙ্কসমূহ 
খুলিবার পর যৎকিঞ্িছি রপ্তানী বিলের কার্জকারবার হইতে দেখা] গিয়াছে 
মাত্র। 

গত «ই জানুয়ারী তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিম|ণ দীড়াইয়াছিল মাঞ্ঞ ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত 
আবেদনসমুছের মধ্যে ৯৯৩৯ পাই ও তদুদ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে। নিয়তর মুল্যের আবেদন সব অগ্রাহা হইয়াছে । মোট গৃহীত 
২ ফোটী ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাঁজার টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার 
শতকরা বার্ষিক ১০১১ পাই ধার্য্য করা হুইয়াছে। 

আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ খটিকা ( ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
গময়) পথ্যন্ত এবং ১১ই জানুয়ারী তারিখে অন্তান্ত কেন্জছ্রে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়] পধ্যগ্ত তিন মাপের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগডার আহ্বান কর! 
হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া খিবেচিত হইবে তাহা (গকে 
আগামী ১৫ই জানুয়ারী৷ তারিখে এবং যে স্থলে এ তারিখ ছুটির দিন সেখানে 
১৪ই দ্রানুয়ারী তারিখে টাক। দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৪ঠ| জানুয়াখী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিপের বিক্রয় পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯ কোটি 
গত ৬ই জানুয়ারী হইতে আগামী ১৯ই জানুয়ারী তারিখ 
মাসের 


৭৭ শ্লাক্ষ টাক। 
পর্য্যন্ত পুর্ব বিঘোবিত সর্তান্থুসারে শতকরা ৯৯৪০ আনা দরে তিন 
ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াপ সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ষে, গত 
২৫শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাছাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫৭০ কোটি ৩৬ লক্ষ ১ হাজার টাক) 
পূ্ববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬ হাজার টাক! । 
আলোচ্য সম্তাহে ভারতের বাছিরে পিক্ধার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৭০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা) পূর্ব সপ্তাঞ্ছে উহার পরিমাণ ছিল 
৭৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজাভ ব্যাঙ্ক হইতে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়। হয় ৫৮ লক্ষ টাকা; পুর্কবস্তী সপ্তাছে গবর্ণমেণ্টকে 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৪ লক্ষ টাক'। আলোচ্য সপ্তানছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ দীড়।ইয়াছে ৪৮ কোটি ৬৬ লঞ্চ ৩২ হাজার 
টাক] ) পুর্ববন্তী সপ্তাছে উবার পরিমীণ ছিল ৫০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহ্থার পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৫২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাছে 
রিজার্ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্থান্ত_ প্রথদেশিক সরকারের আমানতের 
পরিমীণ ফঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৮& লক্ষ ৭* হাঞ্জার টাকা ও 
৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা; পূর্ধধর্তী সপ্তাহে উচ্থাদদের পরিমাণ 





ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৫ লক্ষ ১৭হাঙ্জার টাকা ও ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকা। 


এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিশ্নন্ূপ হার বলবৎ ছিল £-_ 


টেলিঃ ভপ্জি (প্রতি টাকায়) ১ শি «৬২ ০ 
এঁ দর্শনী রঃ ১শি ৫২ পে 
ডিএ এ মাস রা ১শি৬ত্২ পে 
৬লার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২5০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৮ই প্রানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাঙ্ছে দীর্ঘ ছুসার পর কলিকাতার শেয়ার বাঞ্জার থুলিয়াছে 
কিন্ত ইহার কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । যাহ? 
হউক কলিকাতায় কয়েকবার জাপানী বিমানহানার পরও যে শেয়ার 
বাজারের কাভকারবার কতকট! আরম্ত হুইয়াছে ইছ1 শিশ্চয়ই আশাপ্রদ। 
প্রকাশ, শেয়ার বাজার বন্ধের সময় কোন কোন স্বলে ইপ্ডিয়ান আয়রণ এবং 
টাল করপোরেশনের শেয়ারের যথাক্রমে ২৮॥০ আনা এবং ২*।০ আনায় 
বেশরকারী ভাবে বেচাকেনা হইয়াছে | কেঠই শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্তু 
অন্বাতাবিক আগ্রহ দেখায় নাই। বিতিন্ন শ্রেণার শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ 
নদ উঠানাম! করিয়াছিল। গত কয়েকদিনের মগ শেয়ারের 
বেচ'কনার পরিমাণ অনেক মিয়া গিয়াছে | কেহই শ্যের কয় করিবার 
জন্য কাশরাপ অর্ডার দেয় নাই । সকলেই উদ্ধিগ্রচিত্তে অনিশ্চিত তশি্থাতের 
জন্য এপক্ষা করিতেছে | কিছুদিন কলিকাতায় কোনরূপ জাপানী বিমানের 
হওয়। সত্বেও -শয়ার বাজারে কোনরূপ আশার লক্ষণ দেখ। যায় 
মনে হয় তাহাতে কপিকাতার শেয়ার বাজারে বর্রমানের 
স্টার মন্দা আরও কিছুকাল পথাস্ত চলিতে থাকিবে। 
কোম্পানার কাগজ 
এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবানে 
ভাব লক্ষি 


এ 


গ্ু।] 


ঘ। ১০ পা 


বস্‌! 


নাক | খৃতিতি! 


বিশেন কান মন্দার 


'ত ভয় লাভ । আাকা সুদের কোম্পানার কাগজের দর ছিল 


**১১। ০ 


৯৪২ টর্কা। ৩২ হক স্থদের ১৯৪ন-৫২ গালের িফেন্স খণ ১০" আনা, 
২ টাকা 


১৯৫৫-৬০৩ 


১5 স্ব জপ - ৮ . চে ৮ 
৩০ ঢাকা শ্ুদের ১৯৪৭-৫০ সালের ক্কাগিজ ১০৩৮০ প্যান ৪ 


সুদের ১৯৬০-৭০ সালেপ প্াাশঞ্রে ১১৩75 1-8॥5 টাক 


২২০২১, 


1 
| 
৬ ২১৬ 


০ 
৫ ০ 


2.৫ 








্‌ ১ 
০৭ 
১ ং 4 


রে 
ক 


দীযারাহরার « 


্ঘ 
বাকি লি পপস্*্ 


এ | খ্ 


সক 









৪৩ পস্পতলা 
সি ই ডি 


২  ম্যানজিং ডাইবেসর॥ 





ফোন' : ওলি: ২২৬৩ €৩ জামা) ৮-* | 






উল এম. এলএ. 


ৰং 


৬৩৩ 


আপি শপ: পি পাশপাশি শিশিিশিশী৮০ শি শশী - ৮০00 টিপি 


সালের কাগজ ১১৩৭/০ আন এবং ৫২. ২ টাকা হুদের ১৯৪৫-৫৫ লালের 
কাগজ ১*৮%০ আনায় হস্তান্তরিত হুইয়াছে। 
কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ারের দর অপরিবন্তিত ছিল । এমালগেমেটেড 
৩০৪০ আনা । বেঙ্গল ৪০০২ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১।০ আনায় 
ৰিকিকিনি হইয়াছে । 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের দরে নিযনগতি পরিলক্ষিত হুইয়াছে। এলবিয়ন 
১৮৩২ টাকা । এলায়েন্স ৩১৩২ টাক1। বালি ২৫২২ টাকা এবং বজবজ 
৩৪০২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে বাজার খোলার দিকে ইগ্ডিয়ান আল্নরণের দর ছিল ৩০৮০ 
আন! কিন্ত সপ্তাহের শেষভাগে ইহার দর ২৯।৬/০ আনা পধ্যস্ত নামিয়াছে। 
হীল করপোরেশনের দর ছিল সপ্তাছের প্রথমভাগে ২২।* আনা 7 কিন্ত পরে 
ইহার দর ২১।০ আনায় পিয়া ঈাড়াইয়াছে। 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে । কাণপুর 
২৯০ আনা, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস স্থগার ১৪॥৮০ আন। এবং চম্পাবূণ ২৩০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিক্নরূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে : 





কোম্পানীর কাগজ 

৩৭ সুদের ডিফেন্ন খণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই জাচুয়ারী_-১০০/০ | ৩০ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ 8১1 জা:--৯৩7৮%০ ৯৪০ $ ৫ ই--৯৩%/০ ৯৪%০ 3 
৬ই-_-৯৩২৪%০ ৯৪২ ১ ৭ই--৯৩৪৩/০ | ৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই 
আত-১০৩।৩/০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৬ই আ:--১১০1/০। 
স্থদের খণ (১৯৫৫-৬০) ৬ই জা:--১১৩৪৬০ । ৫৯ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) 
৫ই জা:-১০৮৪০ ) ৭ই--১০৮২। 

ব্যান্ক 

ক্যালকাটা স্তাশনাল €ই জান্ুয়ারী--১২/* ১২৪০) ৬ই--১২২। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৪ঠা জা:-১৬৩*৯। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
৪ঠ1 আা:--১০২২ ১০৩২; ৫ই--১০২॥০৭ ১০৪২) ৬ই--১০৩॥০; ৭ই-- 


8০ 


১০৩৪০ ১০৪২ | 
কয়লার থনি 
এমীলগেমেটেড ৫ই আ$--৩০॥০। বেঙ্গল ৫ই জাঃ_-৪০০২ 3 ৬ই-- 
৪০৯২ ৪০২২) ৭ই--৪০০২ 1 ভ্রিলাদি ৫ই জাঃ--১৫।%০ ১৫।/০ 7; ৬ই-- 
১৫%০ ১৫।০ ) ৭ই--১৫।০ ১৫1/০ 1 কাটরাস ঝরিয়া ৫ই আঃ-_২৮৪৮%০। 
নিউবীরভূম ৫ই আঃ--১৬৭০) ৭ই--১৬।%০ | পেঞ্চভেলী ৪ঠ1 জা: 


৩৪৪৮০ 1 সিঙ্গারাম (এ) ৫ই জা:--৩|০ ৩৮০1 তালচেড় ৬ই আাঃ-- 


নিলি রর ০ কপট িস্পীরশিা পিপি শলিপতিশসপী পপ কি পর এ ৮ ৩৮৯ ৬৬০০৭১১০/০ ৬-৯:৪ ৬০০ 


১১ই জাহয়ারী, ১৯৪৩ 


পাস ১০ 


হা  ৰই_-২৪/৪ ২৮০ | ওয়ে জামুরিয়। ৪ ভা. । বোকানো 
এও রামগড় ৭ই জা:--১৬।%০ | বরাকর ৭ই জা:--১৩।৮*। ঘুষিক এপ্ড 
ুগ্লিয়া ৭ই আঃ:-_-৫।%০ | 





কাপড়ের কল 

াসস্ী ৪ঠ1 জান্ুয়ারী_-৮৮%০-) ৫ই---৮1৩/০ ৮।০ 7) ৬ই--৮//০ ৮৪%০ | 
বেণারস ৪ঠ জাঃ--৮৩/ | বাউরিয়া ৫€ই আাঃ--৪৭০২ ) ৬ই--৪৫৫২। 
কাণপুর টেক্সটাইল ৪ঠ1 আাঃ--৯৪৩/০ ১৪০) ৫ই--১৪।৮%০ ১৫২) ৬ই-- 
১৪৪০ ) ৭ই--১৪॥০ | কেশোরাযম ৪ঠা জাঃ_-১৫২ ১৫/০ 3 ৫ই--১৫1/০ 
১৫৪৯ 7 ৬ই--১৫৮০ ১৫1/০ ) ৭ই--১৫৪/০। মুইয়ের মিলস ৪ঠা জাঃ-_ 
৩৩৪২ ; (প্রেফ) ৬ই জাঃ--৮১২। নিউ ভিক্টোরিয়া ৬ই জাঃ-+৭8%০ ৭৪০ ) 
৭ই--98%০ ৭৮০ ) (প্রেফ) ৫ই জা:--১০৪০। 


ইলেক্টী.ক 


রাওয়ালপিঞ্ি ৬ই আাঃ-_২৭॥০ ২৮২ । 


পাটকল 


এলবিয়ন ৬ই জাঃ--১৮৩২ ১৮৫২ । এলায়েন্স ৬ই আা:--৩১৩২। 
এংলো-ইত্ডিয়া ৪ঠ1 আাঃ-_-৩২৭২। বালি ৪ঠ1 জা:-২৫২২ ২৫৫২ 7 ৫ই-- 
২৫৬২) ৬ই-_-২৫২২ ২৫৫২) পই--২৫১|০ ২৫৪২ । বরানগর ৬ই আাঃ_- 
বেলভেডিয়র ৪ঠা জা:--৩৮২২ 3 ৭ই--৩৯*২। বিরলা ৭ই 
জাঃ--৩৬1/০। বজবজ ৪ঠ1 জানুয়ারী--৩৪৫২ ) ৬ই-_৩৪০২ ) (প্রেফ) ৭ই 
আ€--১৬১২। কেলিডনিয়ান «ই জা:--২৭॥০। চিতভলসা ৬ই আঃ__ 
ডালহৌসী ৪ এম্পায়ার ৪ঠা 
জাঃ_-২৬॥* ; ৬ই--২৬1০। গৌরীপুর ৪ঠ1 জা:--৬৮৪২) ৬ই--৬৭৯২। 
ভাঁওডা ৪ঠা আঃ--৫৩॥০ ৫৩৪৮০ | ভুকুমটাদ ৪ঠা জা:--১৮%০ ১৮০ ও 
৬ই--১৮৮০ ১৮০ ; ৭ই--১৮1০ ১৮০ । ইত্ডিয় ৪ঠ1 জাঃ--৪০৮২ ৪১৩২ 3 
৫ই--৪০৯২ ৪১৩২ ) ৬ই--৪১২২ 7 ৭ই---৪১০২ ৪১৩২ কাঁমারছাটা ৪ঠা 
আনুয়ারী--৪৭৬২ ৪৮০২) ৬ই--৪৭৪২ ৪৭৬২। কাকনাডা ৫ই আা__ 
৩৮০২ ৩৮২২ ) ৬ই--৩৮১৯ ৩৮২২ । কিনিসন ৪ঠা জাঃ--৩১৭২) ৫ই-_ 
৩২২২ ) ৭ই-৩১৩২ 3 (প্রেফ) ৭ই আঃ--১৬৩২। নৈহাটী ৬ই জাঃ- 
২১০২। স্তাশনাল ৬ই জা:--২২২ ) ৭ই--২১৪০ ২২২ $ (প্রেফ) ৪ঠা জাঃ__ 
১৬২২ । নিউ সেপ্টণাল &ঠা আঃ--৩১০২ | নদীয়া ৪ঠা জাঃ__৭০২ 9 
ণই--৬৮২। রামেশ্বর ৪ঠা আাঃ_-৯৪০। রিলায়েন্ল ৪ঠ1 আ$--৫৩/৮* ১ 
(প্রেফ) ৭ই জাঃ--১৬৩২। শ্রীলক্মীনারায়ণ ৪1 জাঃ-_-১৫২ ) ৭ই--৯৪।০%০ । 
আগরপাঁড়া ৭ই জাঃ--২২২ ২৭৪০ । কেলতিন ৭ই জা:__-৫১৩২ | ল্যান্স 
ডাউন ৭ই জআা:--১৩০২। নক্করপাড়া ৭ই জাঃ-১৮।০। ষ্ট্যাপ্তার্ড ৭ই 
জাঃ--১৯৭২। ইউনিয়ন ৭ই জা:--২৯৭২। 


খনি 


বার্শ| করপোরেশন ৪ঠা জা:--৩৮০ ৩৩০ ; ৫ই--৩৭ ৩০ £ ৬ই--৩৩/০ $ 
৭ই-_৩/০ ৩৬/০ | ইগ্ডিয়ান কপার 8১1 জাঃ--২%০ ২০৯) ৫ই--২২ ২৬/০ ? 
৬ই--২%০ 3 ৭ই--২২ ২৬/০। রোভেসিয়া কপার ৭ই জা:--১৩/০ ১1০ 


১০৩২২ | 


১৬০) ৭ই--১৬০ | 








ূ 
| রি পি, 


আপনার আশ্রয়-শুহে 


ব্যাণ্ডেজ সব্ববদা তৈরি রাখা উচিত। 
যদি না থাকে, অবিলন্দে ব্যবস্থা! করুন। | 


| 

. 

খাচ্য, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তুলা, আয়োডিন ও 
ৰ 

ূ 
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এ, আর, , পি, পাবলিসিটি সাব র কমিটি, পাবলিক রিলেশনস, কমিটি বেল কতৃক প্রচারিত। 
ক্যালকাটা ইলেকটি,ক সাঙ্লীই কপেণরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন । রিনা 
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১১ই জান্ুযারী, ১৯৪৩ ] 


ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ভারতীরা ইলেক্টীক ভ্ীল ৪ঠা আঃ--১৬২। বৃটানিয়া বিজ্ডিং এক 
 আয়রণ ৪ঠ1 জা:--১১দ০। ইঞ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড সীল ৪ঠা জাঃ ৩৩৪০ 
৩০ট%/৯ ৩০০/০ ৩৪০৪০ ৩০৪৩/০ ১ ৫ই--৩০/০ ৩০%৯ ৩০1০ ৩০৮০ ) ইস 
২৯৪৩/০ ২৯৭০ ২৯৪৮০ ২৯৪৩৭ ৩০৯ ৩০/০ ৭ই-_-২৯1%০ ২৯৪০ ২৯৮/০ 
২৯৮০ ৩০২1 ইত্ডিয়ান মেলেবেল এপ্ড কাষ্ট্ীং ৬ই আাঃ_-৮%৮০ ৮৪০০ | 
ইত্ডিয়ান ক্টীল এগু ওয়েয়ার গ্রভাক্টস (ডেফার্ড) ৪ঠ1 জাঃ--৩৩।০। কুমারতূর্ী 
ওঠা জাঃ--৫//০ ) ৫ই--61/০। সারণ ৬ই জা--৬1৮০। ট্রীল করপোরেশন 
$ঠ1 জা:-_-২২1/5 ২২1৮৯ ২২1৩০ ২২।০ ২২1%০ ২২।৩/০ ) ৫ই---২২২ ২২1০ 
২২1৩/০ ) ৬ই-_-২১1%০ ২১৪৩/০ ২২/০ ২২১/০ 7 ৭ই--২১1০ ২১7/০ ২১1৮০ ) 
(প্রেফ) ৭ই--১১৭২। মাসণলস ৭ই জাঃ--৩%০ ৩৬০ | স্তাশনাল আয়রপ 
শর্ত সীল “ই জা: --১১/০। 
কাগজের কল 
বেল (অর্ডি) ৫ই জা:--১৬৩২। ইত্তিক্া' পেপার পাল্প ৫ই জাঃ_- 
১৪৭২ 7 ৬ই-_-১৫৪২। ওরিয়েপ্ট (অভি) ৪ঠা আঃ--২৪৮০ ) ৫ই-_২৪৪০। 
টিটাগড় (অর্ভি) ৪ঠা জাঃ__২১।০ ২১।০ ; ৫ই--২১/০ ২১৪৮৯ 7 ৬ই-- 
২১৬৯ ) ৭ই-_-২১%০ ২১৪০ ) ( সেকেঞু প্রেফ ) ৬ই--১১২৯। 
চিনির কল 
_. নিউ লাতান ৭ই জ্াঃ--১৩/০। বেলগ্তাগ্ড ৪ঠ1 জাঃ-৭1%০ ৭1%০ ) 
শই-_+৭1/০1 কাপপুর ৬ই জাঃ__২৯।* ২৯৮০ ) ৭ই--২৯২ ২৯1০। চগ্পারণ 
৪ঠ1 জাঃ__২৩1০ ) ৭ই--২৪২ | রামনগর কেন এগ্ড ম্থগার (প্রেফ) £ই 
আ্াঃ_-১৩৮২ ১৩৯২। ইউনাইটেড প্রতিন্সেস হ্ুগার ৫ই আা:--১৪7/০ 
১৪৮৮০ ) ৬ই--১৪।৮০ 7 ৭ই--১৪।॥০। কের এগ কোং--৭ই আাঃ--১৪২। 
| চা-বাগান 
বৌকাহাট ৪ঠা জাঃ--১০২ ) ৫ই--১০২ 3 ৬ই--১০২ 1 নিউ সমনবাগ 
৬ই জআ:_-৩১৮০। পুপিস্বিং (প্রেফ) ৬ই আঃ--১২৯২। রাজনগর ৬ই 
জা--১০।০। রুতেমা ৬ই আ:--১২।%০ ১২৭০ সরুগাও ৫ই জাঃ-- 
১৭1০ লিংটম ৫ই আঃ_২০৯২। মারফুলানি (প্রেফ অডি) ৭ই জাঃ_ 
তেজপুর (অর্ভি) ৪ঠ1 জাঃ--১০।০ | হাতীক্ষীর! ৭ই জা:২৫৮০ | 
বিবিধ 
এলকালী এণ্ড কেমিকা!ল ৪ঠা জা:--২৩1৩/০ 
২৩৪০ 9 (প্রেফ) ৪ঠা কাঃ--১১৮২ | এলুমিনিয়াম করপোরেশন ৫ই জা 
১৫৮০ ) (প্রেক) ৭ই-_১*৫২ । আলাম সঙ্গ ৪ঠা আাঃ--৩দ* ; ৫ই--৪৯) 
৬ই-_৩৪৮০ 1 এসোসিয়েটেড হোটেলল (অভি) ৪ঠ1 জা:-৬দ০ 1 বৃটিশ 
বাবা পেট্রপ ৪ঠা জা:-_২৩/০) ৫ই--২1%০ ২॥০। বৃটিশ সিলোন 
কর পোরেশন ডি ৪ঠা জা:--১২৮%০ ১৩1/০। ক্যালকাটা সিঙ্ক "(অর্ডি) €ই 


দিশপীটিিিতিত ০5৯৯০ পপি যাহার রি একে তিনিত তত 
তো 
|! 
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কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড || 


জংঞ্জাম ও শান্তি 
সকল অবস্থাতেই 
আপনাদের 





১৩৮৪০ | 


২5৮০ 3) ৫ই--২৩17০ 













সেবা করিত 
হেড অফিস £- গ্রশ্তত। শাখা সমূহ 
শ ও1৪ হেয়ার গ্রীট, ঢাকা, কালিস্পঙ. ও 
কজিকাত। শিলিগুড়ী। 


ফোন : কলিকাত। ৬১১ 
দের সর্তাপ্দি লাভজনক এবং সকল প্রকার 
“হ্যাকিং কাষ্য কলা হয়। 
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জাঃ৯০। ভালমিয় সিনেন্ট (আর্ভি) ৪ঠা আা:--১৫৭০/০ ) ৬ই--১৫৭৯ ৭: 
হুমায়ুন গপার্টি (প্রেফ) ৫ই জাঃ__১*৮৮৯। মোরাদাবাদ ওয়াটার সাপ্লাই 
৪ঠা জা:---৪1৮০ | ন্যাশনাল ইনম্থলেটেড কেবল (প্রেফ) ৫ই জাঃ--১*৫২। 
বোটাস ইগ্াই্ীজ (অর্তি) ৪ঠ1| জাঃ-২৪।৯। টাইড ওয়াটার অয্কেল ৪ঠ 
জা১--১৪।০ | বৃটানিয়া বিস্কুটল ৭ই' কা:--১৩৪*। ডানলপ রাধার 
(সেকেও প্রেফ ) ৭ই আাঃ-১*৭২। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ৭ই জা: 
১৪৩/০ ২৭ ঃ (প্রেফ অর্ডি) ৭ই জাঃ_২২। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৯ই নুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। কলিকাতা ও উহ্থার উপকণ্স্থ অঞ্চলের চটকলসমূছের বছু মদ্তুর বিমান 
আক্রমণের সংবাদে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; এন্সপ . 
অস্বাতাবিক অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত ভাব পোষণ করিতে না পারায় 
মিলমালিক পক্ষ বর্তমানে পাট ক্রয় স্থগিত রাখিয়াছেন। কাঞ্জকারবার 
যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্ত। বিক্রেতা মহল তাড়াতাড্ডি 
মাল হাতছাড়া করিবার জন্ত ব্যস্ত ছইয়! উঠায় পাটের দর স্বভাবতই নামিক্স! 
পড়িয়াছে। রি 

আলোচ্য সপ্তাহে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন1 এই যে, বাঙ্গলা লরকারের 
উষ্চোগে আগামী মরসশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইবে তৎসম্পর্কে 
এক আলোচনা বৈঠক বসিয়ানিল। ভারত সরকারের*্বাপিজ্য সচিবও উক্ত 
বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন । প্রীকাঁশ, এই বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হুইয়াছে। ৃ 


আলগা পাটের বাঁজারে বরাবর মন্দার ভাবই ছিল। কিন্ত সপ্তাহের. 
শেষ ভাগে বাজারে কিঞিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবন্ত ব্যবসারী 
মহল ভবিষ্যতে অবস্থা কিন্ধপ দাড়ায় তাহা দেখিয়া কাঞ্জকারবারে যনোযোগ . 
দিবার জন্য প্রতীক্ষায় রফিয়াছেন। ইত্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোমের দর 
হাস পাইয়া উহ্বারা যথাক্রমে ১২।* আনা ও ১০।* আনায় ক্রুয়বিক্রল্জ 
হইয়াছে । অবশ্য সপ্টাহের শেষভাগে ভাত মিডলের দর কিঞ্চিৎ বুদ্ধি পাইয়! 
১২৭০ আনায় গাড়াইয়।ছে। 
কুলি ও মজুরের অতাব ঘটায় বাব্দারে একট] অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি, নি 
হইয়াছে। | 


থলে ও চটের বাজার আলোচ্য স্গাাছে বিভা মন্দা ছিল। বাজান্সে ; 
মিলযাপিকগণের দেখা পাওয়া যায় নাই। বিমান হানার ফলে যে 
অন্বাতাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে পাটের এবং : 
থলে ও চটের বাজার উলিতে লমিবে না ধলিয়া অনেকে শঙ্কা প্রকাশ 


ফোন--ক্যালকাটা, ২৭৬৭ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 


টেলিগ্রাফ-_জনসম্পদ | 


্থাপিত-_-১৯৩৫ 


হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা 


শাখাসমুহ-_শিমুলিয়া। নীলফামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 





জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাখ। শীঘ্রই খোলা হইবে । 
জুদের সর্তা্দি লাব্ভজনক এবং অর্ধ প্রকার ব্যান্কিং 
কার্য্য করা হয়। 
জ্যানেজিং ডিরেক্টাস ৫ 
ডাঃ এম, চাটাজ্জাঁ। মিঃ 





কে, সি কাঞডিলাল, এম, এ 


7 এল, ৮1 টা 





আতপ ০ চে ১ 





পপ ৫. 


পাকা বেল বিভাগে মন্দার ভাৰ চলিতেছে 1! 


৬৩৮ 


২ 8৬১৯৯০৮৭২4৮ 7 080705৮ 


করিতেছিলেন। অবস্ত এরূপ আশঙ্কা অমুলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
সগ্ডাছের শেষ ভাগে বাজারে চড়তির ভাব ফিরিয়া আসে। »নং পো্টার 
নগদ ১৫।০ আনায় হাস পাইয়াছিল); উহ! পুনরায় ১৭৮০ আনায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ৯নং পোটার জাহুয়ারী-মার্চ ১৭৮০ আনা, এপ্রেল-ন্ুন ১৭৮০ 
আলা, ও জুলাই সেপ্টেম্বর ১৬৮০ আনা এবং ৯১নং পোর্টার নগদ ২২৪ 
আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২২1০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২1০ আনা ও যাই 
সেপ্টেম্বর ৎ২২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা) »ই জানুয়ারী 


বোস্বাইএর তৃলার বাজারে তুলার দরে ঘনঘন উঠানামা হইতে দেখ! 
গিয়াছে । তৃলার দরে কোনপ্রকার স্থিরতা নাই। সপ্তাহের প্রথম তাগে 
বাবার কিঞ্চিৎ ভাল থাকায় মিলওয়ালর! তৃলা ক্রয়ের ভ্ন্য উৎসাহী ছিলেন, 
কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে আর কোনপ্রকার কর্মতৎপরতার ভাব কোথাও 
লক্ষিত হয় নাই । সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের তৃলাচাষের যে তৃতীস্ব পূর্ববাভাব 
বাহির হইয়াছে তদ্দষ্টে গান! যায যে, পূর্বববন্তী বৎসরের (১৯৪১-৪২) তৃতীয় 
পূর্ববাতাষের তুলনায় এবার শতকরা ১৮ ভাগ জমি কম এবং উৎ্পাদনের 
পরিমাণও গত বারের তুলনাক্স শততকর1 ১৯ তাগ হাস পাইবে। 

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সন্তাছে মন্দার তাব লক্ষিত 
ছয়। ছোটখাট বাবসায়ীরা মাল বিক্রয়ের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু ঝড় 
ঘড় ব্যবসায়ীরা তাহাদের গুদাম বন্ধ করিয়া! কলিকাতার বাছিরে চলিয়। 
গিয়াছেন বলিয়। প্রকাশ । ষ্র্যাঙ্ার্ড ক্লথ বিক্রয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। দরিদ্র জনসাধারণ ও নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোক যাহাতে এই নির্ধারিত মূল্যের নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র পাইয়া উপকৃত 
হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাই করা হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, 
এখনও ট্র্যাগ্ডার্ড ক্লথের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তোড়জোর ও গবেষণা 
চলিতেছে । আসলে ষ্ট্যার্তার্ড ক্লথ এখন পধ্যন্ত বাজারে বাহির হইতেছে না। 


সোণা ও রূপ 


কলিকাতা, ৮ই জাঙুয়ারী 


 পপপাপীপাকি পপি ০৮ 





লাতিশাপিীপশি তি শী পকষত পিপি? শিলা পাদ ৫2 


'আলোচ) সপ্তাহের প্রথমভাগে সোণার দর কততকটা তেজীর ভাব লক্ষিত 


হইয়াছিল । ক্রেতা এবং ঝুঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের জন্ত বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল। খোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা এবং প্রতিটা গিশির দর 
যথাক্রমে ৬৭৪০ আনা এবং ৪৯।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল ; কিন্তু ইহাদের 
দ্র যথাক্রমে ৬৫|৩/০ আন] এবং ৪৮॥০ আনায় পড়িয়। গিয়াছে । কলিকাতায় 
শ্ুতি তরি পাকা সোণা ৬৬২ টাকা, বড়াল বার গ্রতি ভরি ৬৫৪০ আনা 
এবং প্রতিটা গিণি ৪৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লঙগুনে প্রতি আউচ্গ 


পাকা.লোণ। ৮ পাউগ্ ৮ শ্িলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 
পরূপ। 
এআ সপ্তাহে রূপার বাজারও তেজী ছিল। কিন্ত ইহার দর বিশেষ বুদ্ধি 
পায় নাই। বূপার কাজকারবারের পরিমাণ ছিল সামান্ত। ঝোস্বাইয়ে 
প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৯৯॥০ আনা | কলিকাতায় প্রতি 
প্রকশত তোলা রূপ! ৯৫৪০ আনা এবং রি একশত তোল! খুচরা রূপা ৯৬২. 





গ্রাম : যখেরধন 


ননী গোপাল দত্ত রায়, 
গুপারিনটেণ্ডে্ট অব অর্গীনাইজেশন। 
টা ১ 





'আার্ধিক জা 


হব শা পা ৪ জা দার কা 


৮৩০, হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড শদ্ত৯০ 


হেড অফিস ৮৩৭, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা " ৃ 
্ 





৮০৬৭ ১৯৪৩ 


টাকায় বিষিকিনি হইয়াছে লগ্ন এবং ₹ নিউ ইয়কে প্রতি ডিন 
রূপার দর ছিল যথাক্রযে ২৩ পেন্ন এবং ৪৪ সেপ্ট | 
চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ৮ই জাহরারী 
গত ৫ই আছুয়ারী চায়ের ২৯নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


ভারতে ব্যবহারোপঝোগী চা__.এই বিভাগের বেচাকেনায় কর্ধা 
তত্পরতা লক্ষিত হয়| কলিকাতায় বিমান হালার অন্ত যেরূপ অনিশ্চয়তার 
লক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহ! দূর হইয়াছে এবং চায়ের বাজারে একটা আশার 
সঞ্চার হইয়ান্ে। বাজারের প্রথম দিকে চায়ের দরে মন্দ! দেখা গিয়াছিল কিন্ধু 
পরে উৎকু শ্রেনীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
সাধারণ শ্রেণীর চায়ের দর পাউ্ত প্রতি /০ আনা হাস পাইয়াছিল। গুড়! 
চায়ের দর পাউগ্ত প্রতি ।৮* আন। হইতে ॥০ আন! পর্যন্ত চড়িস্বাছিল এবং 
মাঝারি ধরণের গুঁড়া চায়ের দূর পাউগ্ড প্রতি ০ আনা হইতে 1০ আন! 
পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল। 

কোটা!--রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউগড প্রতি ৯ পাই হইতে নামিয়া 
৬ পাইতে দীড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউগ্ড 


প্রতি ৬ পাই। 
খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই জাহ্গ়্ারী 


রেড়ির খৈল_আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে তেজীর ভাৰ 
লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪৮৯ দরে 
বিক্রয় করিয়াছিল । আড়তদারগণ প্রতি ছইমণী বস্তা রেড়ির খৈল ৮৮৮ 
আন] হইতে ৯২ টাকা দরে ( বস্ত! প্রতি গ্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত ।* 
আনা সহ) বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা পরব্যাপ্ড 
পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে । 

সরিষার খৈল--এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাঞ্জার তেজী ছিল। 
কলপসমুহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩/০ আনা হইতে ৩৮০ আনা দরে বিক্রয় 
করিতে রাজী ছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈল বিক্রেতার! প্রতি সুইমনী 


ৰস্ত। সরিষার থেল ( বস্তা! প্রতি প্রতিটা থলের অন্ত অতিরিক্ত ।* আন! ধার্য 
করিয়া) ৬5০ আনা হইতে ৭২ টাকা দরে বিক্রয় করিবার জন্ত আ গ্রহ 
দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারের সমস্ত সরিষার খৈল ক্রয় 


করিয়াছিল। 
চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী 
কলিকাতায় কয়েকবার বিমান হানার অন্ত চামড়ার বাজারে একট! 
চাঞ্চল্যের হাটি হইয়াছে। বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার তাৰ 
পক্ষিত হয় । বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল £-- 
ছাগলের চামড়া_পাটনা ৮* হাজার টুক্রা ৬২২ টাকা এবং আক্্র- 
লবণাক্ত ৯ হাজার টুক্‌রা ৫৫২ টাকা। 
গরু ও মহিষের চ।মড়।- আদ্র-লবপাক্ত ( কসাইখানার ) & হাজার 
টুকরা ৪০ আনা হইতে ৬।০ আনা, আ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৩ হাজার টুক্র! 
৭৫২ টাকা হুইতে ১০০২ টাকা ( প্রতি কুড়ি ছিসাবে ) এবং আড্র-লবণাক্ত 
মহিষের চামড়া] ৩ শত টক্রা ৩৯ পাই ছিপাবে | 





স্পা পন ৮ আপ পট কা সা পলিপ পপর পাপা পাপ ক পক পপ ি-০,2০ ৮ লতা টিপি পিপি ক শপ 





ব্রা্চ_হুবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাঁণিকতলা, শিয়ালদহ 
স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা! শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিন টাক ও গচ্ছিত মুলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবন। নাই। 


আনে । 





কালীচরণ সেন, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ৃ 





















১ পপ ৯ এপপীপীশপিপশিপপারীিক পিস শাল পিশাপপসপপীশপাপশিপিপিপী নতি পিট পিওসিশগ পদ 






সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫৯-৬৬১ 
রাজনৈতিক প্রস? ৬৬২ 
পাটচাষ নিয়ন্বণের প্রহমন ৬৬৩ 


জ্বালানী তৈল সমস্যা ৬৬৪-৬৬৫ 


£্যাণ্ডার্ড ক্থের ভবিষ্যৎ 

যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর হইতে জনসাধারণের পরিপেয় বস্ত্রের মূল্য 
অত্যধিক বুদ্ধি পাওয়াতে গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এরূপ 
প্রস্তাব হয় যে ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলে দরিদ্র ব্যক্তিদের 
ব্যবহারোপযোগী সস্থা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত করা হইবে। কিন্ত 
এদেশে যাহারা শাসনযন্্র পরিচালন! করেন তাহারা এতই অযোগ্য 
ও অপদার্থ যে উহাদের দ্বারা জনকল্যাণমূলক কোন কাজই লময় মত 
নির্বাহিত হয় না। কাজেই আজ পধ্যস্ত বাজারে এই ধরণের বস্ত্র 
বাহির হয় নাই। সম্প্রতি শুনা গিয়াছিল যে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিধ এই বিষয়ে একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন 
এবং জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বোশ্বাইয়ে কাপড়ের কলওয়ালাদের 
সহিত পরামর্শ করিয়৷ ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বাজারে যাহাতে এক 
কোটা গজ করিয়া ষ্ট্যা্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় হইতে পারে তিনি তাহার 
ব্যবস্থা করিতেছেন । কিন্তু ইতিমধ্যে পুনরায় উক্ত পরিকল্পনার 
বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে, ২০ আন দরে 
কোর৷ ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথের যে জোড়া বাজারে বিক্রয় কর! হইবে মধ্য- 
ব্যবসায়ীগণ ভাহ। ব্রুয় করিয়া ধোলাই করতঃ অনায়াসে ৭ টাকা দরে 
বিক্রয় করিতে পারিবে । শবর্ণমেন্ট নাকি এই সমস্তার কোন 
প্রতিকার বাহির করিতে পারিতেছেন না। কাজেই জনসাধারণকে 
যদি ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্লথের জন্য অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে আরও বনছদিন 
চাহিয়া! থাকিতে হয় তাহ। হইলে উহাতে বিস্ময়ের কিছু হইবে না। 

এই সম্পর্কে কলিকাতাস্থ একখান। শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কাগজ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাপড়ের কলওয়ালার। যদি জনকল্যাণে উদ্ধদ্ধ 


/১1311111€ -/4১০4 
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কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ 
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৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, ৯এ ক্লাইভ স্ত্রী 
কলিকাতা । সম্পাঁদক-_শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য কলিকাতা । 


০৮ পি শশী তশী সীল 








আধিক হুনিয়ার খবরাখবর ৬৬৬-৬৭১ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬৭২ 


৬৭৬-৬৭৬ 


৯২০০২ ১২ 





হইয়া মোটা ধরণের সস্তা কাপড় বাহির করতঃ তাহ৷ দরিদ্র জন- 
সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করেন তবে বস্ত্র সমস্যার অনেকটা প্রতিকার 
হইতে পারে। উক্ত কাগজ একথা জানেন না যে বাঙ্গলার গৌরবস্থল 
মোহিশী মিলের পরিচালকগণ সস্তা দরে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিয়া 
তাহা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাক্তিদের মারফতে মিলের 
দরে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রুয় করিবার সঙ্বল্পজ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ ক্রয়বিক্রয়ের কতকগুলি বিধিনিষেধ 
জারী হওয়াতে এবং মিলে উৎপন্ন ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথের একটা নিদ্দিষ্ট অংশ 
গব্ণমেণ্টকে সরবরাহ কর! বাধ্যতামূলক হওয়াতে মোহিনী মিল এই 
সাধু সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এধানেও দেখা 
যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাধ্যকলাপের ফলে 
বাজারে ্ট্যা্ডার্ড ক্লথের প্রবর্তনে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি হইয়াছে। ্‌ 
“ক্যাপিটালের” অভিনব আবিষ্কার 

খুচর৷ মুদ্রার ছুভিক্ষ লইয়া সংবাদপত্র ও অন্যান্ত মহলে জোর 
আলোচন৷ ও গবেষণা চলিতেছে" সিকি, ছু'আনী, একশানী প্রভৃতি 
খুচরার অভাবে জনসাধারণের যে কি চূড়ান্ত দুভোগ সহা করিতে 
হইতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত । খুচরা মুদ্রার এরূপ আক- 
স্মিক দুম্প্রাপ্যতার কারণ লইয়া আমরা ইতিপুর্বব আলোচনা করিয়াছি। 
পয়স! মন্তুত করিবার প্রচেষ্টা বে-আইনী হইলেও, বর্তমানে তামার 
বাজ্জারের চড়তির ভাব বিবেচনা করিলে কোন কোন লোকের পক্ষে 
উহা! একেবারে অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে । লাভ ও লোভের ক্ষেত্রে 
স্তায়নীতি সর্ধবসময় আশা করা যায় না। কিন্তু সিকি, ছু'আানী প্রভৃতি 
খুচর] মুদ্রার ছৃতিক্ষ সত্যই সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিকেও হার মানাইয়াছে। 


ফোন কলি: ৩০৯ 


পপি 


৬৬০ 
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গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধ-পূর্ধ্ব স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বর্তমানে 
খুচর! মুদ্রার পরিমাণ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যমূল্য অসম্ভব 
বুদ্ধির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এক সঙ্গে অধিক জিনিষ ক্রয় করা 
সম্ভবপর নহে বলিয়া এবং আরও অন্যান্য কারণে খুচরা মুদ্রার ব্যবহার 
এই দারুণ দুর্ঘুল্যের বাজারে এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে যে, 
গবর্ণমেন্টের খুচরা মুদ্রার প্রচলন ও পরিমাণ বৃদ্ধি এই ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়াই আমাদের অনুমান । 

অবশ্য আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণ কর্তৃক নির্রবোধের হ্যায় খুচরা মুদ্রা মজুত 
করার দিকে অসপ্তব বৌঁকও অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নাই । 

“ক্যাপিটাল” পত্রিকার ছন্সনামী লেখক “ডিচার” এই সম্পর্কে এক 
অভিনব কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। গত ২১শে জানুয়ারী 
তারিখের দক্যাপিটালে” উক্ত লেখক বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত 
ও বিপন্ন করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণেও খুচরা মুদ্রা মুত করা 


: হইতেছে । এডিচার”-এর এই অদ্ভুত ও অশিষ্ট ইঙ্গিতের লক্ষ্য কাহার! 


তাহ? বুঝিতে বিলঘ্ব হয় না । কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান জনসাধারণ 


_ খুচরা মুদ্রা মজুত করিয়া এরূপ শোচনীয় অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছে কেবল 


এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া *ডিচার” আরও অগ্রসর হইয়া 
নিশ্চিন্তে বলিতে পারেন যে, দেশে যে চাউল, তেল, নুন, কয়লা, 
কেরোপিন, কাপড় গুভৃতি জীবনধারণের একান্ত অপরিহার্য দ্রব্যাদি 
একাধারে দুশ্মল্য ও ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাও রাজনৈতিক 
“মতলববাজদেরই" কারসাজির ফল। আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণের অদূর- 


কগ্সিতার এবং ততোধিক আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেপ্টের অক্ষমতার ফলে 


যে অসহনীয় পরিস্থৃতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার সকল দায় রাজনৈতিক 
মহলের স্কন্ধে চাপাইয়া আবোলতাবোল লিখিলে আর যাহাই হউক 
বা না হউক, আসল সমস্যার কোন কুলকিনারাই হইবে না। 
ফেডারেশনের প্রস্তাব 

বস্ত্র সমস্তার প্রাতিকার কল্পে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি-সভা দি ফেডারেশন অব ইগ্ডিয়ান 
চেশ্বার্সপ অব কমাস” এগু ইগ্ডাষ্থি গব্ণমেণ্ট সকাশে ৫টা প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছেন । প্রস্তাবগুলি এই--€১) যতদিন পধ্যস্ত দেশের লোকের 
ব্যবহারের উপযোগী পধ্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র দেশের ভিতরে মঙ্জুদ ন। 
হয় ততদিন পধ্যন্ত ভারতবধধ,হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করিয়। 
দেওয়া হউক, (২) যেখানে যেখানে সম্ভব সামরিক বিভাগে কার্পাস 
বস্ত্রের পরিবর্তে পাটজাত চট থলে ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা 
হউক, (৩) ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ও ভাতসমূহে যাহাতে আরও 
অধিক পরিমাণে বস্ত্র উত্পার্দিত হয় তাহার ব্যবস্থা! করা হউক, (৪) 
কাপড়ের কলগুলিতে মৌখীন বস্ত্রের পরিবর্তে দরিদ্রের ব্যবহাধ্য বস্ত্র 
প্রস্থতের জন্য অধিকতর জোর দেওয়া হউক, (৫) দেশের ভিতরে “কম 
বন্ত্র ব্যবহার কর” বলিয়া একটা আন্দোলন করা হউক | 

ফেডারেশনের উপবোক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে 
আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং এই দিক দিয়া ভারতের বস্ত্র সমস্যার 
তানেকদূর সমাধান হইতে পারে বলিয়া অমরা বিশ্বাস করি। কিন্ত 
ভারতের বাহিরে বর্তমানে সৈম্যদলের জন্য শধ্যাদ্রব, পরিচ্ছদ, তাবুর 
কাপড়, ব্যাণ্ডেজ ইত্যা'দ হিমাবে যে বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে তাহার 
প্রয়োজন দিন দিন ধাড়িবে বই কমিবে না বলিয়াই আমাদের মনে 
হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটা গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারেন। বর্তমানে তাবু, গ্যাস প্রতিরোধ ইত্যাদি বন্ধু প্রয়োজনে 
কার্পাস বন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে । এই সব কাজ্জ অনায়াসে মিহি 
ধরণের চট ছ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। গবর্ণমেক্ট যদি সামরিক 


আর্থিক জগৎ 
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বিভাগে কার্পানস বস্ত্রের ব্যবহার কমাইয়া তত্স্থলে পাটজাত বস্ত্রের 
প্রবর্তন করেন তবে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির অনেক তাত ও 
টাকু গবর্ণমে্টের কাজ হইতে যুক্ত হইয়া সাধারণের প্রয়োজনীয় 
কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। চটকলগুলির যে সমস্ত 
টাকু ও তাত অচল হইয়া আছে তাহা চালু হইবে, পাটের মূল্য 
বাড়িবে এবং চটকলে অধিকতর সংখ্যক মঙ্তুর কাজ পাইবে। ভারতীয় 
বস্ত্র সমস্যার সমাধানকল্পে উহা! একটা খুব যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব সন্দেহ 
নাই। তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির যে কথা 
বলা হইয়াছে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা! করিলে তাহাতে কাধ্যকরীভাবে খুবই 
সাহায্য করিতে পারেন । আমরা যুদ্ধের স্থরপাতেই গব্ণমেন্টকে এই 
পরামর্শ দিয়াছিলাম | কিন্তু এই দিক দিয়া তাহার! উহার কিছুই করেন 
নাই। ফেডারেশনের ' প্রস্তাবে যদি এই দিকে গবর্ণমেন্টের নজর 
পড়ে তাহ। হইলে আমরা স্তুখী হইব। ফেডারেশনের চতুর্থ প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হইলে দেশের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু অন্তুবিধা হইবে 
__কিন্তু গরীব মহ! উপকৃত হইবে । কোন বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি 
এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একমাত্র 
পঞ্চম প্রস্তাবটা পড়িয়া আমরা ফেডারেশনের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে 
পারিলাম না। যে দেশে শতকরা ৮* জন ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ 
সময় নেংটী পড়িয়! থাকে, যে দেশে প্রতি ব্যক্তি সারা বগুসরে পরিচ্ছদ, 
শয্য। ইত্যাদি সমস্ত মিলাইয়া গডপড়তায় ১৬ গজের বেশী কাপড় 
ব্যবহার করে না সেই দেশে “কাপড়ের ব্যবহার কমাও” বলিয়া 
আন্দোলন করা একট! হান্যোদ্দীপক ব্যাপার হইবে এবং জনসাধারণ 
উহাকে তাহাদের দুর্ভাগ্য লইয়া পরিহাস ছাড়া আর কিছু মনে 
করিবে না। সত্য সত্যই ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ দিয়া এবপ প্রস্তাব বাহির হওয়াতে 
আমর! ব্যথিত হইয়াছি । 
_ বাঙ্গলায় চাউলের যোগান 

অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবঙ্গে পাটচাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
নীতি ও কন্মপন্থা। বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু চলতি 
বতসরে পাটের জমি না কমাইলে বাঙ্গলায় চালের জোগানের উপর 
যে কি প্রকার অনিষ্টকর প্রভাব পড়িবে তাহা স্থানাভাববশত: উক্ত 
প্রবন্ধে বলা হয় নাই । এই বিষয়টা আমর! সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতে 
ধান্যের চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষ হইতে হাদয়গ্গম করিতে পারি। এই 
পূর্বাভাষে দেখা যায় যে গত ১৯৪১ সালে পাটের চাষ কমাইয়া 
১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ করার দরুণ বাঙ্গলায় ২২ লক্ষ 
৭ হাজার টন আউস ধানের চাষ এবং ৬৭ লক্ষ টন আমন চাউল 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪২ সালে পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের 
তুলনায় ছিগুণ বন্ধিত হওয়াতে এই বৎসরে ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টন 
আউম চাউল এবং ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন আমন ধানের চাউল উতপপ্জ 
হইয়াছে । অর্থাৎ পাটের চাষ পাঁচ আনা পরিমাণ জমিতে বুদ্ধি 
পাওয়াতে গত বশুনর বাঙ্গলায় ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টন কম চাউল 
উতপন্ন হইয়াছে । | 

বাঙ্গলায় বুসর বশুসর যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহার উপর ১* লক্ষ 
টন চাউল হইলেই বাঙ্গালা.দেশ উহার প্রধান খান চা'লের ব্যাপারে 
্বাবলম্বী হইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের 
চাষ ১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ সীমাবদ্ধ রাখিলে চাউলের 
ব্যাপারে বাঙ্গলা কেবল স্বাবলম্বী হয় না-_উহার কিছু চাউল উদ্ধত 
হয়। হুঃখের বিষয় যে এরূপ অনুকূল অবস্থা থাক! সন্বেও কর্তৃপক্ষের 
নির্ব,দ্ধিতার জন্য বাঙ্গল! দেশের অধিবাসিগণ চাউল অভাবে অনশনে 


২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


শী শশী তা শিট ৮ শ্টী্িিশিটিটিলীশিশীিসি 


অদ্ধানশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। ৷ উষ্নাকে অ্ুষ্টের পরিহাস 
ছাড়া আর কি বলা যায়! 
_ যুদ্ধোত্তর কালের বেকার সমস্যা 

বর্তমান সময়ে যুদ্ধরত প্রত্যেকটা দেশেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সামরিক প্রয়োজনে অগণিত নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে । 
ভারতবর্ধেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
: বর্তমান সময় পরাস্ত এদেশে একমাত্র সৈম্ত হিসাবেই ১২1১৩ লক্ষ নুতন 
লোকের চাকুরী হইয়াছে । এতঘ্যতীত যুদ্ধজনিত বিবিধ সমন্যা 
সমাধানের জন্য গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত অগণিত নূতন বিভাগ স্যষ্টি 
করিয়াছেন তাহাতেও বহু লোক চাকুরী পাইয়াছে। সৈম্বাদের 
গ্রয়োজনীয় সাজপরঞ্রাম প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য দেশে অবস্থিত 
পুরাতন কলকারখানার কাজ এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং 


এত নুতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে যাহার ফলে মজুর, কারিগর, 


কেরাণী ইত্যাদি হিসাবেও কয়েক লক্ষ লোক কাজ পাইয়াছে। 
আমাদের ধারণা যে বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
মধ্যে যত নৃতন লোক চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষের 
কম হইবে না। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে এইভাবে নব নিযুক্ত লোকের 
খ্যা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী । প্রকাশ যে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে সামরিক কার্ধ্যে ৩। কোটী লোক নিযুক্ত হইয়াছে । 
যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল দেশে যে লক্ষ লক্ষ নুতন লোকের 
চাকুরী হইয়াছে যুদ্ধাবসানে উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেকার 
হইবে। তখন এই সমস্ত লোক লইয়া কি করা হইবে-_কি ভাবে 
উহ্গাদিগকে জীবিকাসংস্থানের পথ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা লইয়া 
বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেন্টই চিন্তাভাবনা! করিতেছেন । 
কারণ সকল দেশের গবর্ণমেপ্টই একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন 
যে, যাহার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ধিতেছে এবং সমর-সরপ্রাম প্রস্তুত ও তাতা 
যথাস্থানে প্রেরণের জন্য গলদঘশ্ম পরিশ্রম করিতেছে যুদ্ধাবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি বেকার হয় এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের আত্মীয় 
প্রিজনকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার। 
কোন গবনমেন্টকেই শাস্তির মহিত দেশের শাসনকাধ্য পরিচালন। 
করিতে দিবে না। কাজেই যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনীতিক পুনর্গঠন 
সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সকল দেশে বিশেষ ভাবে আলোচনা আরম্ত 
হইয়াছে । 
ভারতবধে এই পধ্যস্ত এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের" দিক হইতে কোন 
সাড়াশব্দই পাওয়৷ যাইতেছে না। বর্তমান যুদ্ধ আরশ হইবার 
অব্যবহিত পরে ভারত সরকারের অধীনে দেশের কতিপয় বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীকে লইয়া একটা অর্থনীতিক পুনর্গঠন কমিটা 
গঠিত হইয়াছিল কিন্তু এই কমিটা শাজ পধ্যন্ত কি কাজ করিয়াছেন, 
যুদ্ধের পরে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির কন সংস্থানের জন্য 
উহার মতামত কি,গবর্ণমেন্ট এইলব মতামত সম্বন্ধে কি প্রকার মনোভাব 
পোষণ করেন-ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসী সম্পূর্ণ অঙ্ঞ রহিয়াছে 
ফলে বর্তমানে দেশের যে অগর্ণিত লোক নান। প্রকার বিপদ ঘাড়ে 
লইয়া গবর্ণমেট পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, এ আর পি, সৈন্য বিভাগ, 
পুলিশ বিভাগ ইত্যাদিতে কাজ করিতেছে তাহাদের মনে ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বর্তমান থাকা এবং এজন্য উহাদের 
কণ্মক্ষমতার হাস পাওয়া কিছুতেই বিচিত্র নহে । 
আমাদের মনে হয় যে এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের দিক হইতে 
অবিলম্বে একটী সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা করিয়া 
সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক ভাবে নিযুক্ত সমস্ত দেশবাসীকে 


আর্থিক জগৎ 


শপ শস্িশীশীপিতাশি ৮ ০০৯ াটিটিিটাাশিশীশীশাশিীশিশিশীিিতিতিতিসলিপিল শত পি পাপী পাপা পা, 


ভিডি 


১» োশিসীশিশিশাতিপিাক্টিল লহ 27 ৮ শশা শি 


আশ্বস্ত করা আবশ্যক । দ্ধোত্তরকালে দেশের সংরক্ষণনীতি দেশ- 
বাসীর স্বার্থের অনুকৃূলভাবে যদি পরিচালিত হয় তাহা হইলে 
এদেশে অগণিত নুতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে এবং এই সব 
কলকারখানাতে বর্তমানে যুদ্ধোগ্যমে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ লোকের চাকুরী 
হইবে । দ্বিতীয়তঃ যুজ্জাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্যাপকভাবে 
রাস্তাঘাট নির্মীণ, সেচকাধ্য, রেলের প্রসার ইত্যাদি কাধ্যের জন্য 


. গবর্ণমেন্ট যদ্দি কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহ হইলেও উহাতে যুদ্ধোচ্চম 


হইতে অবসরপ্রাপ্ত কয়েক লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। 
এদেশে জাতিগঠনমূলক কাজের এরূপ বিরাট স্থযোগ পড়িয়া রহিয়াছে 
যাহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে ২৫ লক্ষ কেন এক কোটী লোকের 
অনায়াসে চাকুরীর সংস্থান হইতে পারে । কিন্তু গবর্ণমেন্ট অর্থাতাবের 
দোহাই দিয় চিরদিন এই সব কাজে অবহেলা করিয়াছেন । বর্তমানে 
দেশের মধ্যে যাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টকে 
সাহা; করিতেছে, গবর্ণমেন্টের নিকট তাহাদের একথা জানিবার 
অধিকার আছে যে, যে গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের জন্য ৫1৭ শত কোটা টাকা 
খরচ করিতে দ্বিধা করেন নাই সেই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর কালে 
জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য একশত কি দেড় শত কোটা 
টাকা বিনিয়োগ করিয়া বর্তমানে যুদ্ধরত ২৫ লক্ষ লোককে অনশন 
হইতে রক্ষা করিবেন কি না? 
রোগীর পথ্য ও বালি সমস্া 

আমলাতান্ত্রক' গবর্ণমেন্টের কণ্মদক্ষতার "গুণে দৈনন্দিন জীবন- 
যাত্রায় একান্ত অপরিহাধ্য দ্রব্যাদি নিদ্ধারিত মূল্যে কেবল সরকারী 
বিবৃতি-বিজ্ঞপ্তির মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া 
যাইতেছে না। কেবল চাউল, ভাল, আটা, তেল, নুন, কয়ল! 
কেরোসিন প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজনের প্রাথমিক বস্তুই একাধারে 
দুশ্মুল্য ও ছুপ্প্রাপ্য হইয়া উঠে নাই, অন্থুথে পড়িলে কুইনিন প্রভৃতি 
অত্যাবশ্যক ভেষজ দ্রব্য ও সাবু-বালি প্রভৃতি রোগীর পথ্য সংগ্রহ 
করাণ্ড আজ দারুণ সমস্যার বিষয় হইয়া গাড়াইয়াছে। বালির কথাই 
ধরা যাউক। জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পুব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
অধিকৃত হওয়ার পর এসব স্থান হইতে চাউল, চিনি, রবার, কুইনিন 
প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাবুর আমদানীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
ফলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এখন অসুখে পড়িলে পথ্যের ব্যবস্থা 
করা দুঃসাধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভরস! 
এখন বালি। সরকারী মৃল্য-নিয়ন্ত্রণের চুড়ান্ত পরিহাসের বাজারে 
এই বালির দরও আগ্তন। অথচ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সময়োচিত হস্তক্ষেপ 
ও যথাযথ মুল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলন্বিত হইলে বালি সমস্ত! 
লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে হয় না। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ আমরা এখানে 
লিলি বিষ্কু১ কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত 
কোম্পানীর কারখানা হইতে বর্তমানে যে-ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তর 
সুবিখ্যাত “লি'ল বালির” এক পাউণ্ড টিন ও আধ পাউগড টিনের 
এক ডর্জন ও অদ্ধ ডঙ্গন যথাক্রমে ৯২ টাকা ও ৫* আনায় পাওয়া 
যাইতেছে, সেক্ষেত্রে বাজারে অন্ধ পাউণ্ড লিলি বালির টিন ৪* আন। 
হইতে ৮%%০ আনা এবং এক পাউগু টিন ১%০ আন হইতে ১।*০ আন 
দরে বিক্রয় হইতেছে । বাজারের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্ত গব্ণ- 
মেণ্টের কঠোর ও স্থুনিয়ন্ত্রিত কাধ্যপরিচালনার অভাব ও অক্ষমতাই 
প্রধানত দরায়ী। আশা করি গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে অগৌণে অবহিত 
হইবেন । নতুবা দেশের এই ঘোর ছুর্দশার দিনে অন্ুথে পড়িয়া বালির 
ম্যায় সাধারণ একট পথ্যের অভাবেই কত লোক যে অকালে প্রাণ 
হারাইবে তাহার ইয়্ড। কি? 


সপ তা শট 


হর তিনে 





্রাভজট্ৈভিন্কি ওশত্নঙে 





বুটিশ সাআজ্যবাদীরা যুদ্ধশেষ হইবার আগেই সাম্রাজা রক্ষায় 
উঠিয়া-পড়িয়া লাগিরাছেন। আজকাল সংবাদপত্রে প্রায় প্রতাহই 
কোন না কোন বৃটিশ ধুরন্ধরের যুদ্ধোত্বর স্বপ্র-বিলাস পাঠ করিয়। 
হাসিও পায়, করুণারণ উদ্রেক হয়। এসব আগাম পরিকল্পনায় 
একাধারে দুশ্চিন্তাও ছুরভিসন্ধি গ্রকট হইয়া পড়িতেছে। মিঃ চার্চিল, 
মি; আমেরিঃ মিঃ ইডেন, মিঃ মরিসন, মিঃ এটিলি, ল” হালিফ্যাক্স ও 
আরও বনু জনের সতর্ক ও সদম্ত ভাষণের পর সম্প্রতি উপনিবেশ- 
সমূহের সচিব মিঃ ্র্যানলিও মুখ খুলিয়াছেন। সেই একই কথা, 
একই সুর, একই মতলবের ছন্রূপ ! তবে মিঃ ষ্্যানলির বক্তৃতায় 
এবার একট] নৃতন প্রস্তাব ও তৎসম্পর্কে ঘোর আপত্তির আভাস 
পাওয়া গেল। একাধিক ৬থাকথিত উদারনৈতিক ব্যক্তি যুদ্ধের পরে 
অনগ্রসর উপনিবেশসমূহকে "মানুষ করিয়া তুলিবার ভার একটা 
আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে ছাড়িয়া দ্বার পরিকল্পন।৷ পেশ 
করিয়াছেন। বল বাল্য, মিঃ ্্যানলি উহার বিরোধিতা করিয়াছেন । 
তাহার বক্তবোর সারমন্ম এই যে, ভাগের মা গঙ্গা পান না; দশটি 
শক্তি মিলিয়। ভারতবধ ও অন্যান্ত পরাধীন দেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতে যাওয়ার অর্থ ই হইতেছে, কেহই তেমন দারিত্ব গ্রহণ করিবেন 
না; ফলে, এহসব দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়। দাড়াইবে 
এঁ নাবালক দেশগুলির পক্ষে উহার অপেক্ষা গ্রেট বুটেনের কর্তৃহে 


ধীরে ধীরে সাবালক হইয়া উঠিবার স্ুযোগ-ন্ুবিধা গ্রহণ করাই 
উচিত। প্রস্তাবও যেমনি অভিনব, উহার আপত্তিও তেমনি চমতকার ! 


আন্তর্জাতিক কর্মিশনের স্বরূপ কি হইবে অর্থাৎ কিরূপ হইবার প্রস্তীব 


করা হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই । উহা যে রাষ্ঈটসজ্ঘের ন্যায় 
একটা আন্ত্ভাতিক যডযন্ত্র-ধোর্ডের অপেক্ষা খারাপ ছাড়া ভাল কিছু 
হইতে পারে না তাহা প্রস্তাবের ভাষা ও আপত্তির ধরণধারণ দেখিয়াই 
বুঝা যায়। কিন্তু একচেটিয়া বৃটেন পাজিবাদীদের এ পারস্পরিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় গররাজী । মিঃ 
চার্চিল হইতে মিঃ ষ্ট্যানলি পধ্যসন্ত সকলেই (কেহ স্পষ্ট করিয়া কেহ বা 
একটু রাখিয়া-টাকিয়া) আসল কথাটা জানাহয়৷ দিয়াছেন যে, যুদ্ধের 
পরে গোটা সাআজা যেমন ছিল তেমনি রাখিবেন-স্ুচ্যগ্র ভূমিও হাত 
ছাড়া করিতে দিবেন না। 

যুদ্ধ মিটিতে এখন৪ অনেক দেরী বলিয়াই আমাদের ধারণা । 
কোথাকার কত জল কোথায় যে কতখানি গড়াইবে তাহা আগে কে 
জানে? কালনেমীর লঙ্কা ভাগ যতই চলিতে থাকুক, মিত্রশক্তিবর্গ 
জয়লাভ করিলেও সারা ছুনিয়। স্থার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের ছক-কাটা 
সুনিদ্দিষ্ট পথ ধ'রয়! নির্ব্িবাদে চলিতে থাকিবে এমন ছুঃসাহসিক 
ভবিষ্বধাণী আজ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করিতে পারেন না। অবশ্য 
বৃটিশ রাক্রবিদিদেৰ কথা আলাদা ! 

গা 


এ গা 

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের উপর সরকারের অপার 
করুণার কথা কাহারও অবিদিত নাই । সুতরাং এদেশে সংবাদপত্রের 
উপর গবর্ণমেণ্টের আচরণ সম্পর্কে আমরা ক্ষুব্ধ হইলেও বিম্মিত হই 
না। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্লৌ সহরে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকাধ্য পরামর্শপাতা 
বোড়ের ( এডভাইসরি বো ) প্রথম অধিবেশনে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর 
ভারতের সংবাদপঞ্জ সম্পর্কে যে অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে সত্যই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে । বক্তুতা প্রসঙ্গে উক্ত 
লাটসাহেব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ না পড়িবাৰ জন্য ছাত্র 
সম্প্রদায়কে সতর্ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাংবাদিকগণের অপরাধ 
নাকি এই যে, তাহারা অল্প সময়ের নোটিশে তাহাদের প্রবন্ধ ও 
অন্তব্যাি লিখিয়! থাকেন । দীপকাল সময় লইয়। বন্থ বিশেষজ্ঞ মন্তিক্ষের 


বকযস্ত্রে চোলাই হইয়া সরকারী প্রচার-পুস্তিকা ও প্রবদ্ধাদির যে সব 
নমুনা আমর। পাই তাহার কথা এখানে না-ই বা তুলিলাম | তবে এই- 
টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের “অল্প 
সময়ের নোটিশে লেখা” কঠোর মন্তব্য ও ভ্রান্তি প্রদর্শনের ফলে 


গবর্ণমেন্টকে বহুবার বিব্রত হইতে হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর 
একটা কথা ভূলিয়া গিয়াছেন যে, সাংবাদিকগণ স্ুদীর্ঘকাল মনন- 
শীলতার চর্চা করিয়াই স্বল্প সময়ের নোটিশে সুচিন্তিত মতামত 
লিখিবার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং এরূপ স্বল্প সময়ের নোটিশে 
সকল দেশের সকল সাংবাদিককেই লিখিতে হয়--তাহার নিজের 
অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকদেরও । যুক্তপ্রদেশ গবর্ণরের ভরসা এই 
যে ভারতবর্ধ ইংলগু বা অন্ত কোন স্বাধীন দেশ নহে--তাই তিনি 
ছাত্রসমাজকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সুচিস্তিত মতামত ও স্ুম্পষ্ট 
পথ-নির্দেশের সহিত পরিচয় না রাখিবার উপদেশ ছড়াইয়া চূড়ান্ত 
ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে ছুঃসাহসী হইয়াছেন । 
| ১ ষ্ সা 

বাশের অপেক্ষাও কঞ্চি দড়। সংবাদপত্রের উপর ডাঃ 
আম্বেদকারের উক্তি শিষ্ঠতা ও শালীনতার শেষ সীমা ছাড়াইয় 
গিয়াছে । রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি পুনায় এক বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন ষে, সাবান প্রস্তরতকারকদেরও যতটুকু নৈতিক 
সাহস ও আদর্শ থাকে এদেশের সাংবাদিকদের সেইট,কুও নাই। 
তপশিলভুক্ত জাতির তথাকথিত মুখপাত্র ও বিদেশী প্রভূ মনোনীত এই 
প্রতিনিধিটি অতঃপর ভারতের সাংবাদিকগণকে প্ঢাকবাহী বালকের” 
সঙ্গে উপম! দিয়াছেন | অর্থাৎ তাহার] জ্ঞানপাপীর মত জানিয়া- 
শুনিয়াই অপরের উদ্দেশ্তের জয়-ঢাক পিটাইয়া থাকেন। কামলার 
রোগীর নিকট সব কিছুই হরিদ্রাভ মনে হয়। প্রভূপদ লেহন করিয়া 
41015 10950615 ৮০1০০ বা কর্তার শেখান কথা আগুড়ানই ধাহার 
রাজনৈতিক দক্ষতার একমাত্র পরিচয়, তাহার নিকট জাতীয়তাবাদী 


সংবাদপত্রসমূহের নিভীক উক্ত ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের 
প্রতিদানে সরকাপা নিধ্যাতনের মসীলিপ্ত ইতিহাস বিস্মৃত হওয়াই 
খাভাবিক। 

গা রা না ক 


বৃটিশ গবর্ণমেন্ট অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য 
সারা ভারতে খুঁজিয়া-বাছিয়া ডাঃ আম্বেদকরের ম্যায় আর কোন 
যোগ্য ব্যক্তি পান মাই, কেন-ন। তাহার নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের 
জন্য ডাঃ আম্বেদকার অগ্যাবধি জীবনে “মলমৃত্র ত্যাগ করা ছাড় আর 
কোন ত্যাগই” করেন নাই । বরং মহাম্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও 
হরিজন সেবক-সঙ্ঘ তপশিলভূক্ত জাতির কল্যাণসাধনে প্রাণপ্রাত 
করিয়াছে ও করিতেছে । সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাত্মা 
গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর কটাক্ষপাত করা ডাঃ আম্বেদকারেরই 
শোভা পায়! রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষে উপরোক্ত বক্তৃতায় ডাঃ 
আম্বেদকার আরও বলিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি 
বীর পূজায় মশগুল--সেই পুজার প্রচারকারধ্যে তাহার। দেশের স্বার্থ 
নষ্ট করেন। “বীর পূজার” ইঙ্গিত করিয়া ডাঃ আম্বেদকার যে দেশের 
আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজী ও অন্যান্য জনপ্রিয় জাতীয়তা- 
বাদী নেতৃগণকে বুঝাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ভারতের 
দেশপ্রেমিক সাংবাদিক মহল “বীর পুজায়” ব্যাপুত এই কথা স্বীকার 
করিলেও লজ্জার কোন কারণ নাই । তাহার] জাতির মুক্তি-সংগ্রামের 
প্রকৃত বীরদের পুজা করিয়া দেশের ও দশেরই পুজা! করিতেছেন-_মিঃ 
চার্চিলের “দেশভক্ত ও জ্ঞানবৃদ্ধ” এগারঙ্তন ভারতীয়ের অন্যতম 
ব্যক্তিটির ন্যায় শ্বেতাঙ্গ পূজায় দেহ-মন সমর্পণ ও ম্যায়নীতিবোধ 
বিসর্জন করিয়া দেন নাই। ভারতের সাংবাদিকগণের ইহাই গর্বব-_ 
এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব । 





গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে 
এই মর্মে একটী সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙগল। 
দেশে গত ১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে । উহার পরে বড়লাটের 
শামন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার 
যোগেন্দ্র সিং একটা বক্তৃতায় এসোসিয়েটেড প্রেসের উপরোক্ত সংবাদ 
সমর্থন করেন। বাঙ্গল৷ সরকার কর্তৃক উক্ত সংবাদ সরকারী ভাবে 
সমধিত না হইলেও উহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। উহার ফলে 
আমর! মনে করিয়াছিলাম যে পাটচাষ সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেস 
কর্ত'ক প্রচারিত সংবাদ সত্য এবং এজন্য আমরা গত সপ্তাহে বাঙ্গলা 
সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম। 

কিন্তু গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের পক্যাপিটাল” পত্রে এই 
সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমাদের 
চক্ষস্থির হইয়াছে। উক্ত পত্র লিখিতেছেন-__“গত সপ্তাহে একটা 

ংবাদ সরবরাহক কোম্পানী এরূপ জানাইয়াছেন যে বাঙ্গালা সরকার 
১৯৪৩ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪ সালের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে পরে 
জানিতে পারা গিয়াছে যে উক্ত সংবাদ পাকা নহে এবং এবগসরে 
পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় 
নাই। প্রকাশ যে ১৯৪৩-৪৪ সালে ইংলগ্ডের কি পরিমাণ পাট ও 
পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে ততসম্বন্ধে একটা বরাদ্দ দিবার জন্য 
ভারত সচিবকে অনুরোধ করা হইয়াছে । যতদিন পধ্যন্ত এই বরাদ্দ 
না জানা যাইবে ততদিন এবার বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ 
সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইবে না।” 

“ক্যাপিটাল” পত্রের এই সব মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া 
আমরা অত্যধিক শঙ্ষিত হইলাম । পাঠকবর্গের একথা স্মরণ আছে 
যে বাঙ্গলায় গত ১৯৪১ সালে ১৯৪ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ 
পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া, হইয়াছিল। ১৯৪২ 
সালে যাহাতে ১৯৪১ সালের তুলনায় অধিক জমিতে পাটচাষের 


অনুমতি দেওয়া ন! হয়-__এমন কি এই বৎসরে যাহাতে পাটচাষের 


জ্রমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের তুলনাতেও কমাইয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য 
গত বতুসর দেশে তুমুল আন্দোলন উঠে । কিন্তু পাটের চাষ কমাইলে 
যুদ্ধের জন্ট প্রয়োজনীয় থলে চট ইত্যাদি সরবরাহ করা অসম্ভব হইবে 
বলিয়া চটকলওয়ালার! বিষম সোরগোল তুলে ; ফলে ভারত সরকার 
বাঙ্গল। সরকারকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে আরম্ত করেন এবং বাঙ্গলা 
সরকার দেশের জনমত ও পাটচাধীর অভিমত উপেক্ষা করিয়৷ এবং 
অধিক জমিতে পাটের চাষ হইলে দেশে অগ্লাভান আরও বৃদ্ধি পাইবে 
উহ! জানিয়। শুনিয়া ১৯৪২ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ 
সালের তুলনায় দশ আনা (১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ) 
বলিয়া নির্ধারিত করেন। উক্ত কাধ্যের স্বপক্ষে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল 
হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষর্দে এই মন্মে পাটচাষীকে আশ্বাস দেন যে 
বাঙ্গলায় যদি ১৯৪০ সালের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় 


পক আপ এ১ টিইজার আরবরা জজ আনাালিজার গাত্ঞঅখজ্ঞা [হা কবিতও 


নিবে বলিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব তাহাকে প্রতি শ্রুতি 
দিয়াছেন | অধিকস্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাহাকে এরূপ 
প্রতিশ্রতি দেওয়া হইয়াছে যে যদি কোন কারণে বাঙ্গলায় পাটের দর 
একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ভারত সরকার 

তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন। সুতরাং পাটচাষীর কোন ভয়ের 
কারণ নাই । প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে নিবেরধোধ কৃষক সান্ত্বনা লাভ 
করিল, কিন্তু দেশে যাহাদিগকে বতসরের অধিকাংশ সময় চা'ল কিনিয়া 


. খাইতে হয় তাহারা প্রমাদ গণিল। অল্লিন পরেই যুদ্ধের জটাল অব- 


স্থার দরুণ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ভ্রম হাদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন । আবার 
ভারত সরকারের দ্বারে ধর্ণা দেওয়া হইল । অবশেষে স্থির হইল যে 
পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪* সালের তুলনায় দশ আনা না হইয়া আট 
আনা করা হইবে । কিন্তু এই ঘোষণার পুর্ধ্ব হইতেই বাঙ্গলায় পাট 
চাঁষ সুরু হইয়া গিয়াছে । ফলে ১৯৪২ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় 
প্রায় দশ আনা জমিতেই পাটের চাষ হইল এবং যে স্থলে গত ১৯৪১ 
সালে বাঙ্গলায় ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার ১৪৫ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল 
সেই স্থলে ১৯৪২ সালে পাট উৎপন্ন হইল ৮* লক্ষ ৩৯ হাজার ৮১৫ 
বেল। 

কিছুদিনের মধ্যেই উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দৃষ্ঠিগোচর হইল । 
বাঙ্গলায় একদিকে চালের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, অন্তযিকে পাটের 
দর ত্রাস পাইতে আরম্ত করিল এবং গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলায় পাটের 
দর সর্বনিম্ন কোঠায় পৌছিল। প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক প্রমাদ 
গর্ণলেন। প্রথমে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে এই মন্নে একটা 
সংবাদ প্রকাশিত হইল যে পাটচাষীর নিকট হইতে সমস্ত পাট একট। 
নির্দিষ্ট দরে কিনিয়া লইবার জন্য বাঙলা সরকার ভারত সরকারের 
নিকট ১০ হইতে ১২ কোটা টাকা খণ চাহিয়াছেন । এই সময়ে 
যদিও ৪নিন্দিষ্ট দরের” তাতুপর্ধ্য কি তাহ। জানান হইল না তথাপি 
কৃষক এই সংবাদে কতকট! আশ্বস্ত হইল। কিন্তু উহার কিছুদিন পরেই 
প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দিল্লী হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে দুঃস্থ পাটচাষী যাহাতে সুদিনের 
অপেক্ষায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে তজ্জম্য বাঙ্গলা সরকার তাহা- 
দিগকে কৃষিঝণ প্রদান করিবেন । উহার অনেক পূর্বেই অভাবগ্রস্ত 
পাটচাষী নিতান্ত স্বল্পমূল্যে ফড়িয়া ও আড়তদারদের নিকট প্রায় 
সাকুল্য পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই গবর্ণমে্টের এই 
ঘোষণায় কৃষকের কোন লাভই হইল না এবং ১৯৪২ সালে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের প্রহসনের এই প্রকার শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল। 

গত বশুসরের এই প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এবারও দেশ- 
বাসী সমস্বরে এই দাবী জানাইতেছে যে, গত বতুসরের তুলনায় এবার 
অদ্ধেক__অর্থা ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট, 
চাষের ব্যবস্থা করা হউক। বাঙ্গলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধি- 
মূলক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেগ্বার অব কমাস পর্য্যন্ত এই 
অভিমত সমর্থন করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী পেশ করিয়াছেন । 
বাকল সরকারও এইট দাবীর সহিত একমত বলিয়া মনে হইতেছে । 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারও 
| ( ৮৭৯এপিঠায় দঈবা ) 





জুঞ্গাাননী 2ভভল স্নস্মস্া 


€শ্রীরজনী বন্দ্যোপাধ্যায় ) 





বর্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে 
অপরিহার্য যে সকল জিনিষের দারুণ অভাব দেখ দিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে জালানী তৈল এবং বিশেষতঃ কেরোপিন তৈল অন্যতম । যুদ্ধ 
আরস্ত হইবার পর হইতেই কেরোসিন তৈলের মূল্য এদেশে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ইহার দর এমনভাবে চড়িয়াছে যে 
অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই চড়া দ্রেও কেরোসিন তৈল ক্রয় 
করা কঠিন, কেননা এই নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈল এক প্রকার 
হুম্প্রাপ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে জন- 
সাধারণের যে কিরূপ অন্ুবিধা হইয়াছে তাহা বল! নিষ্প্রয়োজন। 
তাই আজ কেরোসিন তৈলের সমস্তা অন্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
সমস্যার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে । কেরোমিন তৈলের পরিবর্তে 
কোন সুলভ মুল্যের জ্বালানী তৈল ব্যবহার কর! সম্ভব.কিনা এবং 
তাহাও প্রচুর পরিমাণে উত্পাদন করা যায় কিনা তাহা! সকলেরই 
একট! বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়] দাড়াইয়াছে। 

ভারতের শতকরা ৯০ জনের অধিক লোক পল্লী অঞ্চলে বাস 
করে। ইহাদের রাত্রে আলো জ্বালাইবার একমাত্র প্রধান উপাদান 
কেরোসিন তৈল । কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে কেরোসিন সংগ্রহ করা 
যে কিরপ কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহ! ভুক্তভোগী মাত্রই 
জানেন । ভারতের বড় বড় নগরে এবং অনেক ছোট ছোট সহরে 
যদিও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে তবু সেখানকার অনেকেই 
এই আলোর স্তুবিধা হইতে বঞ্চিত, কেননা অনেকেই বৈদ্যুতিক 
আলোর ব্যবস্থা করিতে প্রাথমিক যে ব্যয় পড়ে তাহা একসঙ্গে 
সন্ীলান করিতে পারেন না, এবং ভারতের কয়েকটি বৃহৎ বৃহ নগরী 
বাদ দিলে অন্যত্র বিছাৎ উৎপাদন করার শক্তিও সীমাবন্ধ। বড় বড় 
নগরগুলির অন্ততঃপক্ষে শতকরা! ৪* জন লোক কেরোসিন তৈল 
আলো জালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে । অতএব ভারতের 
জনসাধারণের জ্বালানী তৈল হিসাবে কেরোসিন যে অপরিহাধ্য তাহা 
নিঃসৃক্ষোচে বলা চলে । এখন এই কেরোসিন তৈলের অভাব কিভাবে 
পুরণ করা যায় তাহাই হইতেছে প্রকৃত সমস্থ । 

ভারতবধ খনিজতৈল সম্পদে মোটেই আত্মনির্ভরশীল নহে ॥ 
ভারতে যে পরিমাণ খনিজ তৈল বওসরে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাত 
এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য । ভারতে ববহাধ্য বেশীর 
ভাগ খনিজ তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় এবং ইহার মধ্যে 
অধিকাংশ কেরোসিন তৈল ব্রহ্মদেশ হইতেই এখানে আসিয়া থাকে । 
ত্রহ্মদেশ, আসাম এবং পাঞ্জাবেযে তৈলখনি আছে তাহা হইতেই 
প্রধানতঃ ভারতের কেরোসিনের চাহিদা মিটানো হইয়া থাকে। 
একটি হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, এই সকল স্থানের খনিসমূহে 
১৯৩৬-৩৭ সালে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৮ হাজার গ্যালন কেরোসিন তৈল 
উত্পাদিত হইয়াছিল । এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সকল খনিসমূহের 
উত্পন্ন কেরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ২০ লক্ষ ৪ হাঙ্জার 
গ্যালন | ইহা ছাড়া ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে ত্রহ্মদেশ হইতে ১৪ 
কোটি ৬* লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল আসিয়াছিল ; ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীকৃত কোরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল 
১৩ কোটি ৮* লক্ষ গ্যালন। এতঘ্যতীত “বেরিং'এ যে তৈলথনি আছে 


তাহা হইতে ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে €৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন 
খনিজ তৈল আসিয়াছিল; ১৯৩৬-৩৭ সালে এইরূপ খনিজ তৈল 
আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন। বেরিং হইতে 
যে খনিজ তৈল ভারতে আসিয়াছে তাহার কতকাংশ কেরোসিন তৈল । 
উপরের তথ্যতালিক। হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতকে খনিজ 
তৈল সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়৷ এবং বিদেশ হইতে 
ভারতে খনিজ তৈল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধিই পাইতেছিল। কিন্তু 
বর্তমান যুদ্ধ সরু হওয়ার কিছুকাল পরে এদেশে খনিজ তৈল 
আমদানী করা জাহাজের অভাবে অনেকটা কষ্টসাধ্য হইয়াছে এবং 
বিশেষতঃ মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সাময়িকভাবে বুটিশের হস্তচ্যুত 
হওয়ায় ভারতে খনিজ তৈলের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে । বৎসরে 
গড়পড়তায় ব্রহ্মদেশে ১* লক্ষ টন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 
১৯৩৮ সালে ব্রন্মদেশে খনিজ তৈল উত্পাদনের পরিমাণ ছিল 
১১ লক্ষ টন। ব্রন্মদেশ হইতে খনিজ তৈল আমদানী বন্ধ হওয়ায় 
ভারতের প্রধান তৈলখনি ডিগবয়ই এদেশের খনিজ তৈলের কতকটা 
অভাব মিটাইয়া থাকে । কিন্তু এই ডিগবয়ের তৈল উত্পাদনের 
পরিমাণ বগুসরে গড়পড়তা ২ লক্ষ ৮০ হাজার টনের বেশী নহে, কিন্তু 
এই সামান্য পরিমাণ তৈল দ্বারা ভারতের প্রয়োজনের অতি নগন্ত 
অংশও যে পুরণ করা যায় না তাহা সহজেই অনুমেয় । 

খনি হইতে যে অপরিশ্রুত তেল উত্তোলন করা হয় তাহা হইতেই 
পেট্রল এবং কেরোসিন তৈল বাহির কর! হইয়া থাকে । অপরি- 
শোধিত তৈল শোধনাগারে স্তর ও শ্রেণীভেদে তিনটি পধ্যায়ে পরিশ্রুত 


করা হয় । প্রথমতঃ বিমানপোত চালনের জন্য খুব হালকা পরিশোধিত 


পেদ্রোল, (4 ৮190101) £85 0 0106 09091) দ্বিতীয়তঃ মোটর- 
যান প্রভৃতি চালাছবার জন্য “মোটর স্পিরিট? (পেট্রল) এবং তৃতীয়তঃ 
কেরোসিন তৈল । এই তিন প্রকার তৈলই বিভিন্ন পর্যায়ে জ্বালানী 
হিসাবে ব্যবস্থত হইয়া থাকে । 


বর্তমানে ভারতে পেট্রল এবং কেরোসিন তৈলের ব্যবহার বিশেষ 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ কর। হইয়াছে । সামরিক কাধ্যাবলীর জন্য খনিজ তৈল 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই জনসাধারণের জন্য এই তৈল ব্যবহারের 
পরিমাণ সুনিন্দি্টরূপে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে । 

১৯৪১ সালে পৃথিবীর অপরিশ্রুত তৈল উত্পাদনের হিসাব হইতে 
দেখ যায় মিজ্রশক্তিপক্ষের তৈল সম্পদ অফুরস্ত। আলোচ্য বশুসরে 
মিত্রশক্িবর্গের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে প্রায় আন্ু- 
মানিক ১৮২ কোটি ব্যারেল ৫২ গ্যালনে এক ব্যারেল)। ইহার 
মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই শতকর৷ ৭* ভাগ তৈল সরবরাহ করিয়া 
থাকে। ১৯৪১ সালে সেই তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের খনিজ তৈল 
উত্পাদনের পরিমাণ হইতেছে মাত্র ১২ কোটি ২* লক্ষ ব্যারেল । 
নিয়ে মিত্রপক্তি ও চক্রশক্তিসমূহের দেশগুলিতে আনুমানিক কি 
পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটা 
তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল £--- 

মিত্রশক্রিবর্গের দেশসমূহ-_মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ১৪০৭ কোটি ৪* লক্ষ 
ব্যারেল, সোভিয়েট রাশিয়া ২৩ কোটি ৮* লক্ষ ব্যারেল, ইন়্াণ শু 
কোটি ৪* লক্ষ ব্যারেল, মেক্সিকে। ৪ কোটি ৩* জক্ষ ঘ্যারেল, ভিনিদা 


৮ 


শে জানুয়ারী, ১৯৪৩] আর্থিক জগৎ ৩৬৫ 


হি তাকী পপ পপ 


কাটি ১০ লক্ষ ব্যারেল, ইরাক ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল এবং 
নাড! ১ কোটি ব্যারেল। ইহার তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের দেশ- 
লতে আম্ুমানিক নিয়লিখিত পরিমাণে অপরিশ্রুত খনিজ তৈল 
পাদিত হইয়াছে £-- 

পূর্ববভারতীয় স্বীপপুঞ্জ € কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল, রা ৩ 
[টি ৮০ লক্ষ ব্যারেল, ব্রন্মদেশ ৭০ লক্ষ ব্যারেল, সারভিয়াক ৬০ 
» ব্যারেল, জান্মেনি ৫০ লক্ষ ব্যারেল, এবং পোলাগ্ড ৩০ লক্ষ 
রেল । ইহাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে ১৯৪১ সালে নিম্ন- 





খত পরিমাণ তৈল উত্পাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে £-- 


ভেনেজ্লিয়। ২ লক্ষ ২৩ হাজার ব্যারেল, কলম্বিয়া ২ কোটি ৪* 
? ব্যারেল, পেরু ১ কোটি দশ লক্ষ ব্যারেল, আক্ষ্েন্টাইন৷ ২ কোটি 
লক্ষ ব্যারেল; এবং ইউকাডোর ও বলিভিয়ায় একত্রে ১১ লক্ষ 
হাজার ৫ শত ব্যারেল । এই দেশগুলির খনিজ তৈলের কতকাংশ 
পক্ষ তাহাদের প্রয়োজনের জন্য পাইতে পারে । অতএব দেখা যায় 
জাহাজাদির সুব্যবস্থা! হইলে মিত্রপক্ষের দেশসমূহ হইতে ভারতের 
য়াজনে প্রচুর পরিমাণে তৈল আমদানী করা যাইতে পারে । ১৯৪১ 
ল যে পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে 
চার পরিমাণ পূর্ব বসরের তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ বেশী ।: 
কিন্তু পৃথিবীতে খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণও বিশেষভাবে 
॥ পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে ২০৬ কোটি ব্যারেল তৈল 
চ হইয়াছে এবং এইরূপ খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে 
৪০ সালের তুলনায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ব্যারেল বেশী । 
মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৪১ সালে ১৪৯ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল 
[জ তৈল নানাবিধ কাজে লাগান হইয়াছে । এইরূপ তৈল খরচের 
মাণ দাড়াইয়াছে ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ব্যারেল 
নী। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশসমূহে বে-সামরিক লোকদের 
মাজনের জন্তা ১৯৪১ সালে ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যারেল 
জে তৈল লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । সামরিক প্রয়ো- 
নই খনিজ তৈল খরচ হইতেছে অত্যন্ত বেশী । ১৯৪১ সালে মাকিন 
ভ্াষ্্র বাদে অন্যান্ত দেশসমুহে সামরিক কাধ্যের জন্তা ৩৯ কোটি 
লক্ষ ৯৭ হাজার ব্যারেল তৈল খরচ হইয়াছে । ১৯৪ সালে এইরূপ 
ল খরচের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ব্যারেল । 
বর প্রয়োজনের জন্য খনিজ তৈলের চাহিদ। ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে 
₹ সেই অনুপাতে বে-সাম্রিক জনগণের প্রয়োজনীয় তৈলের মাত্রা 
বশঃই হাস করা হইতেছে । ফলে খনিজ তৈলের অভাব তীব্রভাবে 
[ভূত হইতেছে । ভারতে যে শীন্রই এইরূপ তৈলের অভাব পুরণ 
রবার কোন ব্যবস্থা হইবে তাহা আশ' করা যায় না। 

যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন চলিতে থাকিবে ততই জ্বালানী তৈলের অভাব 
সাধারণ বেশী করিয়া অনুভব করিবে। কেন না, সামরিক 
য়াজনকেই প্রাথমিক স্তবিধ। দেওয়া হইবে । এখন প্রশ্ন হইতেছে 
রতের প্রয়োজনীয় জ্বালানী তৈলের অভাব কিভাবে ( সম্পূর্ণরূপে 
হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে) মিটান যাইতে পারে । কেরোসিন 


লের ক্রমবর্ধমান অভাব দেখা দেওয়ার আরম্ভ হইতেই দেশে রেড়ির | 


বাড়াইবার জন্ত কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে । রেড়ীর তৈল 
রোমিনের পরিবর্তে জ্বালানী তৈলের কাজ কতকটা চালাইতে 


রে। কিন্তু ভারতে রেড়ির চাষ হঠাৎ বৃদ্ধি করাও সহজনাধ্য ব্যাপার | 


হ এবং রেড়ির তৈলের দরও কেরোসিন তেলের তুলনায় অত্যস্ত 
শী। ইহা! ভারতের মত দরিদ্র দেশে অনেকের পক্ষেই ব্যবহার করা 
বপর নয়। তাহ! ছাড়া রেড়ির তৈলের আলো ততট। প্রথর ও উজ্জঞজ 
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নহে এবং (রেড়ির তৈলের বাতি লইয়া কেরোসিন তেলের বাতির ্ঠায় 
প্রয়োজনমত রাত্রে চলাফেরা করা যায় না। এতঘ্যতীত ভারতে যে 
পরিমাণ রেড়ির চাষ হয় তাহার তৈলে অতি অল্প সংখ্যক লোকের 
চাহিদাই 'মাত্র মিটিতে পারে । ১৯৪০-৪১ সালের যে নির্ভরযোগ্য 


হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বগুসরে ভারতে 
মাত্র ১লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে রেড়ির তৈলবীজের চাষ হইয়াছে 
এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে বাঙ্গলাদেশে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য রেড়ির তৈলবীজের চাষ 
হয় নাই। প্রতিমণ রেড়ীর তৈলবীজ হইতে ১৩1১৪ সেরের বেশী 
তৈল পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই ভারতে উত্পন্ন রেড়ীর তৈলবীজ 
এদেশের চাহিদ] মিটাইবার পক্ষে কোন প্রকারেই পর্যাপ্ত নহে । 

বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ কৃষক-সন্প্রদায় এবং পল্লীর অনেক 
গৃহস্থ 'ভেরেও্ডা" গাছ নিজেদের বাড়ীতে জন্মাইয়া থাকে । ইহাই 
পেড়ির-তৈল-বীজের গাছ। ইহাছাড়া বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে ঝোপ- 
জঙ্গলে অগণিত “এরও বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ফল হইতেও তৈল 
নিষ্ধাসন করিয়া আলোর জন্য ব্যবহার করা যায়। পূর্ধ্ববঙ্গে 'রয়না? 
গাছের ফল হইতে এখনও কেহ কেহ জ্বালানী ঠৈল প্রস্তত করিয়া 
থাকে। বর্তমানে বাঙ্গল সরকারের পল্লীসংস্কার বিভাগ হইতে 
চাষীদের রেড়ির চাষ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়! হইতেছে। শুধু 
প্রচার কাধ্যে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না । 
বাঙ্গলা সরকার যর্দি একটি ব্যাপক ও কাধ্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়া অনতিবিলম্বে এবিষয়ে মনোযোগী হন তাহা! হইলেই রেড়ির 
তৈল উত্পাদনের সমস্যার কতকট৷ সমাধান হইতে পারে। ইহাছাড়া 
ভারত সরকার যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া 
নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ হইতে জ্বালানী তৈল, _-বিশেষতঃ কেরোসিন 
তেল, ভারতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতে পারেন তজ্জন্ত 
তাহাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহা না হইলে জ্বালানী তৈল 
অভাবে ভারতকে অন্ধকারেই থাকিতে হইবে । 
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রক্ষামুলক সর্বাঙ্গন্রন্দর 


ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নাহ 


অনুসরণ করিয়া সুর্দীঘ ৬৮ বশুসর কন্মকালব্যাপী কিব। 
সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 
করিয়া আসিয়াছে । ওরিয়েপ্টাল উহাদের জন্য যাহা 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সব্বদাই প্রম্ত। 


৯ 


না ওরিয়েপ্টাল জীবনবীমার সর্বোত্তম ও সুষু- নীতি 
ৃ 
| 


হলি 


ণ্ট ] মোট দাবী শোধ কর। হইয়াছে ২৬ কোটা টাকার উপর 

চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫: কোনটা টাকার উপর 
ূ ১৯৪১ সালের বাধষিক আয় প্রায় ৫ কোটা টাকা 
ে মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটা টাকা 


গতণমেট গিকিউৰিটা লাইফ 


এমিওরেন্প কোৎ লিমিটেড | 
শ্বাপিত--১৮৭৪ 7 [ হেড অফিস- নোষ্বাই। 
ব্রাঞ্চ অফিস :_ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিৎসূ, 
নং নং ক্লাইভ রো ; কলিকাতা ফোন ৮কঠাল ৫** 


























আহ্বি্ক ুলিম্মান্ত শন্বল্রাম্নন্তর 





কলিকাতায় কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ 


বাঙলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় পর্য্যাপ্ত 


পরিমাণে কয়লা সরবরাহ করিবার জন্ত বাঙলা সরকার জরুরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় 
প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইবে । কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের 
ছক্য প্রায় ১ হাজার ১ শত মালগাড়ী নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং 
বর্তমান মাসে এ সমস্ত মালগাড়ী কয়লাব্যবসায়ীগণের যধ্যে বিলি করিয়া 
দেওয়া হুইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ কয়লা সরবরাহের অন্ত 
কয়লার খনিগুলির সহিত চুক্তি করিতে বিলম্ব করিতেছে । তাহার! 
অবিলম্বে কয়লা সরবরাহের জন্য যদি চুক্তি না করে তাহা হইলে বর্তমালে 
তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দিষ্ট মালগাড়ীর ব্যবস্থা নাকোচ করিয়। 
দেওয়া হইবে। কলিকাতায় এক্ষণে ডিপো হুইতে প্রত্তি মণ কয়লার 
পাইকারী দর ১০ আনা এবং খুচরা দর মণ প্রতি ১/%০ আনা করিয়া ধার্য 
করা হইয়াছে। 
খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থ। 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের 
তারগ্রাপ্ত সদশ্য হ্যার যোগেন্ত্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়।ছেন যে, 
খাচ্শন্য বুদ্ধি করিবার ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার জন্ত ভারত সরকার 
প্রাদেশিক সরকারসমুতকে যথোপধুক্ত সাহায্য করিতে রাজী আছেন। খারিব 
শহ্ের (ধান ও জোয়ার ) চাষের জমির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় আরও ৭৬ 
লক্ষ একর বাড়ান হইবে । পাঁচটা প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৪৯ লক্ষ একর অধিক 
জমিতে খার্রিব শশ্তের চাষ হইতেছে । বর্তমানে তুলা চাষের জমির পরিমাণ 
৪০ লক্ষ একরেরও অধিক ভাস করা হইয়াছে। চাঁবীদিগকে দাদন, জামির 
সার ও ভাল বীজ খরিদ করিবার জন্ অগ্রিম কৃষি খণ দিবার জন্ঠ অর্থের 
প্রয়োজন হইলে তারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমৃহকে টাকা ধার 
দিবেন। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ৩১শে জআানুয়ারীর মধ্যে 


বিশদ বিবরণ সহ প্রয়োজনীয় খণের পরিমাণ জানাইক়! প্রস্তাব প্রেরণ করিতে 


অনুরোধ কর] হইয়াছে। 
থাচ্য সমস্যায় বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ 

গবর্ণমেন্ট খাস্ত সমস্ত সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শ 
ও মতামত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সদশ্য শ্তার যোগেন্দ্র পিং-এর আহ্বানে লঙক্ষৌ 
বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায় তাহার সহিত দেখা 
করিয়া স্চিস্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ 
মুখোপাধ্যায়ের অভিমতে, “অধিক খাছ শহ্য উৎপাদন” আন্দোলনকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে অগৌনে চাষীদের পতিত ও 
অলাভজনক জমি চাষের জঙ্ত অন্ততঃ ছুই কোটি টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে খাগ্াশস্ত বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে। যে সব প্রদেশে অধিক খাছ উৎপন্ন হয় তথাকার উদ্বস্ত 
খাদ্যদ্রব্য ঘাটতি প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিতে হইবে । ডাঃ 
যুখোপাধ্যায় কানাডা ও আফ্রিকা হইতে গম, যব ইত্যাদি যথাসম্ভব 
খআমদখনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দেশে খাছ নিয়ন্রণের 
অন্য “রেশনকাড” প্রবর্তন বাবস্থার সাফল্য সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ 


করেন। 
সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা 
জান] গিয়াছে যে, সিংহল সরকারের প্রতিনিধি গ্তার ব্যারণ অয়তিলক 
সিংহলে রবার চাষের উদ্দেশ্তে ২০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের জন্তু 
ক্তারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। 


12৮০ 


পদ এ্ান্কিৎ শুন্নিঞ্ধা হন্নে, 


সংবাদপত্র যুদ্রণের কাগজ হাস | 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বল। হুইয়াছে যে, উত্তর আমেরিকা 
হইতে আগত জাহাজে স্থানাভাবছেতু এবং অব্যবহৃত লাইসেদ্দের দরুণ 


প্রচুর পরিমাণ সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগব্জ জাহাজে আনিবার জন্ত ১৯৪৩ 
সালের জাহুয়ারী-জুন সময্নের নুতল বরাদ্দের কাগজ খুষ অল্প পরিমাণে মঞ্জুর 
করা হইবে । এইরূপ বরাদ্দের ছার ১৯৪২ সালের জুলাই-ডিসেম্বর কালের 


অন্ত নির্দিষ্ট অন্ুপাতের শতকরা ২৫ ভাগ মাঝআ হইবে। নুতন বরাদে 
বর্তমান হারের হিসাবে ৩ মাসের মাত্র প্রয়োজন মিটান চলিবে । 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। 
প্রকাশ, এ পধ্যন্ত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার (মালপন্ ত্র সংক্রান্ত ) 
প্রিমিয়াম বাবদ গবর্ণমেন্ট ৩৯৭১১৯৩৩1০৪ পাই পাইয়াছেন এবং এইরূপ 


বীমার দাবী মিটানো বাবদ ৭১৩৮৮৩৪৫ পাই প্রদান করিয়াছেন । 










্ টি 
ক্রৌঁল্ষা। লাঁচস্ন্ছে 

জবাকুস্ুমের জনপ্রিয় সাইজের দাম ১৭ আনা! 
বড় শিশিতে তেল পাবেন এর চারশুণ কিন্ত 
দাম সেই অনুপাতে ৫২ টীকা না হয়ে ৪০ 
টাকা । অর্থাৎ প্রত্যেকবার আপনার ॥* আন! 
বাঁচবে - আজকালকার দিনে তুচ্ছ নয়। 
হাতলান্না শ্ম্মত্্ন 
চার শিশি জবাকুস্থম বাড়িতে থাকলে তেলের জন্য 
বেশ কিছুদিন আর ভাবতে হবে না। বিপদের 


সময় এ একটা কম সাস্তবনা নমু যে অস্তত নিত্য 
ব্যবহারের তেলটি আপনার হাতের কাছেই আছে। 













বড় শিশি মানে কম প্যাকিং খরচ। এই খরচ কম 


রে থাকলে আপনার এই প্প্িয় তেলের ভবিষ্যতে 


কখনই অভাব হবে না সে ভরসা দিতে পারি। 


৮. হজ” . শী হহ 
সি কে সেন জ্যাণ কোম্পানী লিঃ, জবাকুন্ুম হউিস, কলিকাতা 


এ 





চা 8 


_ই৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থক জ' জগৎ ৬৬৭ 





িরিরাভাতরারিরর রতি িরিউি 
. মিছরির উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব .... করিষার জ অন্ত (মিছরি উৎপাদন সম্পর্কে অনুরূপ কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন 
সমগ্র বৃটিশ ভারতে গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত মিদ্ধরি করিবেন। 
উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবার অন্য ভারতের সুগার কণ্টেশলার বা চিনির ভারতে প্ালিং খণ পরিশোধের পরিমাণ 
ব্যবঙার নিয়ন্ত্রণকারী শীঘ্রই একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন বলিয়া শুনা গ্রকাশ, ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের ষ্রালিং খণের পরিমাণ ছিল 


যাইতেছে। প্রকাশ, পরিশ্রুত চিনি দিয়া মিছরি তৈরী কর! হুইতেছে। ৩৭ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার বেশীর ভাগ খণ পরিশোধ করা হইয়াছে। 
ফলে উছ্া বাজারে চিনির অভাবের অন্ততম কারণ হইয়া দাড়াইতেছে বিধায় বর্তমানে ভারতের ালিং খণের পরিমাণ হইবে মাত্র ৮ কোটী পাউগু। 
পবর্ণমেপ্ট এরূপ নিষেধাজ্ঞার আশ্রয় লইয়াছেন। আশা করা হইতেছে, ইহার মধ্যে ৪ কোটা ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড যাহাদের নিকট হুইতে খণ কর! 


বৃটিশ ভারতের জায় দেশীয় রাজ্যসমৃহও চিনির সাহায্যে মিছ.রি তৈরী বন্ধ হইয়াছে তাছার! বৃটিশ সাআজেযর অন্তভূ-ক্ত নছে। 





হলো /ভানিহায়ে ইহাই সার্ট 
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ভারতে গম রপ্তানী 
করালীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার অগ্রেলিয়া হইতে ২ লক্ষ 
উন (প্রায় ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণ) গম ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
এ গম হইতে লিঙ্গু প্রদেশকে ২৫ হাজার টন (প্রায় ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ শত 
৫* মণ) গম দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই 
যে, অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সচিব মিঃ ডক্সিউ বে স্ুলী বলিয়াছেন, “বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট 
যদি জাহাজের যথোপধুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে অবিলম্বে ১০ কোটি বুসেল (১ বুসেল-্ প্রায় ৯।* সের ) গ্ তারতবর্ষে 
প্রেরণ কর] হইবে ।” 
ভারতের থাচ্যসঙ্কট 
লগুনের এক সংবাদে প্রকাশ, স্যার অন মেনার্ড জনৈক সংবাদপত্র 
প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, দেশের সমুদয় খাগ্যলামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহ! 
কটায়সঙ্গত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই ভারতের 
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য । এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে 


ক্তস্ত না রাখিয়া খাস্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিজের হাতেই 
রাখিতে হইবে। 


ছুই টাকার নোট ও নূতন পয়স। 

বেসরকারী মহল হইতে জান গিয়াছে যে, ফেব্রুয়ারী মাসের গ 
ছুই টাকার নোটের সঙ্গে নূতন এক পয়সাও বাজারে বাহির হুইবে। যুদ্ধের 
পূর্বেব যেস্থলে মাসে ১ কোটা ৬০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা বাজারে বাহির হুইত। 
বর্তমানে সেই স্থলে মাসে প্রায় ৮ কোটা খুচরা মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইতেছে। 
বর্তমানে আরও অতিরিক্ত ১ কোটী ৯০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা শীঘ্রই বাজারে বাহির 
হইবে । ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সাকুল্যে ১১ কোটা খুচরা মুদ্রা কয়েক 
মাসের মধ্যেই বাজারে ছাড়া হইবে। 

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ভারত সরকার যে নুতন পয়সা 
বাহির করিবেন সেই মুদ্রার মধ্যভাগে একটী গোলাকার ছিদ্র থাকিবে। 
এইগুলির ওজন বর্তমান ৭৫ গ্রেণের পরিবর্তে মাস ৩০ গ্রেণ হইবে । ইহার 
ধাতব উপকরণের যুল্য মুদ্রামূল্য অপেক্ষা কম হইবে। এইগুলি দেখিতে 
গোলাকার হইবে এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির ২৫ তাগের ১ ভাগ মাত্র 


হুইবে। 
ধানচাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাষ 

তারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ববতাষে ৭ কোটা ১৯৭ লক্ষ 
৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হুইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; 
পুর্ব ব্সরের এইবপ ধাঁনচাষের দ্বিতীয় পূর্ববভাষে (সংশোধিত) ৭ কোটা 
১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হুইয়াছিল বলিয়া অনুমান কর! 
গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের আন্ুমাণিক জমির আয়তন 
পুর্ব বৎসরের শতকরা ২ ভাগ বেশী। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূছে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হুইয়াছে এবং কি পরিমাণ 
চাউল উৎপন্ন হুইবে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
কইল £-- | 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য জমির আয়তন চাউল উৎপন্নের 

( একর ) পরিমাণ 

( টনগুহিসাবে ) 
বাঙ্গল। ২২৬৮৮০০৩ ৩৭৪৩৩ 
মাদ্রাজ ৯১৪৯০০৩ 
বিহার ৯২৬৩৬০৩ ২৩২৪৮০০৬ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৭৬১৭০০৩ ২৩৭৮*৩৩ 
যু গাদেশ প৩৭৮০০০ 
আলাম ৪৯২ ৭০০০ ১৬৫৩০৩৩ 
বোম্বাই ২৬১৬০০০ ১১৪৮০০৬ 
সিন ১৩২২০০৪ 
পাঞজাব ১৬২৮৪০৩৬ 
হায়দ্রাবাদ ৭৯০ ০০০৩ 
ৰবরোদ। ৮২২০০০০ 
সভূপাল ৩৪০৩৩ 
9১৭৪১৬৩৩ 


আর্দিক রক, 
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২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ 


| সেনটা লস ক্যালকটা; 


ন্যাম ভিল_ 
হেড অফিস-_-৯-এ, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা 
_ ছন্পতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_-এবতসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্য্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬।* টাকা! 


_শাখাসমুহ-_ 
শ্টামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা . 
দক্ষিণ কলিকাতা! দিনাজপুর ভাটপাড়া। 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি ( রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
এলাহাবাদ 

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 

জানান হইয়া থাকে । 


৩. হেড অফিস-_কুমি স্থাপিত-_-১৯১৪ ইং 
না ও ঢা অফিস সমূহ £ 


এ আসাম, বিহ্বার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, 
বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেক্রে । 


মূলধন 


অনুমোদিত মুলধন ১,০০,০০,০০০২ টাক। 
বিলিক্কত ৪ ৪8০১০০১০৯০২ 
বিক্রীত 58০১০০১০৬০২ টাকার উদ্দে 


আঘায়ীকৃত ক্রেগিম কলসহ) ২২১০০১০০০২২ 

রিজার্ভ ফাগু প্রভৃতি ১৮১০০,০*০২ ৯, 

অংশীদারগণের নিকট 

প্রাপ্য ইত্যাদি গায় ১৫,৬০+০০০ 

ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার ইত্যার্দিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কার্য কর। হয়। 







ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, নি, দর্ত এম, এল, সি। 


[335 লিল ররর 
রর 


£ বাঙ্গলার গৌর স্তস্ভ ১ 


পিসি তেন 
হারার ৪ 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 


কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ মং ম্যাজে। জেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয় আসিতেছে” 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে বায়-- 


বাঙ্চলার বাহিরে । এ শ্রোঘকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিঅন্খ «পাইওনিয়ার” 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয্নকারী শক্তিশালী এজেপ্ট আবন্ঠক। 


কে, বিমিজ এগু কোং 
৫1 ১১০২১ 


৮8 


ম্যানেজিং এছেপ্টস্‌ 
ইডি তির (জাত 


জপ শিস পাপ পপ সী শী রা জা সা পপ 





টির িরিজা। 


[কৃমি যান্বিং কর্ণোবেশন দি 








চস 


২৫শে জাগ্রয়ারী, ১৯৪৪] 


সি সদ শপ শাশাাপিপাশাপপাশিীাশিপিশাটিশািশিিটিিিশাশাত ০ শশী? 
* 


অধিক খান্তশন্ত রৃদ্ধির আয়োজন 

সম্প্রতি নম্মাদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা ও ভূমিসংক্রানস্ত ভারপ্রাপ্ত 
সদহ্থা হকার যোগেন্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, খানাশন্ত 
বাড়াইবার উদ্দেশ্ছে প্রথমে একট! আহুমানিক হিসাব করা হইয়াছিল। এ 
ছিসাব মতে খারিব শন্তের (ধান ও জোয়ার) আবাদী অমির পরিমাণ পূর্বের 
তুলনায় আরও ৭৬ লক্ষ একর বুদ্ধি করা হুইবে। এপর্যন্ত পাচটি প্রদেশ 


হইতে যে সমস্ত ছিলাব পাওয়া গিয়াছে তদৃষ্টে জানা যায়, এ কয়টি প্রদেশে 


ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে খারিব শন্তের (ধান ও জোয়ার ) 
“চাষাবাদ হইতেছে। ইহাতে সম্তোষ প্রকাশ করিয়া স্তার যোগেন্দ্র সিং 
ৰলেন, গত ভিসেম্বর মাসে ভূল! চাষের পূর্ববাভাষে দেখা যায় যে, বিভিন্ন 
এলাকায় ৪০ লক্ষাধিক একর জমিতে তুলার চাষ হাস করা হুইয়াছে। আশা 
কর! যায়, এ সব জমিতে এখন খান শম্তের চাষ হইতেছে । তিনি আরও 
বলেন যে, খাস্ত শস্তের আবাদ বাড়াইবার আন্ত ভারত সরকার বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারকে যথাসাধ্য আধিক সাহায্য করিবেন। 


কেন্দ্রীয় পাট কমিটী 


মিঃ আই জি কেনেডি ১৯৪৩-৪৪ সালের আন্ত কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর 


সহ-সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। মিঃ পি এম খেয়ারগাট আই সি এস 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটার সভাপতি হুইয়াছেন। কেন্ত্রীয় পাট কমিটীর বিভিন্ন 
সাব-কমিটাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ১৯৪৩-৪৪ সালের অন্ত নির্বাচিত 
হইয়াছেন £--স্থানীয় সাব্শকমিটী-মিঃ এস এন বিশ্বাস, মিঃ এম এ এইচ 
ইম্পাহানী এবং মিঃ এম পি বিরল ) কৃষি সম্বদ্ধীয় গবেষণ] সাৰ-ক মিটী__ 
মিঃ এ এম এ জামান, মিঃ এ এল মণ্ডল এবং মিঃ এস এন বিশ্বাস; পাটের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ] লাব-কমিটা--মিঃ এ এম এ এইচ ইম্পাছানী, মিঃ এম পি 
বিরলা এবং মিঃ পি এল বাজেরিয়া ; বাজার লাব-কমিটা-__মিঃ এ এল মণ্ডল, 
মিঃ এস এন বিশ্বাস এবং মিঃ এ এম এ জামান ; অর্থনৈতিক গবেষণা! ও প্রচার 
সাব-কমিটী__মিঃ এম এ এইচ ইম্পাহানী, মি: এম পি বিরল এবং মি: এস 
এন বিশ্বাস। 
তুলাচাষের তৃতীয় পূর্বাভাগ 
ারতে ১৯৪২-৪৩ সালের তুলাচাবের তৃতীয় পুর্বাভাবে ১৯ কোটা 
৪২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ) পূর্ব বৎসরে ২ কোটী ২২ পক্ষ ৭ হাজার একর (সংশোধিত) 
অমিতে তুলার চাম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। নিয়ে বিতন্ন 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে আলোচ্য বৎসরের তৃতীয় পূর্ধবাতাষে কি 
পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং কত তুল! উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
অনুমিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! হইল । 








প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য জমির আয়তন তুলা উতৎপন্লের 
( একর ) পরিমাণ 
(৪ শত পাউণ্ডের বেল 
ূ হিসাবে ) 
বোম্বাই ৩১৭০৪০০৩ ৭০০০০৩ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেবার ৩, ১৬৭০০০ ৬৪৮০০৬ 
পাঞ্জাব ৩০৫৪৬০০০ ১,৩৩৪১০৩৩ 
মার্াজ ১৯৩১৩০০ ৭৬৮০ ৬৩ 
সিন্ধু ৭৬৮০০৩ ২৮২০৬৩ 
যুতপ্রদধেশ ৩২০৩০৬ ১৯৩৪০৩০৩ 
বাঙগল। ১০৭০৪০৩ ৩৭৪৩৩ 
বিহার | 9৯১০০. ৮০৪০৩ 
আসাম ৩১৩৩০ ১০০৩. 
আভ্ঞমীর মারোক়্াড়! ১২০০০ ৩০০০ 
উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ ১৬০০৬ ৩০০০ 
উড়িষ্যা ৯০ ৪০ ১০৩৩৩ 
হায়দরাবাদ ২৭৭৬০০০ ৪৭৬০৩০৩ 
দিল্লী ] ১০০টি 
অধ্য ভারত ৮৯৬৯০০ ১৫২৬০৬.. 
বরোদ। ৬৩৪০৬ . ১৬০৩০০০ 
গোয়ালিয়র ৪১৩০০০ ৭৬০০০ 
রাজপুতনা ই৮৩৬৪০৬ ৭১০৩৩ / 
মহীশুর 8১০৩০ ১৩৬০৩ 
১৮৪৬৮০৪ চি ৩৮০৩ 


সার্থক জগৎ, 











ইউনাইটেড ্বায়র4এ& ইঞ্জিনিয়ারিং 


ওন্নাক্ভ্ন ভিলচ্মিক্রেড্ড 
কারখানা- বেলুড় । 







_ম্যানুফ্যাকৃচারাস-”অবঃ 
ও প্রিশিসন মেসিনারিস || ৬ সিট, মেটাল ওয়ার্কস, 
এবং টুলস ৬ «এা্টি গ্যাস” কথ 
গ ইলেকৃ্ট্রক ওয়েল্ডেড |: ৬ রাবারাইসড. ক্যানভাস 
নি? ছিলি চেইনস, ৬ মেকানিক্যাল ইজ 
কাট স্‌ গু গ্রাউগ্ড সিট: মিহি 





ম্যানেজিং এজেন্টস :__ ইউনাইটেড ট্রেডিৎ কর্পোরেশন । 


১০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 


আমাদের তৈরী জিনিষ 


ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার রিং ও কুশন 
গামবুট ও ওভার স্থুপ্রভৃতি 


বেঙ্গল ॥য়াটারগুফ ওয়ার্ক 


(১৯৪০) ভিলিন্ষিক্রেড্ড 
কারখানা! ও হেড অফিস :-_পাণিহাটি, ২৪ পরগণ! (বেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম্‌ :-_১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজষ্র। 
বোম্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ক্লোর্ট) বোস্বাই 

















শত পা পি জ৪জই তল 





বকা পাশপাশি টিটি 


বাঙ্গলার থান চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা 

প্রকাশ, ভারত সরকারের ঘুদ্ধ সম্পর্কিত যানবাহন বিভাগ রেল গাড়ী 
ব্যতীত অন্ত কয়েক ধরণের যানবাহন প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা! করিতেছেন। 
বাঙ্গল৷ দেশের অন্তর্গত বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি যে সকল জেলায় ধান 
চাউল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই সকল জেলার নদীপথে সকল 
যানবাহন যাতায়াত করিবে । এউীলকল জেলার উদ্বত্ত ধান চাউল অন্যান্ত 
স্থানে সমপরিমাণে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্তেই এই ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হুইবে। 


৬৭, | আর্থক জগৎ [ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


বন নি পিপি পপ তং শা শা পপপাাপীশিপপাশী। 
৮০০ প্শীিটিত সপ শশাশীশীশী তিল ত স্পশশপপশারপীি াপপিসস্পী পপ) এস সত ৭ ০ ০০০ 





সরকারী রেলপথের আয় 
১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসমূছের আয়ের 
পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ১২ কোটি ১৫১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরি- 
মাপ হইতেছে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃলনায় ৬৫ লক্ষ টাকা বেশী । 
পূর্ধভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়ের সংখ্য। 
মালয় রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক একটি লংশোধিত তালিক। দৃষ্টে জানা যায় 
যে, সিঙ্গাপুর ও জাভার পতনের প্রাকালে মালয়, বোণিও ও অন্তানত পূর্ব-] 


ভারতীয় হ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১২ শত তারতবাসী ছিল। 


6৫০-6৫৪ 


সব 


“পহধ গ/1 4// 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে, বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
ইম্পিরিয়েল + ব্যাঙ্কের শাখায়, : এবং, * সমন 
সরকারী ক্রেঁজারীতে । 


৫৮৪ -€৩ 





২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


( পাটচাষ মিয়রণের। প্রহসন ) 
যে বর্তমান বহসরে ১৯৪* সালের এক তৃতীয়াংশের অধিক 
পরিমাণ জমিতে পাটচাষের পক্ষপাতী নহেন তাহাও আমরা অসঙ্ষোচে 
ৰলিতে পারি। কিন্তু হইলে কি হয়। বাঙ্গলার ৬ কোটা লোককে 
অনাহারে মরিয়াও যদি স্বপ্পসংখ্যক চটকলওয়ালার ভোগবিলাস বৃদ্ধি 
করিতে হয় তাহা হইলেও তাহাদিগকে তাহা করিতে হইবে। গত 


বৎসর ভারত সরকার উহার বাণিজ্য সচিব স্যার রামন্যামী মুদালিয়রকে || 


সামনে রাখিয়া বাজলায় অধিকতর জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । এবারকার বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন 
সরকার সস্তবতঃ এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে সমর্থন করিতে 
পারিতেছেন ন।। . কাজেই যেমন জজকোর্টের উপর হাইকোর্ট-_ 


সেইরূপ ভারত সরকারের উপর ভারত সচিবকে পাটচাষের ব্যাপারে 


মুরুববী ধরা হইয়াছে) এমেরী সাহেব যখন এই ব্যাপারে স্কাত 


দিয়াছেন তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এবারও 
বাঙ্গলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটের চাঁষ হইবে এবং উহার | 


ফলে একদিকে পাটের মূল্য হ্রাস ও অন্যদিকে বাঙ্গলায় ধানচালের 


যোগান হ্রাসের ফলে উহার মূল্য বুদ্ধির জন্য বাঙ্গলার অধিবাসীগণ । 


গত বশুসরের শ্ঠায় বিপন্ন হইবে । 

এই ব্যাপারে আমর! কাহাকে দোষ দিব? বাঙ্গলায় যাহাতে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের চাষ হয় এবং উহার ফলে যাহাতে 
জলের দরে পাট ক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা যায় তজ্জন্ত সর্বপ্রকারে 
চেষ্টা করা চটকলওয়ালাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারত সরকার ও 


ভারত সচিবের উপর যখন দেশবাসীর কোন প্রভাবই নাই এবং | 


উহাদের উপর শ্বেতাঙ্গ চটকল গয়ালাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যখন অসীম 
তখন উহাদের হাতে বাঙ্গলার অধিবাসীদের স্যার্থ ক্ষ হওয়ার মধ্যে 
আশ্চধ্যের কিছু নাই । কিন্তু বাঙ্গলায় যাহারা জনসাধারণের 
প্রতিনিধি হিসাবে দেশের শাসনকাধ্য চালাইতেছেন এবং যাহাদের 
পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান মন্ত্রী ফজলুল তক দেশবাসীর 
গডালভাঙের' সংস্কান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তাহারা কি 
লাভে ভারত সরকার ও ভারত সচিবের নিকট আত্মসমর্পন করিতে- 
ছেন ? বাঙ্গলায় কত জমিতে পাটের চাষ হইবে না হইবে তাহ] স্থির 
করিবার সম্পূর্ণ দায়িত বাঙ্গলা সরকারের তস্তেই ন্যাস্ত। এই বিষয়ে 
বাঙলা সরকার ভারত সরকারের অথবা ভারত সচিবের বক্তব্য বিচার 
করিতে পারেন । কিন্তু যখন তাহারা দেখিতে পান যে ভারত সরকার 
অথবা ভারত সচিব তাহাদের সুচিস্তিত অভিমত উপেক্ষা করিয়া 
পাটচাষীর স্বার্থের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছেন 
তখন কি বাঙ্গলার জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রিগ্ুলী জনমতের 
পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উহার ফলাফল মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে 
পারেন না? 
চলতি বগুসরে বাঙ্গলায় পাটের জ্রমির পরিমাণ নিদ্ধারণের ব্যাপারে 
যখন ভারত সচিবের পরামর্শ লওয়া হইতেছে তথন এবার যে ১৯৪০ 
সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইবে তাহা স্ুনিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত বাঙ্লায় কত জমিতে 
পাটের চাষের ব্যবস্থা হয়, উহার ফলে বাঙ্গলার মন্ত্রীদের মনে কি 
প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং দেশের পাটচাষী ও খাছ্যাভাবে বিপন্ন জনসাধারণ 


+উহা কি ভাবে গ্রহণ করে তাহা আমরা আগ্মহসহকারে লক্ষ্য করিব। 


কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
প্রকাশ, আগামী ৮ই মাচ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন 
আরজ হইবে। 
৪ 










৬৭৯ 


দিতির পার নি লিঃ 


 িপুরাধিপতি শ্রী মহারাজ। মাণিক্য বাহাছুর, | 
কে, সি, এস, আই 
রেজিঃ অফিস--আখাউয়া (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস--আগরতল। | 
নর কলিকাতা অকিস- ৬, ক্লাইভ ফ্রীট। | 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । নুদুঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্ষে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা! খোল! হইয়াছে । . 
বাংলা! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবস! কেজ্ছে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে ॥ 





বঙ্গশ্রী টি মিলস লিঃ 


সেক্রেটারিজ এগ এজেন্টস্‌ ১ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরচক্্র মল্লিক গ্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা । 


| ব্যাককস্কন্লাস লি 


১২, ক্লাইভ ফ্ীট, কলিকাতা 
কারেন্ট একাউণ্ট মদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট স্র্দ শতকরা ৩২ 
টাক11 চেক দ্বারা টাকা উঠান যাঁয়। ফিল্ড, 
ডিপভিট ৬ মাস বা দুগ্ধ; চুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পধ্যন্ত। উপধুক্ত 
টাকা ধার দেওয়া 


চি ০০ টি 


ধিকিউরিটীতে হয়। 





ৃ শ্বাস ও কান রোগে আশু ফলপ্রদ 
ৰ স্ব-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
হুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাশযন্তর তুক্সিগ্ধ হয়। 


বেসল র্গেহক্যাল্‌ অসশ ফাপাপিউাটিক্যাল ও আঞৰুস 123 
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সেণ্টণল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডয়! লিঃ 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিরা লিমিটেডের গত ৩৯শৈ ডিসেম্বর পর্য্স্ত এক 
বৎসরের একটি প্রাথমিক কার্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। 


এ সংক্ষিপ্ত বিবরণী দৃষ্টে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য 


বৎসরে সেপ্টাপ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়। লিমিটেডের নীট লাভের পরিমাণ 
্নলাড়াইয়াছে ( পূর্ববস্তী বৎসরের লাভের জের ধরিয়া! ) যোট ৫৭ লক্ষ ৩৯ 
হাজার ৩২৯ টাকা। এই লাত হুইতে কোম্পানীর ডিরেউরগণ অংশীদার- 
গণকে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা হারে ৩০শে জুন পর্ধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
আয়কর-বিমুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা লভ্যাংশ ও আদায়ীকৃত্ত ১ কোটি 
৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার উপর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাৰে 
আম্নকর বিযুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮২ টাক! লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব 
ক্ষরিয়াছেন। এতগ্যতীত প্রতি শেয়ারে ॥০ আন! হিসাবে অংশীদারগণকে 
৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা এবং ব্যাঙ্কের কর্্মচারীবুন্দকে বোনাল হিসাবে 
« লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হুইয়াছে। মহাবুদ্ধের 
নানারপ প্রতিকূলত। ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সেপ্টাল ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের 
এরূপ লাতের পরিমাণে এবং অংশীদার ও কর্ধচারীদিগকে লভ্যাংশ ও 
বোনাস প্রদানের উক্তরূপ সম্তোমজনক প্রস্তাবে ব্যাঙ্কের পরিচালকমগ্ডলীর 
প্রশংসনীয় কর্দক্ষতা, সুবিবেচনা ও সংগঠননিপুণতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
ষায়। 


সেণ্ট 1ল ক্যালকাট। ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৬ই ভ্রান্ুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে সেপ্টাঁল ক্যালকাট ব্যাক্ক | 


লিমিটেডের এলাহাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব যথারীতি ছুসম্পর 


হুটয়াছে। কেন্জ্রীয় উচ্চ পরিষদের সদন্ত মাননীয় পঞ্ডিত পি এন্‌ সপ্র এই | 


অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এলাছাবাদের বু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের পক্ষ 
হইতে সমাগত অতিথিবর্শের নুখস্বাচ্ছন্্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
হইয়াছিল। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


লীতারাম স্পিনিং মিলস লি:-_গত ৩১শে আগষ্ট পথ্যস্ত এক |. 
| এসোসিয়েটেড সিমেন্ট || 
কোম্পানীজ, লি:_গত ৩১শে জুলাই পধ্যস্ত এক বৎসরের ছিলাৰে 


বৎসরের হিসাবে শতকর] বার্ষিক ২৫২ টাকা। 


শতকরা বার্ষিক ৮২. টাকা । পাচোরা জামনার রেলওয়ে কোং 
লি:_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকর! বার্ষিক 
২২ টাকা । মহীশুর স্পিনিং এগু ব্যানুফ্যাকচারিং কোং লি: 


| 
বাংলার মহামান্য 


গভর্ণর বাহাছরের 
একটি বাণী 


গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৮ টাক! । ধন, বীরমতী রেলওয়ে কোং লি:_গত ৩১শে মা্চ 
পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাৰে শতকরা বার্ষিক ২২ টাকা। মেকেজিজ, 
লি:__গত ৩১শে জুলাই পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৭২ টাকা । মঙ্থীশুর পেপার মিলস, লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যসত 
এক বৎসবের ছিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাক]। 


বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 
অটল টা কোং (১৯৪৩) লিঃ ডিরেকউর মিং এন লি গোয়েক্কা। 
রেজিষ্টার্ভ অফিস--কাশিয়াং দার্জিলিং। অনুমোদিত মৃলধন ৭ লক্ষ 
€৬ হাজার টাকা । ব্যবসা--প্ল্যাপ্টাস। 
ভারত কন্ট্রাকশন্‌ কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ হরবংশলাল নাল- 
ছোঝআ। রেজিষ্টার্ড অফিস--১০০ ক্লাইভ গ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_ম্যানেজিং এজেদ্সি। 


নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী 
আমর! আনন্দের সিত জানাইতেছি যে, ইগ্ডয়ান টী মার্কেট 
এক্সপানশন বোর্ড (অফিস-_-১০১, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা ) এবং দাঞ্জিলিং 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড ( অফিস--৩১, আশ্ুতোব মুখার্জি রোড, কলিকাত1) এই 
ছুইটি নুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই বুদ্ধের বাজারে ছুইথানি 
হুদৃশ্ত্য দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি। 






ফোন--ক্যালকাট', ২৭৬৭ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাট। লিমিটেড 


স্থাপিভত--১৯৩৫ 
হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 


শাখাসমুহ__শিহুলিয়া। নীলফামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 


জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শীখ। শীঘ্রই থোল। হইবে। 
দের সর্তাদ্দি লাভজনক এবং জর্বপ্রকার ব্যান্কিং 
কার্য করা হয়। ॥ 
জ্যানেজিং ডিরেক্টাল" 
ভাই এম, চাটাজ্জঁ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ ! 
টা ৮ ৯৩৮ 





| “আমরা যুদ্ধরত ঃ এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত 
সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি?” 


সাইন্েন বাজলে আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধনি লা হওয়া পথ্যন্ত আশ্রয়ম্বলে থাকবেন। 


&| 


| এ, জার, পি, পাঁবজিসিটি লাব-কঙ্গিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেল কতৃক প্রচারিস্ক। 


ক্যালকাট। 


পপ পাশপাশি পপি শপসীিপ 





টক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রেচারব্যয় বহন করেছেন। 


কাট ক জা প্রাপ্লাপ পাাপশপাাাপপা সস পপ পদ পা আজ, জা কা পাপা জীপ কী পাপ তাকী লা. লীগ শিরশির শিশিশিটি নিত পিপিপি সা শিলা 








টাঁক1 ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২ৎশে জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারের অবস্থায় পূর্বের ম্যায় গ্রচুর শ্বচ্ছলতার 


ভাবই চলিতেছে। ব্যাক্ষগুলি বাজারে টাকা ধার দিবার লোক খু'জিয়া 
পাইতেছে বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1। ব্যাস্কলমূহের মধ্যে কল টাকার হুদের 
হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোদ্বাইএ।* আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সন্তাে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয়। কা্জকারবারের পরিমাণ এতই কম যে উ্ছ৷ উল্লেখ না করিলেও চলে। 

গত ১৯শে জাহুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রে্সারী বিলের যে টেগ্ার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন- 
সমূছের মধ্যে ৯৯1৩৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯।৬৬ পাই দরের 
৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেগারের 
গড়পড়তা ছ্থদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ পাই ধাধ্য করা হুইয়াছে। 
আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বোস্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্্যাগার্ড সময়) 
পর্ধ্যস্ত এবং অন্ঠান্ত কেন্দ্রে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কান্জকারবার বন্ধ না 
হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগার গৃহীত হুইবে। 
যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী 
২৯শে জানুয়ারী তারিখে টাক] দিতে হুইবে। অন্তান্ঠ সর্ত পূর্বের স্তায়। 

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখ হইতে ১৮ই জান্য়ারী পর্য্যস্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাপ দীড়াইয়াছে মোট 
৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজায় টাকা । গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে 
আগামী ২৫শে জানুয়ারী তারিখ পধ্যন্ত পূর্বঘোধিত সর্তান্ছসারে শতকরা 
৯৯৪০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে 


ও হইতেছে । 
রিঞার্ড ব্যাঙ্ক অব ইত্িয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 


*ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ পাড়াইয়াছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ৫৭৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিষাণ 
্াড়াইয়াছে ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯* হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ ছাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৬৩ লক্ষ টাকা) পূর্বববস্তী 
সপ্তাহে রিজ্জার্ড,ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৬ লক্ষ 
টাক1। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৫£ কোটি « লক্ষ ৮* হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তা্ে 
উহ্গার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৭ হারার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্ত্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
মোট € কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ ছাক্ছার টাক?) পূর্ববর্তী সপ্তা্থে উছছার পরিমাণ 
ছিল ১৪ কোটি ৭ লক্ষ ৫ ছাত্রার টাক । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্ষে 
ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমুছের আমানতের পরিমাপ 
ঈাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি 
৯৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাক1) পূর্ববর্তী সঞ্তাহে উহ্বাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। 
এ সন্তাঙ্ে বিনিময় বাজারে নিক্সরাঁপ হার বলবৎ ছিল :_- 


টেলিঃ হগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিৎউট পে 
গর দর্শনী ঠা ১শি৫$£পে 
ডিএ৩ মাস রি ১শি৬২২ পে 
কলার (প্রতি ৯০৬ ভলারে) ৮০০০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, হৎশে জানুয়ারী 

আ্লাচ্য সপ্তাহের প্রধথমভাগে যদিও কলিকাতায় শেরার বাজারে 
মন্দার ভাব দেখ৷ গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষের ছুই দিন শেয়ার বাজারে র 
কাজকারবার বেজ তেজী হুইয়! উঠিয়াছিল। কলিকাতায় জাপানী বিমানের 
হান! শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাহ। 
অষ্টম সেনাবাহিনীর সাফল্য এবং কলিকাতার আকাশ পথে রাজকীয় বিষান- 
বাঞ্িনী কর্তৃক জাপানী বিমান ধ্বংসের কার্যকলাপ শেয়ার বাজারের উপর 


অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । কাত্রকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে 


এবং শেয়ারের দরও চড়িয়াছে। কলিকাতায় যদি অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ 
বিমান আক্রমণ ন! হয় তাহ] হইলে শেয়ার বাঞ্জারের অবস্থার আরও উন্নতির 
লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়। | 


কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর স্থির অরস্থায় ছিল। কাজ” 
কারবারের পরিমাণ ছিল অবশ্য গণ্ডীবন্ধ। টাকার বাজারের অবস্থাও 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে এবং টাকার স্বচ্ছুলতা বেশ দেখা গিয়াছে । ভারত 
সরকার ট্টালিং খণ মোটামুটী এক প্রকার সমগ্রভাবে পরিশোধ করায় 
কোম্পানীর কাগজের ভবিষৎ উজ্জ্রপ বলিয়াই মনে হয়। ৩॥* টাকা নদের 
কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪ টাকায় বলবৎ আছে। মেয়াদী খপপত্রসমূহের 
মধ্যে ৩২ টাকা স্থদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বড ১০২৬০ আনা, ৩১ টাক 
দের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫।০ আনা, ৫২ টাকা মদের ১৯৪৫-৪৫ 
সালের কাগজ ১০৮।* আনা, ৪২ টাকা স্থদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ 
১১০২ টাকা এবং ৩২ টাকা দ্থুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৪৮০ 
আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে । | 


পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ 
করে আমেরীকাতে চেক 
টাকার মতই ব্যবহার 
হয়, ভারতবর্ষেও চেকের 
প্রচলন ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে । আমাদের 
একট] চেক বই আপনার 
প্রতিদিন কার লেনদেন 
শুধু সহজ করে দেবে না, 
বিপদ থেকেও রক্ষা 
করবে। 


২, ডালছৌসি স্কোয়ার, 
কালকাতা। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
এইচ, এম ঘোষ, 
এফ; আর, ই, এসঃ (গগন) 


ধাঞ৬৯০,৬৯,০ ০০৮০ পিসী ক শিপ কপ পপি পলা পাস পপ 


৪ আর্থিক জগৎ [২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের মধ্যে এমালগেমেটেড ৩২২ টাক । বেজগল 
৪৯৭২ টাকা । বরাকর ১৩।০ আনা এবং ইকুইটেবল ৩৫৪০ আনায় বিকিকিনি 
হুইয়াছে। 
পাটকল 
, পাটকলের শেয়ারের দর সামান্ত তে হইয়া উঠিয়াছে। আদমর্দী 
২৪৮০ আনা । এংলো-ইত্ডিয়া ৩৩২২ টাকা । হাওড়া ৫৩০ আনা । ক্লাইভ 
২২৮৩/* আনা এবং কামারছাটা ৪৮৮২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের দর সন্কীর্ণ গণ্তীর 
যধ্যে উঠানামা করিয়াছে । সপ্তাহের শেষভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ্বীল 
করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩১৪০ আন এবং ২৩৭ আনা । 
চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ারের কাঞজ্জকারবারে স্থির তাৰ লক্ষিত হুইয়াছে। 
বুলাণ্ড ৪৪8* আন] | কেরু এণ্ড কোং ১৪৪০ আন] এবং কাপপুর ৩০1/০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। দিমাকুসী ৩৩২ টাক]1। 
পাত্রখোল! ১০৫০. টাক এবং সরুগাও ১৭২ টাকায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
বিবিধ 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার ২৮%* আনা, বান্দা করপোরেশন 
৩৮০ আনা, বিআই করপোরেশন ৬২ টাকা, ইত্ডিয়ান উভ প্রভাকল 
৩১1০ আনা এবং হুমায়ুন গ্রপার্টিজ ৮1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি 

হইয়াছে £__ | 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খণ (১৯৪৯-৫২) ১৫ই জানুয়ারী--১০০1৮০ ১০০।%০ 3 
১৯শে--১০০1৮%০ 7) ২০শে--১০১।৮০ ১০১৩০ ৩৯৭ শ্ুদের খণ (১৯৫১- 
8৪) ১৯শে জা:৯৯%০। ৩২ স্দের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে প্রাঃ 
৮১২। ৩০ দের কোম্পাশীর কাগজ ১৫ই জ1:--৯৪/০ ৯৪৬/০ ; ১৯শৈ_- 
৯৩০/৩ ৯৪১) ২১শে--৯৩)% ০ ৯৪/০ | ৪২ ম্ুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৯শে 
আ:--১১০1৬) ২০শে--১১০1/০। ৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে 
ছআা:--১০৭।০ 7 ২১শে--১০৮/০ ১০৮1০ । ৩৯ চুর ভিফেম্স বণ্ড (১৯৪৬) 
২১শে আ:--১০২দ৪০ । ৩৯ শুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে জা:-৯৫|০ | 

ৃ কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড ২০শে জা:৩১৮৮৯ ৩২২; ২১শে-তি২1 বেঙ্গল 
১৫ই জা:--৩৯৩২ ৩৯৪২) ১৯শে--৩৯৫২ ৩৯৭২) ২১শে--৪০২২। 
ব্রাকর (প্রেফ) ১৯শে জা:--১৫৪২) ২১শে--১৩1০ ১৩৮০ । দেউলি 
২৯শে আঃ--৯৪০। ইকুইটেবল ১৯শে জা:--৩৫॥০ | মুওুলপুর ১৫ই জা: 
১০২। নিউ বাপনাদিপুর ১৫ই জাঃ-২৮।৮০।  নিউবীরভূম ১৫ই জাঃ_ 
১৬৮০ । পরাসিয়া ১৯শে জা:--১1/০ 7) ২*০শে-১)৮০১%/০ ১ ২১শৈ- 
১৪৩০ ১৮০ | পিওর শীতলপুর ১৫ই জা:_-১৪।৮%০। কাটরাস ঝরিয়া 
২১শে জা:--২৮।৮০। সামলা ১৯শে আ$-২।/০)১ ২১শে--২।৬/০ ২৪০ | 
সেখ ১৯শে জা:-১৩।০ 1 সিঙ্গারাম (এ) ১৯শে আ$-৩%/০। কালা- 
পাহাড়ী ২১শে জা:-১২।৮০ ১২।০। ষ্ট্যাগ্ার্ড ১৯শে জাঃ২০দ৭। 
তালচেডও ১৯শে জা:-২।/০ ২৮০) ২*শে-২॥০০ 3 ২১শে-২৪০ ২৮/০ | 
ইউনিয়ন ১৯শে ভ্রাঃ--৩২৪০। ওয়েট জামুরিয়া ১৫ই আ:--৩১।৮%০ 
১৯শে--৩১।৮৩ ৩২২ ) ২১শে--৩২ | 

কাপড়ের কল 

বাসম্তী ১৫ই জা:--৮)%০ ৮৪০ ? ২০শে--৮দ০। বেণারস ১৯শে জাঃ__ 
৯/০ ) ২০শে--৯২॥ কাণপুর টেক্সটাইল ১৫ই জ$--১৪৪/০ 7; ১৯শে-- 
১৪৮৮৯ 7 ২০শে--১০//৯ 7 ২১শে১৪৪/০ ১৪৮০1 এলগিন মিলস ১৫ই 


৬ 
ঠ 








জা১-৪৩৪* 9৪৩দ৩/৬ 3 ২১শে-+৪৩।৬ | কফেশোরাষ (অর্ভি) ২০শে জা: 
১৫।৯ ১৫৮০ 7 ২১শে-১৫৪০ ১৫1৮৬ । নিউ ভিক্টোরিমা ১৫ই. জা:--”৮/৩ 
৮৮০ ; ২০শে-- ৭৮৮০ ৭9৬/৩ | | 


ইলেক্টীক 
আপার গ্যাঞ্জেল ইলেক্টী,ক ২০শে জা:--১২।০ ;২১শে--১৩।৯। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

_ তারতীয়া ইলেক্‌টী,ক টাল ১৫ই জাঃ--১৫৮/০। ইপ্ডিয়ান আয়রণ এগ 
উল ১৫ই জাঃ-_-৩০।৮%০ ৩০৪/০ ৩০৮৮০ ৩০৪৩/৬ ) ১৯শে--২৯* ২৯%/৯ 
২৯৮০ ২৯৮৩/০ ৩*/০ ৩০৩৬/০ ৩০1৬ 3 ২০শে- ২৯৮০ ২৯৪৩ ২৯৪/০ ২৯৮০ 
৩০২. ৩০০ ৩৩।০ ৩০1%০ ৩০1৬/০ ৩৩৩; ২১শৈ---৩০৪০ ৩৪%%৯০ ৩০৮৩/৬ 
৩১. ৩১/৯ ৩১৮০ ৩১০ ৩১1/০ ৩১1৮০ ৩১/০ ৩১।৮০ | আর্থার বাটলার 
২১শে আঃ--১৩/৬/০ | মাপালস ২০শে আ:--৩৬৯ | ভ্তাশনাল আয়রণ 


এণ্ড ইাল ১৫ই জাঃ--১৩/০ ১১৪০ | ই্ীল করপোরেশন (অর্ভি) ১৫ই জা: 


২২॥০ ২২।/০ ২২৮০ হ২1/০ ২২৪০ ২১%/০ ) ১৯শে- ২১৮/০ ২১৪৬০ ২২২ 
২২/৯ ২২০; ২০শে-_-২১/৩০ ২১৪৩০ ২২২ ২২৭৯ ২২০ ২২৮০ ২২।৬/০ ১ 
২১শে--২২দ০ ২২৪৮০ ২৩২ ২৩/০ ২৩%০ ২৩।* ২৩৮০ ২৩॥* ২৩৮৯ 
২৩।৬/০ ২৩৮০ ) (প্রেফ) ১৫ই জা:-১১৬২ ১১৭৯২ ১১৭1০ ১১৮৯) ২০শে__ 
১১৭২। স্টীল প্রভাস ২০শে আ:--৭৬০ 7) ২১শে--৭/০| বুটানিয়া 
বিল্ডিং এগ আয়রণ ২১শৈ জাঃ_-১২২। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে জা: 


৩৪৩. ৩৪ ৬... | 


৪ ৫ রাতে পি 


ভারতের সব্ধত্র কষকগণ' নিজেদের এবং অগাণত্ 
নরনারীর আহাধ্যের জন্য হলচালনা করিয়া থাকে। 


কেবলমাত্র ইস্পাত নির্মিত লাঙ্গলই মাটীর বুকে 


গভীরভাবে বসে এবং প্রচুর ফসল ফলানোর ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে। 


কলকল 
টাটা 


দিটাটা আয়রণ আগ ফীল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
চেড সেলল অফিস £ ১০২-এ, ফ্লাইত স্ট্রীট, কলিকাতা । 





নবি, 25৫ 








ইত]. 





২বুরে জবস 
1 51. 7. 5 চির 
ও চ 


ভাব্রতী শে ভা১-২৪৯) ২১শে-২৭৭ 3৪61 স্বগরপান্ধ। 


হছে আ্যাঃ--২৩। । এলবিয়ন ১৯শে জা:--১৮১২ ১৮৬২ আলে কচ, 
২০শে জা:--১৯২২। এলারেজ &*শে ভা+-৩১%৭। এযাংকো “ইদ্চিক 
১৫ই জা:--৩২৬২ ৩৩২২) ১৯শ-৩২৮২ ৩৩১২) ২০শে--৩৩০২ 9 
২১শ-৩৩২৭ 7 (গ্রেক) ২*শে জা ১৬২৪৯ । প্রবল্যাওড ১৫ই জা 
১৭২) ২১শে--১৭০২1 বালি ১৫ই আ1:-২&৭২ ২৫৯২) ১৯শেঁ 
২৫৪১.) ২০শে--২৫৭।০ )২১শে--২৫৮৭ ২৫৯২ । বেলতেডিয়র ১৫ই জাঃ-. 
৩৯০২ ৩৯১২ ) ১৯শে--৩৮৪৯ ৩৮৫৯ | বিড়লা ৎশে আঁ ৩৭৪০০ ৩৮% 
২১শে- ওপর? | বব ১৯শে জা১--৩৩২২ ) ২০শে-৩৩৬ | ক্যালকাটা 
ছুটি (প্রেক্ষ)। ১৯শে আঃ--১২৩।৮। রেলিডনিয়ান ১৪শে জা১-৩৬০২ 
৩$১২। চিৎজলম! ২১শে জাঃ_-১৭৮%০। ডাপন্ধানী ১৯শে জা২-১৭৯৯ ) 
২+শে--১৭৯২ ১৭৯০) ২১শে--১৮৩২ ১৮৫৯ । যেষ্টিয়ট ১৫ই. জা 
১৬০২ ১৮২২ ) ১৯শে ১৭৮৭ ২৮৯) ২১শেশাসি৮৬২ 1 ক্লাইত ১৫৪ 
জাং'২২।০ ২২৮/৩ ) ২৭শে--২২।৯ ) ২১শে--২৬৮/০ ২৩৮৩০ । ভেপ্টা 
১$ই আাঃ--৪২*২। এম্পায়ার ১৫৯ জা$--২৫৪০ 7) ২১শে--২৪1৮*। ফোর্ট 
মার ১৯শে জা:--$২২২ €২৬২। ফোর্ট উইলিয়াম ₹*শে জাঃ--২২২২। 
পাঞজেন ২০শে জাং--৩২৪২ ৩৩৬০ ) ২১শে--৩৩৯২। হোকইীংস (প্রেফ) 
১৪ই জা:--১৩৩২ । কিনিলন ২১শে জাঃ--৩১৯২ ৩২০২। হাওড়া ১৫ই 
১ ৫৩1০ ৬৪২ 7 ১৯শৈে--৫২।৮০ ৫৩1০ )২১শে-৩।০ 1 হুগলী (প্রেফ) 
২১শে জা:---১৯৪৮৭ ২০২ হৃকুম্টাদ (প্রেফ) ২*শে জা:--”১৪৬ ) 
ইন্ডিয়া ১৫ই জা ১--৪ ১৭০ ৪১৯৭২ ) ১৯শে--৪১২৯ ১ ২০শে--৪১৫৩ 
৪১৭২ ) ২১পে--৪২০২ ৪২৩২ কামারছাটী ১৫ই জা:-_৪৮২২ ) ১৯শে-_ 
৪৮১ ৪৮৩২ ; ২০পে-”৪৮১৭ ২১শে--৪৮৮ ৪৮১৯ ৪৮৩৯ | 
ভালহৌসী ২১শে জাঃ_-২১৪২। কাকনাড়। ১৫ই জাঃ--৩৮২২ ৩৮৬২) 
২০শে--৩৮৩১ ) ২১শে--৩৮৮৯) কেপতিন ১৫ই আঃ--৫২৫২) ২১শে- 
৩৪২ ৫৩৮২। লরেন্স ১৫ই জাঃ--২২৭২ ২২৮২ । ভ্তাশনাল ১৯শে 
জা:-২২২ ) ২০শে--২২।৩/০ ২২০ 7 ২১শে--২২1৮%০ ২২৪৯ | নেলিমার্ল| 
১৫ই.আ:--১৫।০ ১৫।/০ ; ১০শে ১৫৪৩ ১৫৪৮৩ ) ২০শে--১২৮৮০ ১৬২ 9 
২১শে_-১৬২। নিউসেপ্টাল ১৯শে জাঃ--৩১২২ ৩১৩২ নৈহাটী ২১শে 

7২০৮৯ ২৯৭৯২ । নদীয়া ১৯শে জাত-৬৯৪০ ) ২০শে-৭০৪০। ওরিয়েপ্ট 
১৫ আ$--১৮০২ ৯৮৩২) ১৯শে--১৮০২ ১৮১০) ২১শে-১৯৫৯। 
রায়েশ্বর ২০শে জা:--১০৮৮০ ১১২ । রিলায়েন্স ১৫ই আাঃ--৫৩২ ৫৩৪০ ) 
১৯শে-_৫২৪০ ৫৩।০ 7 ২০শে-৫৩৪০ ৫৪২ । সুরা (প্রেফ) ১৭ই জা 
১৩৫২ । ভীলক্্ীনারারণ ১৫ই জাঃ--১৫২ 3 ১৯শে-- ১৫২ 9 ২১শে--১৫৮০। 
8 ই উই | 


দার্জিলিং ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস ?__ভবানীপুর, কলিকাত1। 
গ্রাম £_রেন্বো”, কলিকাতা | ফোন £__পি, কে, ২৬৮১ ১৪৭২ 
সর্বপ্রকার ব্যাকহিং কাধ্য করা হয়_ 


_ অন্যান্য অফিস-- 
মধ্য কলিকাতা__৯এ, ডালছোৌমি স্ফোয়ার ইন, 
বড়বাজার শাখা--২০৪, হা।রিসন রোড, কলিকাতা । 


বাজল। আসাম বিহার উড়িয্যা 

ঢাকা, গৌহ্থাটী, তাগলপুর, পুরী, 

নারায়ণগঞ্জ তেজপুর, রশাচি, বহরমপুর (গঞ্জামা, 
নিতাইগঞ্জ, চারালী (ডেরাঁং) পুরুলিয়া! খুরদা রোড, 

ইছাপুরা (ঢাকা) কটক (চৌধুরী বাজার) 
অধ্যপ্রদেশ--লাগপুর মঙজগলবাগ. 


এজেন্সী অফিস-_ বোম্বাই 
ি, যুখাজ্জাঁ, বি, এ, দি জং ডিরেইীর। 





সিএ ছানি, ইনি জিতে 



















48 রি ৮ ্ 
55247 1:5121 [এ ্ 
5. উন 15 র্ 
শপ লিক তলত উরত পতি, শত চি চ এরা 


ম়ৈষননিংহ কৈরৰ বাজার প্যোরাকী) ১$ই আ্বাঃ-:১০৪২। কষাযপ্তর 


কাটোয়া ২১শে জা১-৯০২। বীাকুড় দামোদয় ২৯শ আ৩--৯০২। 


বারী করপোরেশন ১৪ই জা:-৩৮০) ৯৯শে--৩/০ ৩%০।  ইত্তিয়ান 
কপার ১৭ই ক্বাং--২গ৭ ২৬৭17 ১৯শে--২৭%০ ২৯৭) ২শে--২/০ 1 
২১শে--২৬৬ ২৩০ | রোভেসিয়া কপার ২০শে আজা€--১1৬। 


কাগজের কল 
ইয়া পেপার খাল্প ১৫ই জ্জাঃ--১৬৩২ ১ ২*শে--১৬$২) ৯লে-- 
১৬৩২ ।, ওরিয়েপ্ট পেপার (আর্থি) ১৯শে ছ্ধাঃ-২৫1৮৯ ) (প্রকট ১৫ই 
জা:---১১৪৪০ ) ২*শে--১১১২। ষ্রার পেপার ১৫ই জাঃ--১৯1/০ ) ২০শে-- 
১৯০ ১৯1/০ 5 ২১শে--১৯/০ | চিটাগড় ( অর্তি) ১৫ই আ:--২১%০ 
২২৮৯) ১৯শে--২১৮০ ২২) ২০শে ২৭৪৭ »৩৭ ) ২১শে--২০৪৮ 


২০৮০ । 
চিনির কল 


বেলন্তাণ্ড ১৫ই জা:--৮* ?২১শে--৮২। বুলাও ২০শে জাঃ-_888*। 
কেরু এগ্ড কোং (অর্ভডি) ১৫ই জা:---১৪1৩/ ১৪1/০ ) ১৯শে--১৪৪০ ১৪৮৭ ) 
২*শে-_১৪৭০ ) ২১শে-_-১৪৭০ ১৪৮/৯। কাপপু ১৫ই জাঃ-২৫২। মানী 
ক্রয়ারী ১৯শে জা:--১৮০ 9 ২১শে--১৮০ 1. বাকা শে জা:--৪৫% 
৪৫৮৭ 7 ₹১শৈ--৪৫1৯ | সঙ্গভীপুর ১৫ই জাঃ--১২।০ ) ২১শে--১২০। 
ইউনাইটেড প্রভিন্দেপ ১৫ই জাঃ--১৫। ১৫1৮০) ২১শে--১৫।৮৯। 
বলরামপুর ২১শে জাঃ--১২।০। 

চ। বাগান 

বাগষানী ১৫ই জাঃ--১০২।: বীরপাড়া (আর্তি) ২*শে জা:--৩০০২ ) 
(প্রেফ) ১৯শে--১৭*২। বোকাহাট ১৫ই জআাঃ-_-১০1০। চত্ীপুর ১৫ই 
জা:__১১*২। দিমাকুসী ১৫ই জাঃ_-৩৩২। ধুনসারী ১৯শে ছজা:--৪৮০ | 
ইই ইয়া ১৫ই জা:-১১০%০। ইঠ্টার্ণ কাছাড় ১৫ই আাঃ-_৯২। গোপুর 
১৫ই জাঃ-১১৪০ | হাপিমাড়া ১৯শে জা১--৫০২ | হাতীক্ষীরা ১শে জাঃ__ 
২৫৮০) ২১শে-২৫%*। কর্ণফুলী ১৫ই জাঃ--২০৮৮/০। মারফুলানী 
(প্রেফ অর্ডি) ১৫ই আ:--১৪।০। নাগরী ফার্ম ১৫ই জাঃ--২৫২। পাহাড়- 
গুমিয়া ১৯শে জা:--৪১০২। পান্রখোলা! ১৫ই জাঃ--১০৫০২ ১০৫২%। 
রূপচেড়া ২*শে আা:--১৪৪* | সরুগাও ১৫ই জা--১৬।%০ ) ২১শৈ--১ ৭২। 


তেলয়ছ্ধান ২০শৈে জা:--৯৪০। তেজপানি ১৫ই আঁং--২১৮০ ৎ২২। 


তেজপুর ১৫ই জা--১০।* ১০1/০ 7 ১৯শে--১০৮০ ১০1০ | টাঙগপানি ১৫ই 
জা-৯২। টাইরুণত১৯শে জা:--১৮২। শীলাপুকরী ৎ১শে জাঃ--২১।০। 





২1 স্পী সপে পতল পি পিস? ০ 1. ০ কপি শা 





৪৩নং মি ্ টব | 
সকল প্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয়। 
সুদের হার £_ স্থারী আমানত £__ 
৬ মাস -_ ২২% 
চলতি -. ২% ১ বুসর _ ৩% 
সেভিংস_ ১:% হি. ভি ৩২% 
৩ ৪ পপ 8% 





শাখা হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 
পাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলা। 





৬. 


১৫1০ ১৪1৩/০। 
আসাম সঙ ১৫ই জাঃ _৪২ ৪/*। এসোসিয়েটেড ছোটেলস ১৫ই জা: 

খ।০ ) ১৯শে--৮২ | বামার লরী ১৯শে আঃ--৩৫০২। ইত্ডিয়ান স্কাশনাল 
এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ২১শৈ জা:-২৭৮০। বরারি কোক ১৫ই জাঃ- 

২৭৮৮৯ | বুটানিয়! খিঙ্কুটস ১৯শে জাঃ--১৩1০ ) ২১শে--১৩।০। বৃটিশ 
পিলোন করপোরেশন ১৫ই জা:--১৩//০ ১৫২) ১৯শে-১৫৯ ও ২*শেন 
১৪৪৮০ ; ২১শে--১।*। বি আই করপোরেশন ২০শে জা:--৬৯। 
ক্যালকাটা সিল্ক ২*শে আা:--৮%০ 1 ডালমিয়! সিমেন্ট (অর্ডি) ১৫ই জাঃ-- 
১৫%/০ ) ১৯শৈ--১৫।/০ ১৫৭৩ ) ২০শে--১৫।০ ১৬২ ) (প্রেফ) ২০শে জা:-- 
৪২২ ইপ্ডিয়ান উড ািস ২*শে আঃ:--৩১।০) ২১শে--৩১৫০। 
স্তাশনাল ইনগ্থলেটেড কেবল ১৯শে জা-১২।৮০। ন্যাশনাল রোলিং মিলস 
€অর্ডি) ১৫ই জাঃ--১০৪০। ভ্তাশনাল মেফ ডিপোদিট ১৯শে জাঃ--১৪০) 
২১শে--২৪* ২/৮০। নর্দার্ণ ইত্ডিয়া অয়েল (অর্ডি) ১৫ই আ:--১০৬। 
মেদিনীপুর জমিদারী ১৫ই জাঃ__৭১২। পাবলিলিটী সোলাইটা ১৯শে 
জআ:--১০৬* ) ২১শে--১১/৮*। রোটাস হইপ্ডাইীৰ (প্রেফ) ২*শে জাঃ-- 


নত পাঁটের বাজার 


কলিকাতা, ২ংশে জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাছের কলকাতার পাটের বাজারে হ্ুম্পষ্ট উপ্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। কাজকারবারের পরিমাণ বহুকাল পরে এবার বেশ সস্তোবজনক 
হুইয়াছে। ১৯৪০ সালের পাট চাষের অমির এক-তৃতীয়াংশ পরিমিত জমিতে 
আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের মরগুমে পাট বুনিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে বলিয়! যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তান্ার ফলেই বিক্রেতা মহল 
উচ্চ দর হাকিবার ন্বযোগ পাইয়াছে। অবশ্ত উপরোক্ত লিদ্ধান্তের সংবাদ 
এখনও সরকারীতাবে সমর্থিত হয় লাই এবং এই বিষয়ে দিল্লী ও কলিকাতার 
মধ্যে মতামত বিনিময় ও আলোচনা-বৈঠক চলিতেছে বলিয়া! প্রকাশ। 
অধিকন্ত পাট চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সচিব মিঃ আমেরী যেরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার বর্তমান মগ্রিমগুল কলওয়ালাদের 
্বার্থকে প্রাধান্ত না দিয়া দুর্দশা গ্রস্ত পাটচাধীদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে 
সমর্থ হইবেন কিনা সেই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেছের অবকাশ রহিয়াছে। 
্ৃতরাং এখনও উল্লসিত হইবার সময় আসে নাই। 

এবার আল্গা পাটের বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাৰ লক্ষিত হয়। 
ইঞ্ডিয়ান ডিদ্রি্ট তোস মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৪২ টাকা ও ১১২ টাকায় 
ক্রয়্বিক্রয় হৃহুয়াছে। পাক! বেল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে বেশ তেজীর 
ভাব দেখা গিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। 
মিল মালিক পক্ষের সতর্ক নীতির জন্ত কাজকারবার সেরূপ অক পণ্রমাণে 
হুয় নাই। *নং পোর্টার নগদ ১৮২ টাকা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৮।০ আনা, এপ্রিল- 
ভ্ুন ১৮২ টাকা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১নং 
পোর্টার নগদ ২৩।/০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২৩৭০ আন, এপ্রিল-ম্বন ২৩০ 
আন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩।০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 


তুলার বাজার 


| কলিকাতা, ২২শে জানুয়াগী 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর তৃলার বাজার বেশ তেজী ছিল। এবার 
প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে। শ্রমিকগণের জন্ঙ থাস্যাদির দুব্যবস্থা 
করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বহু যিলের কাজ আবার পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে 
এবং ষ্র্যাপ্ডার্ড কথ বা নিদ্ধারিত মুল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সন্তা কাপড় প্রচুর 
পরিমাণে তৈরী করা হইবে, এইরূপ সংবাদে স্বতাবতই তৃলার বাজারে আশ 
ও তৎপরতার সৃষ্টি করিয়াছে । 

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচা সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্তন 
দেখা যায় না। ব্যবসায়ীদের মন্জুত মালের পরিমাণ বেশী নহে বলিয়া 
'তাছার! বিক্রয়ের জন্ত (বিশেব আগ্রহ দেখাইতেছে লা। শুনা যাইতেছে যে, 
'শৰ্ণমেপ্টের কাপড়ের অর্ডার পূর্বের শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে কমাইন্া ২৭ 
কি ৩০ ভাগ করা হইয়াছে । ইহার ফলে অনসাধারণের ব্যবহাধ্য বস্ত্র 
উৎপাদনে মিলগুলি আরও বেশী কাজ কারতে পারিবে। ছুঃখের বিষয়, 
বাঙ্জারে এখনও ষ্ট্যাণ্ার্ড ক্লথ দেখা দিতেছে না। শুনা যাইতেছে, উহা 
নাকি এপ্রিল ম'সের পূর্বে বাঞাপে বাছির হইবে না। 


মোণা ও রূপ। 
কলিকাতা, ২২শে জাঙ্স্সারী 
আলোচ্য সপ্তাহে পোণার বাজারে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযেগ্য 
কাঞজ্জকারবার ছয় নাহ । সোণার দর সন্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে উঠানামা! করিয়াছে । 
ৰোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৬/৮০ আনা এবং প্রতিটী 


গিনি ৪৮৫০ আনার বিকিকিনি হইয়াছে। 


এ্রলুষিনিয়াম করপোরেশন (ওল্ড প্রেফ) ২₹*শে জা:--১২৬২ ) ২১শে- 
আলাম বেঙ্গল পিমেণ্ট (ভেফার্ড ) ২০শে জা১--৩৬ ৩/৬ |: 





অনুমোদিত এবং বিপিকত 
ৃ 


র চলতি ছিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক উদ্ধত 











1, 518118-854 চা 
[২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


০০ ৯৭ পতি 





পপ পিপাসা ০1 


কলিকাতায় প্রতি তরি পাক 
লোশ! ৬৪৪৮০ আলা । বড়ালবার প্রতি তরি ৬৪%/ "আনা এবং প্রতিটা 





_শিমি ৪৮৫৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হুইক্সাছে। লগুনে প্রতি আউক্ষা পাকা 


সোশার দর ৮ পাউও্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত গিয়াছে | 


রূপ 
এ লগ্তাছে রূপার বাজারে কতকট! মন্দার ভাব লক্ষিত হয় । রূপার 
কাজকারবার কম হুইয়াছে। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার 
দর ছিল ১০০।৮%০ আনা1। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৮৯৯ 
আনা এবং খুচরা গ্রাতি একশত তোলা ব্ূপা ৯৯ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
জল প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩: পেন্স। | 
৯ 


নিাগডবাককরি:। 


হেড অফিস-কুমিলা 
মুলধন 














বিক্রিত 
আদন্বায়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ) 


১১২০১০০০ 


৮১৭০১০০০২ 








কলিকাতা অফিদ :__ 
২২নং ক্যানিং ফ্রীট, 
ফোন১--কলিত ৬৫৪৪ 


শাখ! ও এজেল্সী 2 
সকল প্রধান প্রধান 


99৩ ০১০৩৩. | 





১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস-_নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
বিলিকৃত মূলধন টাকা 


৫৩ ৯০০+০০০১২ 


বিক্রীত মূলধন ২১৬৭১৫০০২ টাকা! 

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৩১৩০*২ টাকা 

মানত ৫০+০৬৭০০২ টাকার উপর 
(১৯৪২ লালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) | 


চেয়ারমান £ নাথ রায়। 
পূনরায় না জানান জারা বেয়ার বিজ উলিবে; কিন্তু 
ভাই বলিয়া! জনসাধারণকে এতম্্ারা শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পঞ্জের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, সভাার। ব্যান্কের 
হেড অফিসে কিন্বা! ষে কোন শাখ। অফিসে পত্র লিখুন । 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে হূদ দেওয়া হয়। বাণ্নাসিক সদ ২২ 
চাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেভিংজ ব্যাক্ধ কিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাক! হারে গুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 


স্থায়ী আমানত--১ বলর বা কম সময়ের জন্ত নুবিধাজনক সর্ে 
লওয়! হয় । 


ধার, ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সম্তোবজনক জামীলে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অগ্ঠান্ত কাধ্য করা হয়। বাকা, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়ঘাধলী ও সর্থ অনুসন্ধানে 
জান! যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বাবতীয্ব কাজ কর! হয়। 
শাখা-_বড়বাজার, শ্টামবাজার ( কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ভাক।। 


পে অফিস: জিরকাদিম 
ডি, এক,ত্যাগ্ডাস+ জেনারেল ম্যানেজার । 
২ 











ফোন কলি; ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ গ্রীট, 
কলিকাতা । 





41016 -4454 
স্কবসা-বানিভ্-তিন্স- অর্থলীতি বিষয়ক, 


্বাঞ্কা্তহক্রু লা 
সম্পাদক-_গ্রীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 


৯১০ খর টপ কপ পপর পাপা ৮০ পপি ১ ০০০৮০, 


কলিকাতা, ১লা! ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ 


5২, 







৯এ, ক্লাইভ 
কলিকাত। 





১ 25 এাজাপাপাাশি শিশির শিকিত (81811 + শশী শশপাটিপকিীশির তি 





বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৭৭-৬৭৯ 
রাজনৈতিক গপঙ্গ ৬৮৩ 
জাতীয় জীবনের ছুর্য্যোগ ৬৮১ 
নুতন কষে্র রর ভারতীয় কাঠ ৬২৬৮৩ 





পাটের জমির পরিমাণ 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত" 


ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম ২৩ 
দিনের মধ্যেই বর্তমান বসরে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 

হইরে তদ্বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে। কিন্ত 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের কোন 
সিদ্ধান্ত জান। যায় নাই। যদিও পাটের চাষ আরম্ভ হইতে আরও 
মাসেক দেরী আছে তথাপি বাঙ্গল। সরকার এখন হইতে তাহাদের 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কৃষক যাহাতে তাহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে 
তজ্জন্য যদি চেষ্টা না করেন তাহা হইলে এবারও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
একটা প্রহসনে পরিণত হইবে। আমরা অবগত হইলাম যে 
এবার যাহাতে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে 
পাটের চাষ না হয় তজ্জম্ কৃষকদের তরফ হইতে বাঙ্জলার মন্ত্িবর্গের 
উপর খুব চাপ দেওয়া হইতেছে । এদিকে প্রাকৃতিক ছুর্য্যোগে পাট 
ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে পাটের অভাব ঘটিবে, এক তৃতীয়াংশ 
জমিতে পাটচাষের সিদ্ধান্ত হইলে কৃষক ধান্যের মূল্য বুদ্ধি হেতু উহা 
অপেক্ষাও কম জমিতে পাটের চাষ করিবে-_ইত্যাদি বাজে যুক্তি 
দেখাইয়া! চট কলওয়ালাদের পক্ষ হইতেও মন্ত্রিগণকে প্রভাবিত করিবার 
জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই সব টানাহ্যাচড়ার পরিণতি কি হয় তাহা 
বল! কঠিন। ৪ 
1. এ একক অল আনি শ্বীজ সপপণাল্ আমরা হাতা বমি, 


নি 

বিষয় পঞ্ঠা 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৬৮৪-৬৮৯ 
কোম্পানী প্রপঙ্গ ৬৪৯০ 
৬৯১-৬৯৬ 





দীর্ঘকাল ধরিয়া চটকলওয়ালাগণ কর্তৃক প্রতারিত হইতেছে । বাধ্যতা- 
মূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উঠার পর চটকলওয়ালারা বন 
বসর পধ্যস্ত এই প্রস্তাবকে কাধ্যকরী হইতে দেয় নাই। ফলে 
পাটচাষ কমাইবার জন্য প্রচারকার্ধ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার বহু 
অর্থব্যয় করিলেও উহাতে পাটচাষীর এক পয়সা লাভ হয় নাই। 
অবশেষে বাঙ্গলা সরকার বাধ্যত্যাযুলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ণনীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও চটকলওয়ালারা নানা অজ্জুহাতে 
প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলা সরকারকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাট- 
চাষের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিতেছে । এখনও বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ 
পাটচাষীর স্বার্থের নানাভাবে ক্ষতি করিতেছেন । এবার উহার আর 
যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে । কেবল পাটের মূল্যের দিকে চাহিয়া 
নহে--বাঙ্গলার অধিবাসীদ্দিগকে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্যও 
এবার পাটচাষের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ 
হওয়া উচিত। এবার যদি উহার অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের 
অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের উপর চুড়ান্ত- 
রূপ অবিচারই কর! হইবে। 
যুদ্ধ ও জনসাধারণ 

যুদ্ধের সময় যে প্রকার কণ্মপন্থা অবলম্বন করিলে জয়লাভ কর! 
যাঁয় তাহা অবলম্বন কারাই বাঞ্ছনীয় এবং যুদ্ধকালে জনসাধারণকে 
সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে হয় উহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা । কিন্তু 


জ্তনসাধাবাপর সাঙ্গাযাই যাক জয়লাভ তইয। 17 ধর জমঙসসালালাণন 


ফোন কলি: ৩০৯৯ 






ভা প্শিশীপা পাশ আজ ককপপিপপা পপি শীলা লা উপ প্পাশাীপপীসিসপ পিপিপি 


৬৭৮ 





৯ সপ স্পা? প পিস পাপন পাপী শী 





সময়ে জনসাধারণ যাহাতে বাচিয়া থাকে তশুপ্রতি প্রত্যেক গবর্ণমেপ্ট 
বিশেষপ্রকার দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য । যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে 
তাহাদেরই আত্মীয়ন্বজজন যদি গব্ণমেণ্টের অকন্মণ্যতা কি অবহেলার 
জন্য অনশনে অদ্ধাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় তাহ। হইলে সেই 
যুদ্ধে কখনও জয়লাভ ঘটিতে পারে না। 
বড়ই হঃখের বিষয় যে বর্তমান যুদ্ধ.আরম্ত হইবার পর ভরত 
শাসকশক্তি জনসাধারণের শুথছুঃখের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিতেছেন । সম্প্রতি মিঃ নশ্মান ক্রাম্পের “ইংলণ্ডে ইনফ্লেশন 
নিবারণ” শীর্ষক একটা প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম যে ইংলগ্ডে স্বাভাবিক 
সময়ে (১৯৩৮ সালে) জাতীয় সম্পদের শতকরা ৮১ ভাগ জনসাধারণ 
ভোগ করিত এবং বাকী ১৯ ভাগ গবর্ণমেণ্ট উহাদের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করিতেন । যুদ্ধ আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের 
ক্রমশঃ বেশী অংশ গবর্ণমে্ট যুদ্ধ পরিচালার জন্য গ্রহণ করিতে আরম্ত 
করেন এবং ফলে ক্রমশঃ উহার কম অংশ জনসাধারণের ভোগে নিয়ো- 
জিত হয়। তথাপি ইংলগ্ডে গত ১৯৪১ সালে জাতীয় সম্পদের ৪৮ 
ভাগ এবং ১৯৪২ সালে ৪৬ ভাগ জনসাধারণের ভোগে আসিয়াছে 
এবং বাকী €২ ও ৫৪ ভাগ গবণমেন্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত হই- 
যাছে। ভারতবষে এরূপ সব্বাঙ্গীণ ভাবে কোন হিসাব প্রস্তুত হয় 
নাই । কিন্তু এদেশে উতপম্ন কাগজের শতকরা ৯* ভাগই গবর্ণমেণ্ট 
গ্রহণ করিয়া বাকী ১০ ভাগ মাত্র জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে 
দিতেছেন। ইট, সিমেন্ট, লৌহ ইত্যাদি বহু জিনিষের প্রায় সাকুল্য 
অংশই গবর্ণমেন্ট নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেছেন । জনসাধারণ 
এই সব জিনিষের কিছুই ভোগ করিতে পারিতেছে না। গবর্ণমেন্ট 
নিজেদের প্রয়োজনে দেশে উৎপন্ন খাছ ও বস্ত্রের এত অধিক অংশ 
গ্রহণ করিতেছেন যাহার ফলে দেশের সর্বত্র থাগ্যাভাব ঘটিয়াছে এবং 
অনেককে বিবস্ত্র থাকিতে হইতেছে । দেশের যানবাহনও এমনভাবে 
শবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাযবহত হইতেছে, যে জন্য দেশবাসী বর্তমানে যান- 
বাহনের কোন সুবিধাই ভোগ করিতে পারিতেছে না । অবশ্য গবর্ণ- 
মেন্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই জাতীয় সম্পদ এই ভাবে গ্রহণ করিতে- 
ছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে--জনসাধারণ যাহাতে উহাদের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সামঞ্জী পাইতে পারে তশুপক্ষে গবর্ণমেন্ট সম্যক অবহিত কিনা, 
গবর্ণমেন্ট বন্ধমানে জাতীয় সম্পদের যতটা অংশ নিজেদের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করিতেছেন তাহার কম অংশ নিয়োজিত করিলে কাজ 
চলিত কি না এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য-_অস্ততঃ 
দেশে যাহাতে আহাধ্য, পরিচ্ছদ, যানবাহন ইত্যাদির অধিকতর 
যোগান হয় তশুপক্ষে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত রূপ চেষ্টা করিয়াছেন 
কিনা? 
বাধ্যতামূলক সঞ্যয়ের ব্যবস্থ। 
ভারত সরকার সম্প্রতি এদেশের সমস্ত কলকারধানার পরিচালৰক- 
দের নিকট কলকারখানার মজ্ুরগণ যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে 
উহাদের মঞ্জুরীর কতকাংশ সমরখণে নিয়োজিত করে. ভজ্জন্ত একটা 
প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন । এই প্রস্তাব অনুসারে যে সমস্ত মজুরের 
আয় মাসে ৫* টাকার কম তাহাদের আয়ের উপর কোনও প্রকারে 
হস্তক্ষেপ করা হইবে না। বে যাহাদের আয় মাসে ৫* টাকার 
বেশী তাহাদের প্রাপ্য বোনাসের অর্দেক টাকা নগদ হিসাবে দেওয়া 
হইবে এবং বাকী অদ্ধেক দ্বারা ভারত সরকারের ডিফেন্স সেভিং 
বগ্ড ক্রয় করা হইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার এক বশুসর পরে মন্গুরগপকে 
এইভাবে নিয়োজিত টাকা সুদে-আসলে ফেরত দেওয়া ছইবে। 
বস্তা ইতিমধ্যে কোন মফ্গুর যদি বেকার হইয়া পড়ে তাক হইজে 
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তাহাকে এইভাবে সঞ্চিত অর্থের পৃরা অথবা কতকাংশ প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা হইবে। এদেশে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাম গ্রীর অভাব 
ঘটিয়াছে-_-অথচ বেতনবৃদ্ধি বোনাস ইত্যাদি হিনাবে মজুরদের হাতকে 
আধকতর পরিমাণে টাক পড়িতেছে। উচ্ছার ফলে পণ্য্রব্যের 
মূল্য অত্যধিক উড়িয়া যাইতেছে । এই জ্বম্তই গবর্ণমেট মন্ভুর- 
দিগকে উহাদের প্রাপ্য সাকুল্য টাকা ন৷ দিয়! উতার কতকাংশ 
যাহাতে উহারা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চিত করে তাহার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি রহিয়াছে । এদেশে 
বেকার বীমার কি বান্ধক্যকালের জন্য পেন্সনেরও কোন ব্যবস্থ! নাই । 
ফলে প্রত্যেক মজুরকেই একাধিক ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে 
হয়। ফলো বেতনবৃদ্ধি ও বোনাস সব্যেও খাচ্ছদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 
মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোন মঞজজুরেরই কিছুমাত্র সঞ্চয় 
করিবার ক্ষমতা নাই। এরূপ অবস্থায় যদি তাহাদের প্রাপ্য মজুরী 
ও বোনাসের কতকাংশ কাটিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মঞ্তরদের 
ছূর্দশার একশেষ হইবে । আর মঙ্জুরদের যদি সঞ্চয়ের ক্ষমভাই হয় 
তাহা হইলে তাহারা উহ! ব্যাঙ্ক, সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট, 
স্থায়ী আমানত ইত্যাদি দ্বারা ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট অপেক্ষা 
অনেক বেশী সদ পাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার। কম সুদের 
ডিফেন্স সার্টিফিকেট ক্রয় করিবে কেন? তৃভীয়তঃ যদ্দি যুদ্ধের 
সময়ে কোন শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে তাহ হইলে তাহাকে 
নিজের সঞ্চিত অর্থ লইবার জন্য গবণমেন্টের অনুমতি লইতে যে 
অর্থব্যয় এবং ঝঞ্ধাটের মধ্যে পড়িতে হইবে তাহাতে সে রাজী 
হইবে কেন? | 

ভারত সরকার যদি একথা মনে করেন যে লোকের হাতে 
অধিকতর অর্থাগম হেতু পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে, 
তাহা হইলে উহার প্রতিকারের জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গব্ণমেপ্টসমূহের এক হাজার টাকা ও তদুদ্ধ বেতনের কম্মগারীদের 
বেতনের একচতুর্থাংশ কাটিয়া! রাখিবার ব্যবস্থ' করেন না কেন? 
প্রয়োজন বোধ করিলে উহার! ব্যবস। ও শির প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত 
লাভের ষে একতৃতীয়াংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ কর হয় না তাহার 
সাকুল্যই বাধ্যতামূলকভাবে ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটে ৰা কোন 
ডিফেন্স লোনে সঞ্চয় করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন । প্রথমেই 
দরিদ্র শ্রমিকদিগকে উৎপীড়ণের চেষ্টা কেন ? 

তুলার বাজারে চড়তি 

সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে ভারতে তুলার 
চাষ সম্বন্ধে তৃতীয় বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে । এই বরাদ্ধ অনুসারে 
ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালে মোট ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৫৬ হাঙ্কার একর 
জমিতে তূলার চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে মোট 8৪ লক্ষ ৩৮ 
হাজার বেল তৃল! উৎপন্ন হইবে। ১৯৪১ সালে ভারতে ২ কোটা 
২২ লক্ষ ৭* হাজার একর জমিতে তৃলার চাষ হয় এবং মোট €৪ লক্ষ 
৮৭ হাজার বেল তুলা উত্পয্ধ হয়। কাজেই চলতি বৎসরে গত 
বৎসরের ছুলনাম্ম শতকরা ১৮ ভাগ কম জমিতে তৃলার চাষ হইয়াছে 
এবং শতকরা! ১৯ ভাগ কম তুলা উৎপন্ন হহয়াছে। চলতি বতসরে 
কেবল যে ভারতবর্ষেই কম তৃলা উৎপন্ন হুইয়াছে এরূপ নহে। 
মিশর দেশে গত বৎসর ৯ লক্ষ ০০ হাজার বেল তৃলা উৎপন্ন হইয়াছে 
উহা! গত পুর্ব বতুসরের তুলনায় শতকর। ৪৬ ভাগ কম। তরে 
আমেরিকার যুক্তরান্যে পুত বসার গভ গুরর্ব নংস্রের ছ্ছুলনায় 
বেশী ভূল/ উৎথর হরছাছে। ইক দেকো ৯৯৪১ স্থানে ১ নে 
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৩৭ লক্ষ ২* হাজার বেল তুলা 
সালে উৎপাদনের পরিমাণ াড়াইয়াছে ১ কোটা ৬২ লক্ষ ২৮ 
হাজার বেল। 

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে যে তৃলা ব্যবহৃত হয় তাহার 
বেশীর ভাগ ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয় এবং মাত্র কতকাংশ তৃলা সুদান 
ও বৃটীশ পুর্ব আফ্রিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে । বর্থমানে 
যুদ্ধের জন্য বৃটীশ পূর্বব আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে তৃলা আমদানী 


খুবই বিদ্পস্ুল হইয়াছে । কাজেই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে 


ভারতীয় তুলার উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হইবে । এই কারণে 
বর্তমান বতসরে ভারতে তুলার উৎপাদন কমিয়া যাওয়াতে তুলার 
দর গত আগষ্ট মাসের তুলনায় দেড়গুণ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় তৃলার যে প্রকার অত্যধিক দর গিয়াছে 
গত ৫ বশুসর কালের মধ্যে কখনও তূলার এত অধিক দর হয় নাই। 
তুলার এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধি বাঙ্গল! দেশের অধিবাসীর পক্ষে খুবই 
ভয়ের কথা। কারণ বাঙ্গলায় এক প্রকার কিছুই তৃলা উত্পাদন হয় 
না বলিয়া তৃলাচাষী হিসাবে বাঙ্গাল! দেশ তুলার মূল্য বৃদ্ধির জন্বা 
কোনই উপকার পাইবে না-_অথচ বাঙ্গলার অধিবাসীগণকে আরও 
অধিকতর চড়া দরে কাপড় প্রয় করিতে হইবে । 
চায়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 

একথা সকলেই জানেন যে অতিরিক্ত উত্পাদন হেতু চায়ের মূল্য 
অত্যধিক কমিয়৷ যাওয়াতে এবং উহার ফলে সমগ্র জগতের চা শিল্প 
বিপন্ন হওয়াতে কতিপয় বশুসর পূর্বের উহ্নার উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া একটী আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশের স্ায় ভারতীয় চ! শিল্প কেবল উহার বিপদ কাটাইয়া 
উঠিতে সমর্থ হয় নাই- বর্তমানে উহা] দেশের অন্থতম সমৃদ্ধ শিে 
পরিণত হইয়াছে । চা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে আন্তজ্জাতিক চুক্তির ফলে 
আজ চা শিল্পের এত উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার মেয়াদ শীঘ্রই শেষ 
হইবে। কিছুদিন পূর্বে এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল যে বর্তমানে 
যখন জাভা হইতে চ৷! আমদানী করা অসম্ভব হইয়াছে এবং চায়ের 
চাহিদা! যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন ঢা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত 
চুক্তি উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষ, সিংহল, পূর্ব আফ্রিক! প্রভৃতি দেশে 
অবাঁধভাবে চায়ের চাষের ব্যবস্থা হউক | কিস্তু এই প্রস্তাব কেন 
সমর্থন করেন নাই এবং বর্তমানে উহা! এক প্রকার নিশ্চিতভাবে স্থির 
হইয়াছে যে চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ও উহা অন্ততঃ যুদ্ধ 
শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বলবগু রাখা হইবে। 

আন্তজ্ঠাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির ফলে দেশী ও বিদেশীয় পরিচালিত 
সমস্ত চা বাগানের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে বটে-_কিস্তু উহার ফলে 
ণৃতন ভাবে আর কোন ভারতবাসীর পক্ষে চা বাগান স্থাপন ও পরি- 
চালনা করা অসম্ভব হইয়াছে । এই চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে 
ততদিন পধ্যস্ত এদেশের চ। শিল্পে বিদেশীর যে অত্যধিক প্রভাৰ 
রহিয়াছে তাহার বিলোপ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। 


এই জন্ত আন্তজাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি উঠাইয়া দেওয়ার, 


প্রস্তাবে আমর! উল্লসিত হইয়াছিলাম। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য চায়ের 
চাহিদা! বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাভার প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়াছে । 
তাহাতে এখন যদি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বাতিল হওয়ার দরুণ অধিকতর 
শরিমাণে চা উৎপন্ন হয় তঙ্জন্ত প্রচলিত চা বাগানগুলির কোন ক্ষতি 
হইত না-_পক্ষাস্তরে নুতন নুতন লোক চ৷ শিল্পে গ্রবেশ করিবার 
স্থযোগ পাইত। যাহ হউক রর্ভমানে নিয়ন্ত্রণ চুক্ষি বলব রহিজ । 
যুহ্ধোত্তর কালে চায়ের চাহিদঃ খুরই বৃদ্ধি পাইবে । প্রথমত; যুদ্ধ শেষ 


আর্থিক জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছিল-_-১৯৪২ 


ডিট্গি 


০৩ পপ পাপা শত এক পিপাটিশিতিশিকজি 
চি রও ০৮ ৬০১৪ প-পিপশশাপপী পি ১এ পাল্লার পন আলাপ পািিীপিতিশা ২ পাািশিিতিভিনাপিস্পশী 


হইলেও ইউরোপের বাজারে জাভার চা পৌছিতে কতিপয় বসর সময় 
লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে আমেরিকার 
সৈম্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহাদের মধ্যে চায়ের অভ্যাস খুব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে।. কাজেই যুদ্ধের পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চায়ের 
কাটতি অনেক বেশী হইবে । তৃতীয়ত; ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের 
যে লক্ষ লক্ষ লোক বর্তমানে সৈন্ত বিভাগ, এ আর পি, কলকারখান৷ 
ইত্যাদিতে কাজ পাইয়া চা খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে যুদ্ধের পরে 
দেশে ফিরিয়া উহ্থারা নিজের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে চায়ের 
অভ্যাস প্রচলন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে । উহার ফলে 
ভারতবর্ষেও চায়ের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে । কাজেই যুদ্ধের 
পরে আন্তজ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার সময় 
আসিবে । এ সময়ে যাহার! বর্তমানে চা শিল্পের আওতার বাহিরে 
আছেন অথচ চ1 শিল্প পরিচালনার পক্ষে অর্থ ও যোগ্যতার যাহাদের 
কোন অভাব নাই তাহারা যাহাতে দেশে নুতন চা বাগান 
গড়িয়া তুলিতে সুযোগ পান তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ 
কর্তব্য হইবে । বর্তমানে চা শিল্পে একদল লোকের একাধিপত্য 
চলিতেছে । উহ চা শিল্প বা চা ব্যবহারকারী কাহারও পক্ষে 
মঙ্গলদায়ক নহে। 
লিং সিকিউরিটীর বিনিয়োগ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বর্তমানে যে ষ্টালিং সিকিউরিটা বা বৃটাশ 
গবর্ণমেণ্টের খণপত্র মজুদ হইতেছে তাহার বিনিয়োগ সম্বন্ধে ভারত- 
বাসীর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি 
সভা ফেডারেশন অব ইয়ান চেসম্বারপ অব কমাস” সম্প্রতি ভারত 
সরকারের নিকট একটা বিবৃতিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন । ফেডারেশনের 
মত এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাতে যে ষ্টালিং সিকিউন্সিটী জমা 
হইতেছে তাহা দ্বারা ভারতবাসীর তরফে পাউগ্ডের হিসাবে গুহীত 
সমস্ত খণ শোধ করিয়া এবং ভারতবধে ইংরজর্দের যে মূলধন নিয়ো- 
জিত আছে ও উহাদের যে সমস্ত কলকারখানা রহিয়াছে তাহ! 
কিনিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তন্বার৷ হয় ন্বর্ণ ত্রুয় কর হউক 
অথবা ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা হউক। ইতিপূর্বেব আমরা একটা 
নিবন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে যুদ্ধের পরে ইংলগ্ের আর্থিক 
অবস্থা বর্তমানের তুলনায় শোচনীয় হইবে এবং জগতের বাজাতে 
ষটালিং মুদ্রার মূল্য হাস পাইবে । এই অবস্থায় ভারতবাপীর সঞ্চিত 
অর্থের সাকুল্য অংশ যদি ষ্টালিংয়ে বূপাস্তরিত করিয়া রাখা হয় তাহা 
হইলে যুদ্ধের পরে উহার মূল্য হান পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষের সমূহ 
ক্ষতির আশঙ্কা হইবে । ' ফেডারেশনও অনুরূপ আশঙ্কা পোষণ রুরেন 
দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু ভরিষ্ততে এইরূপ কোন 
ক্ষতির প্রতিকারার্থ ফেডারেশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা পূর্ণভাবে 
সমর্থন করা সম্ভবপর নহে। বর্তমানে স্বর্ণের দর যে প্রকার চডিয়াছে 
তাহাতে এখন যদি সঞ্চিত অর্থ ছার! স্বর্ণ ক্রয় কলিয়া রাখা তয় তাহা 
হুইলে ভবিষ্তৃতে ক্ষতি অনিবাধ্য হইবে । কারণ যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে 
৬৫ টাক ভরির ন্থর্ণ যে ৪* টাকায় নামিয়। যাইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় 
করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ফেডারেশন ট্রাল্িংয়ের 
পরিবর্তে ডলার মুদ্রার হিসাবে ভারতের সঞ্চিত অর্থ ষজ্জুদ রাখার 
ষে প্রস্তাব কক্রিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যুদ্ধের পরে 
সমগ্র জগতের অর্থনীতিক ব্যাপারে আামেকিকার ঘুক্তরাঁজ্যই 
কত তবু করিবে এবং ডল্সারছ হুইৰে পৃঙ্গিবীর যগ্যে সর্বপেক্ষ 








বর্তমান যুদ্ধের অবসানের স্ঢচন। হইয়াছে কি? শাস্তির জন্য কি 
ভিতরে ভিতরে চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে? গত সপ্তাহের ঘটনাবলী 
হইতে আমাদের মনে এই সব প্রশ্নের উদয় হইয়াছে । কাসাব্রাঙ্কাতে 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট এবং বুটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাচ্চিলের নেতৃত্থে 
যে বিরাট সামরিক বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে সামরিক ব্যাপারে 
ভবিষ্যৎ নীতি ও কণ্মপন্থা কি হইবে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় 
ছিল সন্দেহ নাই । কিন্ত জাম্মানী, ইটালী ও জাপান সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ না করিলে যুদ্ধ বিরতি হইবে ন। একথা প্রেসিডেণ্ট 
কুজভেপ্টের মুখ দিয়া ঘোষণা করাইবার প্রয়োজন কি ছিল? কাসা- 
ব্াঙ্কা বৈঠকে জান্মানীর তরফ হইতে কোন সন্ধির প্রস্তাবের জবাবেই 
কি প্রেসিডেট রুজভেপ্ট একথা বলিয়াছেন? এদিকে লগুনের 
“নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের সংবাদদাতা এইরূপ একটা গুজবের কথ! 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাসাব্রাঙ্কা বৈঠকে স্পেনের রাষ্ট্রপতি জেনারেল 
ফ্রাঙ্কো উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নাকি এক্স শক্তিবর্গের পক্ষ 
হইতে প্রেসিডেন্ট রূজভেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নিকট শাস্তির 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন । বৈঠকের সময় কাঁসারাক্কায় এই 
গুজবও রটিয়াছিল যে, বিপক্ষের কোন বিমানপোত যাহাতে নির্ধিদ্ে 
অবতরণ করিতে পারে এবং কোনগ্রকারে উহাকে ঘায়েল করিবার 
চেষ্টা না করা হয় এরূপ আদেশ দেওয়৷ হইয়াছে । 

জাণ্মীনীর তরফ হইতে একথা বারবার বল] হইতেছে যে জাশ্মানী 
কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত 
শান্তি হইবে না এবং কখনও আত্মমমর্পণণ করা হইবে না--এই 
উভয়বিধ উক্তির খুব বেশী গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
কোন পক্ষের কথা টিকিবে তাহ যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি বারা নির্ধারিত 
হইবে। তবে জান্মানী যদি একথা মনে করে যে সন্ধির ফলে তাহার 
মারাত্মক কোন অনিষ্ট হইবে না তাহা হইলে উহার পক্ষে বর্তমানে 
সন্ধির জন্য ব্যগ্র হওয়া বিচিজ নহে । ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নির্ভর- 
€যাগ্য স্বত্র হইতে একথা ঘোষণা করা হইয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টও সেদিন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস 
করাই মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য-_জান্নমীন জাতিকে ধ্ংদ করা উহাদের 
অভিপ্রেত নহে। ইতিপুর্্বে উহাও বল৷ হইয়াছে যে আটলান্টিক 
সনদ সমস্ত ইউরোপে প্রয়োগ হইবে এবং নাতুসীবাদ বিমুক্ত 
জান্মানীতেও উহ] প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। 
উহ৷ হইতে মনে হইতেছে যে, বর্থমানে হিটলার ও তাহার মতে 
অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ যদি জাম্মানী হইতে সরিয়! দ্রাড়ায় তাহা হইলে 
শাস্তি হইতে পারে এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে জাশ্মীন জাতির পক্ষে 
ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে যে, 
হিটলার নাকি সমগ্র জাশ্মান সৈম্তাদলের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ 
করিতেছেন । উহা মিত্রপক্ষের একটা অলীক প্রচারকাধ্য হইতে 
পারে । তবে উহ! আসন্ন সন্ধির পুর্বাভাষ হওয়াও বিচিত্র নয়। 

ঞ্ ঝা কঃ 

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ইও্ডিয়া লীগ অব আমেরিকার 
উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ন্বাধীনতা দিবস ১০ 
হইয়াছে । এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক ভোজ-সভায় . বিশ্ববিশ্রাত 


লেখিকা মিস্‌ পার্ল বাক্‌ ভারত সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা 
নানা কারণে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ বুটিশ সাত্রাজ্যবাদীরা 
তাহাদের ওপনিবেশিক অধিকারগুলির অবাধ শাসন ও শোষণের 
সমর্থনে অনভিজ্ঞ বহিজ্ঞগতের নিকট এই তুর্ভাগ। দেশ গুলিকে “মানুষ 
করিয়া তুলিবার ছুবূহ দায়িত্বের বড় বড় কথা প্রায়শঃ আওড়াইয়া 
থাকেন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ইদানীং ভারত ও অন্যান্য 
শৃঙ্খলিত দেশগুলি সম্পর্কে চঞ্চল হইয়া! উঠায়, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ 
হইতে কেহ কেহ এই সব 'নাবালককে' সাবালক করিবার গুরু ভার 
মার্কিনযু ক্তরাষ্ট্রকেও গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া যেন ভীতি প্রদর্শন 
করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ অপরের কল্যাণের জন্ত বুটেন এতকাল 
স্বেচ্ছায় যে কি অপরিসীম কৃচ্ছ সাধন ও ছুঃখ বরণ করিয়া! আমিতেছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবার দায়িত্ব লইয়া তাহ। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুক ! 
এই তথাকথিত “৬৬1১1061025 1001021)” বা শ্বেতাঙ্গ জাতির 
ছুরহ বোঝা সম্পরকে সেদিন মিস্‌ পাল বাক্‌ যাহ! বলিয়াছেন সেই 
তিক্ত সত্য ভাষণ বৃটিশ প্রভুদের কাণে গেলেও মনে গিয়৷ যে পৌছিবে 
না এই বিষয়ে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নাই। সাআ্াজ্যবাদীদের 
দেহে গণ্ডারের চামড়া-_-ঠাহাদের লজ্জার কোন বালাই নাই। 
রঙ ধু গু 

মিস্‌ বাক বলিয়াছেন, “ইংলগ্ের অনুস্থত ভেদনীতির গুণে 
ভারতের অবস্থা ইউরোপের অবস্থার অপেক্ষাও জটিল। আমরা 
-আমেরিকাবাসীরা-_-নিজেরা এই জাতীয় সমস্থা স্থষ্টি করিয়া পরে 
উহ! শ্বেতকায় জাতির তথাকথিত বোঝা বলিয়া চালাইতে চাহি না। 
বস্ততঃ “শ্বেতকায় জাতির বোঝা” বলিয়া কিছু নাই--কোন কালে 
ছিলও না। অবশ্য কোন শ্বেতকায় জাতি অন্যান্য জাতির ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার নিজের শাসনব্যবস্থা চাপাইয়৷ দিয়া 
অকারণ বোঝার স্থষ্টি করিলে তাহা আলাদা! কথা |” মিস্‌ পাল” বাক্‌ 
যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন নূতন কোথা নয়। তবেত্াহার ন্যায় 
বিশ্ববিখ্যাত বিছুষীর মুখ হইতে এরূপ মতামতকে বৃটিশ শাসকরা গ্রাহা 
না করিলেও প্রত্যেক দেশের নিরপেক্ষ ও স্থিরমস্তি্ষ ব্যক্তি মাত্রেই 
সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন । এই প্রসঙ্গে একটা কথা ন৷ বলিয়া বক্তব্য 
শেষ করা যায় না। উপরোক্ত “শ্বেতকায় জাতির বোঝা” আদপে 
এতটুকু বোঝা নয়। সেরূপ হইলে বহু আগেই ভারবাহীদের স্ব 
হইতে বোঝার ভার আপন গরজেই খসিয়া পড়িত। বরং তাহারাই 
জগন্দল পাধাণের মন্মাস্তিক বোঝা হইয়া অপরের দেশের উপর শক্ত 
করিয়া চাপিয়! বসিয়াছেন | 


্বাবীনত। দিবস উপলক্ষ্যে গত রর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজধানীতে একটি উপভোগ্য ঘটন। অনুষিত হইয়াছে । ওয়াশিংটনের 
এক লংবাদে প্রকাশ, ত্রিশ বসর বয়স্ক জনৈক পাত্রী, বিশ বসরের 
এক তরুণী এবং আরো তিন জন ব্যক্তি মিলিয়। উক্ত স্বাধীনতা দিবসে 
ওয়াশিংটনস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সম্মুখে রীতিমত পিকেটিং 
করিয়াছেন । তাহারা যে সব প্লাকার্ড লইয়৷ রাক্জনৈতিক দাবী 
*“জানাইয়াছিলেন তাহার একটিতে লেখা ছিল, “ভারতের এই ত্রয়োদশ 
স্বাধীনত। দিবসে আমরা ইংলগুকে সাম্রাজ্যবাদের নীতি পরিত্যাগ 
করিবার অনুরোধ করিতেছি ।” রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের অভ্যন্তরে 
তখন বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের অমন ভদ্রাবেশী জশাদরেল সমর্থক লর্ড 
হালিফ্যাক্সের মনে এই ঘটন। কি রেখাপাত করিয়াছে তাহ! জান। 
নাই--জানা সম্ভবও নয়। তবে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স একজন অতি 
বিশুদ্ধ খুষ্টান বলিয়া সুপরিচিত। তিনি বোধ হয় এবপ পাপ কথ৷ 
যাহাতে শুনিতে না পান সেঞ্ন্ ছুই কানে আঙ্গুল দিয়া চোখ সি 
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জাতীয় জীবনে আজ যে ছৃর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে ইংরাজ 
রাজত্বে বোধ হয় আর কোন দিন এরূপ ছুর্যোগের আবির্ভাব হয় 
নাই । আজ দেশবাসীকে বার টাকা মণ দরে চাল, চার টাকা মণে 
কয়লা, আট টাকা জোড়ায় কাপড় এবং লবণ, কেরোসিন, মসল্লা, 
তৈল, ঘ্বৃত, আলু, চা চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্য কোনট৷ দ্বিগুণ 
কোনটা বা চতুগু ণ দরে ক্রুয় করিতে হইতেছে । অথচ বর্তমান যুদ্ধের 
সুযোগে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিরই 
টাকার হিসাবে আয়ের পরিমাণ বাড়ে নাই-_বাড়িলেও খুব সামান্যই 
বাড়িয়াছে। যে পরিবার মাসে ৫০২ টাকা খরচ করিয়া মোটামুটিবূপ 
সুখন্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিত সেই পরিবারকে এখন জীবন- 
যাত্রার পুর্ব আদশ বজায় রাখিতে অস্ততঃপক্ষে দেড়শত টাকা ব্যয় 
করিতে হয়। এজন্য সকলেই আহার পরিচ্ছদ বিলাস সামগ্রীর 
পরিমাণ কমাইয়াছে--কিস্ত উহাতেও সমস্তার সমাধান হইতেছে ন1। 
দিনের পর দিন পণ্যমূল্য বুদ্ধি হেতু জীবিকানিব্বাহের ব্যয় বাড়িয়া 
চলিয়াছে ! শত প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ সত্বেও স্বল্প আয় দ্বারা অন্নবন্ত্রের 
সংস্থান করিয়া উঠা সম্ভব হইতেছে না। 

জাতীয় জীবনের এই মহা অনর্থের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা 
করিলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন যুদ্ধ। কিন্তু একমাত্র যুদ্ধের 
জন্যই কি দেশের এই ছুরবস্থা ঘটিয়াছে ? যদি তাহাই হইত তাহা 
হইলে ইংলণ্ড আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্টভাবে যুদ্ধে জড়িত 
হইলেও এ দেশের জনসাধারণের দুখে ছুর্দশা আমাদের দেশের 
তুলনায় অনেক কম কেন ? যুদ্ধের পূর্ধ্বে সমগ্র ইংলগ্ডে যত খাদ্ছাদ্রব্য 
ব্যবহৃত হইত তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র উক্ত দেশে উৎপন্ন হইত এবং 
বাকী ছুই তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আমদানী হইত । যুদ্ধের ফলে 


হল্যাও, ডেনমার্ক, প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ হইতে ইংলগ্ডের প্রয়োজনীয় 


থাঞদ্রব্য বুল পরিমাণে আমদানী হইত সেই সব দেশ শক্রকবলিত 
হইয়াছে এবং আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে 
গম, মাংস, চা ইত্যাদি আমদানী করা বিদ্বস্কুল হইয়াছে । উহা! সত্বেও 
ইংলণ্ডে কোন প্রকার খাছ্যসঙ্ষট দেখা দেয় নাই এবং উক্ত দেশে 
সারা ১৯৪১ সালে পণ)জ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ৫ ভাগ ও 
১৯৪২ সালে শতকরা ৩॥ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে 
কলিকাতায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ডিসেম্বরে পণ্যদ্রব্যের 
পাইকারী যুল্য শতকরা ১৩ ভাগ এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারী 


তুলনায় ডিসেম্বরে উহা শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এস্থলে ' 


উল্লেখযোগ্য যে ইংলগ্ের জনসাধারণ অনুষ্টবাদী নহে এবং রাজশক্তির 
অকন্মগ্যতা, চোরাবাজারের অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ্য করে না। 
এজন্য উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের তুলনায় খুচর! মূল্য খুব 
বেশী হইতে পারে না। কিন্তু এদেশে জনসাধারণ এমনই অসহায় যে, 
বাজারে যে জিনিষের পাইকারী দর দশ টাকা খুচরা বিক্রেতাগণকর্তৃক 
তাহা অনায়াসেই কুড়ি টাক৷ দরে বিক্রীত হয়। কাজেই এদেশের 
পণ্যব্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার হইতে পণ্যপ্রব্য ব্যবহার- 
কারীগণ__যাহারা কখনও পাইকারী মূল্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ 
করিতে পারে না তাহাদের প্রকৃত ছুরবস্থা উপলব্ধি কর! যায় না) 
যাহ! হউক আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে যুদ্ধই যদি দেশের বর্তমান 


৯ 





জ্লাীল্ম ভ্রীল্বলেন্ত ুশ্দেোঞ্ 


ছুরবস্থার কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্তমান যুদ্ধে ইংলগু 
আমাদের তুলনায় অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাক সন্বেও এবং 
খাচ্দ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে ইংলগ্ বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা 
অনেক বেশী পরনির্ভরশীল হইলেও ইংলগ্ের তুলনায় বাঙ্গলায় 
পণ্যদ্রব্যের পাইকারীমূল্যের বৃদ্ধির হার প্রায় ৫ গুণ বেশী হয় কেন? 
খাচ্াদ্রব্য পরিচ্ছদ ইত্যার্দি সংগ্রহে এদেশের অধিবাসীদের দুর্ভোগ 
ইংলগ্ডের অধিবাসীদের তুলনায় চতুগুণ কেন? 

উহার একমাত্র জবাব এই যে, এদেশের শাসকবর্গের অকন্মণ্যতাই 
দেশবাসীর দুঃখ ছূর্দশাকে এরূপ চরম অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। 
আমরা এই বিষয়ে মাত্র কয়েকটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব। বাঙ্গালা 
দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাছ চা'ল এবং উহার ব্যাপারে বাঙ্গলা 
দেশ কোনদিনই স্বাবলম্বী নহে বলিয়া বসর বৎসর এই প্রদেশে 
ব্রহ্মদেশ হইতে ১* লক্ষ টন চাল আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গলার 
শাসকবর্গ এই সব কথ জানিয়া শুনিয়াও এবং ব্রহ্মদেশ হইতে 
চালের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে উহার সম্ভাবনা 
দেখিয়াও ১৯৪২ সালে ১৯৪১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাট- 
চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন । চলতি ১৯৪৩ সালে কত জমিতে পাটের 
চাষ হইবে তৎসম্বন্ধে তাহারা এখনও নীরব । অথচ বাঙ্গলায় যদি 
১৯৪ সালের এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহ। হইলে 
এই প্রদেশে আরও ১২।০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়া 
বাঙ্গলার অম্নাভাব ও এই ব্যাপারে পরনির্ভরতা দূরীভূত হইতে পারে। 
কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এমনই অকন্মণ্য যে এক কলমের খোচায় যে 
সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাতে তাহারা কিছুতেই অগ্রসর 
হইবেন না। বাঙ্গলার মন্ত্রীবর্গ এমনই মেরুদণ্ডহীন এবং উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষের ভয়ে সততঃ ভীত ও সন্ত্রস্ত যে বাঙ্গলার লোক না খাইয়৷ 
মরিতেছে উহ দেখিয়াও উহারা চটকলওয়ালা ও উহাদের সমর্থক 
ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইছ্ে 
সাহস পাইতেছেন না। | 

কয়লা ও কাপড়ের ব্যাপারেও শাসকবর্গের অকণ্যশ্মতার চূড়ান্ত 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । কয়লার ব্যাপারে বাঙ্গলা পরনির্ভরশীল 
নহে। বাঙ্গলা দেশেরই রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে কয়ল! 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু খাদের মুখে প্রতিমণ কয়ল! 
আট আনায় বিক্রয় হইলেও ৩ ঘণ্টার পথ কলিকাতাতে উহার খুচরা 
দর ৪ হইতে ৫ টাকা। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চধ্যের মধ্যেও এরূপ 
আশ্চর্য ব্যাপার কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মাঁলগাড়ীর অভাবেই 
নাকি কলিকাতায় কয়লা আসিতেছে না। অথচ আমর! 
শুনিতে পাই যে একশত কি দেড়শত টাকা ঘুষ দিলে অনায়াসে যে 
কেহ মালগাড়ী সংগ্রহ করিতে পারে । মালগাড়ীর অভাবের জন্য 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা কঠিন হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ছুদ্দিনে যে সব মালগাড়ী সর্বসাধারণের 
প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক তাহ ধনবান ব্যবসায়ীদের 
মুনাফা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হইতেছে কিনা তাহা কি রাজশক্তি 
অনুসন্ধান করিয়! দেখিয়াছেন ? নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কোন কোণে 

(৬৮৩ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য ) 





যুদ্ধের নূতন পরিস্থিভিতে বিদেশী আমদানী অত্যন্ত হাস 
পাইয়াছে এবং বনু দ্রব্যাদি, যাহা আমর! বিদেশী ছাড় খ্যবহার 
করিতাম না বা দেশের মধ্যে তাহা সহজেই পাওয়া হায় হলিরা 
জানিতাম না, সেরূপ দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া বিশেষ অর্বিধারর 
উদ্ভব হইয়াছিল । কিন্তু ক্রমেই আমাদের চক্ষু কুটিতেছে যে প্রকৃত 
অনুসন্ধান চালাইলে আমরা দেখিতে পাছইব যে শ্রায় সমস্ত জরব্যেয 
অভাব দেশ হইতে মিটিয়! যাইবে । অবশ্য কোনও কোনও দেশের 
কোনও কোনও জিনিষ গুণে অপর দেশের তত্স্ছানীয় ভ্রব্য অপেক্ষা 
অধিক গুণশালী হইতে পারে, কিস্তু তাই বলিয়৷ সর্বপ্রকারে পরসুখা- 
পেক্ষী হইয়া থাকা উচিত নহে । 

আমরা ববিন্‌ ( ৮০১৮1) অর্থাৎ কাঠিম ব! নাটাই সম্বন্ধে আজ 
এই প্রশ্নটা আলোচনা করিতে পারি। আধুনিক কারখানায় বয়ন 
কার্যে ববিন্‌ না হইলে চলে না, সুতরাং এদেশে কারখানার প্রপারের 
সঙ্গে সঙ্গে ববিন বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার মূল্য 
(১৯৩৭-৩৮) ৩ লক্ষ) (১৯৬৮-৩৯ ) ৩৮ লক্ষ ও (১৯৩৯ 
৪০) ৩৮ লক্ষ টাক! হইয়াছে । কারখানার প্রয়োজন অগ্ুযাক্ধী 
ইহাদের নাম 60025, 910/275, 091075, 90015 ও 12215; আমি 
সকলগুলির নামই “কাঠিম” বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমদানীর 
মধ্যে যুক্তরাজ্যের স্থান প্রথম, পরেই জাপান। অবশিষ্ট জান্মানী 
ও অপরাপর দেশের স্থান। ইউরোপীয় ববিনে প্রধানতঃ বীচ, 
(৮০০০১) এবং জাপানী দ্রব্যে মেপ্, (20801 ), পীয়ার (796) 
গ্রভৃতি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়া থাকে। 

ইহারা যে আমাদের দেশে জন্মায় না, তাহা এখানকার কাষ্ঠ 
ভালিক' দেখিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে । সুতরাং ইহাক্স 
অভাব মিটাইবার জন্য এ দেশীয় কাষ্ঠের প্রয়োজন । এতাবও বেরিলীর 
সন্নিকটে ব্লটারবাকৃগঞ্জে ববিনের একটী বড় কারখান। ছিল, কিন্ত 
বর্তমানে ভারতময়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্রবৃতৎ 
কাদরখান। স্থাপিত হইয়াছে । তাহারা সাধারণতঃ হলছু (40178 
০01016018 ), কায়েম (21100965108 08151601802 কঙ্ধু 
(77010160052 07065800919 ) ও কুঠান (085 2980991005028 
৫৯৫1500, ) নামক কাঠগুলি ব্যবহার করে । প্রকৃতপক্ষে ইহাতেই 
প্রয়োজনের উদ্দেশ্া সাধিত হইতেছে । 

যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা ও বহরাইচ বিভাগ এবং নেপাল অধিকাংশ 
হল্ছ কাঠ সরবরাহ করে। যুক্তগ্রদেশের অন্যান্য স্থান, আসাম, 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িস্যা এবং অপরাপর প্রদেশে কমবেশী হল্ছ্‌ 
কাঠ পাওয়া যায়। কায়েম সাধারণতঃ বিক্ষিপ্তভাবে জঙ্গে ; একস্থানে 
বহু গাছ পাইবার সম্ভীবন। কম। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে অধিক 
পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাইতে পারে ; বোস্কাই, মাদ্রাজ ও উড়িযায় 
চেষ্টা করিলে সামান্য পরিমাণ সংগৃহীত হয়। কণ্ঠ, যুক্ত প্রদেশ, বিহা় 
উড়িষ্যা এবং ভারতের পশ্চিম তীর প্রদেশে প্রচুর পাওয়া খায় । 
বাঙ্গলা, বিহার, উডভিত্যা ও আসাম শ্রদৈশে কুঠান জন্মে. কিন্ত 
একস্থানে বন্থ পরিমাণ পাওয়ার সম্ভাধনা অত্যান্ত কম । 

ইহ। ছাঁড়া আরও বহুপ্রকার কাঠ খবিনের উপযোগী খঙ্গিয়! 
নির্ণীত হইয়াছে। পাটকলের জগ্ খুব সন্ত ববিন তৈয়ারী করিতে 


আম কাঠ ও সালাই ( 39356119 55188%6. ) উপযোগী । আম 
ভারতের সব্বন্রই পাওয়া যায় এবং এখন বছু বধিন কারখানায় প্রচুর 
ব্যবহৃত হুইতেছে। যুক্তপ্রদেশ, অধ্যপ্রদেশ্খ, বিবার, বোম্বাই এবং 
মাঞ্সাজে লালাই গাছ জন্মে। বিহারের লাহাবাদ জেলায় প্রচুর 
সালীই গাছ আছে এবং ভাছার আঠায় টাপিপের তীব্র গন্ধ পাওয়। 
যায়; সম্ভবতঃ ইহ! হইতে সম্ভায় টার্পিণ উদ্ধার করা সম্ভব ছইবে । 

বাঙ্গল! ও আদামে আবও কয়েক প্রকার গাছের সন্ধান হইয়াছে ? 
ইহার প্রত্যেকটাই ববিন তৈয়ারী করিতে প্রচুর ব্যবহার করিভে 
পারা যাইবে ; প্রক্কততপক্ষে এখনই কিছু কিছু ব্যবহাত হইতেছে । 
ইহার মধ্যে গামারি (0106]175 20509:09) বাঙলা, অসাম এবং 
বোগ্বায়ে, চাপা বা চস্পক (1%10176]12 01521070509 ও 18. ০3০৪19৪) 
ভূত (1101965--10105 19০51596) চাপলাশ। (4১0:009:0033 
০1810198513), আমুরা (£১72109015 1০100]5) এবং কদম (4000 
021018105 5809:002) বাঙ্গলা। ও আসামে, কেওড়া (90170615088 
৪161809) কেবল বাঙ্গলায়, বন্সম (01006 (0917921018515) 
কেনল আসামে, চিকরাসি (00170105519 €201819) বাঙলা, আসাম 
বোস্বাই ও মাদ্রাজে পাওয়া যায়। তালিকা হইতে দেখ! যায়, যে- 
কাঠের ভ্রব্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর মুখাপেক্ষী ছিলাষ, 
তাহা ভারতে এমন কি বাঙ্গলা ও আসামে প্রচুর রহিয়াছে । এখন 
কিছুদিন ধরিয়া অজশ্র ববিন প্রস্তুত হইলেও ইহার কাঠের অভাব 
হইবার সম্ভাবনা] নাই । 

পাটকলের নানারকম মাকু বা 90015এর জন্যও আমর! অম্পূর্ণ 
পরনির্ভর ছিলাম ৷ এই সামান্য দ্রব্যের আমদানী (১৯৩৭-৩৮) ৯ লক্ষ 
(১৯৩৮-৩৯) সাড়ে ৮ লক্ষ এবং(১৯৩৯-৪০) সাড়ে ৯ জাক্ষ টাক1। ইহার 
জন্য কর্ণেলউড (০0107261909) ও পাঙ্গিম্মন (615100990) কাঠ 
সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার দ্বার প্রমাণিত হইয়াছে ইহার 
পরিবর্তে ভারতীয় কয়েকপ্রকার কাঠ বিশেষ উপযোগী । ইহার 
অধিকাংশই বাঙ্গলার বাহিয়ে অধিক পরিমাণে জন্মায় । 

প্রধানতঃ যে কয়টী কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার বাজার চল্তি 
মাম দিলাম ; যদি তাহাতে নির্দিষ্ট কাঠ পাইযার অসুবিধা! ভয়, 
বাকী সন্ধান পরে দেওয়া যাইবে। আমাদের সাধারণ চল্তি বাবুল ব! 
বাবলা 'গাছ হত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমাদের চাষী, কলু 
এবং কাঠের গাড়ীর মালিকদের নিকট বু সমাদরের বন্ধ । ভারতের 


'উত্তর ভাগের প্রায় সর্ধ্বব্র, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে পাগুয়া গেলেও 


সিদ্ধুগ্রদেশে অজজ্র বাবলা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। মাক্ষু ব্যতীত 
যন্ত্রপাতির হাতল ব৷ বাট করিতে ইহা কাজে লাগে। আবলুষ 
(9১০05) মধ্য প্রদেশ, মল্রাজ বোশ্বাই ও যুক্তপ্রত্দেশে পাশুয়! যায়। 
উদ্ভিষ্া ও বোশ্বাই প্রদেশে অতি উতকৃষ্ট আবলুষ 'অম্মে। আবলুষের 


মাঞ্ুতে অপেক্ষাকৃত বেশী দর পড়িয়া যায়। শিশু কাঠ পাওয়া 


যায় যুক্ত প্রদেশ, পঞ্চনদ ও বাঙ্জলায়; শিশুর অপর এক জাডি 
সিতশাল বা সতিশাল (5২992%7০০৫) বোম্বাই মাজ্সাজ এ কুর্গে 
জগ্মে) বোম্বাই এবিষয়ে প্রধান স্থান অধিষ্কায় . কারিয়া 
আছে। ভেঙলর € 15008 ৯০1৬৮ ) মান্দ্রাজে জ্যাঠ ও 
গাঁপডা, হদ্রি বা বিজারী 66:85088) বজাঃপ্রদেশ 'ও হারাহ্যাবালর 


১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


প্রায় এক চেটিয়া। বন্ধন বাতিন্সা (5815091)),জারুল, বিঙ্গন প্রভৃতি 
কাঠ হইতে কলের মাকু সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। নিতান্ত 
অভাব না পড়িলে জারুল ব্যবহার করা উচিত নহে। 

ববিন বা কাটিমের জন্য যে সকল কাঠ ব্যবহার করা যায় তাহার 
অধিকাংশই পাট কলের রোলার (20112) প্রস্তুত করিতে লাগিতে 
পারে। ভাহা ছাড়া পিয়াল মেধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বোশ্বাই ও 
মাদ্রাজ) এবং অপরাপর ছুই তিনটা কাঠ বিশেষ উপযোগী । ইহাদের 
অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের গাছ। 

কোদাল কুড়ল গীইতি ও যন্ত্রপাতির হাতলের জন্ত বহু বিদেশী 
যে কাঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় তাহার! যন্ত্রপাতির আমদানীর 
সহিত এদেশে প্রবেশ লাভ করে। সাধারণতঃ মাকু তৈয়ারী করিতে 
যে কাঠ লাগে এখানেও সেই সকল কাঠ উপযোগী । তাহাছাড়। ধামিন 
(মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাত্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও কুর্গ), লেগ্ডি, নন্দী 
বা দৌরী (বাঙ্গলা, আলাম, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ), লরেল. আসনা, 
সই বা পাকা সাজ (যুক্ত ও সধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং 
বাঙ্গলা) ও আরও ছু"তিনটা কাঠ চলিতে পারে। 
/ জুতার “সাজ” ৫0550 এবং গোড়ালির জন্য হয় সমস্ত কাঠ আর 
না হয় তৈয়ারী মাল আমদানী করিতে হয় । এস্লেও শিশু, ঝিঙ্গন 
পাপরা বা ছুর্দ রি, কায়েম, গামারি, জারুল প্রভৃতি কাঠ সহজেই 
পরিবর্ত হিসাবে চলিতে পারে । 

এস্থলে বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দিয়াশলাই-এর 
কাঠের কথ পাঠককে একবার স্মরণ করাইয়? দেওয়া ভাল । যখন 
বিদেশী কাঠের আমদানীর উপর বিশেষ শুক্ক ছিল না তখন 95961 
(20051015 €:2100319) এঘং জাপানী শিনানো-কি (01119 08০- 
7108) ও হাকুয়ো (0১928105 0670819) না হইলে চলিত না। 
পরে ভারতীয় কাঠই, বিশেষত; সিমুল, পাপিতা» গিঁয়োঃ ধুপ, বাকোটা 
কাঠই এতদিন চালাইয়া দিতেছে । 

ভারতের বনভূমি ৭ কোটা একর বা ৯৮,৫৫৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত। 
ইহার মধ্যে কত অজ্ঞাত কাষ্ঠ সম্পদের এখনও সন্ধান হয় নাই, তাহা 
কে বলিতে পারে? প্রতি বতসর এই জঙ্গল হইতে ২৯ কোটা ৩৭ 
লক্ষ ঘন ফুট (০৮. £.) কাণ্ঠ দ্রব্যাদি নিন্নাণে ও জ্বালানীরূপে 
ব্যবহৃত হইত ) অন্তান্ দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা বৎসরে এক কোটা 
২০ লক্ষ টাকা আয় হয়। এখন যেরূপ কাণ্ঠার্দি ব্যবহৃত হইতেছে, 
তাহাতে ২৯ কোটা ফুট কাঠ ৪০ কোটা হইলেও আশ্চর্্যাদ্বিত হইবার 
কথা নহে ; প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিৎ । বিদেশী অহেতুক আমদানী 
হইতে আত্মরক্ষার প্রধান সুযোগ উপস্থিত । 

(আতীয় জীবনের দুর্যোগ ) 

একটা পটকা তৈয়ার করিলে অথধ! গভীর অরণ্যের মধ্যে কোন স্থানে 
টেলিগ্রামের তার কাটা গেলে গবর্ণমেন্টের চরের দুস্কৃতকারীদের 
খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। এই 
ক্ষেত্রেও কি গবর্ণমেন্ট দুদতকারীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যান- 
বাহন সমস্তার আংশিক সমাধান করিতে পারেন না ? কেবল কয়লা 
নহে মালগাড়ীর অভাবে কলিকাতার বাজারে চায়ের ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে। অথচ আসাম, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুল 
পরিমাণ চা মদ হইয়া আছে । এই ক্ষেত্রেও ছুক্কৃতকারীদের ঘুষের 
লোভ কলিকাতায় চা আমদানীর পক্ষে কতটা স্বস্তরায় স্থষ্টি করিয়াছে 
ভাহ। কর্ৃপক্ষ জন্খনও 'ভাঁবিয়। দেখিয়াছেন কি? 

শালক্র্গেন্ খ্মকর্মগ্যনতায আর এক্ষটি নসুনা দেখা 'গিক্সাছে "স্ত্ে 
ক্যাপারে। গভ গ্রায় দেড় বতসর কাল ধরিয়া স্ট্যাগার্ড ব্লথ' অর্থীত 





আর্থিক জগৎ 





. মনে করেন, 


৬৮৩ 





গরীবের ব্যবহারের জন্য অল্প মূল্যের মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন 


- তোড়জোড় হইতেছে । কিন্ত এখনপর্য্যস্ত বাজারে ষ্ট্যাপ্ডার্ড রুথের টিকিও 


দেখা গেল না। আমর! সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকার উপর 
নির্ভর করিয়া একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এখনও বাজারে 
৩২ টাকা মুল্যে মোটামুটিরূপ উত্কর্ষতা সম্পন্ন ১* গঞ্জ ধুতি ও ৩1৯ 
টাকা মূল্যে এইরূপ সাড়ী বিক্রয় হইতে পারে এবং এই সব ধুতি ও 
সাড়ী প্রস্তৃত ও বিক্রয় করিয়া কাপড়ের কলের পরিচালক, পাইকারী 


_ব্যবসায়ীগণ ও খুচরা বিক্রেতাগণ শ্তায্যমত লাভ করিতে পারেন। 


কিন্তু যানবাহনের অন্বচ্ছলত৷ এবং কাপড়ের কল ও কাপড় বিক্রেতা- 
দের ছুনিবার লোভ এই দরকে ঠেলিয়৷ ৭ হইতে ৮ টাকার কোঠায় 
পৌছাইয়াছে। রাজশক্তি উহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছেন । 
অন্ত দেশে হইলে দেড় বগুসর নহে, দেড় মাস নহে, দেড় সপ্তাহের 
মধ্যে এই সমন্তার সন্তোষজনক মীমাংসা হইত । ধনী কলওয়ালা ও. 
ব্যবসায়ীদের মনস্তষ্টির জন্য অত্যধিক আগ্রহশীল শাসক নামধেক্ 
কতকগুলি অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়াই আজ দেশের জরিষ্জে 
ব্যক্তিগণ বস্ত্রাভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়াছে । 

অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সর্ধব্যাপারে আজ দেশবাসীর উপর যে ছর্যযোগ 
হানা দিয়াছে তাহার কোন সমস্তাই সমাধানের অতীত নহে । দেশে 
জনবলের অভাব নাই, এদেশে এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমি 


অনাবাদী রহিয়াছে । আজ যি রাজশঞ্জি একথা ঘোষপণ! 
করেন যে, কোন কৃষক কোন অনাবাদী জমিতে খাগ্শস্তের 
চাষ করিলে তাহাকে প্রতি একরে এক কি দেড় টাকা করিয়া পারি- 
তোযিক দেওয়া হইবে তাহা হইলে আগামী ৭৮ মাপ কালের মধ্যে 
দেশবাসী খাছের ব্যাপারে জ্বাবলম্বী হইতে পারে। রাজশক্তি ইচ্ছ! 
করিল ভারতের কাপড়ের কল ও তাতীদের সাহায্যে স্বলসময়ের 
মধ্যে দেশের লোকের প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র সরবরাহ করিছে। 
পারেন । দেশে রেল? ট্রিমার ও মোটরের অভাব ঘটিয়াছে বটে। 
কিন্ত সেই সনাতন গরুর গাড়ী ও দেশী নৌকার কোন অভাব 
এপধ্যন্ত হয় নাই। রাজশক্তি যদি দেশবাসীর ভিতরে গরুর গাড়ী 
ও নৌকা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করিয়া ২০।৩* লক্ষ টাকা ব্যয় করেন 
এবং প্রয়োজন হইলে রাস্তাঘাট নিম্নাণ ও খাল কাটিয়৷ দেন তাহা 
হইলে এক বশুনর কালের মধ্যে এদেশে যানবাহনের সমস্থ্যা অনেকটা 
সহজ হইয়া আসিতে পারে। চোরাবাজার অতি অল্পসময়ের মধ্যে 
বন্ধ হইতে পারে । কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের ভিতরেই চোরাবাজারের 
প্রতিনিধি রহিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ করিতে হইবে । সেখানে 
উহা বন্ধ না হইলে বাহিরে উহা! বন্ধ হওয়া অসম্ভব । 

নিত্যব্যবহাধ্য পণ্যদ্রব্যের অধিকতর পরিমাণে উত্পাদন, 
উত্পাদিত দ্রব্য দেশের সর্ববন্র সরবরাহের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা 
এবং ব্যবসায়ীদের লোভ দমন-_দেশে এই তিনটাই বর্তমানে বড় 
সমস্যা এবং এই তিনটির কোনটাই সমাধানের অভীত নহে। কিন্তু 
দেশবাসীর হুঃখে যাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, সরকারী 
ফাইলের মধ্যেই যাহাদ্দের কাধক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কোনওরূপে চাকুরী 
বজায় রাখাই যাহাদের কাম্য, ধনী ও কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
কোনও প্রকার বিরাগভাজন হইতে যাহারা কিছুতেই রাজী নহেন 
এবং কাজ করিতে হইলে যাহাঁদিগকে শত প্রকার আইন কানুনের 
নাগপাশ অতিক্রম করিতে হয় সেইরূপ আদর্শহীন হুর্বল ও 
দ্বিধাগ্রস্তদের পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান অসম্ভব । বাহার! 
দেশবাসীর সুখে সুখী ছুঃখে হুঃখী, যাহারা স্বসুগ্রহ চাহেন না, জ্বকুটা 
উপেক্ষা করেন, যাহারা আদর্শের জন্য সর্বপ্রকার স্বার্তত্যাগে সতত 
উদ্মুখ, মন্ত্রীত্ব বা উচ্চ পদের সরকারী চাকুরীকে যাহারা অর্থাগমের ও 
খেতাবলাভের সুযোগ না ভাবিয়া জনসেবার সৌভাগের পন্থা বলিয়া 
সরকারী ফাইল ও নিয়মকানুনের খুটানাটী অপেক্ষা 
গ্রুকৃত কাজকে যাহার! ঘড় বলিয়া মনে করেন একমাত্র তাহারাই 
দে্সবাসীকে বর্তমান ছ্খ ॥ছুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে পাকেন ॥ 
কিন্ত আজ তাহার কারাপ্রাটীরের ক্মন্তরাচল বসবক্ষন্ধ । 





ভারতের খাছ সমস্যা 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য এবং খাগ্য-সচিব গ্যুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে খাগ্ত সমস্যা সম্পর্কে 
আলোচন! প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহার সমাধানকল্পে আগামী তিনমাস কাল 
যধ্যে বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম আমদানী করার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করার ব্যবস্থা প্রত্যাহ্ত হুইবে। 
অতি লাতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং এমন 
কিকোন মুল্য না দিয়াই তাহাদের সমস্ত মাল বাজেয়াণ্ডও করা চলিতে 
পারিবে। ভারতের সহর ও শ্রযশিল্প এলাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ রসদ বন্টন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে এবং এজ্ন্ত প্রাদেশিক 
সরকারসমূকে প্রস্তত থাকিতেও নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। ভারতের উদ্ত্ত 
শন্ত খরিদ করার জন্ত সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার উদ্দেশ্ত হইতেছে যে, 
খাঙ্যসম্পকে বর্তমানের স্তায় অচল অবস্থার যাহাতে আর উদ্ভব না হয়। 
যে সকল অঞ্চলে খাগ্তাভাব দেখা দিবে সেই সকল স্থানের পোকদের ও 
দেশরক্ষা! সৈন্তদলের অন্ত এ শশ্ত ব্যয়িত হইবে। খাগ্যশন্ত বিতরণ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত 
পরিকল্পনা অনুসরণ করিবেন। সম্প্রতি ইংলগড হইতে যে বিশেষজ্ঞ ভারতে 
আসিতেছেন তিনি রসদ নির্দিষ্ট ও বিতরণ করা সম্পর্কে ভারত সরকারকে 
পরামর্শ দান করিবেন। 


বুটিশ ভারতে বাণিজ্যতুত্ক বাবদ আয় 
১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সামুদ্রিক এবং স্থলপথ 
বাণিজ্যশুল্ক (লবণশুক্ক বাদে) ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আয় হহয়াছে। 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ বাণিজ্য শুক্ষ বাবদ আয়ের পরিমাণ 
ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাক]। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপা সংগ্রহের পরিমাণ 
১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ আউন্দ 
রূপা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৯৪২ সালের প্রথম প্াচমাসে বিদেশ 
হুহতে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ আউন্স, ৪ কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
খনি হইতে এবং ১০ লক্ষ আউন্স রূপা অন্ান্ত শুক্জ হইতে পাওয়া গিয়াছে। 
১৯৪২ সালের শেবভাগে মার্কিন যুজরাষ্রের সরকারী কোষাগারে ৩৩ কোটি 
৪৩ লক্ষ আউন্স রূপা জমিয়াছে । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাত্র সম্পদ 

১৯৩৮ সালে পৃথিবীর তাত্র উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৪১ হাজার 
টন। মার্কিন যুক্তরাষ্রে ১৯৩৯, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে তাঅ উত্পাদনের 
পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ১৫ ভাক্ষ ২৫ হাজার টন, ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
টন এবং ৩০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া ১৯৪২ সালে যে পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্যয 
তাম! মার্কিন যুক্তরাষ্ে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা হইতে ৬ লক্ষ টন 
পরিশোধিত তামা পাওয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে চিলি, 
আফ্রিকা, কানাডা, জাপান এবং মেক্সিকে! তাত্্র উত্পাদন ব্যাপারে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছে। 


ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন 


ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন ভারতে পৌঁছিয়! ব্রিবা্কুর, কোচিন, 


মালাবার ও মহীশূরের রবারের বাগানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। তাহাদের 


সফর সমাপনান্তে মিশন দিল্লীতে তারত সরকারের বাণিজ্য ও সরবরাহ 
বিভাগের সহিত পরামর্শ করিবেন। অনতিবিলম্বে রবার উত্পাদন বৃদ্ধির 


উদ্দেস্ে সমস্ত রবারের বাগান কর্তৃক কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলঘ্বনের জন্ত মিশন 
সুপারিশ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে । 


কলিকাত। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার পরীক্ষক 


কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থ! পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্তু - 


কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ গারনার স্পেশাল অফিসার- 
রূপে বাংল! সরকার কর্তৃক মনোনীত হুইয়াছেন। মিঃ গারনার আগামী 
১ল! ফেব্রুয়ারী তাঁহার নৃতন কা্যভার গ্রহণ করিবেন। করপোরেশনের 
আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বাংলা সরকার করপোরেশনকে ৬ লক্ষ টাক 
ধার দিবেন । মিঃ গারনারের অনুপস্থিত কালে মিঃ জে, এ, পার্কস ইমপ্রুভ- 
মেণ্ট ট্রাষ্টরের চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন। 


বাঙ্গলার বন্যার্তের সাহায্যে কলম্বোর মেয়র 
কলিকাতা মেয়রের বন্তা সাহায্য ভাগারে কলম্বোর মেরর ১২ হাজার 
৫ শত টাক! দান করিয়াছেন। বর্তমানে কলিকাতার মেয়রের বন্তা-সাছাষ্য 
ভাগার ৬২ হাজার টাকার উর্ধে উঠিয়াছে |. 


পি 
৯৬ ৬৯৫৯ক ৮ 
৯১৪৮০০৪০৯ 
চা 
ক. রর ্ 
শক ৯ ৯ ০৩. পোস্ট ৩০ ০ ৩৮৭ ক্ষ “১ পাট পি উড ক ভত্জ ৬. ০ ০২৯ ০1৯১০, ৪৬১০৪৭৪৭৪৬ 
০৩৭৬১৬৭৩ নিরিহ ৬৬৪৩৩, ৬৪০৪৪৪৪০০০৬ ৪০৬২৬ ০৯৬১ ৩৯৬৬। ২৪০৪০৩০, ০৩৩৬৪৯৬৯৩৬৪ ৮ চি েক্ট র্‌ 
শর 


পরে. 


রি রা 


বড় শিশিতে জবাকুনুম শুধু যে খরচ বাঁচায় তা নয় 
অনেকখানি ভালো তেল সবসময়ে হাতের কাছেই 
থাকে । আমাদের বাড়িতে জবাকুম্ুম না হ'লে 
কারোরই চলেনা । আমি তো বিনা জবাকুনম্থুমে 
স্নানের কথ৷ ভাবতেই পারি না-আমার এই ঘন 
চুল তো জবাকুমুমের জন্যই। আমার স্বামী- 
একজন ব্যবসায়ী। অসংখ্য কাজের মধ্যে মাথা ঠিক 
রাখবার জন্য তারও নিত্য জবাকুমুম প্রয়োজন। আমার 
ছোট্র মেয়ে টুলটুলের অমন কৌকড়ানো-কৌকড়ানো 
চুল তো জবাকুসু ম ব্যবহার করেই হয়েছে। 


বৃত্ত হস্তগত তুক্েস্ 


০0৫ ৪ 
হত নিউ ড৪৬৪৩, উর ০৬ ৩৩৬৩%, ০০০৬০৬১৬৯ ০১২৯০৯০১২৩৭ ০৭১১০৮২৯ 


ষ. র্‌ (4 2) 
হন ০০২৪০৬ক ট ছিপ ৬৪৪, ৪৬ ক ছু ৪৬৪৬৬, চির শি রঙ 
কথ ১৯৬১১১৪১7১৯ তত দিক ৪৯28 5১২০২ ১০০৯২ত৯৯৯৯ 


বৈ ০০০৯৮১০ ৬০৩ 
্ কিজজ ৩৯৬৬ 





স্ঠ 


7 শ্ীপিলা 


কু টে া 
র্‌ নি 
হি উলিইিনিুলি উল 25 এলি ভিত ও এল 255৮৬উত 3 


নদ বেনী, ১৯৪৪] 
পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ 


কেব্্রীয় পাট কযিটা পাটের টৈজ্জানিক প্রেমী রিভাগের এক পরিকজনা 
বিজিল্পা পাটকলমণলিক সঙ্জের এবং পাট সম্বন্ধে আগ্রহসম্পর্ন ব্যক্ষিদের 
যতা মত জানার উদ্দেস্তে তাহাদের মধ্যে প্রচার করিবার হ্থপারিশ করিয়া- 
ছ্েন। চুড়ান্ত পরিকল্পান! সম্বন্ধে উপবুক্ত ব্যবস্থা অর্পন করিবার জন্ত পাট- 
ব্যবলায়ীন্দের নিকট এবং আবগ্তকীয় সুপাযফিশসহ প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
নিকট প্রেরিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনার মাত্র সাদা পাটের ছয়টা শ্রেণী 
নির্দেশ করা হইয়াছে। বর্তমানে সাদা ও তোষা উভয় শ্রেণীর পাটের 
তিনটী শ্রেণী আছে। কেন্জ্রীয় পাট কমিটার ভ্কষি বিষয়ফ গবেষণাগারে 
পাটগাছের ব্যাধি ও অনিষ্টকর কীটাদি দমন করার যে সকল উপান্ন উদ্ভাবিত 
হইয়াছে তাহ! আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিবার অন্তও একটী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হুইয়াছে। 

নিয়ন্ত্রিত চিনির ঘর ব্বদ্ধি 

বাজ সম্কারের বে-সামপিক সরবরাহ বিভাগের ডিবেরইর আনাইয়া- 
ছেন যে, ফলিকাতার নিয়ন্ধ্রিত দোকানসমূছের খুচয়! চিনির দর নিম্নরূপ হারে 
ঝঁক্ধি কর' হইয়াছে £--অর্ধসের চিনির লর ঠোঙ্গাসমেত ০/০ আনার স্থলে 
/৬ পাই। 

করপোরেশন কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা 

প্রকাশ, কলিকাতা করপোরেশনের কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা দেওয়ার 
জন্ত যে অতিরিক্ত খরচ হইবে তাহা। পুরণার্থ বাঙ্গলা সরকার পূর্ব বরাদের 
চেয়ে আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করপোরেশনকে প্রদান 
করিবেন। এই সাহায্য সমেত বাঙ্গলা সরকাঁয় করপোরেশনকে যোট ৬ লক্ষ 
০ হাজার টাক! দিয়াছেন। 

ক্ষুদ্র মুদ্রাসমুহের ওজন 

১৯৪৩ সালের ২৩শে আম্ুয়ারী তারিখ হইতে ভারতীয় মুদ্রা আইন 
খনুযীম্মী প্রস্তুত ছুই-আনি, এক-আনি, আধ-আনি এবং পিকি-আনি (পয়সার) 
নির্দিষ্ট ওজন যথাক্রমে ৯০, ৬১ ৪৫ ও ৩০ ট্রয় গ্রেন হইবে । উপরোক্ত 
সুদ্রাুলি প্রস্তুতের সময় উহাদের নির্দিষ্ট ওজনের অনুর্ধ চল্লিশভাগের ওকভাগ 
'র্ধযন্ধ ফষমবেশী হইতে পারে। 

বুটেনে বিভিন্ন দেশের গ্রালিং মজুতের পরিমাশ 

প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ৮ই জানুয়ারী পধ্যস্ত বুটেনে ভারতের ছ্ালিং 
ষন্ধুতের পরিমাণের মৃল্য দাড়াইয়াছে ৩০৮ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা । ১৯৪২ 
লালে বৃটেনে অস্ট্রেলিয়ার মন্ভুত ট্রালিং-এর পরিমাণ € কোটি ৯৫ লক্ষ 
পাউণ্ড। নিউজিল্যাণ্ডের ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আয়ারের ৯ কোটি 
৩৬ লক্ষ পাউওু। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাস্ভাঘাঠে চর্খটনার সংখ্য। 

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ হাঞ্জার জন লোক র্লাস্তায় দুর্ঘটনার 
ঘরুণ মার! গিয়াছে ; ১৯৪১ সালে এইরূপ বাপ্তায় ছুর্ঘটনাবশতঃ লোকমৃত্যুর 
সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। ১৯৪২ সালে যত লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার অন্ত মাঝ! 
গিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ১৮ হাজার | 

চীনে সংবাদপত্রের সংখ্যা 

ট্রীনের ২১ প্রদেশে মোট ৭২৪ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইছাঃ 
ছাড়া ১৭টা প্রদেশে ১৭৪টী সংবাদ প্রেরণের প্রতিষ্ঠান বর্তমান আছে। 

তিল চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাষ 

১৯৪২ সালের তিলচাধের চূড়ান্ত পূর্বাভাষে ভারতে ৪৯ লক্ষ ৮১ হাজার 
একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ টন তিল 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।, ১৯৪১-৪২ সালে ৩৯ লক্ষ ৮৮. 
হাজার একর জমিতে তিলের চাব এবং ৩ লক্গ ৯৭ হাজার টন তিল উৎপন্ন 


ছইয়াছিল। 





বাঙগল। দেশ হইতে ইক্ষু রপ্তানী বন্ধ 


প্রকাশ, বাঙ্গল! সরকার বাঙগলা দেশ হইতে এই প্রদেশের বাহিরে কোন 


স্থানে ইক্ষু চালান দেওয়া! নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
৩ 


সার্থক জগৎ 


ভারতের কাচামালের তথ্যাদি গ্রহণ 


ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেবপা 
পরিবদ তারতের কাচাযাল সম্বন্ধে বিভৃত তথ্যাদি সহ একখানি পুস্তক প্রকাশ 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পুস্তকখানি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হুইবে। 
পুস্তকখানিতে প্রান্কৃতিক কাচ! মাল, বনঞ্জ উত্তিঙ্জ এবং খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশিত হুইবে। ইহ! ছাঁড়া শিল্পঙাত নানাবিধ মালেরও 
উল্লেখ পুস্তকখানির একখণ্ডে থাকিবে। 


কলিকাতায় ও শিলপাঞ্চলে থাগ্যদ্রব্য সরবরাহ 


বাঙ্গলা সরকার কলিকাতায় এবং শিল্পাঞ্চল সমূছে খাছ্াদ্রব্য সরবরাছের 
্রকটী ব্যাপক পরিকল্পনা! গ্রহণের সগ্ধন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। গগীত্ই 
এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইবে। 


কষিকাধ্যের তথ্যাদি গ্রহণ 
বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে অধিক খান্শন্ত উৎপন্ন করার আন্দো- 
লনের দরুণ কি পরিমাণ জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে এবং কোন কোন 
ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিশ্তৃত তথ্যাদি গ্রহণ করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গলা সরকারের 


আশচ্গমানিক ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাক] ব্যয় হইবে। 





্্যাণ্ডাভ” রথ 


যাহারা (মাহিনী মিলের ফ্যাগ্ডার্ড কাপড়ের 
চন্য আবেদন করিয়াছিলেন তাহাদের অব- 
গতিন জন্য জানান হইতেছে যে,_ 


ভারত সরকার কয়েকটি নিদিষ শ্রেণীর 
ফ্যাণাড কাপড় ভারতীয় মিলগুলির দ্বারা |. 
প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয়ের এক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন । এক্ষণে প্ররূপ সরকারী 
পর্িকল্মনার বিধিবিধানগুলি মানিয়। 
চলিতে বাধ্য থাকিব ঘলিয়াই, আমাদেনর 
(তয়ান্নী সতম্্প কোন পৃথক শ্রেণীর ফ্টাণ্ার্ড 
কাপড় বাহির করা সম্ভব হইবে না। 

ভালত সরক্ালকর্তুক পনিকজ্মিত ফ্টাণ্াড 
কাপড় বাজারে ছাড়িবান্ন ভার কেত্রীয় 
সরকান্‌ গ্রহণ করিয়াছেন । 

| আমাদের প্রস্তুত সমন্ত ফ্টাা কাপডই 
বিভিন্ন জনহিতকন্প প্রতিষ্ঠান মারফত ইভি 
মধ্য ঘিক্রয় হইয়৷ গিয়াছে | ূ 


চক্রবর্তী, সন্স এণ্ড কোং, 
ম্যানেজিং এজেণ্টস, 


মাহিনী মিলস্‌ লিমিটেড, 


পো কুষ্টিয়। বাজার (নদীয়। ) 




















৬৮৬ 


গাজা লাশটি িটিকশ টিপা শোপিস পিস পপর এপ লি শিপ েপীশীিশিশশিপি সল 


বাঙ্গলা দেশে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা 

গত ২*শে জানুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের ক্কষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্র 
ঢাকার নবাব বাছাছুর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, বাঞ্গলার সর্বত্র 
উচিত মূল্যে খান্ব্রব্যের ছুষ্ঠু বিলিব্যবস্থার জন্ত বাঙলা সরকার কর্তৃক 
অনুমোদিত আমদানী ও বিলিকারকদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হইয়াছে | বাঙলা সরকার কলিকাতার শেরিফ স্যার এ ফজলুল 
রহমানকে সভাপতি করিয়! বিলিকারক ব্যবসায়ী নির্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে 
একটা “ট্রেডস ট্রাইবানাল” গঠন করা স্থির করিয়াছেন। ডাঃ সত্যচরপ 
লা! এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মিঃ ডি আর ফট 'ট্রাইব্যুনাল'+এর সভ্য নিযুক্ত 
হইবেন । মিং ফট উক্ত 'ট্রাইব্যুনাল'এর সেক্রেটারী হুইবেন। এই প্রতিষ্ঠান 
বিভিন্ন জিনিষপত্রের ব্যবসায় প্রণালী পরীক্ষা, উচ্চতর শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
বাছাই এবং তাহাদের নির্দিষ্ট দ্রব্য বণ্টন এবং কাজের সীমানা! নির্ধারণ 
করিয়! দিবেন । এইরূপ অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের »হিত স্থানীয় বিক্রেতাদের 
সংযোগ সাধন করাও এই 'ট্রাইবানাল'এর কাছ হুইবে। স্থানীয় সরকারী 
কর্মচারীরা অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী এই সকল বিক্রেতা নির্বাচন 
করিবেন। বাল! সরকার দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গলার যে সকল স্থানে 
চাউল উদ্ধত্ত হয় সেই সকল এলাকা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন। এইনূপ চাউল »ক্রয়ের উদ্দেন্ত হইতেছে 


পাপ পি সাপ পপি 


কলিকাতায় চাউল যোগান দেওয়া এবং এই প্রদেশের অক্ান্ত স্থানের | 


চাউলের অতাঁব মিটাইবার জন্ত উচিত মুল্যে চাউল সরবরাহ করা । এই 
উদ্দোশ্তে অন্তান্ত ক্রেতারা চড়তি দরে চাউল কিনিতে আরম্ভ করায় বাঙ্গল। 
সরকার তাহাদের নিমুক্ত এজ্েপ্টদের কেনা ধান বা চাউল ছাড়া অন্ত চাউল 
বা ধান জেলার বাহিরে চাঁলান দেওয়া নিষিদ্ধ করিবেন। বর্ধমান, বীরভূম, 
২৪ প্রগণ! জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুম।, মেদিনীপুর, খুলন?, 
বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেল! হইতে ধান এবং চাউল কেনা ছুইতেছে। 
শন্ত ক্রয়কালে কৃষকদের জীবনযাত্রার ক্রমবদ্ধমান ব্যয় ও উত্পাদ্দপ খরচ] 
বিবেচনা করিয়া খান্তশগ্ভের দূর নির্ধারণ করিতে বল হুইয়াছে। 


ভারতের গ্রালিং খণ 

ভারত সরকাধ়ের একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারত 
সরকার তাহাদের ্ালিং খণ ( ইংলগ্ডে গৃহীত খণ ) টাকার খণে রূপান্তরিত 
করার নীতি অনুসারে ২০ কোটা ২০ লক্ষ পাউগ্ মুল্যের নিয়লিখিত ডিবেঞ্চার 
ইকসযূহ ভারতীয় টাকার খণে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি 
একশত পাউগ্ডের প্রত্যেক সিকিউরিটির মুল্য টাকা আনায় নিম্নাপ 
হইবে (১) ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলপথের শতকরা ৪॥* পাউগ্ড দুদের 
অপরিশোধনীয় ভিবেঞার ইক--১৪৯৯%০ আনা; (২) গ্রেট হপ্ডিয়ান 
পেনিনন্ুলার রেল পথের শতকরা ৪ পাউগ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ভিবেঞ্চার 
্টক--১৩৯২২ টাক1) (৩) ইষ্টার্ণ বেজগল রেলপথের শত্তকর] ৪ পাউগ্ড স্থুদের 
অপরিশে!ধনীয় ডিবেধশার ষ্টক-__-১৩৯২২ টাকা ) (৪) সাউথ ইত্ডিয়া রেল- 
পথের শতকরা ৪॥০ পাউগও গুদের চিরস্থায়ী ডিবেঞার ই্ক--১৪৯৯০ 
আন। ; (৫) বার্মা রেলপথের শতকরা ৩ পাউগু ন্ুদের ডিবেঞ্চার ঁক-- 
১১৭৭৮ আনা ) (৬) হষ্ট ইঙ্ডয়ান রেল পথের শতকর] ৩ পাউগু মদের 
নুতন ভিবেধশর ষ্টক--১৩৭১৪০০ আনা ) (৭) বেঙ্গল এগ নর্ষওয়েষ্টার্ণ রেল 
পথের শতকর]। ৫ পাউঞ শ্থদের স্পেশাল ডিবেঞ্চার ক--১৩৭১৪৩/০ আন ) 
(৮) বেজল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পাশী লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউও ন্থদের 
ডিবেঞ্চার ষ্টক-__১৩৬১১%%০ আনা? (৯) সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী 
লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউগু সুদের ১৯৪৫ সালে পরিশোধনীয় রেদিদ্বী্ৃত 
ভিবেঞ্চার ইক--১৩৬১৭%০ আনা । এতদ্যতীত ভারত-লচিব মোট ১১ কোটা 
১০ লক্ষ পাউগ্ডের নিয়লিখিত ডিবেঞ্চারসমুহ পরিশোধ করিবার জন্তু এক 
বৎসরের নোটীশ দিয়াছেন :-_ইঞ্ট ইত্ডিয়া। রেলপথের শতকরা ৩॥০ পাউগও 
নদের ডিবেঞ্চার ষ্টক ঃ গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনন্লার রেলওয়ের শতকরা ৩০ 
পাঁউওড গুদের ডিবেধার টক এবং বোষ্ধে বরদা এগু পেপ্টাল রেলপথের 
শতকরা ৩॥ পাউও্ড হুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক। এই লকল ডিবেঞ্চার ইকসমূ 
১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পরিশোধ করা হছইবে। 


আর্থিক জগৎ 





[ চলণ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 





ক্ম্্ যানি করণোবেধন | লিঃ 
শ হেড অফিস কুমির মী পা ই 


বাংলা, আজাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিশ্তী, 
এবং লগ্নের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্ছে। 


টাক! 
৪8০১৬ ০১৩ ৬ ০২. 


বিক্রীত রং 8*, ০৩১৩৬ ০২. টাকার' উদ্ধে 
আদায়ীরুত (হিম কলসহ) ২২১০০, ০০০২৪ 
রিজাভ ফাণ্ড ৬৭ ১৮,০০,০০০২ ৯, 








ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাক্ষিং কার্য কর। হুয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর__এন, সি দর্ভ এম, এল, সি। 





পা সপািসপ পাত স্পা দি 2 3 পা চিত 
মুক্ত পল সর পি টি পয বত সপ তি হিসি 


ক ০০ 
শোপিস 


[ইন্দিওরেন্স অফ ইত্ডিয়া 
নিনলন্মিভ্রেজ্ত 


প্রধান কার্যালয় ₹_কুমিলা। (বেঙ্গল) 


বোনাস ( ছিতীয়বারের ভেলুয়েসন অনুসারে ) 
মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৩২ টাক! 
আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬২ টীক। 
সুদের হার শতকরা ৩॥* আন হিসাবে ধরা হইয়াছে। 
(ব্যয়ের দন্ত শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মজুদ রাখ! হইয়াছে। 
প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগবাদ দিয়া শতকরা ১৬ ভাগ 
অর্থ মজুদ রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর ছার হাজার করা ৪১ ) ) 
জীবন্দ বীম। ভহবিল (আগষ্ট, ১৯৪২ সাল) ২৫৫১০০০২ টাকা! 
কোম্পানীর কাগজে ন্যাত্ত ২৫৫,০০০ টাকা 


এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন । 
রি সঃ এন, সিং টি এম-এল-সি | 


মির পা স্টপ পু, পাশ পাটি 
০: পি পন্যীশ ১ 


স্পা সপ 
সি 
সর্ট তি ৮ তা 


পান ২ না 
শী শী 7৩ 
শি শি 


- শত পতি শা 
সাপ পাপা তি 


পুশ 
সত ০ 


-্্ 
স্পা পি 


শিস তা তাতো শা াতিািপা রিতা পরী শা পাপ পাতি 
2-শ ৩ ০৯ স্পা শি টিপছি ও উন 


শাসন পস্স্পাি তি স্পিন 


১ ৩. পিটিশ পপ 
পিসি সিপাী- পাস্তা পাত তা পিসি বি 


পা পা 


হো ০ ইস পা 
- তে টি পাসপািপাশি শত পাস ্পিসি, 





তলে সা সপ পালি পলি 






বাঙ্গলার গৌরব; ১ 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


॥ “১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে" 





লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার মোতের মত চলে ধার-- 
বাঙলার বাহিরে | এ ম্োতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেস্ট আবন্ঠক। 
বিঃমিজ্র এড কোং ম্যানেজিং এজেস্টস্‌ 








 ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ | ৬৮% 


,এ-০৬০ পপি 





বরোদ। রাজ্যে ফলের চাষ ভারতের উদ্ধত শস্য রপ্তানী বন্ধের ব্যবস্থা! 
বরোদ রাঙ্ো বিতিন্ন প্রকার ফলের চাষ প্রতি বতসরই বাড়িতেছে,॥। . বর্তমান অচল অবস্থা মিটাইবার অক্ষ সরকারী ক্রয় এজেন্সী খোলা 
নিম্নে কয়েক বৎসরের ফল চাষের জমির পরিমাপ দেওয়া! হুইল £-_- হইবে । এই সমস্ত এজেন্সী প্রাদেশিক এবং তারত সরকারের নির্দেশ 
বৎসর অমির পরিমাণ অন্থসারে কাছ করিবে। পাঞ্জাব প্রদেশে সরকারী এজেন্দী কাজ আরস্ত 
(বিঘা) করিয়াছে। যে যে প্রদেশে শন্ত উদ্ধত্ত থাকিবে সেইসব প্রদেশ হইতে ভারত 
১৯২৯-৩০ ৬,২৯৪ টি 


সরক"র উহা ক্রয় করিয়া যে সমস্ত প্রদেশে শশ্তের অভাব ঘটিয়াছে সেইসৰ 


১৯৩৬-৩৭ ৬,২২৯ 
১৯৩৭-৩৮ ৭২৯৪ প্রদেশে আমদানী করিবেন । মহাজনগপ যাহ!তে অতিরিক্ত মুনাফা করিতে না 
১92৮558 হা পারে তজ্ন্ত প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ অনুসারে খরিদারদিগকে ক্রস 
4: রর করিবার আদেশ দেওয়া হইবে। এই নীতি কার্যকরী হইলে চোরা 
বিভিন্ন দেশে তুলার চাষ বাজারের তয় অনেকটা কমিবে আশ করা যায়। সম্প্রতি বিলাত হইতে 
? ভারতে এ সম্পকে এক বিশেধজ্ঞ আসিবেন, ঘিনি রসদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ও 
১৯৪২ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শত পাউগণ্ড বেলের ১ কোটা ২৯ লক্ষ বিতরনাবিরাজো জারা দিনেন 
চিন188 কড়া ডি গমের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ রহিত সিদ্ধান্তের অপকারিত। 
বরা হাহা . করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মূল্য নিয়ন্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া 


বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার একর ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তৎ্সম্পর্কে এক জরুরী আলোচন! 
গমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৪ শত পাউণ্ডের ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বেলে ৫বঠকে সিচ্ধুর মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ষে, বর্তমানে গমের 

1 উতৎ্পন্ন হু টু 
রা শা সি ই কর কেউ াছ হে লি 
তু ম হয়ছে বপন, অঙ্গ নত হহতেছে। ব্যবস্থা রহিত করিয়া গমের দর চড়িয়া যাইবার হ্ুযোগ দিলে উহার ফলে 


১৯৪০-৪১ সালে তুলা উৎপন্্নের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৫ হাক্জার বেল। দরিদ্র ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণের ছুর্ভোগের চ.ড়ান্ত হইবে বলিয়া! উক্ত 
গ্রেট বলটেনের যুদ্ধ ব্যয় বৈঠক মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, শি্ধু সরকার এই বিষয়ে ভারত 
গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে গ্রেট বুটেনের অর্থ-সচিব শ্তার কিংসলি সরকারের নিকট তাহাদ্দের মতামত প্রেরণ করিয়াছেন। 
উড. কমহ্স সভায় বলেন যে, বর্তমানে ঘুছ্ধের জন্ত বৃটেনের দৈনিক প্রায় মাগ্গী ভাতার হার রদ্ধি 
১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগও ব্যয় হইতেছে। নয়াদিলীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ যে, অল্প বেতনের কর্ধ- 
সঞ্চয় করার উৎসাহ দান চারীদের কর্ম লাঘবের জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট রেল কম্দরচারী ব্যতীত কেন্দ্রীয় 


ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের ১লা সরকারের কর্খচারীদের অন্ত বর্তমানে ষে মাগৃর্গী তাতাত ব্যবস্থা আছে 
ফেব্রুয়ারী হইতে একটী পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে এক বতসরে ১৫ শত তাহাকে আরও ব্যাপকতর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । এই ব্যবস্থা 
টাক আমা রাখা চলিবে। পূর্বেব এক বৎসরে একটা পোষ্ট অফিসের সেভিংস অনুসারে শতকরা ১২॥০ আনা হইতে ২৫২ টাকা পর্যন্ত বেতন বুদ্ধি কর! 
ব্যাঙ্কে এইরূপ জম! রাখার হার ছিল ৭৫০২ টাক1। হইবে এবং বিভিন্ন এলাকাক্ ছুম্ম'ল্য ভাতার হারও বুদ্ধি কবা হুইবে। 


জাতিৰ কল্যাণ হউক 


নী দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র জাভির সমন্ত পরিবারের প্রত্যেকটি প্রাণী 
সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই জাতীয় জীবন বীমার ীকান্তিক কামনা । 


সারের টিরন্তন হঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য-্দশার গ্রাস 


হতে একমাত্র জীবন বীমাই জাতিকে র্‌ 
উদ্ধার ক'রে আশার পথে উগ্ভমের পথে ৃ হার্চ 


অমরদ্বের পথে পরিঢালিত করতে সক্ষম। হাওডা 


আনার আবাদ নিকলকেধার..:/ 


“হাওড়া ইনসিওরেল”" এই জাতীয় 
কল্যাণের অভিযানে জয়যুক্ত হউক। 


হাওড়া ইনসিওরেন্দ কোং লিঃ 


হেড অফিস--৩০নৎ জ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা | 








বাংল। সরকারের হুতন ডেপুচী ভিরেঈরা 7 
মিঃ মুকুল গুপ্ত বাংলা সরকারের সহকারী ডিরেক্টর ( শিল্প বিভাগের ) 
প্ হইতে ডেপুটী ডিরেক্টর পদে (বাণিজ্য সম্বন্ধীয়) নিষুত্তু হুইয়াছেন। 
কুটির শিল্পকে যুদ্ধোগরমে সংঘুক্ত করার জন্ত মিঃ গুগ্রকে এই পদে মনোনীত 
করা হুইয়াছে। 





৬৮৮ _._ আর্থিক জগৎ [১ ফেনা ১ ১৯৪৩ 





[ভিরতীসেন্টাল বা ] 


স্থাপিত ই ১৯৩০ ২ $ ৪ 
হেড অফিস-_কুমিল।। 

সেন্ট্রাল অফিস--১৫, ক্লাইভ প্রা, কলিকাত1। ফোন-_-কলিঃ ২৫৪৬ 
কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা । 


_ লহ জপরাপর শীখাসমুছ £-- 
কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌছাটা, 
ট্যাঙ্লা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস 


_আলানসোল, রাজবাড়ী, ড়, কুয়া | 


কাগজের অভাব 
লাহোরে কাগজের অভাবের দক্ষণ প্রায় ৯২খানা দৈনিক সংবাদপত্র 
রবিবারের সংখ্যা বন্ধ করিবার সিল্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 


বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ছুগ্ধ আমদানী 
বাংলা সরকার মেদিনীপুরের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রথম হইতেই শিশু ও 
(রোগীর ছুদ্ধের ব্যবস্থা পইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এতাবৎ বন্যা বিধবস্ত 
অঞ্চলে ১০০*০ পাউও ছুপ্ধ আমদানী এবং প্রয়োজনানুরূপে বণ্টন করা 
হুইম়াছে বলিয়া প্রকাশ । বর্তমানে প্রীতি সগ্ডাছে ২০০ হাজার পাউগু রা 


ফেগুস্‌ এখুলেন্স এবং অন্তান্ সেবাসজ্ঘের মারফৎ্ড বণ্টন করা হইবে । বামডার ( উতভিন্কা ) মহারাজা বাহাছুরের অনুরোধক্রমে গত 
ভারতের থান সমস্তায় ভারত সচিব 


|| অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 
কমন্স সভায় ভারতে থাস্তাল্লতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ আমেরী বলেন 
যে, যদি মজুত খাঞ্চসামগ্রী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বাজারে আনার ব্যবস্থা হুই'টা শাখ। প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
করি য়) প্রয়োজনান্ুর্ূপে খণ্টন করা হয় তবে অভাবের আশঙ্কা অনেকটা শীঘ্ই নিয় স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোল। হইবে । | 


বহইবে। মিঃ আমেরী বলেন, সহর অঞ্চলে লোকজন থাদ্যাভাবে কষ্ট 
লাঘব হুইবে। | ্ দানি ভে বাংলা দেশ-_মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
পাইতেছে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা খাগ্যসামগ্রীর তেমন অভাৰ বাস্তবিক | 

| ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, সন্বলপুর, 


হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না| ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব দেখাইয়াছেন 
নাগপুর ও সোনপুর । 


বিরহের তির 
2 





এপাশ 
এ ্জপ্প জা». পপ ৯ 


ঞঁ 


হু সু ১ তা ৮৮. ---লুলুএ 
৮২-4৮-০০৬৮ ২ ++. । 


ষে খান্ত উৎপাদনের পরিমাণ গত & বৎলর বা ১০ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল 
এখনও তাহাই আছে। বিপদ এই ষে,যে সমস্ত মাল ব্যবসায়ীদের হাতে | অযানেজিং ভিরেক্টাস £ 


সি 


মজুত আছে তাহ! বাজারে বাহির হইতেছে না। অতঃপর ভারত সচিব || মি জে, সি, চক্রবর্তা | মি এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল। 
আশ্বাস দেল যে, অতিরিক্ত যুল্য বুদ্ধির বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা 


করিবার জন্থ সরকারী খরিদের এজেম্পী করা হুইবে। বিদেশ হইতে গম উস ভ 0৫স হেল লজ জর চা (0 
আমদানী করিয়া সরকারী কম্চারীদের কর্তৃত্বাধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা 
হইবে এবং সরকারী কর্মচারীরা নজর রাখিবেন যাহাতে অতি লোভী 
খ্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভ করিতে না পাবে। 


বাংল। সরকারের আর্থিক অবস্থ। 
বাংলার জন-রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্থু গত ২৬শে 
জানুয়ারী বড়লাটের শাসন বিভাগের সদস্ত মিঃ জেরিমি রেইসম্যানের সঙ্গে 
লাক্ষাৎ করিয়া সন্তোষজনক আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়! গ্রকাশ । শ্রীযুক্ত বনু 
১৯৪৩-৪৪ সালের বাংলা প্রদেশের আথিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য 
প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপরন্তু ইছাও জান 
গিয়াছে, বর্তমানের চ,ড়াস্ত আর্থিক ছুরবস্থায় এ প্রদেশের দরিদ্র শ্রমব্ধীবীদের 


লাহায্যকলে ভারত সরকার বাংল! সরকাঁরকে অর্থ সাহায্য করিবেন। ই্টনাইটেড ্ায়ৰ | রি নিয়ারিং 
ভারত সরকার কতৃক নতন খাছ্য-তালিকার ব্যবস্থা খা এ ঁ ১৭২ 
ভারত সরকারের লায়েণ্টিফিক এগ ইণ্তা্রিয়াল কাউম্সিল সাব্যস্ত করিয়াছেন] এ 
যে ভারতের সমস্ত খান্দ্রব্য এবং কাচা মালের একটি তালিকা প্রস্তুত করা ওওম্মান্কত্ন্‌ ভিনন্িভ্েজ্ভ 


হইবে । সর্বপ্রকার খাছাসামগ্রী, শাকৃশজী, জীবজস্ত, খনিজ দ্রব্যাদি ও শিল্প নর 
রা কারখানী-_বেলুড়। 
কাধ্যোপযোগী প্রাথমিক সরঞ্জামার্দি এ-তালিকাতৃত্ত করার প্রস্তীব করা | 






















হহয়াছে। নর 
ম্যানুফ্যাকৃচারাস-অবং 
হী বিচারপতি রাগ ৃ ও প্রিশিসন মেসিনারিস | ৬ সিট. মেটাল ওয়ার্কস, 
বাংলার প্রধান বিচারপতির অন্থমোদন অনুসারে বিচারপতি রল্স,বার্ এবং টুলস | ৬ “এ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
ডিরেক্টর অব লিভিল সাগ্লাই-এর পদে নিথুক্ত হুইয়াছেন। ঠ ইলেক্‌ৃ ট্রক ওয়েল্ডেড, 4 রাবারাইসভ. “ক্যানভাস 
কর্পোরেশনের কয়ল। সরবরাহ ট্রিল চেইনসং 1 গু মেকানিক্যাল ইনসার- 
কলিকাতার নাগরিকর্দিগের নিষ্ধীরিত মূল্যে কয়লা সরবরাহ করা ০০০৯১, ৮৯১৭ হি সিট নিটিংল 








সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত বাবস্থা শীঘ্রই ঠিক হইয়া যাইবে 
বলিয়া! প্রকাশ। ইতিমধ্যে ধানবাদ হইতে কয়লাভর্তি গাড়ীগুলি সব | ম্যানেজিং এজেন্টল :-_ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


কপিকাতায় আলিয় | 
১৫৯৪৪০৯া ০০০০০০০০০০০ ১০০, ব্লাইন্ড ট্রাট, কলিকাতা | ফোন £ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 








১লা! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ | ৬৮৯ 


পক অপ পপ পাপী শপ ক 





পা সাল পর উদ 


খাচাপ্রব্য মন্তুত বন্ধের চে ; বাংলা হইতে শর্কর। রপ্তানী নিষিদ্ধ 
নয়া দিন্ভীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহ্তি বাংলা সরকার ভারতরক্ষ! আইনে বাংলাদেশ হইতে অন্তব্র শর্কর] রপ্তানী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাস্ছদ্রব্য মন্ভৃতকারীদের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধানের বিষন্ন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । সরকারী নিদ্দেশদাতা বলেন এই 
ভারত সরকার বিবেচন! করিয়া দেখিতেছেন। প্রকাশ, ভারতরক্ষা বিধানে নীতি বাংলার শর্করা কারখানার অনেকটা সাহায্য করিবে। 


যদিও থাছদ্রব্য মুতকারীদের যথোপধুক্ত দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, বোম্বাই-এ থাচ্ভাদ্রব্য বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা! 

তথাপি খাস্ত মজুতের স্তায় সমাঘন্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের দণ্ডের ব্যবস্থা খান্তশত্ত ব্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বোম্বাই সহরের বাড়ীগুঙিতে 
যাহাতে জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত হয় তদুদ্দেশ্তে কেন্দ্রীক পরিষদে খাগ্ছপ্রব্য নম্বর দেওয়! হইয়াছে । অতঃপর অল্পসন্ধানকারী কর্মচারীরা অধিবাসীদিগের 
বন্জুতকারীদের কঠোর দণ্ড বিধানের এক বিল পেব করা হুইবে। নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন। ূ 
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এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যান্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
সরকারী ক্রেজারীতে ॥ 








ক্যালকাট। সিটি ব্যাক লিঃ 
গত হ৭শে ডিসেম্বর তারিখে পাটন! ট্রেটের ক্লাটারঞ্জি সহরে ক্যালকাটা 
সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিলের দটভ -উদত্বোগন দলুভিত হইয়া 
গিয়াছে । পাটন! পেটের অব্লরপ্রাপ্ত গ্রাধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর বাজ্দ কানোয়ার 
এম-এ, পি-সি-এস্‌ মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । রায় 
বাহাদুর তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাবণে বলেন যে, ব্যবসা-বাপিজ্য ও শিল্পের 
দিক দিয় কাটাবঞ্জি উক্ত ছ্েটের প্রধান নগর বলাঙ্গী হইতেও উন্নত । খুতরাং 
এই স্থানে একটি ভাল ব্যাঙ্কের অত্যন্ত গ্রয়ো্ন রহিয়াছে । অতঃপর 
সভাপতি মহাশয় ক্যালকাট] সিটি ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন স্থানে উহার 
শাখা আফিস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়! স্থানীয় 'অনসাধারণকে উক্ত 
ব্যাক্কের সছিত সহযোগিতা করিতে অন্থরোধ জ্ঞাপন ক্ষরেন। কাটাবঞ্জি 
শাখার এই ভ্বারোদঘাটন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যঞ্ষি ও ব্যবসায়ী 
উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কণ্পুচারীবৃন্দ সমাগত অতিথিবৃন্দের স্বাচ্ছন্দ্যের 

প্রতি বিশেবভাবে যত্ববান ছিলেন। 
মেসাস” লক্ষমী্াদ বাইজনাথ কোম্পানী 

কলিকাতায় বোম! বর্ষণের ফলে যেন্ূপ আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছিল তাহার ফলে অনেক হোটেল ও খাবারের দোকান বন্ধ হইয়া 
গিয়্াছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসীদের, বিশেষ করিয়া মধ্যশ্রেণী ও দরিদ্র 
জনসাধারণের, যৎ্পরোনাস্তি অন্বিধা ঘটায় এই সাময়িক গুরুসমন্ত। দুরী- 
করণের উদ্দেশ লইয়। শ্রীবুক্ত.তূইয়ানীবাল! অল্প দরে পুরি বিতরণের একটি 
কেন্ত্র খুলিয়াছেন। মেসাপ” লক্মী্াদ বাইজনাথ কোং পরিচালিত শ৩১নং 
কটন ্টাটস্থ উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রে পুরি প্রতি সের চার আনা দরে বিক্রয় 
হইতেছে, যদিও বর্তমান দুম্ম,ল্যের বাজারে প্রতি সের পুরির দর আট আনার 
কম লহে। পুরির সঙ্গে তরকারী বিনামুল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র শ্রীধুক্ত হেমচন্দ্র নম্কর জনকয়েক বিশিষ্ট 
কাউন্সিলরের সহিত উক্ত পুগ্রি-তরকারী খিতরণ-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়! 
লক্ষ্মীটাদ বাইজনাথ কোম্পানীর মালিক শ্রীধুক্ত ভূইয়ানীবালাকে এই 

সময়োচিত হিতকর কার্যের অন্ত ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

সিভিল ব্যাঙ্ক অব. ইপ্ডিয়া লিঃ 
সম্প্রতি সিভিল ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়া লিমিটেডের কসবা শাখা অফিসের 
শুভ উদ্বোধন কলবার সেন মার্কেটে যথারীতি স্ুসম্পন্ন হইয়াছে । মি: বি 
সি মণ্ডল এম-এল-এ এই অনুষ্ঠানের পৌরেছিত্য করিয়াছিলেন। সভার 
প্রারস্তে "বন্দে মাতম” জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। কপিকাতার ও স্থানীয় 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বাবসায়ী উক্ত দ্বারোদঘাটন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। 
মিঃ এইচ এম্‌ ঘোষ এফ-আর-ই-এস্‌ (লগ্ন) সমাগত অতিথিবন্দের 


স্বথন্থীচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সভাস্তে সকলকে জলযোগে 
'আপ্যায়িত কর] হয়। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ইণ্ডিয়ান্‌ পেপার পাল্প কোং লি:__গত ৩০শে সেপ্টে্বর পর্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। 


কেমিক্যাল লিঃ গত ৩১শে জুলাই পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে 


শতকরা বাধিক ৭০ আন]1। ধন্দ বড়মতী রেলওয়ে কোং লি: & 


গত ৩১শে মার্চ পথ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২. টাকা। 
দেওলী কোল কোং লি;__গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় যাসের হিসাবে 


শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা । এ্যালবিয়ন স্ুট মিলস্‌ কোং লিঃ _গত | 


৩১শে অক্টোবর পধ্যন্ত ছয় মালের ছিলাবে শতক্র। 'বার্দিক্ষ ৪২7টারি].। 


| ব্যাক অব ক্যালকাটা! নিমিটে 


সীতারাম স্পিনিং | 
মিলস্‌ লি:_গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ২৫২ টাকা। লিমসন্‌ এশু কোং লিঃ__গত ৩১শে মে পথ্যস্ত এক | 
বসরের হিলাবে শতকরা বার্ষিক ৯২ টাকা । ত্রিবাঙ্ছুর হুগারজ্‌ এগ ॥ 


রাজলায় মুন নঃযৌধ একাম্পানী 

দি বি ইবনপব জিডি বিড়লা। . 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৪, ক্লাছিন্ড বাট স্রীটঃ কলিকাতা | '্হাযোদিত টি 
৪ কোটি টাকা । ব্যবসা-ব্যাক্ষিং। 

বসম্তলাল ঘুরলীধর লিং__ডিরেক্টর মিঃ মুরলীধর হিমৎশিক্কা ! 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৮1৫, রূপটাদ রায় স্রীট, কলিকাতা । “অনুমোদিত মূলধন 
২৫ লক্ষ টাক1। ব্যবলা_-শেয়ার, &ক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের 
কাঞ্কারবার। 

চারির। আদা” লি:--ভিরেউর মিঃ বি এল চারিয়া। রেজিস্টার্ড 
অফিল--২৬।১, আর্মেনিয়ান স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ১* লক্ষ 
টাক । ব্যবসা-_-আমদানী ও রপ্তানীকারক এবং কমিশন এজেপ্ট। 

শ্বৈক সা্মলীই কপেণেরেশন জিঃ--ডিরেক্টর মিঃ কি ভি শ্বৈক1। 
রেছিষ্টার্ড অফিস --২৮এ, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা । ব্যবলা_-তারত সরকারের নিকট ঘুদ্ধসংক্রানস্ত ও অন্তবিধ 
নান! প্রকার দ্রব্য ও সাজলরঞ্জাম সরবরাছের কারবার 

হিমালয় লি:--ডিরেক্টর মিঃ গ্ি কে মিত্র। রেনিষ্টার্ড অফিম-_-১৩, 
রাধানাথ বন্থু লেন, কলিকাতা | অন্থমোদিত মুলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা। ব্যবসা_-জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 

ওভার-জী চাইনিজ, ইগ্ডা্রীয়াল কপেণরেশন (ইওিয়া) লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এস এ সিহ্‌। রেছিষ্টার্ড অফিস-_-৪ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন হ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । ব্যবসা-__ 
জেনারেল মার্চেন্ট ও কমিশন এজেন্ট। 

এ আর লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ অমুল্যরতন মুখার্জি । রেজিস্টার্ড অফিস-_- 


পি ৬, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১৯ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাক! । ব্যবসা-ম্যানেজিং এজেব্লী। 


দ্বাশ এণ্ড কোং (ফুড্টাক) লিঃ_-ডিরেইর মিঃ মাঁণিকলাল দাশ। 
ঠিকানা এখনও দেওয়া হয় নাই। অঙ্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-_খান্প্্ব্যাদদির খুচরা ও পাইকারী কাজকারবার। 

ইঞ্ডিয়ান মিলিটারী এগু সিভিল সাপ্লীয়ার্স লিঃ__ডিরেউর মিঃ 
নলীরাম সেন। ঠিকানা এখনও দাখিল কর! হুয় নাই। অঙন্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষটাক1। ব্যবলা__মার্চে্ট ও এজেণ্ট। 

হুগলী ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লি:__ডিরেক্টর মিঃ চণ্ভীচরণ চ্যাটার্জি । 


রেজিষ্টার্ড অধিন্প--১৯ বদ্রিদাল টেম্পল স্্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত যুলধন 
১ লক্ষ টাকা । ব্যৰস1-_ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্টাক্টর | 


[ক] সরস 2 তুর ০০০০ 8 ১--  জ 
ফোন--ক্যালকাটা, ২৭৬৭ 
॥ 


টেলিগ্রাক--জনজম্পদ্দ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত-_-১৯৩৫ 
হেড অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্গে। লেন, ক 
শাখাসমুহ-_শিখুলিয়া, নীলফা মারী, 
জেফিনীপুর ও ঢাকা। 


]1 
্লপাইগুরী, পুরী, রহুরমপুর ও বালেশ্বর 















শাখ। শীঘ্রই খোল। হইবে। 
হ্দের লর্ভতাদি লাভজনক এবং সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং 
কার্ধ্য কর! হুয়। 
জ্যানেজিং ভিরেক্টা :-- 


দিকে, পা 








টাকা ও রিবিমক্স 


, কলিকাতা, ৩*শে জানুয়ারী 

আলোচ্য 'লগ্াহে কলিকাতার টাক্ষার বাজারে রকানলপ পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত ছুয়'নাই। গ্দবন্ত ব্যাকসযু্রহ "আমানতের পরিমাপ এবা কিঞ্চিৎ 
ক্লাস পাইয়াছে, ন্লি্চ এই পরিবর্তন খাতই নগন্ত যে বাজারের প্রচুর "চ্ছল 
বন্থায় উহা আদৌ কোন প্রতিক্রিয়ার হ্ষ্টি করিতে পারে নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে বেশ চড়তির তাব লক্ষিত হুইয়াছে। 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্যে কল টাকার হ্ুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনায় 
অপরিবর্তিত রহিয়াছে, কিন্ত বোম্বাই-এর বাদারে এবার ।*স্নান| কইতে 
$* আনায় দাঁড়াইয়াছে। 

বিনিমন্ বানরের অবস্থাও এবার পূর্ববর্তী সপ্তাঙ্ের সায় । ্র্থাৎ বাছারে 
একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে । এবার বাজারে রগ্ানী বিলের থে 
কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্ত | 

গত ২৬শে দ্ানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেক্জারী বিলের যে টেশার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত 
আবেদনসমুছের মধ্যে ০৯1৩৯ পাই ও তদু্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৬৬ পাই 
দরের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ আন্ছেষ্বন-শহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত 
৬ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা"শ্থদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ পাই 
ধার্য করা হুইরাঁছে। 

আগামী ২র| ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষট্যাগ্ডার্ড 
লমর) পধ্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্জে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়! পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগ্ডার গৃহীত ছইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী €ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। 


অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের স্যায়। 
গত ২০শে জান্য়ারী তারিখ হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের 


মেয়াদ ইন্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছিল মোট ২ কোটি 
৯৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে আগামী 
১ল' ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পুর্বববিঘোষিত ঘোষণা অনুসারে শতকর1 ৯৯৪০ আন 
দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্িয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে ছানা যায় যে, গত 
১৫ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


নোটের মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ), 


পর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


ঈাড়াইয়াছে ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাক্জীর টাকা) পূর্ববর্তী সন্তাছে উহার * 
পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯* ছাজ্জার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৩ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
॥ লিকিউদ্রিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


ঈাড়াইয়াছে ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাঞ্জার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৫৫. কোটি ৫ লক্ষ ৮* হাজার টাকা । আলোচ্য 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্ত্রী় সরকারের আমানতের পরিমাণ দঈাড়াইয়াছে | 
€ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাক) পূর্বববত্তী সপ্তাথে উহ্বার পরিমাণ ছিল, 
« কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার-টাকা। -আলোচ্য সপ্তাহে-রিার্ড ব্যাঙ্কে বক্ষ ; 
সরকার ও জনতার প্রাদেশিক লরকারসরুকরক্সামালতের পর্ধিমাশ ঠাড়াইয়াছে 


থান্ুমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ ছাজামস ধ- টিটি ্ 


২ তি 2 





টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পঙ্গিষাপ স্ছিল 'বণ্বাক্রমে ১ কোটি &৩ লক্ষ 
১৪ হাজার টাকা ও ৫ ওকানট ৯৬ লক্ষ -এ৩ হাজার টাক! 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজান নিযন্গপ 'ছার ক্যলনৎ ছিলি 2 


টেলি; হত্ডি (শ্রুতি টাকার) ৯ শিলার এপ 
এ দর্শনী রঃ ১পি 1৮6 গে 
ভি এ ৩ মাল নর '১ হি পে 
ভলার ৭(প্রতি ১০৬ ভডলাকে) দ্রাট২ 1০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়াল 
কলিকাতা, ২৯শে জাহয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেভীর ভাৰ পরিলক্ষিত 
হয় এবং কয়েকটা বিভাগের শেয়ায়ের দরেও উর্ধগতি দেখা যায়। বর্তমান 
ুদ্ধ পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । কলিকাতায় চন্ত্রালোকিত রান্ত্রিতে গত লগ্তাহে কোনরূপ 


জাপানী বিমান আক্রমণ না হওয়া, অষ্টম সেনাবাহিনীর ভ্রুত অগ্রগতি এবং 
ক্যাসাব্লাঙ্কায় মিঃ চার্চিল এবং প্রেসিডেপ্ট কজভেপ্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা প্রভৃতির সংবাদে আশা করা গিয়াছিল যে বাঞ্জার বিশেষ ভাবে 





হেড অফিস--গনং ওয়েলেসলি প্রেস, কলিকাতা । 


সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যান্ক | ৃ 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঞ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
বিজিকৃত মূলধন ৫০১০ ০৪৩০৩ টাকা! 
বিক্রীত মুলধন ২১৬৭১৫৯০২ টাক? 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৩১৩০*২ টাকা! 
আমানত ৫০১০৬১৭০০ টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ নাথ রায়। 
পুনরায় না! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়। জনসাধারণকে এতন্দারা শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না । যে সকল ব্যক্কি অনুষ্ঠান- 
পঞ্জের কপিসমূন্ধ করেন, তাহারা ব্যাকের 
হেড অফিসে কিন্ব।! যে কোন শাখ। অফিনে পত্র লিখুন । 


| চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইাতে এক লক্ষ টারা উদ্ধৃত্ের 

র 

| 
| 


১৯৪০ জালের ৯ই মে স্থাপিত ৃ 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্নাসিক শুদ ২২ 

টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংল ব্যাক্ক হিসাব-_বাঁধিক শতকরা ১* টাকা! হারে দাদ 
|| দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাক! তোলা খায়। 

প্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত শ্ুবিধাক্নক সর্ে 

লওয়া হয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্মোষনক জামীলে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


গ্রভৃতি এতদ্সংত্রান্ত অন্তাগ্ত কাধ্য করা হুয়। বাকা, মালের গী্রী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সঞ্ধ অন্ধুযন্ধানে 
ভানাযায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত বাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা--বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাতা ), 
নাব্বায়ণগ্াঙড এবং চাকা। 
' শপে অফিস: জিরকণদিজ 


ভেলাডল ম্যানেজার | 






৪৯২ 








তেজী হইয়া উঠিবে) কিন্তু দূর প্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চিত িগগ 
যাহা 


তবিষ্যৎ বাজারের কর্ধ্ৃতৎপরতা! কতকটা ব্যাহত করিয়াছিল। 
হউক, সমস্ত বিষয় বিচার করিলে গত সপ্তা্ছের শেয়ার বাজারে কা- 
কারবারের অবস্থা ভালই ছিল বলা যাক এবং ভবিধ্তে বাজারে আরও 
উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বপিয়াই আশা করা যায় । 


কোম্পানীর কাগজ 
এই বিভাগে কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। টাকার বাজার 
অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিলেও কোম্পানীর কাগঞ্জ ক্রষ্কের ব্যাপারে কেহই 
বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। া০ টাকা ছ্ুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪. 
টাকায় অপরিবর্তিত ছিল। মেয়াদী খণপঞ্সসযুহ্ের মধ্যে ২৭* আনা 
নদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ্জ ৯৯%০ আনা, ৩২ টাক! হুদ্দের ১৯৪৯-৫২ 


সালের কাগজ ১০০1%০ আনা; ৩২ টাকা হ্ুদদের ১৯৬৩-৬৫ সালের | 


কাগজ ৯৫//০ আনা, ৪২ টাকা মদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০1৯ 


-» আনা এবং ৪॥০ টাকা পদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৪%৬/০ আনায় 
হুস্তান্তরিত হইয়াছে । প্রাদেশিক খণপত্রসমুছের মধ্যে ৪২ টাকা হ্থদের | 


পাঞ্জাব বড ১+৪॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল । 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দর তেজী ছিল। 
কয়লার খনি 
এই বিভাগে কাকারবারের পরিমাণ ভাল ছিল এবং শেয়ারের দর 
কতকটা বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের দরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উর্ধাগতি লক্ষিত হয়। 
পাটজাত জ্রব্যাদির দর তে থাকায় শেয়ারের দরেও উন্নতির লক্ষণ দেখা 


ষায়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে হইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
৩৩৮০ আনা এবং ২৫৮০ আনা পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল; কিন্ত পরে যথাক্রমে 
৩২৪০ আন। এবং ২৪৪০ আনায় নামিয়। গিয়াছিল। 


চিনির কল 


এই বিভাগে কেরু এগ কোং ১৬২ টাকা, কাণপুর ৩৩৪০ আনা, বলরাম- 
পুর ১২1৬০ আনা এবং চম্পীরণ ২৬॥* আনায় কাজকারবার হুইয়াছে। 
চা-বাগান 
, চাবাগানের শেয়ারের মধ্যে বিশ্বনাথ ৩*।৭ আনা, হস্তপাড়া ৪৭২০ 
আনা, নিউ সামানবাগ ৩০০ আনা। রাজ্াহাট ৪২২ টাক] এবং ৯১1/০ 
আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বান্নী করপোরেশন ৩1/০ আনা, ইপ্ডিয়ান 
কপার করপোরেশন ২//০ আনা, ধি আই করপোরেশন ৬৮০ আনা। 
ক্যালকাটা ট্রামস ১৪1১০ আনা, এনলুমিনিয়াম করপোরেশন ১৬২ টীকা, 
ইত্তিয়ান কেবল ২৫।০ আনা, ডানলপ রাবার ৪৭॥০ আনা এবং বৃটিশ 
সিলোন করপোবেশন ১৯৪০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়]র বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ গুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে জাহুয়ারী--৮০।৮০ ৮১/০। ৩২ 
আুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৫শে জা:--১*০।০ ১০০।০) ২৬শে- 
৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৬শে জা১--৯৫॥০ ) ২৭শৈ--৯৫/৮৩ | 
৩২ মদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে জা:--৯৯/০। ৩৩ হ্থদের কোম্পানীর 
কাগজ ২২শে জাঃ-৯৪৩/০ ; ২৫শে--৯৪২ ৯৪০/* ) ২৬শে--৯৪২ ৯৪০ ? 
২৭শে--৯৪/০ ৯৪|০ | ৩1০ জ্থছদের গণ (১৯৪৭-৫০) ২২শৈে জাং--১০৩৪৩/* ) 
২৬শে--১০৩৮৩০। ৪২ শ্ুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ২৬শে ভাঃ--১০৪।০ | 
৪. লুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২৫শে আ$১--১০৯৮৩/০ | 81০ নদের খপ 


১০৩৪০ | 








ই্ছাপুর! (ঢাকা) 
অধ্যপ্রর্দেশ-_নাগপুর 
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৩ ও ৪ হেয়ার প্রা, 


[ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


দার্জিজিলিং 


হেড অফিস £__ ভবানীপুর, কলিকাত। ৷ 
গ্রাম £---রেন্বো”, কলিকাতা | ফোন £-_পি, কে, ২৬৮১১ ১৪৭২ 


সর্বপ্রকার ব্যাং কষাষ্য কা হয়_ 
--অন্যান্য অফিস-- . 
মধ্য কলিকাতা__-৯এ, ভালছোসি স্থোয়ার ইষ্ট, 
বড়বাজার শাখা--২০৪, স্থারিসন রোড, কলিকা তা। 
বাজল। আসাম বিহার উড়িস্যা 
ঢাকা, গৌহাটা, ভাগলপুর, পুরী, 
নারায়ণগঞ্জ তেঞ্জপুর, রাচি, বহরমপুর (গঞ্জাম, 
নিতাইগঞ্জ,  চারালী (ডেরাং) পুরুলিয়া খুরদ]! রোড, 
ৃ কটক (চৌধুরী বাজার) 
মজলবাগ, 


এজেন্সী অফিস-_ বোম্বাই 
বি, যুখাজজাঁ, বি, 


রি রিও 












সংগ্জাম ও শাস্তি ্ 
জকজা তবস্থ1তত 
আপনাদের 















হেড. অফিস £-_- 
ঢাকা, কালিম্পঙ, 
শিলিগুড়ী ও শীস্তিপুর 


ফোন : কলিকাতা ৬১১ 


কলিকাতা । 











৪৩নং ধন্মতল। স্ট্রীট, কলিকাতি।। 
মকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
সুদের হার £_ স্থায়ী আমানত £-- 
৬মাস -_ ২২% 
চঙগতি -_ ইঃ ১ বগুজর -- ৩% 
সেভিংস._ ১:% ২ ৮ - ৩২% 
৩ »« -- 8% 


শাখা_হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 
পাড়া, শ্রান্ামপুল্ন ও শেওড়াফুলী। 





১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


(১৯৫৫-৬০) ২৬শে জাঃ__-১১৩৪০/৩ |. ৫২ লুদের খাপ (১৯৪৫-৫৫) হ৬শে 
জাং--১০৮1৩০ ) ২৭শে--১০৮1৮০ | | ॥ 
ব্যাক 
ইস্পিযিয়াল ব্যাঞ্চ (কটি) ২৭শে জাঃ__৪৯*৭২। রিঘআর্ড ব্যাঙ্ক হ্ংশে 
£--১০৪২, 1 





ছাপ 


ই 


কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড ২৭শে জানুয়ারী-_-৩২।%০ ৩৩৮০ । বেঙ্গল ২৫শে 
জানুয়ারী_-৪০৭২ ৪১২২) ২৭শে--৪১০২ ৪১২২। বোকারেো এগ রামগড় 
২৫শে জাচুয়ারী--১৫৮০ ১৭২) ২৬শে--১৬দ০ ১৭২1 বড়ধেযো ২৫শে 
জানুয়ারী--৬৮%০ ) ২৭শে--৬২ ৬৩/০। বরাকর ২৬শে জানুয়ারী--১৩।%০ | 
সেপ্টাল কুরকেণ্ড ২৫শে জানুয়ারী__-১৪।৮০। ধেমোমেইন ₹৫শে 
জানুয়ারী--১৩০ ১৩1৮০) ২৬শে--১৩।০ ১৩৪০ ই ইন্ডিয়ান ২৭শে 
জানুয়ারী--১৮৭০ | ইকুইটেবেল ২২শে জাহুয়ারী --৩৫৪০ | পুরিলাদি 
২৫শে জাহুয়ারী-+১৫৪৩ ১৫/%০ ) ২৬শে--১৫৪০। কালাপাহাড়ী ২২শে 
জনুম়ারী--১২৮%০  ১২০/০ 3 ২৭শে--১২।০। কাটরাসপ ঝরিয়া ২৬শে 
জানুয়ারী -২৮।০ ২৮)৮০) ২৭শে--৩২২। লাকুরকা ২৭শে আনুয়ারী-- 
নাজীরা ২৫শে আনুয়ারী--৮।%০ ) ২৭শে--৮৪০। রেওয়া 
২৫শে জাহুয়ারী--৩০।০ ৩০।৯ ১ ২৬শে--৩০৪৭০ | ওয়েট আামুরিয়া ২৫শে 
আাঙুয়ারী--৩২।০ ) ২৬শে--৩২।০। 

কাপড়ের কল 

বাসণ্ী ২২শে জাঁ-৮৪৮০ ) ২৬শে-৮৪০ ৮৮/০  ২৭শে--৯৮০ । 
বেঙ্গল-লাগপুর ২৭শে জাঃ-_২৯৯ ২৯০ | বেণারস ২৫শে জাঃ--৯।০ ৯1৮০ 3 
২৬শে--৯1০ ৯।/০ | বাউরিয়া (অডি) ২৬শে জাঃ-৪৯৫২ ) ২৭শে--৪৯৬২। 
কাপুর টেক্সটাইল ২৫শে জাঃ-১৪৪০ ৯৫৯) ২৬শে-১৫।৯ ১৫1৮০ ) 
২৭শে-_১৬২ ১৬৪৯ । এলগিন মিলস ২৫শে জাঃ-৪৪২২ 8৪০ 7) হ৭শে-- 


১৪॥০ ১৫৯. । 


8৪8০ ৪৪৮০ | কেশোরাম ২২শে জা:-১৫৮০ ; ২৫শে--১৬ ১৬1) 
২৬শে__-১৬1০০ ১৬।/০ 3 ২৭শে--১৬।৮০ ১৬৪০ | মছালক্ষী ২৬শে জাঃ__- 
২৯৪০ ) ২৭শে--২৯৪০। নিউ ভিক্টোরিয়া ২২শে আ:--৭৮/৯ ৭৪৩/০ 9 


(প্রেফ) ২৭শে--১১।০। 
ইলেক্টী,ক 
জব্বলপুর ২৭শে আঃ--১৬।০। রাওয়ালপিণ্ডি ২৭শে জাঃ--২৮1০। 
আপার গ্যাঞ্জেস ২২শে আ$ং--১২৪০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ই্ডিয়ান আয়রণ এগ্ড ইল ২২শে জা:--৩১1%০ ৩১1৩ ৩১।৭ ৩১৮০ 
৩১১০ ৩১৮/০ ৩১৪০ ) ২৫শে-_-৩২৬/০ ৩২।০ ৩২1/০ ৩২1০ ৩২1৪/০ 
৩২৪৭ ) ২৬শে ৩১৪৮০ ৩২৯ ৩২৮০ ৩২৩1০ ) ছ৭শে-_৩২৩/০ ৩২৪০ ৩২৪/০ 
৩২৮৮০ ৩৩২. ৩৩%০ ৩৩।০ | বার্ণ এণ্ড কোং ২৫শে জা:--৩৪৬২ | জেসপ 
এগড কোং ২২শে জাঃ--২০।০? ২৭শে--২০॥*। স্তাশনাল, আয়রণ এগ্ড ট্টাল 
»২শে জাঃ-১১।০ ১১৪০) ২৫শে--১১৪॥৩০ ১১৪৮০) ২৬শে--১১৮৩/৬ 


এ, আর, পিং. 


১৮৮. সিটি 70৩ 
০৮ গাপাপশী পিপিপি দিপিকা 











আর্থিক জগৎ জগৎ 











৬৯৩ 








টির হত ১২২ । টা করপোরেশন (শি) হ২শে জাত ২৩৮ ২৩/০ 
২৩০০ ২৩৪৩০ ২৩৪০ ২৩৪/০ ২৩৪৮৩ ২৩৮৪/* ) ২৫শে-২ ৪1১০ ২৪০. 
২৪৪/০ ২৪1৮০ ২৪1০০ ২৪৪০ ২৪৪%/০ ৪৪9০ ) ২৬শে--২৪।%০ ২৪1৬/৬ 
২৪৪০ ২৪1/০ ২81৮০ ২৪৪৬০ 7 ২৭শে--২৪।৮%০ ২৪।৩/০ ২৪%/০ ২৫৬৬ ২৫%৩ 
২৫৩/০ ২৫|০ ২৫1০ ২৫1৩/০ 7) (প্রেফ) ২৫শে বটি ১১৭॥০ ১১৮ । 
সীল প্রভাস ২২শে জাঃ--৭1%০ ৭14০ | | 


| পাটকল 

আদমজী ২২শে জা:--২৪৮০ ২৪৪৮০ ; ২৬শে--২৬।৮%০ ২৬৮০ ) হ৭শে-_- 
২৬২ ২৬৮৮০ | আগরপাড়া ২২শে জা-২৩৪০ )২৫শে--২৪৯। এংলো- 
ইত্ডিয়া ২২শে জা:--৩৩৬২ ৩৪০২) ২৫শে--৩৪৩২ ৩৪৬৭ ) ২৬শে-- 
৩৪৫২ ) ২৭শে--৩৪৬॥০ ৩৪৯২ | খঅকল্যাণ্ড ২২শে জাঃ--১৭১২ ৯৭৩১ 
২৫শে--১৭৩২ ১৭৫২) ২৬শে--১৭৩।*। বালি ২২শে আা:--২৬০৬ ? 
২৫শে--২৬১২ ২৬৩২7) ২৬শে- ২৬৩২ ২৬৪০ ) ২৭শে--২৭০২ ২৭৩২ । 
বরানগর (অর্ডি) ২৫শে আঃ--১০২২ 3 ২৬শে--১০৪২ ১০৫৯ / ই৭শে-- 
বেলভেডিয়র ₹২শে জা:--৩৯৬২ ৪০৭২) ২৫শে--৪০৯২ 
৪১৫২ 7 ২৬শে--৪২২২২ ৪২৬২৬ 7 ২৭শৈে--৪২৯ ৪৩১২। বজবজ ২২শে 
জা:--৩৪০২ ৩৪৫২ 3 ২৫শে--৩৫০ ১ ২৬শে--৩৫০২ ) ২৭শে--৩৬০৭। 
চাপদানী ২৬শে আাঃ--১৯০২ ) ২৭শে--১৯২২। সেভিয়ট ২২শে জা 
১৮৮৭ 3 ২৫শে--১৯২২ ১৯৩৭ ) ২৬শে--১৯১২ ১৯২২1 চিত্ভললসা ২৫শে 
আা:__-১৮1* ১৮॥০ ) ২৬শে--১৮॥০ ১৮1/০ 1 ডেপ্টা ২২শে জা:__-৪৩০২ 
২৪শে--৪৪৬২ ৪৫২) ২৬শে--৪৫৭২) ২৭শে--৪৬৪২। গাযাঞ্জেস ২২শে 
জা:__-৩৪২২ )২৫শে_৩৪৬২ ) ২৭শে-_৩৬৬২ | হাওড়া ২৫শে আঃ-- 
৫৩৪০ ৫৪81০) ২৬শে--৫৪৮%০ ৫৪8০ ) ২৭শে- ৫৫1০ ৫৫1৮০ | হুকুমটাদ 
২২শে আঃ--১৯%০) ই৫শে--১৮৪০ ২০1৮০) ২৬শে-২০।০। হইত্ডিয়া 
২২শে আ$--৪২৬২ ৪৩০৯) ২৫শে--৪৩৭২3) ২৬শে--৪৩৮২ ৪৪৩৭ $ 
দেশের আথিক উন্নতিকাধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাচ্ুতূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসপিয়েটেড় ব্যাক অব ত্রিপুনা 


পৃষ্ঠপোষক : জিপুরেশ্বর শ্রীপ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুর, 


৯০৪ ৯০৬২ | 


, মি, এস, 
শ্ফিস সমূহ £ 5” আ্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংল। ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার ভ্রীব্রজেজ 
প্রধান বাণিজ্য কেরে কিশোর দেববর্্া 


শতকরা ১০২ টাকা ভিভিডেও দেওয়া হয়। 
চিফ, অফিস : আগরতল। : ব্রিপুরা ষ্টেট, 
কলিকাত। অফিস £ ১৯১১ ক্লাইভ বে 


টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম ৫ “ব্যাঙ্ক ভ্রিপুরা” 








আনায় তার 


টিন সী দিশশশাপশীশীিশি তত পিশপাডি শপ পপ পাপী শিট িও 01 শি শিশিটিভিটিশি ০৫০ পপ সাপ পবা 





এ আর, পি, পাবলিজিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি বেজ, কতৃক গ্রচারিত। 
ক্যালকাট! ইলেকটি,ক সাষ্পাই: কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন। 


পাশ িতিপিপিত পপীপপিপপত পপি বা সপিপিজ্ জাপা পাশা পিটিশ টিটি শি পিশাশিিশিিতিশিসি শিস 


আরজে 





২৭শে--৪৫৪২ ৪৫৫২ কামারছাটা ২২শে জাঃ--৪৯৩২ 9 হশে৪৯৯$ এ 
২৬শে-_ ৫০০২ )২৭শে--৪৯৬২ | 
২৬শে--৪০৩২ ৪০৫০ ) ২৭শে--৪*৮২ ৪১৬২ | 








কেলতিন ২২শে জাঃ-” 
4৪১২ ৫৪৬২ ) ২৫শে--৫৫২ 7 ২৬শে--৫৫২৯ ৫৫৭২। কিনিলসন ২২শে 
জ্বাঃ--৩২২২ ৩২৪২ ) ২৫শে--৩৩২২। ন্তাশনাল ২২শে জা--২২দ৭ ২৩৯ 
২৫শে-_-২৩২ ২৩৮০ ) ২৬শে--২৩।০ ২৩।০ ) ২৭শে--২৩॥ ২৩৮৩/০ | 


কাগজের কল 


বেঙ্গল (ফাষ্ট প্রেফ) ২৫শে জাহুয়ারী--৭৬২ ৭৮২। ইঙ্থিয়া পেপার 


পালপ ২২শে জাগ্রয়ারী--১৬৪২ ১৬৫২ 7 ২৫শে--১৬৭৯২ ১৬৯৯ ) ২৬শে-_ 
১৭৯২ ) হপণশে--১৭১২ ১৭৩২1 আ্টগোপাল পেপার ₹৭শে 
জাহুয়ারী-_-১৯1৩/০ ১৯॥৯। ওরিয়েপ্ট পেপার (প্রেফ) ২৫শে জান্ুয়ারী-_ 
১১১২। ষ্টার পেপার হ২শে জ্ানুয়ারী--১৯৮০ ১৯1৩০ 7 ২৫শে-__-১৯৪০ 
১৯।/০। টিটাগড় (অডি) ২২শে জানুয়ারী--২২।%০ ২৩৮০ ) ২৫শে--২৩৭৭ 
২৪২7 ২৬শে-_২৩॥০ ২৩//০ ; ২৭শে--২৩।৮০ ২৩৪০ | 

চিনির কল 


১৬৯ 


বলরামপুর ২৭শে জাগ্য়ারী--১২1/৯।. বেলন্তাগ্ড ২৫শে জানুয়াবী-- 


৪৪০ | ভারত ২২শে জানুয়ারী-:১৪৮) ২&শে-১৪২। বুলাগ্ড হ২শে 


জান্ুয়ারী--৪৫২ ৪৫%০ ) ২৫শে--৪৪8০ ৪৫%০ 3 ২৭শে--৪৫৮*। কেক | 


এণ্ড কোং ২২শে জানুয়ারী-_-১৪৪৮০ ১৪৪৩০ 7 ২৫শে- ১৪৪০ ১৪৪/০ 3 
ই৬শে--১৫।০ ১৫%/০ ) ২৭শে--১৫।০ ১৬২। কানপুর ২২শে ভাহুয়ারী- 
৩৩২ ৩৩1০) ২৫শে--৩৩৮%৩ ২৬শে--৩৩॥৯ 
ক্রয়ারী ২৭শৈ জানুয়ারী-_-১৮।%০ ১৮৪৮০ |. নিউ সাতান ২২শে আনুয়ারী- 
১২৪০০ ) ২৭শে--১৩৪০ ১৩৪৮০ । বাজ ২২শে জানুয়ারী_-৪৫।৮%০ ৪৫৪০ 3 
২৫শে-_8৫॥%০ ৪৬২ 7 ২৬শে-_8৫।% ৪৫9০ | সমস্ত্ীপুর ২২শে জানুয়ারী-__ 


৩৩1%০ 3 ৩৩৪০ | 


১২।৮০ ১২৪০ ) ২৫শে-১৩৯। ইউনাইটেড প্রতিদ্সেস ২২শে জান্য়ারী-- | 


১৫1৮০ ১৫৮০ 7 ২৫শে--১৫%০ ;) ২৬শে--১৫॥০ ১৫৪০ ; 


১৫।৬/০ | 
পাটের বাজার 


কপিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচ] পাটের বাজ্জারে পাটের দরে একটা 
উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হুয়। কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে। অবস্ত 
সপ্তাঙ্ছের শেষের দিকে বিক্রেতা মহল বর্তমান দরে মদ্ুত পাট হাত ছাড়া 
করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কাআকারবারের পরিমীণ অনেকটা সম্তোবজনক 


হ৭শে--৯৫।৮৬ 


হইয়াছে । মফ্ম্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাছাতে | 


মফঃম্বলের বাজারলমূছেও পাটের দরে চড়তির ভাব দেখ] যায় এবং খাহাদের 
হাতে পাট মন্ত্ুত রহিয়াছে তাহাদের অনেকে এখন বর্তমান চড়তি দরে [বিক্রয় 
কর লাভজনক বলিয়া মনে করিতেছেন । মোটামুটি পাটের বাজারের সকল 
বিভাগই এবার তে ছিল। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট 
চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে এখনও কোন চূড়াস্ত সরকারী 
সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় নাই। ১৯৪০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে 
পাট চাষের সরকাগী সিঞ্ধাস্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইতিমধ্যে যে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বাঞ্জারে তবিষ্যুৎ সম্পর্কে বেশ আশার সঞ্চার 
ছুইয়াছিল। কিন্তু পরবস্তী এক অলমিত সংবাদে প্রকাশ যে, যাহাতে 
"অধিকতর জমিতে পাট চাষ হইবার ফলে জলের দরে পাট কিনিবার সুবিধা 
হয় তজ্জন্ত পাটকলওয়ালের পক্ষ হুইতে দিল্লীতে জোর তত্বির চালান 
হইতেছে । এই সংবাদে পুর্ববেকার আশার ভাব অল্পবিশ্তর ব্যাহত হইয়াছে। 
থাছা হউক এই সম্পর্কে শীপ্ই সরকারী সিদ্ধান্ত পাকাপাকি তাবে জানান 
হইবে। 

আলোচ্য সপ্তাঞ্ছে কাচ বেল বিভাগ বেশ তেজী ছিল। ইউরোপীয়ান 
মিডিল ১৫২ হইতে ১৫॥০ আনায়, বটোম ১২২ টাকা হইতে ১২॥* আনায়, 
সুপার ও বেঙ্গল মিডল ১৫২ টাকাম্ম ও বটোম ১২২ টাকাম ক্য়-বিক্রয় 
হইয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে পাক1'ৰেল বিভাগেও চড়তির ভাব রেখা 
স্বাম। খ্সবস্টু কাজকারবারের পরিমাণ খুব বেশী ছিল ন1। 
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কাকনাড়া শে জাঃ__-৩৯৮৬ ৪০৬ ) 


মানসী | 


[ ১ল। ফোবরয়ামী। ১৯৪৬ ১১৪৩ 


চা হাসার রা 
৪ 
1) 


দিতির মা বাক্ক নি; 


ব্রিপুরাধিপতি রা মহারাজা মাণিক্য বাহাছ্র 
ূ কে, সি, এস,আই | 
ঘ্ু রেজিঃ অফিস-_আখাউর! (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস-_আশখরতল। | 
রা লিকাতা ক্লাইভ প্রীট | 





ক আঅফিস--৬, 
বর্তমান অনিশ্চক্তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা! সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদৃঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্ষে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিস্বা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা থোল। হইয়াছে। | 
বাংল। ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবস] কেন্ত্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে এ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এগড কোং লিঃ 


২৩নং হরচু মল্লিক ্ীট হাটখোলা, কলিকাতা । ূ রা 






মিহির ছিরে 












১২, ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাত। 


কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট নুরদ শতকরা ৩৭. 
টাকা চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড. 
ডিপজিট ৬ মাস বা তুষ্ধ) সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যযস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউপ্সিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ_কলেজ গ্রীট, দা নাতো ও বর্ধমান। 


2 পিশিস্টিশ পো প্পািািশ 


(0 পাপ স্ছিলা আাস্পাসীস্িতি পপি স্টিল 









অনুমোদিত এবং খির্সিকৃত ২০১০০১০০০২ 





বিক্রিত | ১৩০১৩৫১৯০০২ উপর 
আধায়ীরুত | ৮১৮৩৯০০০২, উপর 
কলিকাতা অফিস :-_ শাখা ও এজেন্সী £-_ 
২২নং ক্যানিং প্র, সক্ষল প্রধান প্রধান 
 ফোনঃ--কলিঃ ৬৫৮৮ 


ব্ুবস! কেরে 


১জা ফেব্রায়ান্গী, ১৯৪৩ এ. 


আলোচ্য সম্তাছে খলে ও চটের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে | 
বাজারে চাহিদার পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক । যিলওয়াজারা বিক্রয়ের 
দিকে বাহুত বিশেব আগ্রহ দেখাইতেছেন না। নং পোর্টার জানুয়ারী 
১৮০ আনা হইতে ১৮॥* আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । ১১নং পোর্টার 
জানুয়ারী ২৩৮০ আনা হইতে ২৪॥০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২৩৭০ আনা 
হইতে ২৪২ টাকা, এশ্রিল-জুন ২৩০ আনা, এবং ভুলাই-সেপ্টে্ঘর ২৩০ 
আনা হইতে ২৩।০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী 
আলোচ্য সঞ্জাছে বোস্বাইএর তুলার বাঞ্জারে স্থুম্পঞ্ট চড়তির ভাব লক্ষিত 


হইয়াছে। বন্ত্রশিলের শ্রমিকদের জগ্য খান্তাদির হব্যবস্থা করা হইবে এবং 
তারত সরকারের বাশিজ্য সচিব ষ্ট্যান্ডার্ড ক্লথের প্রচুর উত্পাদন ও অস্কান্ত 
বন্ত্রশিলল সংক্রান্ত দুরূহ গ্রশ্রের সন্তোবনক মীমাংসার জন্থ' শীগ্রই | 
আলিতেছেন এরূপ সংবাদে ঘাজায়ে ভরসার ভাব দেখা যায়। কেন নাঃ 
উপরোক্ত ছুইটি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলন্থিত হইলে মিলসমূ্ধে 








কান্ধের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তুলার চাহিদা বর্তমান অপেক্ষা 


অনেক বেশী হছইবে। সপ্তাহের শেষ ভাগে এবার ঝারিলা জানুয়ারী ৪২৩২ 
টাক, মাচ্চ ২০৪২ টাকা হইতে ২০৮২ টাকা ও মে ২০৬২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় 


হ্ইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বেশ তেজীর ভাব দেখা 


গিয়াছে । ব্যবসায়ীরা তাহাদের মন্ধুত মাল হাত ছাড়া করিবার জন্ত, তেমন | 
জাপানী বিমান হানার পর যে আতঙ্কের ভাব স্ঙি | 


আগ্রহশীল নহেন। 
হইয়াছিল এখন আর তাহা 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 
বর্তমানে সেই চড়তি দরই বঞ্জায় রহিয়াছে । কাজকারবারের পপ্লিমাণ বেশী 
না হইলেও আলোচ্য সপ্তাছের কাপড়ের বাজারের অবস্থা যে পূর্ববাপেক্ষা 
সন্তোষজনক তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ লাই। 
নোণা ও বূপ৷ 
কলিকাত।, ২৯শে জানুয়ারী 
আলোচা সপ্তাহে বোস্বাইয়ের লোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাঁঞজকারবার হয় নাই এবং সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা 
করিয়াছে । বোম্বাইয়ে প্রতি তরি রেডি সোণাধ দর ছিল ৬৬০ আনা | 
কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণ1 ৬৫%/৯ আনা, বড়ালবার প্রতি তরি 
৬৫৭০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪৮৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লগুনে 
প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত ছিল । 
রূপা 
বোস্বাইয়ে তুলার বাজার তেজী হুইয়া উঠায় রূপার দরও কতকটা 
চড়িয়াছে। বোত্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০১॥৯ 
আনা । কলিক'তাঁয় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৯০ আনা এবং প্রতি 
একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৯৮০ আনায় বেচাকেন! হুইয়াছে। লগুনে 
প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩ পেম্স। 
চায়ের বাজার 
কলিকাতা, ২৯শে জাহুয়াগী 
গত ২২শে জাচুয়্ারী চায়ের ৎ৯এ নং শীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা__বাআ[র খোলার দিকে এই বিভাগে: 
কাজকারবারের অবস্থা মন্দা ছিল, কিন্তু পরে কত্তকটা তেজীর লক্ষণ দেখ! 
বায়। পাতা চা এবং 'ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের ধর পাউগু প্রতি %* হইতে 
১ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং অন্তান্ শ্রেণীর চায়ের দরেও পাউগ্জ 
গ্রতি /* আন! হইতে %* আনা পর্যন্ত উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 
সবুজ চায়ের আমদাঁনীর পরিমাণ ছিল লীমাবদ্ধ এবং ইহার দর পাউগু প্রতি 
২২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। উৎকৃষ্ট এবং মাঝারি ধয়ণের গুড়া চায়ের, 
দর পাউও প্রতি /* আনা হিসাবে বাড়িয়াছিল এবং লাধারণ শ্রেণীর, গড়া 
চায়ের দর পাউও প্রতি /* আনারও বেশী হারে চড়িয়াছিল। 
কোটী।-রণ্তানী ফোটার চায়ের দর ছিল পাউও প্রতি ও পাই এবং 
তযবনীগ কোটার চা পাউগ প্রতি * পাই দরে বিকিকিনি ছুইয়াছিল | 


নাই। অনেকেই তাহাদের ব্যবসাক্ষেঞ্৫ে 





তাতের কাপড়ের দর সম্প্রতি চড়িয্সা! গিয়াছিল। 





ক্যালকাটা ব্যা্কাঘ' লিমিটেড 


হেড অফিল :__৩ষনৎ ট্রাণ্ড রোভ, কলিকাতা৷ ৷ 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
পৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক 
অুদ £ স্থায়ী আম্ানত--৩ বতসরের জনা ৬% 
২ ধৎসরের জন্য ৫% 
১ বৎসরের জন্য ৪% 


ডিরেক্টর -_মিই টি, এন, ব্যানাজজা 


সস সপ 
2 1 বটি ১7201 81 কঃ 41 ৃ 








সপপ্ষপিলাশা ৮ শিপ শা তপন 
১০০০৮ 


হেড অফিস-_-২৯, স্টাপ্ড রোড, উরে | 

খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসাস বাহু ব্রাদাসের পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীর প্রতিষ্ঠান। 
সকল প্রকার ব্যাঞ্তিং কাধ্য করা হছয়। 

_শাখাসবুহ-__ 
4 ঢাকা, মালদহ, শিলং 
| রাচী, রাণাঘাট,বালী, 
দেওঘর, রোহনপুর, 
মাটোর, বধালদহু, 
টিটাগড়, রাইগঞ্জ, 


 মালুচী ও লিমাসরাই। 
নু পৃ ৃ ই 


"আচার্য্য প্র লজ শে ও পরিচালিত 


তল্বহ্রুভন ভলম্ভ তল্কাছ 
কারখানা_আচাখ্যরায় নগর (কাখি ৯8 


কারখানার প্রসার ও ডৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কতৃক সমধিত হইয়াছে । 


কারখানার কার্য্য প্রণালী-- 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের গ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেন্টর, বু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিপার, নাড়াজোলের 
কুষার দেবেন্্রলাল খা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে । 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লান্ত হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
বঞ্ধিত যুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্ত আবেদন করুল। 
হেড অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কলিকাত।। 


টির সির রি রা তন 


ব্যান্ক লিঃ 


হ্ডে আর কনর নং স্ব্যাণ্ড রোড, 





ফোন £-- 
কলি : ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম--সেফ বপ্ড 
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(ক্লাইভঘাট স্বীট ও ট্র্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
কলিকাত। | 





পৃষ্ঠপোষক-_কুমার বিশ্বনাথ রায় 
কাস 


৬৯৬ 


সপ 





(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
রহিয়াছিলেন। পিকেটারদের মধ্যে পাদ্রীও আছেন, নারীও আছেন। 
অকপট খুষ্টভক্তের চোখে নিশ্চয়ই এই দৃশ্য একেবারে ধর্মের অপ- 
প্রয়োগ এবং নর রি ৃ 


দি 

ভারত রর অভিথিরূপে তুকা সাংবাদিক দলের ভারত সফর 
আরম্ভ হইয়াছে । শীঘ্রই তাহারা কলিকাতায় পৌছিবেন। গত 
২এশে জানুয়ারী রাওয়ালপিগ্ডিতে ত্াহাদিকে একটি সাংবাদিক 
সন্মে্গনে সম্বপ্ধিত করা হইয়াছে। এ উপলক্ষ্যে তুর্কী সাংবাদিক 
দলের নেতা মঃ আতে যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে মিঃ জিম্া ও 
মুসলীম লীগের সমর্থকদের জ্ঞাননেত্র উম্মিলিত হইবে কিনা জানি না। 
কিন্তু এ সারগর্ভ মতামত হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল দেশ- 
কঙ্যাণকামীই লশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন। “হিন্দু ও গবর্ণমেন্টের 
সহিত সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আজ পধ্যন্ত তুরস্ক 
কিছুই করে নাই কেন?” জনৈক লীগপন্থী মুসলমানের এই প্রশ্নের 
জবাবে ম: আতে বলেন, “ইহা৷ একটি আভ্যন্তরীণ প্রশ্ব। হিন্দৃস্থানের 
মুসলমানগণ আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহ 
কিছুতেই বরদাস্ত করিতাম না” যীহারা প্যান-ইসলাম বা 
বিশ্বমুসলিমতন্ত্রের স্বপ্নে মশগুল হইয়া! ভারতের ইষ্টানিষ্ট নিদ্ধীরণের 
জন্য এতকাল ঘন ঘন কেবল বাহিরের দিকেই তাকাইয়াছিলেন, 
তাহাদের কর্ণে এই জাতীয় কথা পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। অতঃপর 
মঃ আতয়ে বলেন, “তুরস্কে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার । বাক্তি বিশেষের 
বিবেকের সহিতই উহার সম্পর্ক । রাজনীতি অথবা দেশের শাসন- 
ব্যবস্থার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই ।” ইসলামিক বিশ্বমৈত্রীর 
পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়া! তুরস্ক ইসলামের মধ্যাদ! নষ্ট 
করিয়াছে কিন। এই জাতীয় এক প্রশ্সের উত্তরেও মঃ আতে বলেন, 
দ্ধর্শের ভিত্তিতে বিশ্বমৈত্রীর অবাস্তব হ্বপ্নের অপেক্ষা উদ্ধ্ধ জাতীয় 
চেতনার ভিত্তিতেই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। ১৯১২ সাল পধ্যস্ত 
আমাদের দেশে খুষ্টানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। আমরা তাহাদিগকে 
হারাইয়াছি । আরব দেশগুলিও আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছে । জাতীয়তাবাদের নীতি গ্রহণের ফলে এক্ষণে এই 
সব দেশ ও সম্প্রদায়ের সহিত আমরা! অধিকতর সৈথ্য-বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াছি।” এক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির মুখে 
এরূপ অথণ্ড জাতীয়তা জয়গান শুনিয়া মিঃ জিলা কি তবে মঃ আতে 
এবং তৎসঙ্গে সমগ্র তুকাঁ জাতিকে অ-মুসলমান বলিয়া আখ্য। দিবেন, 
না এখনও সময় থাকিতে তাহার শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে ? 

চি খা ১ 


উক্ত সম্বর্ধনার পরবস্তী দিবস লাহোরে পাঞ্জাব মুসলীম সংবাদ- 


পত্রের পক্ষ হইতে তুক্ণী সাংবাদিক দলকে এক গ্রীতি সম্মেলনে 


আপ্যায়িত করা হয়। সেখানেও জনৈক মুসলিম সাংবাদিকের 
প্রশ্নের উত্তরে মঃ আতে বলেন, “আমরা প্রথমে তুকাঁ, পরে মুসলমান । 
সর্ব এস্লামিক (87 15197210) সঙ্ঘ বা এ জাতীয় ধশ্মাঙ্গীন কোন 
ফেডারেশন গঠনে আমরা আদৌ আগ্রহান্িত নহি। তুরস্কের রাজ- 
নীতিতে ধন্মের কোন স্থান নাই।” অথচ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস 
প্রতিনিধি ও অন্যান্ত নেতার! এরূপ উক্তি করিয়া মিঃ জিল্না ও মুসলিম | 
লীগের নিকট হইতে এযাবৎ বিদ্রুপ ও কট,ক্তি ছাড়া আর কোন: 
প্রতিদান পান নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাও স্বধন্মীদের 
হাতে কম নাজেহাল হইতেছেন না। কিছুদিন আগেই ঢাকায় বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য আহুত ও আমন্ত্রিত 


অতিথি স্তার মিরজা! ইসমাইল ঢাকার মুনলিম ছাত্রও অধ্যাপকগণ 
কতৃক যতপরোনাস্ত্ি অপমানিত হইয়াছিলেন। স্তাঁর মিরজা ইসমাই- 

লের অপরাধ এই যে, তিনি পাটনায় এক বক্তৃতা গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
«আমি সর্বাগ্রে একজন ভারতবাসী এবং তশুপর একজন মুসলমান 1” 
ম; আতের স্পষ্ট ভাষণে জিল্লা কোম্পানীর আতে ঘা লাগিলেও, 
স্খের বিষয় তাহার অভিমত বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার মত স্থিরবুদ্ধি 
মুসলমান ও হিন্বুর অভাব এদেশে নাই। বিভেদ-বিছ্বেষ-জজ্জরিত 
বর্তমান ভারতের সম্মুখে তুকণ সাংবাদিক অনেকখানি আশার আলো 
প্রজ্জলিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 

র ক ০ ছি, 


আর্থিক জগৎ 





[১লাফে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


৬ জীন 


_ কারারুদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের সহিত হিত বাহিরের অ-কংগ্রেসী 
প্রতিনিধিগণের আলাপ-আলোচনার পথে যে সব বাধানিষেধ রহিয়াছে 
তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্তু সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্দেন 
ভারত সচিব মিঃ আমেরিকে অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে, ভারত 
সরকারের পক্ষে তাহার পুর্ব সিদ্ধান্ত পুনর্বিববেচনা করিবার মত কোন 
সঙ্গত কারণ তিনি দেখিতেছেন না। ভারত সচিবের এই প্রত্যুত্বরে 
বৃটিশ শাসকশ্রেণীর চিরস্তন অহমিকা ও অপরিণামদশিতাই স্চিত 
হইতেছে । ইতিহাসের দুর্ণিবার শোতোবেগে এমন মুটতার কত শক্ত 
বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়৷ গিয়াছে । ভারতের অদৃষ্ট লইয়া! বর্তমান 
বিপর্যয়ের মধ্যে তাহারা যে খুশ-খেয়ালের পরিচয় দিতেছেন তাহা 
আগুণ লইয়। খেলারই নামান্তর । ভারতবর্ষের জটিল প্রশ্নের একট 
সদুত্তর ন৷ পাওয়া পধ্যস্ত আস্তজ্ীতিক শাস্তি প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। 
মিঃ আমেরির সাফ জবাবের মধ্যে শাসকশ্রেণীর যে জেদ প্রকাশ 
পাইল তাহা শেষ পধ্যস্ত বজায় থাকিবে না বলিয়াই আমাদের দুঢ় 
বিশ্বাস । আজ হউক কাল হউক অবস্থা! বিপাকে মিঃ আমেরি তথ! 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইতে 
বাধ্য হইবেন। এই প্রসঙ্গে গব্বান্ধ লর্ড উইলিংডনের অনমনীয় 
আচরণের কথ পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। লর্ড উইলিংডন 
প্রথমে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা চালাইতে চাহেন নাই। পরে 
স্চিনি এমন কতকগুলি সর্তে াহার সহিত গান্ধীজীকে সাক্ষাণকারের 
অনুমতি দিতে চাহিয়াছিলেন, যে সব সর্ত সমগ্র জাতির আশা- 
আকাজক্ষা ও শক্তি-সংগ্রামের মত্ত প্রতীক মহাত্ম গান্ধী মানিয়া লয়েন 
নাই। পরে ল” লিনলিথখগো। এদেশে বড়লাট হইয়া আসিয়া নিজেই 
সাধিয়৷ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। মি: আমেরির ন্যায় 
বাক্তিদের অনমনীয় মূঢ়তার পরাজয় আছে, কিন্তু সত্য ও গ্যায়- 
পরায়ণতা৷ পরিণামে জয় লাভ করিবেই। সর্বকালের ইতিহাসেই 
ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে । 


আমাদের [আমাদের তৈরীজিনিষ| জিনিষ] 


ঙ ডাক ব্যাক ওয়াটার. প্রন্ফ 
(রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 

রবার ক্লথ 

হটওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন 


গামরুটু ও ওভার সু প্রভৃতি 
বেলন (য়াটারঞফ (য়ার্কম 


(১৯৪০) ভিলম্মিক্রে্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :_-পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। হবেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম্‌ :-_১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 
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পাঁটের চাষ 

বর্তমান বতুসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 
করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে তশুসম্বদ্ধে এখন পর্যন্তও বাঙ্গলা 
সরকারের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল না। পূর্বের শুনা গিয়াছিল 
যে বিষয়টার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ভারত সচিবের উপর দেওয়া 
কইয়াছে। ভারতনচিব এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিবেন এবং কবে 
ডাহার মতামত জানা যাইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে ইতিমধ্যে 
ক্রেটল্ম্যান পত্রের দিল্ীস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, অগ্ঠ এবং 
আঁগামীকল্য (৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ) দিল্লীতে ফুড এডভাইসরি 
কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে “পাটের জমি কমাইয়া ততস্থলে খাছ) 
শান্তের চাষের ব্যবস্থা” সম্বদ্ধে আলোচন! হইবে। বাঙ্গলায় পাটের 
দ্রাফ কমাইবার সম্বদ্ধে উক্ত এডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্যগণ কিরূপ 
জভিমত পৌষণ করেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে বর্তমান 
ৰাণিজ্যসচিব গ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকার--যিনি উক্ত অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করিবেন তিনি বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইয়া তত্স্থলে 
ধানের চাষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত বলিয়াই আমরা বিশ্বাস 
করি। সম্প্রতি চটকলওয়ালাদেব তরফ হইতে এরূপ যুক্তি দেখান 
হইতেছে যে, বাঙ্গলায় বর্তমান বৎসরে যদি ১৯৪* সালের এক 
তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে এবার মোটমাট 
৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না। উহাদের মতে আগামী 
৩০শে জুন তারিখে বর্তমান বৎসরের অবশিষ্ট ৩৭ লক্ষ বেল পাট 
লইয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাজারে মাত্র ৮৭ লক্ষ বেল পাটের যোগান 
ভইবে | অথচ আগামী বৎসরে ৯২ লক্ষ বেল পাটের দরকার হইবে। 
স্থতরাং এবার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কষকগণকে 
ব্ জমিতে ইচ্ছ। পাটের চাষ করিবার দ্বাধীনতা৷ দেওয়া হুউক। 


চটকলওয়ালাদের এইসব যুক্তি একেবারেই নিঞরযোগ্য নহে । 
এইজন্য যে-- প্রথমতঃ আগামী জুন মাসের শেষে কৃষক, আড়তদার, 
চটকলওয়াল৷ প্রভৃতি সকলের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ 
বেল অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বগুসরে যদি 
১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষের অনুমতি 
দেওয়া হয় তাহা হইলে উৎপার্দিত পাটের পরিমাণ ৫* লক্ষ বেল 
নহে_-৬* লক্ষ বেল 'হইবে। তৃতীয়ত; আগামী বতসরে সমগ্র জগতের 
প্রয়োজনে ৯২ লক্ষ বেল অপেক্ষা অনেক কম পাটের দরকার হইবে। 
মোটের উপর বর্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিত পাটের চাষ হয় তাহ] হইলে আগামী 
বতুসরে প্রয়োজনীয় সমস্ত পাট পাওয়া যাইবে, চটকলওয়ালাদের 
হাতে উপযুক্তরূপ পাট মঙ্জুদ থাকিবে, পাটচাধী পাটের জঙ্য 
উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে এবং বাঙ্গল৷ চালের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
হইবে । বর্তমানে হিসাবের মারপ্যাচ দ্বার বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণ 
জসিতে পাটচাষ করাইবার যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহা চটকল- 
ওয়ালাদের স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল মাত্র । বাণিজ্য সচিব মাননীয় 
স্্রীযুক্ত সরকার এই সব স্বার্থান্ধ প্রচারকারধ্যের দ্বার! প্রভাবিত হইবেন 
না-__উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি। 
বাঙ্গল। সরকারের আধিক অবস্থ। 

ইতিপূর্ব্বে একটা প্রবন্ধে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু আমরা বাঙ্গল৷ দেশের অধিবাসী 
বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের আর্ঘিক অবস্থার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ 


স্বার্থ সম্পর্ক রহিয়াছে । পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাঙ্গলার জনসাধারণের 


যে প্রকার দুরবস্থা ঘাটয়াছে তাহাতে এবার বাশলা সরকারের ভূমি- 
রাজন্য, আবগারী, স্ট্যাম্প ও. রেজিস্ট্রেশন বিভা €র আয় অনেক হাস 


কার্যালয় "--১২২নং ব্তবাজার গ্ীট 
রাররারারোরারোরামারারারারারারররারররাজরারারাররারারাররাতনিরারডাররারারারীতা রা 
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প্লিজ পপি উপ ৮৮ 5 পাপ জাএ তা 


পাওয়াই সম্ডব। ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে পাটের রপ্তানী কমিয়া 
যাওয়াতে পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদও বাঙ্গলা সরকারের আয় এবার 
অনেক কম হইবে। এদিকে যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে বর্তমান 
বশসরে বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে । গত বওসর 
যখন বাঙ্গলা সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে চলতি 


এলপি এআ ওত পপি পপ পতল ৯ 
এ বস পপি পাদ পপালশপপপী পাপ? শিস ক পদ পাপপক্যিপপশজ আজপ্প ০ 4 আত পা পিপিপি পপ পাশাপাশি শা সপ 


বসরে অর্থাৎ 
বাঙ্গলা সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় ১ কোটা ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টাক বেশ] হবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের 
ফলে বাগলায় চলতি বশুসরে এই ঘাটতির পরিমাণ উহা! অপেক্ষা 
বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয় । আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে এই 
অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক--উহা! আরও শোচনীয় হওয়ারই 
আশঙ্কা আছে। 

প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বাঙ্গলার অন্যতম 
মন্ত্রী গ্রীগুক্ত সম্থোষ কুমার বস্তু যখন দিল্লী যান সেই সময়ে বাজলা 
সরকারের আর্থক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারের অর্থসচিব 
স্যার জেরেমি রেইজম্যানের সহিত দীর্থ আলোচনা করিয়া ছলেন। 
এই আলোচনার ফলে নাকি ভারত সরকার বাঙ্গল। সরকারের ঘাটতি 
পূরণের জন্য পূর্বব প্রদত্ত খণ ছাড়া আর একদফা নুতন খণ প্রদান 
করিতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার য্দি ভারত সরকারের 
প্রদত্ত ঝণের সাহায্যে বর্ধমান অনটন কাটাইয়া উঠিতে পারেন তাহ! 
হইলে উহ] ভালই হইবে ।. কারণ বর্তমানে জীবিকানিববাহের ব্যয় 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু বাঙ্গলার, জনসাধারণের যে প্রকার 
ঢুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গল৷ সরকার কর্তৃক দেশে নূতন ট্যাক্স 
ধাধ্য করা অত্যন্ত অন্যায় কাধ্য হইবে । 

দরিদ্রের উপর আয়কর 

_ যাঙাদের আয় বগসরে ৩০০০ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে 
আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মাড়োয়ারী চেম্বার অব 
কমাস” ভারত সরকারের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা 
সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি । বশসরে তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় 
বিশিষ্ট যে সমস্ত ব্যক্তি বর্ধমানে আয়কর প্রদান করিতেছেন তাহাদের 
মধ্যে আঁধকাংশ ব্যক্তই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুর্ীীজীবি। চাকুরী ছাড়া" 
উহাদের আয়ের আর কোন পন্থা নাই। পূর্ধে এই শ্রেণীর স্বল্প 
আয় দ্বারা উ*গারা কষ্টেম্ষ্টে নিজ্বের ও পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিয়া 
আসিতে 'ছলেন। কিন্তু বর্তমানে আহাধ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্ত্ের 
মূল্য এত অধক বৃদ্ধি পাইয়াছে» যাহার ফলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
জাবিকা(নববাহ অত্যধিক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । বর্তমানে যাহার 
আয় মাসে ১৬৭২ টাকা ও ব্সরে ছুই হাজার টাকা তাহাকেই 
আয়কর প্রদান করিতে হয়। কিন্তু এই ছুদ্দিনে এই শ্রেণীর আয় দ্বারা 
শিক্ষা) চি'কিগুসা, জীবন বাঁনার প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয় সঙ্কুলান 
করা দুরে থাকুক, অনেকের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক গ্লাসাচ্ছাদনের ব্যয় 
সর্গীলান করাঠ কঠিন। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যদি বগুসরে তিন 
ভাজা টাপার নিম আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আয়কর গ্রাহুণ 
বন্ধ ক'পয়া দেন, তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ পরিধার একটু 
রেহাহ পাহতে পারে। বন্ধমানে ছুই হাজার হইতে তিন হাজার টাকা 
ভার বাক্তগণ যে আয়কর প্রদান করিতেছে তদ্দারা গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক প্রাপ্ত মোট আয়করের খুর কম অংশই পুরণ হইতেছে । কাজেই 
তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর, হইতে আয়কর 
উঠাইয়৷ দিলে সরকারী রাজন্বের তেমন কিছু ক্ষতি হইবে না । আমরা 
আশা! করি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্তার জেরেমি রেইজম্যান 


আর্থিক জগৎ 


আগামী মাচ্চ মাসে যে বসর শেষ হইবে তাহাতে 
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নং 
ওরা এ পাস পপ পাপা কাজ 


আগামী বাজেট উপস্থিত করিবার পূর্বের মাড়োয়ারী চেষ্বার অব. 


কমাসের এই প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে বিবে5না করয়া দেখিবেন। 
বাঙ্গলার ব্যবপ।-বাঁণিজ্যে বাঙ্গালী 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এমগ্লয়মেন্ট বোঙের সেক্রেটারি 
শ্রীঘুক্ত ছিজেন্দ্রকুমার' সান্ন্যাল কর্তৃক “বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে 
বাঙ্গালী” শীধক একখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা আমরা 
বিশেষ আগ্রহ সহকারে 'পাঠ করিলাম। শ্রীমুক্ত সান্ন্যাল বাঙ্গলার 
শিল্প-বাণিজ্য বাঙ্গালীর পশ্চাদপদতা এবং গত ৩০।৩৫ বৎসর কালের 
মধ্যে শিল্প-বাশিজ্যের জন্য বাঙ্গালীর যে খুল্ধনের অপচয় ঘটয়াছে 
তৎসম্বদ্ধে হুখ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্পের 
দিকে অধিক ঝোঁক ন। দিয় প্রথমে ব্যবসার দিকে বাঙ্গালীর অধিকতর 
মনোনিবেশ করা উচিত। এই সম্পর্কে তাহার বিশেষ প্রস্তাব 
হইতেছে--(১) কোন ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ শুক্কের মুবিধাদান 
কালে এরূপ সন্ত রাখ! হউক যে, প্রত্যেক প্রদেশে উক্ত শিল্পজাত দ্রব্য 
বিক্রয়ের ভার উক্ত প্রদেশের আধিবাসীর হাতে অর্পণ করিতে হইবে। 
(২) ভারত সরকারের অধীনে একটী প্রতিনিধিমূলক কমিটা থাকিবে 
এবং এই কমিটী যাহাতে উপরোক্ত ১নং সন্ত অনুযায়ী প্রত্যেক 
প্রদেশে এজেন্সী দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং (৩) 
গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসাকেন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যতালিকা প্রকাশ 
করিবেন । 

শ্রীযুক্ত সান্ন্যালের উপরোক্ত প্রস্তাবের সম্বন্ধে আমাদের কিছু 
বক্তব্য আছে। শিল্পোদমে বাঙ্গালীর বহু কোটা টাকা মূলধনের 
অপচয় হইয়াছে বলিয়াই যে বাঙ্গালীর পক্ষে (দশের ব্যবসা-বাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ করা উচিত--এরূপ নহে । এই গ্রদেশে শিল্পের মারফতে 
ইউরোপীয়, অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া বসরে যত টাকা 
লাভ করিতেছে তাহা অপেক্ষা চতুগুণ লাভ করিতেছে যাহাগা দেশের 
অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত । অস্তব্বাণিজ্যের মারফতে বাঙ্গলা দেশ হইতে 
বসর বগসর শিল্পের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ টাকা বাহিরে 
চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্য বাঙ্গালীর পক্ষে 
অগ্রে উহাতে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক | কিন্তু এই উদ্বোশ্য সাধনের 
জন্য শ্রীযক্ত সান্ন্যালের প্রথম প্রস্তাবটা কতদূর কাধ্যকরী হইবে 
ভাহাতে সন্দেহ আছে। অন্তর্বা'ণজো বাঙ্গালীর মূলধন ও কাধ্য- 
দক্ষতা এত কম যে অবাঙ্গালী ও ইউরোপায়দের সহত বাঙ্গালীর 
প্রতিযোগিতায় দাড়াইয়া থাকা কঠিন হইবে । আর বাঙ্গলার 
অধিবাসিবৃন্দ অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের তুলনায় স্বিধাঞ্জনক সর্তে 
পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়া সন্ধেও যদি শিল্প 
পরিচালবঞ্চাণকে বাঙ্গালীর মারফতে শিল্পপ্রশ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য 
করা হয়, তাহা হইলে এদেশের শিল্প প্রচেষ্টাকে অযথা ভারাক্রান্ত 
করিয়া বিপন্নই করা হইবে। শ্রীনক্ত সান্নাল যদ একটু অনুসন্ধান 
করিয়া দেখেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন থে, বাঙ্গাল র কাপড়ের 
কল, কেমিক্যাল কোম্পানী ইত্যাদিতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্জী প্রধানত; 
অবাঙ্গালীর মারফতে বিক্রুত হইতেছে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত 
কাচা মাল অবাঙ্গালীর মারফতে সরবরাহ হইতেছে । বাঙ্গালীর 
প্রতি বাঙ্গালী শিল্প পরিচালকদের স্বাভাবিক সহান্ুভ'ত থাকা সন্বেও 
উাহারা অবাঙ্গ।লীর মারফতে নিজেদের প্রস্তত শিল্পদ্রধ্য বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইতেছেন কেন ? 

বাঙ্গালীর মূলধন ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবই উহার 
কারণ। বর্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক গুলি সমুন্নত হইয়া উঠাতে 
মূলধনের অভাব অনেকট। বিদুরিত হইয়াছে । কিন্ত ব্যবসায় ল্বন্ধে 


চে 
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পি পন হীন 
কপ শিকল! শী ০ পা স্পা কপ 


ব্যাপারে ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানুলি বাঙ্গালীকে সাহায্য 
করিতে পারেন এবং যেহেতু উহ্ারা বাঙ্গলা দেশে ব্যবসায় চালাইয়া 
প্রভূত অর্থ উপাঞ্জন করিতেছেন তজ্জন্য উহার! বাঙ্গালাকে ব্যবসায় 
সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষ দিতে স্ায়তঃ বাধ্য । এজন্য যদি উপযুক্তর্ূপ 
ফি দিতে হয় তঞ্জন্তও বাঙ্গালী প্রস্তুত আছে। প্রীঘুক্ত সান্ন্যাল যদি 
ম্তার এডওয়ার্ড বেস্থল প্রমুখ ইউরোপীয়গণ এবং অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়িগণকে এই ব্যাপারে রাজী করিতে পারেন তবেই বাঙলার 
অন্তর্ধবা ণজ্যে বাঙ্গালীর প্রবেশের পথ সুগম হইবে। 
পব্ধতের মুষিক প্রসব 

 ষ্ট্াণ্ডার্ড রুথ-_অর্থাৎ দরিদ্রের ব্যবহারযোগ্য সস্তা কাপড় সঙ্থন্ধে 
এতদিন পরে যে সিদ্ধান্ত হইল তাহ। দেখিয়া পর্বতের মৃষিক প্রসবের 
কথাই মনে হইতেছে । এই সিদ্ধান্তের মন হইতেছে যে (১) 
ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগ্ুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ 
প্রস্তুত এবং/অথবা গবর্ণমেন্টের সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র 
প্রস্তুতে নিয়োজিত হইবে (২) আশামী ৩ মাসের মধ্যে ৫ কোটা গজ 
্যা্ডার্ড ক্লথ তেয়ার হইবে (৩) ষ্্যাপ্তাড” ক্রথ প্রস্তবত, চালান দেওয়। 
ও উহার মূল্য নিদ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটা উপদেষ্টা 
কমিটী গঠিত হইবে এবং (৪) প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ বস্ত্র 
ব্যবসায়ীদের মারফতে এই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। 

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম ধারাটা এরূপ কৌশলক্রমে রচিত 
হইয়াছে, যাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা দরকার । উহাতে 
বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা 
ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ এবং/অথবা সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্ততে 
নিয়োজিত হইবে । উহার অর্থ এই যে প্রয়োদ্রন হইলে কাপড়ের কল- 
গুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতাই সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনে নিয়ো- 
জিত হইতে পারিবে । উহ বারা ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ প্রস্ততের জন্য কাপড়ের 
কলগু“লর কত অংশ ক্ষমতা নিয়োজিত রাখ। হইবে তাহা কিছুই বুঝা 
যায় না। এই বিষয়ে কাধ্যতঃ যে কিছু হইবে না তাহ] সরকারী সিদ্ধা- 
সতের ২নং সর্ভ হইতে বুঝ। যায়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী 
৩ মাসে ৫ কোটা গজ কাপড় প্রস্তুত করা হইবে । অর্থাৎ আগামী ৩ 
মাস কালে ভাগ্তবর্ষের ৩৮ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ১ কোটা লোক 
একখানা করিয়া ১০ হাত ধুতি পাইতে পারিবে । উতা যে প্রয়োজনের 
তুলনায় কিছুই নহে, তাহ! বলাই বাহুল্য | তারপর এই কাপড়ের মূল্য 
কিরূপভাবে নিদ্ধারিত হইবে এবং এই বস্ত্র বস্তরব্যবসায়ীদের মারফতে 
বিক্রয় কর! সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্মেউপমূহ কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন 
তাহা এখনও অনশ্চিত রহিয়া আছে। কাজেই শেষ পধ্যন্ত বাজারে 
ঈ্যাগ্ডাড ক্রথের দেখা পাঞুয়া যাইত? কিনা এবং পাইলেও তাহা 
দরিদ্রের পক্ষে ক্রয় করা সপ্তব হইবে কিনা, তাহ। অনিশ্চিতই রহিয়। 
গেল। 
নবেম্গরে ভারতের বহির্ঝাণিজ্য 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি ভারতের 

বহিবর্বা'ণগ্য সম্বন্ধে গত নবেম্বর মাসের তথ্যতালিকা প্রকাশিত 
_হুইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের তুলনায় 
নবেগ্বরে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটা ৮৬ লক্ষ 
টাকা কময়া ৭ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকাতে পধ্যবসিত হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে এই মাসে ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ৫ 
কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২ কোটা ২২ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । শ্বাভাবিক সময়ে-হইলে ভারতে এইভাবে বিদেশ 


আর্থিক জগৎ 


শশা কাশী শিপ শিস পিপি কটা াজলাপসপিশ পাপপ্প্ী পাস ৭ 


অভিজভার ডা বাঙ্গালীর প্রধান অন্তরায় হইয়া আছে। এই . 


৬৯৪৯ 











পপ পপি পাপা পপ ০৯১ 


হইতে আমদানীর স্বল্পতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
রপ্ত'নীর আধিক্য একটা সুখের বিষয় হইত। কিন্তু বর্তমানে 
ভারতবর্ষের শিশ্নপ্রতি্টানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, 
রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা ইত্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হইতে 
পারিতেছে না। এদিকে ভারতধাসীর নিত্যব্যবহাধ্য বু প্রকার 
জিনিষ সামরিক প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানী হওয়ার জন্য দেশের 
অভ্যন্তরে প্রায় সর্ববশ্রেণীর পণাদ্রব্যের ছুভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং 
পণামূল্য দিন দিন অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইসব 
কারণে বর্তমানে ভারতের বহিব্বাণিজ্য ভারতধাসীর স্বার্থের অনুকূল 
পথে ধাবিত হইতেছে, একথা বল! যায় না। 


বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে আরও একট ভাবিবার বিষয় আছে। 
বর্তমানে রপ্তানাকারকগণ এদেশে গবর্ণমেষ্টের নিদ্ধীরিত দরে মালপত্র 
ক্রয় করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিতেছে । এই দর বাজার ঘরের 
তুলনায় অনেক কম। পক্ষান্তরে ভারতব্ধ বর্তমানে বিদেশ হইতে 
যে মালপত্র ক্রয় করিতেছে তজ্জন্য ভারতবাসীকে অত্যধক মূল্য দিতে 
হইতেছে । এইভাবে বন্তমানে বহিব্বাণিজ্যের মারফতে ভারতবর্ষের 
প্ুত্যেক মাসে কয়েক কোটা টাকা করিয়৷ ক্ষতি হইতেছে । তারপর 
আমদানার তুলনায় রপ্তানী বেশী হওয়ার দরুণ বিদেশের নিকট 
মাসে মাসে ভারতবধষের যে টাকা পাঞনা হইতেছে তাহা ইংলপ্তে 
নামমাত্র স্থদে বুটাশ গবর্ণমেন্টের খণপত্রে নিয়োজিত করিয়া রাখা 
হইতেছে। এইভাবে মজুদ খণপত্র দ্বারা ভারতবর্ষস্থিত বৃটীশ খাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইবার জন্য দেশবাসী যে 
আন্দোলন করিতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করতেছেন না। 
উহার ফলে ভবিষ্যতে বুটীশ গবর্ণমেন্টের খণপত্রের মূল্য হাসহেতুও 
ভারতবধের বনু কোটী টাকা ক্ষতি হইবে । মোটের উপর বশ্রমানে 
সকল দিক দিয়াই ভারতেপ বহিব্ববাণিঞ্জ্য ভারতবাসীর সমূহ ক্ষতির 
কারণ হইয়া উঠিয়াছে । 


নিমন্ত্রণ বন্ধের প্রস্তাব 

কলিকাতার ইয়ান চেম্বার অব কমান” সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান 
ম্ত্রী ফজলুল হকের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া বাঙ্গলা দেশে 
যাহাতে কেহ কোন ধনম্মসংক্রান্ত বা সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষে 
৩০ অথবা বেশীর পক্ষে ৪* জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
খাওয়াইতে না পারে তজ্জন্য ডিফেন্স অব ইগ্ডিয়া আইন অনুযায়ী কোন 
আদেশ জারী করিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা প'রষদের 
আগামী আঁধবেশনে একটা আইন পাশ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। চেগ্ারের মত এই যে, বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য ছুশ্প্াপ্য 
হইয়' উঠিয়াছে--কাজেই নিমন্্রণাদিতে উহার অপচয় নিবারণ করা 
আবশ্যক । সম্প্রতি বোশ্বাই গবর্ণমেন্ট ৫০ জনের অধক লোককে 
নিমন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ করিয়া ষে আদেশ জাগী করিয়াছেন তাহ। 

দেখিয়া ই ইপ্ডিয়ান চেম্বার উপরোক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন ক রয়াছেন । 
হগয়ান চেম্বারের প্রপ্তাবের আমরা যুক্তযুক্ততা উপলব্ধি করিতে 
পারিলাম না। কোন বার্ড যদি ছুই চার শত লোককে নিমন্ত্রণ 
করিয়া খাওয়ায় তবে এই জন্য সে যে পরমাণ অধিক খাচ্দ্বব্য খরচ 
করে সেই পারমাণ খাদদ্রব্য উক্ত ২৪ শত লোকেরবাড়ীতে কম ব্যবহার 
হয়। তবে নিমন্তণে খাগ্ঠদ্রব্যেধ কিছুটা বাহুল্য হয় এবং মাত্র উহাকেই 
অপচয় বলা যায়। কিন্ত উহার পারমাণ খুব বেশা নহে। হইলেও উহা! 
রোধ করা সমীগান নহে । যাহার কু অর্থ আছে সে যদ বিবাহ, 
রা এই সীল লোককে নম্র কায় খাওয়ায় তাহ! 


পক প্র শা 





বা নু সমাজে বার জার তের পার্বণ ডা যে দীয়তাং 
ভূজ্যতাং চলত তদ্দারা সমাজের কত লোক যে পঠপালি 5 হইত 
এবং বন্তমানে উহা একপ্রকার উঠিয়া যাওয়া সন্ত্েও যে কত লোক 
এই ভাবে গ্রতিপা।লত হইতেছে, তাহা বোধ হয় ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব 
কমার্ঁ অবগত নহেন। উঠা জানিলে তাহারা খাগ্দ্রবোর অতি 
সামান্য অপচয় নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্ট সমক্ষে উপরোক্তরূপ ক 
উদ্ভট প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন না। 





ভারতবধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কিছুদিন যাবশু সরকারী 
প্রচারকাধ্য আরম্ত হইয়াছে । বিভিন্ন সংবাদপত্রে আজকাল 
প্রায়শঃই অনেকখানি স্থান লইয়া যে সব জমকালো মার্কিনী বিজ্ঞাপন 
বাহির হয় তাহাতে বড় বড় কথ! ও স্মন্দর শ্রন্দর ছবির সমাবেশ 
থাকে। মিত্রশক্তি, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যায়ের পক্ষে অস্ত 
ধারণ করিয়াছেন__দ্রনিয়ার নিরধ্যাতীত নিপীড়ত দেশ. ও জাতি- 
সমূহের মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের মর্ধ্যাদার জন্য, সভ্যত৷ ও সংস্কতি 
রক্ষার জন্ত যে তাহার! এই বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
এইরূপ আশ্বাস ও আদর্শ নানা ভাবে নানা ভাষায় প্রচার করা 
হুইতেছে। সম্প্রতি একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার প্রায় অদ্ধ 
পৃষ্ঠা জুড়িয়া এক প্রগর-বিজ্ঞাপনে “এশিয়ার ভবিষ্যতের 
জন্য-ই” আমেরিকার আজ এত দুর্ভোগ, এমন একটা মহান ব্রতের 
কথ পূর্বেপেক্ষা আরও সুন্দর আরও শোভন করিয়া জানান হইয়াছে। 
আমরা আশ্বস্ত হইলাম! কিন্তু হু'সিয়ার মাকিন সরকারকে আমরা 
তাহাদের একটা বে-হিসাবী কাজ সম্পর্কে সছুপদেশ দিতে চাই । 
এই যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া 
এদেশের জনমত উৎ,দ্ধ করিবার চেষ্টা পণুশ্রম ও অর্থের অপচয় ছাড়া 
জমার কিছুই নহে। বিজ্ঞাপনে যে সব কথা শুনান হইতেছে 
প্রেসিডেন্ট রূজভেপ্ট স্বয়ং সেই কথাটা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিলেই 
ত সব লেঠা চুকিয়া যায়। এক সঙ্গে শ্রমও বাঁচে, সময়ও বাঁচে, 
অর্থও বাঁচে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেই সশুসাহসট। দেখাইতে পারিলে 


রাতারাতি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একট] অনুকূল প্রতিক্রিয়ার 
সথ্টি হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের সংবাদপত্রসমূহ ও বিভিন্ন 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মারফত তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে যে 
অকপট আবহাওয়ার স্থষ্টি হইবে মাসের পর মাস কোটি কোটি ডলার 
প্রচার বিজ্ঞাপন মারফণ্ড ঢালিলেও তাহার শতাংশের একাংশ ফললাভ 
হইবে না। বহু আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট এই সহঙ্জ উপায়টা 
গ্রহণ করিলে বুঙ্গিমানের কাজ করিতেন। এই যুদ্ধের বাজারে 
বুথাই এতগুল টাকার শ্রাদ্ধ হইত না--বিপর্ব্যস্ত বর্তমানে এই অর্থ 
ট্যাঙ্ক ও বিমানপোতের সংখ্যা বাড়াইবার সব্বপ্রধান কর্তব্যকশ্মে আজ 
লাভজনকভাবেই নিয়োজিত হইতে পারিত। 
ঁ ধীঁ যা 

মিঃ জিন্নার মুখে নুতন কথা শুনা যাইতেছে । সম্প্রতি বোম্বাইএ 
ইসমাইলী কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে এক বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে মুসলীম 
লীগের কর্ণধার বলিয়াছেন, “এতাবৎ বুটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের শাসন- 
তান্ত্রিক অচল অবস্থাটাকেই বজায় রাখিবার নীতি অনুসরণ করিয়া 
আসিতেছেন। তাহারা ভারম্বরে বলিতেছেন যে, ভারতকে স্বাধীনতা 
দিবার জন্য তাহারা অতি মাত্রায় উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছেন। কিন্ত 
ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য থাকার ফলেই উহা কাধ্যে পরিণত হইতেছে 
না। দেশ-বিদেশে তাহারা এই যে অপপ্রচার চালাইতেছেন তাহার 
জবাবে আমরা কেন বলি না “আমরা একমত হইয়াছি--এবার প্রকৃত 
শাসন বুঝাইয়। দাও । এক মত ও এক দাবী লইয়া সমগ্র দেশের অখণ্ড 
সংগ্রামের জন্য সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব কেন হইতেছে ন1?” কেন 
যে হইতেছে না তাহ! মিঃ জিপ না জানেন এমন নহে। মুখের 


বিষয় মিঃ জিল্না এতদিনে একতার কথা৷ বলিতেছেন। ইহা যদি 
তাহার অকপট মনের উক্তি হুইয়া থাকে। তাহ। হইলে বর্তমান 
ভারতের অসহনীয় অচল অবস্থায় তাহা মস্ত বড় আশার কথা। 


৬ ঙ্া পু ৬ 

সম্প্রতি ডাঃ সৈয়দ আবছুল লতিফ সংবাদপত্র মারফণ ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ষে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা যেমনি সুচিন্তিত 
তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। যে পাকিস্থান লইয়া এত গোলযোগ ডাঃ লতিফ 
সেই পরিকল্পনারই প্রথম উদ্ভাবক। সেই ডাঃ লতিফ আজ মিঃ 
জিন্নাকে উদ্দোশ করিয়া বলিতেছেন, “সেদিন পর্য্যস্তও মুসলীম লীগের 
হাতে ভারতীয় রাজনীতির একট কলকাঠি ছিল ; কিন্তু আজ সেই 
লীগের স্থান কোথায় ? এজন্য দায়ী কে? গত বগুসর লীগ নেতৃত্ব 
গ্রহণের সুযোগ হারাইয়াছে। গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে 
কংগ্রেস যখন পাকিস্থান সম্পর্কে তাহাদের আপোষমূলক মনোভাব 
ক্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিল, সেই সময়ে মুসলিম লীগ চূড়ান্ত সুযোগ 
পাইয়াছিল। কিন্তু মিঃ জিম্না কংগ্রেসের সহিত আলাপ আলোচনায় 
যোগ দিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি বৃটিশ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি একান্ত উদাসীন রহিলেন। “আগে 
পাকিস্থান পরে সাময়িক জাতীয় শাসনতন্ত্র গঠন” এইরূপ জেদ 
আকড়াইয়া রহিলেন”। ডাঃ লতিফের বিচার-বিশ্লেষণ অকাট্য । মিঃ 
জিম্না অনমনীয় ছিলেন বলিয়াই তৃতীয় পক্ষ সেই সুবিধা ভাঙ্গাইয়া 
নির্জেদের মতলব অনুযায়ী কাজ হাসিল করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছেন। কিন্ত তৃতীয় পক্ষের কাছে এই আত্মসমর্পণের ফলে মিঃ জিন্ন। 
ও মুনলিম লীগের পরিণামে কি সুফল লাভ হইল ? ডাঃ লতিফেরই 
ভাষায় “কংগ্রেস নেতৃগণ কারাগারে গিয়া! আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা 
হারাইলেন। বুটিশ সরকারের নিকট হইতে মিঃ জিন্নার কাছেও 
আর উত্সাহ-উদ্দীপন৷ আসে না। বড়লাট মিঃ জিল্নাকে আর বিশেষ 
আমলই দিলেন না। শুধু তাহাই নহে। বন্ধুবর মিঃ আমেরী পূর্ব্ব 
প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়া বলিয়া বসিলেন যে, আকবরের শাসন পরি- 
কল্পন! অন্ুসারেই কি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থ। প্রস্তুত ও প্রবন্তিত 
হইতে পারে না ? সর্বশেষে তৃক্ণ সাংবাদিক দল বলিলেন যে, 
তাহারা পাকিস্থানের ন্যায় ঘরোয়া একটা কলহ সম্পর্কে আদৌ 
কৌতৃহল পোষণ করেন না। আজ লীগের এই অবস্থা ধাড়াইয়াছে”। 


ডঃ ধাঁ র্ 

মিঃ আমেরির মুখে আকবরের শাসনতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা লর্ড 
লিনলিখগোর বন্তৃতায় সহসা ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার জোরাল 
সমর্থনকে ভারতবংসী সন্দোহর চক্ষেই দেখে । এসবের পিছনে কোন 
এক নূতন মতলবের নূতন চাল রহিয়াছে । শাসক শক্তির সর্বপ্রকার 
ভেদনীতি ব্যর্থ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে অখণ্ড জাতীয়তার 
ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এঁক্যবদ্ধতা | মিঃ জিন্নার 
বোশ্বাই বক্তৃতার উপসংহারে অবশ্য তাহার পুরাতন স্থুরের কিছু কিছু 
পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে, তথাপি মোটামুটি তাহার বক্তৃতায় সকলে মিলিয়া 
এবার একযোগে দাড়াইয়া শাসকশ্রেণীর ধাগ্লাবাজি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার 
এক আহ্বান উচ্চারিত হইয়াছে । এই স্ত্র ধরিয়া একট। আপোষ- 
মামাংমলার পথে সাফল্যের ' সহিত অগ্রসর হওয়! কি আজ অসম্ভব? 
অন্যান্য রাজনৈতিক মহলে মিঃ জিগ্নার উক্তির কি প্রতিক্রিয়া! হয়, 
আমর! তাহ! সাগ্রহে লক্ষ্য করিব । 

( ৭১৬ পাচার ব্রষটব্য ) 





ভারতবর্ষে ইনফ্রেশন নামক একটা মারাত্মক কিছুর উদ্ভব হইয়াছে 
একথা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু 
ইনফ্রেশন ব্যাপারটা কি তাহা জানা না থাকাতে অনেকেই এই 
সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্য হইতে নিজেদের মতামত গঠন করিতে সমর্থ 
হইতেছেন না। বর্তমান প্রবন্ধে ইনফ্লেশন কি, ভারতবর্ষে উহার 
উদ্ভব হইয়াছে কিনা এবং উহার পরিণামই বাকি তাহা বুঝাইবার 
জন্য আমরা চেষ্টা করিব। 

ইংরাজী ইনফ্লেশন শব্দের বাঙ্গল। প্রতিশব্দ হইতেছে কোন জিনিষ 
বায়ুপূর্ণ করা বা বায়ু দ্বারা স্ফীত করা । যেমন ইনফ্রেটারের সাহায্যে 
ফুটবলের ব্লাডার অথবা মুখ দ্বারা বধেলুনকে ফীপাইয়া তোলা । এই 
ভাবে ক্লাডার অথবা বেলুন বদ্ধিতকলেবর হইলেও উহা যে ফাপা ও 
অস্তঃসারশুন্য তাহা সকলেই জানেন । অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও ইনফ্রেশন 
শব্দ অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যখন কোন দেশ জনসাধারণের 
হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে এই 
অনুপাতে বাজারে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামঞ্রীর পরিমাণ বুদ্ধি 
পায় না তখনই ইনফ্রেশনের উদ্ুব হয়! কেননা যখনই মানুষের 
হাতে টাকার পরিমাণ বুদ্ধি পায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গুয়োজনীয় 
দ্বব্যসামঞ্ীর যোগান বাড়ে না তখনই পণ্যদ্রবোর মূল্য উড়িয়া যায়। 
ফলে মানুষের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগমের জন্য যে স্বচ্ছলতা ব। সমৃদ্ধি 
আপার কথা, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ৃষ্টান্তম্বরূপ--যে 
ব্যক্তি মাসে একশত টাকা উপাজ্জন করিতেছে সে ৫ টাকা মণ দরে চাল, 
৩ টাকা জোড়ায় কাপড়, ৪ টাকা বেতনে ভৃত্য এবং অনুরূপ সমস্ত দরে 
গৃহস্থালীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যতটা 
স্থস্থাচ্ছন্দ্যে জীবনপাত করিতে পারে, সেই ব্যক্তির উপার্জন বাড়িয়া 
যদি ছইশত টাকা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি চালের মণ ১* টাকা, 
কাপড়ের জোড়া ৬ টাকা, ভূত্যের বেতন ৮ টাকা ও গৃহস্থালীর পক্ষে 
প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত জ্িনিষের মূল্য দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে উক্ত 
ব্যক্তির স্ুধস্াচ্ছন্দ্য বিন্দুমাপ্রও বাড়িতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে 
উপাজ্জন দ্বিগুণ হইলেও তাহার এই সমৃদ্ধি বেলুন ও ব্লাডারের মতই 
ফশাপা ও অস্তঃসারশন্ত ৷ উহা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য সমষ্িগত- 
ভাবেও তেমন সত্য । বর্তমান যুদ্ধের পুর্বে ভারতবধের জনসাধারণের 
হাঁতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটী টাকা। উহ! এখন 
বাড়িয়া ৬ শত কোটা টাকার কাছাকাছি পৌছিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে 
দেশবাসীর হাতে রৌপ্য নিশ্মিত টাকা এবং এক টাকার নোট_যাহা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে বৌপ্যমুদ্রা বলিয়। গণ্য কর! হইয়া থাকে, 
তাহার পরিমাণও অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই ভাবে দেশ- 
বাসীর হাতে টাকা ও নোটের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িলেও সঙ্গে 
সঙ্গে দেশে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ৩ গুণ 
বৃদ্ধি পায় নাই-__বরং বিদেশ হইতে আমদানী সঞ্চিত হওয়াতে 
যোগান কতকট! হাস পাইয়াছে। ফলে পণাদ্রব্যের মূল্যও কোনটা 
্বিগুণ, কোনটা তিনগুণ এবং কোনট। বা চতুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
স্বতরাং সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িয়া 
গেলেও উহার ফলে সমগ্টিগত ভাবে দেশবাসী ভোগ্যবস্তর পরিমাণের 
নি ভি একাল উ্পনারইউ পাইতেছে না। দেশের এই সম্বদ্ধি 


ইনফ্লেটেড--অর্থাৎ বায়ু দ্বারা বদ্ধিত কলেবর বেলুনের মত ফাপাও 
অস্তঃসারশূহ্য। | 

কিন্তু ইনফ্রেশন সম্বন্ধে উহাই শেষ কথা নহে। উহাই যদি 
ইনফ্লেশনের শেষ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর সব্ধদেশে রাষ্ট্রের 
কর্ণধারবর্গ এবং অর্থনীতিকগণ উহাকে এত আতঙ্কের চক্ষে দেখিতেন 
না। ইনফ্রেশন সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে, কোন দেশে 
উহা আরম্ত হইলে গোড়াতে যদি উহার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা না হয় তাহা হইলে যতই দ্িন যাইতে থাকে ততই উহার 
শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ফলে একদিকে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ 
এবং অন্য দিকে পণ্যদ্রব্যের মুল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
আরও মারাত্মক অবস্থা এই ঘটে যে, ইনফ্লেশনের ফলে দেশবাসীর 
হাতে যে অধিকতর অর্থাগম হয় তাহ। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের 
হাতে সমভাবে পতিত হয় না। ইনফ্রেশনের সময়ে দেশের অগণিত 
লোক-_যেমন চাকুরীজীবি, মজুর, ইত্যাদির আয় সমানই থাকে অথবা 
বাড়িলেও তাহ। সামান্ঠ মাত্র বন্ধিত তয়। কিন্তু উহাদের অপরিহাধ্য 
বায়ের পরিমাণ প্রথমে দুইগুণ, তশুপর ৩ গুণ, তৎপর ৪ গুণ, ততপর শত 
শত গুণ বাড়িয়া চলে । ফলে উহারা সব্বন্বাস্ত হয় । অবশেষে দেশের 
সববত্র এমন এক অবস্থা ঘটে যখন গবর্ণমেন্টের টাকা বা নোটকে 
আর কেহ বিশ্বাস করেনা এবং সকলেই পণ্যদ্রব্য ও পরিশ্রমের 
বিনিময়ে পণ্দ্রব্য ও মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে ব্যগ্জ হয়। এরূপ একট। 
অবস্থার সময়ে সমগ্র দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সরকারী 
কম্মচারিগণ চাকুরী পরিত্যাগ করে এবং সৈন্য ও পুলিশ বিড্রোহী 
হইয়া উঠে । এক কথায় ইনফ্রেশনের চরম অবস্থাতে দেশের কোটা 
কোটা লোক পথের ফকির হয়, দেশে বিপ্লব দেখা দেয় এবং যে 
গবর্ণমেন্টের অকর্মণ্যতা বা দুক্ষাধ্যের ফলে দেশের এইরূপ সর্ববনাশ 
হয়, তাহার পতন ঘটে । র 

কি ভাবে এইরূপ একট অবস্থা ঘটিতে পারে তাহ। একটি প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। ভারত সরকার গত্ত ৩॥ বতসর কালের 
মধ্যে যুদ্ধজনিত বিবিধ প্রয়োজনে দেশবাসীর হাতে প্রচলিত নোট 
ও টাকার পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু যে 
সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশে খাছ্দ্রব্যের যোগান বাড়িতে পারে 
এবং পণ্যদ্রব্যের মুল্য একটা নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে পারে, 
গবর্ণমে্ট সেই সব ব্যবস্থা কিছুই অবলম্বন করেন নাই । ফলে পণ্য- 
দ্রব্যের মূল্য ৩ গুণ চড়িয়াছে। উহার ফলে গবর্ণমেন্ট বাজার হইতে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে বৎসরে গড়ে যে দেড় শত কোটী টাকার মালপত্র ক্রয় 
করিতেছেন, তাহা ক্রয় করিতে এখন ৩ শত কোটা টাকা বায় হইবে। 
এদিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
অসস্তোষের স্থষ্টি হওয়ার দরুণ গবর্ণমেন্ট বেতন, ভাতা ইত্যাদি বন্ধিত 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তজ্জগ্তও গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের পরিমাণ 
৮1১০ কোটা টাকা বন্ধিত হইয়াছে । কাজেই উহা৷ ধরিয়া লওয়! যায়, 


১৯৪৩ সালে গব্ণমেন্টের ব্যয় একমাত্র পণ্যমুল) বৃদ্ধি ও ভাতা 


ইত্যার্দির জগ্তই দেড় শত কোটী টাকা অপেক্ষাও বেশী বাড়িয়া যাইবে। 
আর এই দেড় শত কোটা টাকা দেশের অভ্যন্তরস্থিত পণ্যদ্রব্য 
(৭১৯ পুষ্ঠাক্র দ্রষ্টব্য ) | 





জারির রউউইরিউিরউজিনএজেক 


ক্ষুগ্গাক্ষষি টভললস্পিজ্নে ভ্ভান্ত্রভেন্ত্র 
তান 





প্রসাধনে ও পুজা অঙ্চনায় বনু প্রাচীন যুগ হইতেই অগুরু, চন্দন, 
চুয়া প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ও বহুবিধ সুগন্ধ পুষ্পনার, তৈল প্রলেপ, 
পুষ্পরেণু প্রভৃতির ব্যবহার ভারতে প্রচলিত ছিল। এদেশের আতর, 
সুগন্ধি তেল প্রভৃতি পৃথিবীর অন্থান্ত বন অংশে যে যথেষ্ট সমাদৃত 
হত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। পুথিবীর অন্তান্ত দেশে বিজ্ঞান- 
চর্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও এদেশে সরকারী অনুপ্রেরণার অভাবে 
ক্রমশঃ আমাদের সেই প্রাচীন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হাস পাইতে বসিয়াছে। 
ভারতের এই শিল্প সম্পদের প্রতি দেশের বৈজ্ঞানিকদের যথাযথ 
মনোযোগ না থাকায় অশিক্ষিত শিল্পীর! প্রাচীন পন্থায় অগ্রসর হইয়া 
বৈদেশিক আধুনিক শিক্ষিত শিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া জাটিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে এশ্বর্ধযশালী হইয়াও 
প্রয়োজনীয় বহুবিধ রাসায়নিক সুগন্ধ দ্রব্যের জন্য ভারতকে পরমুখা- 
পেক্গী হইতে হয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, 
ভারতবধ সাবানের জন্য ৩২ লক্ষ টাকার, প্রসাধন দ্রব্যের জন্য ১৫ 
লক্ষ টাকার, গুঁধধাদির জন্া ৫ লক্ষ টাকার, লজেন্সের ও সোডা- 
লিমনেড, প্রভৃতির জন্য ১০ লক্ষ টাকার এবং আতর ও তামাকু- 
স্বগন্ধির জন্য ৩০ লক্ষ টাকার সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছে । 
মোট আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ধ ১৯৩৭-৩৮ 
সালে সুগন্ধি তৈল আমদানী করিয়াছে ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৫৬ 
টাকার এবং সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার। 
আলোচ্য ব€সরে ভারতবধ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে-_স্ুগন্ধি তৈল 
২২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬১৬ টাকার এবং সুগন্ধি তৈলাদি প্রস্তুতের 
কাচামাল রপ্তানী করিয়াছে ৬৮ লক্ষ ৮* হাজার ৩২১ টাকার । এই 
হিসাব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমদানী হইতে 
রপ্তানীর পরিমাণ বেশী। যে পরিমাণ কাচামাল ভারত বিদেশে 
রপ্তানী করিয়াছে তাহা হইতে যদি ভারতের কারখানাগুলি তাহার 
প্রয়োজনীয় সমুদয় সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য গুলি প্রস্্ত করিতে পারিত 
তাহ! হইলে যেমন অর্থনৈতিক দিক হইতে এদেশ যথেষ্ট লাভবান 
হইত তেমন আত্মনির্ভরশীল হইতেও সক্ষম হইত । যুদ্ধের কালে 
এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে 
প্রয়োজন | 

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ | এদেশের জল, মাটি, বন ও পাহাড় 
পর্ধবত, সুগন্ধি গাছপাতা ও লতাগুল্সের চাষের পক্ষে খুবই অন্ুকূল। 
এদেশের চাষীকে কাজ অভাবে বশুসরের প্রায় ৮ মাস কাল অলস 
বসিয়া থাকিতে হয়। যুদ্ধের দরুণ পাট, তুলা, চীনাবাদাম প্রভৃতির 
বাজার সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের সঙ্কটময় অবস্থা! ছাড়া 
স্বাভাবিক অবস্থায়ও অর্থকরী ফসল হিসাবে এই শ্বগন্ধি গাছগুল্মের 
চাষ বিশেষ লাভজনক । এই দেশের বনু পতিত জর্ম খাছ) শস্তাদি 
চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও সেই সকল জমি এই জাতীয় গাছ- 
গুলোর চাষের উপযোগী । কপূর, ইউক্যালিপটাস্, পিপারমেন্ট 
প্রভৃতি গাছ যেরূপ পাহাড়ের উচ্চভূমিতে জন্মে বা ধিস' প্রভৃতি 
সুগন্ধি ঘাস যেরূপ উচ্চভূমিতে উৎপন্ন কর! যায়, সেই সকল স্থানে 
খাগশন্যের চাষ প্রায়ই সম্ভব হয় না। অথচ এই সকল সুগন্ধি 


-১০- এসপীশপিশ শিক হকের আবি জালিট জখডিলাল তত পার | জভারতবারর 


পরীহ্থবীর গুহ ঠাকুরতা) 


উত্তরাংশ ও দক্ষিণভাগই এই সকল ম্ুগন্ধি গাছপাল। চাষের প্রকৃষ্ট 
স্থান। বৈজ্জানিকদের মতে ১৭০টি সুগন্ধি গাছগুল্মের মধ্যে অন্ততঃ 
একশতটি গাছগুলর চাষ ভারতে হইতে পারে | 

এদেশে স্ুগন্ধিত্রব্যের যে কয়টি কারখানা আছে তাহার মধ্যে 
পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, উড়িস্তা, নীলগিরি, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর 
প্রভৃতি স্থানের কারখানাগুলিই কিছুট! উল্লেখযোগ্য । গাজীপুর, 
কণৌজ, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের উত্পন্ন সুগন্ধি দ্রব্যাদি অতি 
প্রসিদ্ধ। আতর ছাড়৷ নিয়নলিখিত সুগন্ধি তৈলগুলিও ভারতে প্রস্তুত 
হইতেছে, যথা--ইউক্যালিপটাস্‌, আব্রকগন্ধি, খস, লেবুগদ্ধি, চন্দন, 
চুয়া, তারপিন, গোলাপ, যোয়ান, কর্পূর, দারুচিনি প্রভৃতি । 

সাবান শিল্প, প্রসাধনদ্রব্যশিল্প, আধুনিক মিষ্টান্নশিল্প প্রভাতি 
উত্তরোত্তর যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, স্গন্ধি 
তৈল ও সুগঙ্িটরাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা ভারতে দিন দিনই 
বাড়িতে থাকিবে । ভারতে যেরপ শ্ুগন্ধিদ্রব্যাদির কাচামাল পাওয়া 
যায় এবং তাহাদের চাষবৃদ্ধির যেরূপ অনুকূল আবহাওয়া পরিলক্ষিত 
হয় তাহাতে বৈজ্হানিকদের প্রেরণা ও চেষ্টা এই দিকে নিয়োজিত 
হইলে ভারত এই বিষয়ে শুধু যে আত্মনির্ভরশীলই হইতে পারে 
তাতাই নহে--পুথিবীর বাজারে এই সকল দ্রব্যের বড় রকমের 
যোগানদারী ব্যবসাও চালাইতে পারে । 

সম্প্রতি ভারতে সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবসায় কুটিরশিক্পের গণ্ডীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । এই দিকে ধনী ব্যবসায়ীদের তেমন 
নজর পড়ে নাই। গভর্ণমেপ্ট ও দেশীয় রাজ্যসমূহের বনবিভাগ, 
শিল্পবাঁণিজ্য বিভাগ ও বৈজ্ঞানিকদের যথাযথ পরিমাণে সহযোগিত! 
পাইলে আধুনিক প্রথায় উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যাদি ভারতের কারখানায় 
প্রস্তুত হইতে পারে । এই শিল্পের আধিক ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল । 

ক্র ও কপ্পুর তৈল বিষয়ে পৃথিবীর বাজারে জাপানই একমাত্র 
যোগানদার বলা যাইতে পারে । সমগ্র পৃথিবীতে উপরোক্ত দ্রব্যাদির 
সম্পূর্ণ যোগান বতুসরে ৪৫ হাজার টন-__ইহার শতকরা ৮* ভাগের 
বেশী জাপান যোগায় । ভারতে মাত্র বছরে গড়পড়তা ১৫০ পাউগু 
কর্পূর তৈলের উৎপাদন হয়। ইহার আবার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় 
মাদ্রাজ প্রদেশের কম্ুরে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে কর্পুর আমদানী 
করা হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৯৪ পাউওড। হহার মূল্য 
হইবে প্রায় ২১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । আলোচ্য বতসরে কর্পুর 
তৈলের আমদানী হইয়াছিল ৪ হাজার ৬ শত গ্যালন। ইহার 
আনুমানিক মূল্য ১১ হাজার টাকা। অথচ এই কপূর প্রস্ততশিল্পে 
ভারত অতি সহজেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। ভারতের প্রায় 
সর্বত্রই এই কর্পুর গাছের চাষ সম্ভব। যে সকল স্থানে ৪* ইঞ্চি 
পরিমাণ বারিপাত হয় সেই সকল জায়গায়ই কপূর গ্রাছের চাস্ব 
সুষ্ঠভাবে করা যায়। প্রায় ৩০ বছরের পুরাতন গাছ হইতেই এই 
শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচমাল পাওয়া যায়। 

ইহাছাড়া1 ইউক্যালিপটাস্‌ গাছ ভারতে নীলগিরি, আঙ্নামালাউ, 
পলাশীপাহাড়, এবং বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উড়িস্যা প্রভৃতির পাব্ধত্য 
অঞ্চলে প্রচুর জ্বন্মে। নীলগিরিতে প্রান ২ হাজ্জার ৫ শত ৫* 
একর জমিতে হছার চাষ হয়। নেখানে বৎসরে প্রায় ১২ হাজার 


৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


পোশাক পপ পা 
ীস্টিভল সাক পাপ, এলি 45. 5). 


পিপিপি নল পশলা পিশী শি 


গ্যালন (৮৫ উন) ইউক্যালিপটাস তৈল উৎপল হয়। এই উৎপন্ন 
তেলের আহ্মানিক মূল্য হইবে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। তাহাছাড়া 
ভারতের প্রয়োজনে বিদেশ বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে বতসরে ২৫ 
হাজার টাকা মূল্যের ২ হাজার গ্যালন এই তৈল আমদানী হয়। 

মালাবার ও কানাড়ায় যথেই দারুচিনি গাছ থাক সন্ত্েও ইহার 
' ছাল ও তৈলের জন্য ভারতকে সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে বৎসরে 
৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকার মাল আমদানী করিতে হয়। ম্যাঙ্গালোর 
জেলায় কয়েকটি ছোট কারখানায়ই মাত্র দারুচিনির তৈল চোলাই 
করা হয়। ভারতের প্রয়োজনে ইহাদের যোগান অতি নগণ্য। 
এতদ্যতীত যোয়ানের তৈলের ব্যবহার ভারতে প্রাচীন যুগ হইতে 
চলিয়া আসিলেও ইন্দোর রাজ্যের রাও নামক স্থানেই মাত্র যতসামান্য 
পরিমাণে এই তৈল প্রত্তুত হইতেছে । এই তৈল হইতে “থাইমল” 
এবং “থাইমোঅয়েল” নামক ছুইটি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান দ্রব্য 
পাওয়া যায়। যোয়ানের ঢাষ এদেশের প্রায় সর্বত্র হওয়া সন্বেও 
এদিকে তেমন কেহ বিশেষ মনোযোগী না হওয়ায় এই শিল্পের ব্যাপক 
প্রসার হইতেছে না। পুর্ব খান্দেশে, রেনালাখোর্দ ও মণ্টগোমারী 
জেলায় লেবুর তৈল উল্লেখযোগ্যভাবে চোলাই করা হইতেছে । 
তথাপি ভারতকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ ও আমেরিকা 
হইতে লেবুর তৈল আমদানী করিতে হইতেছে । কথিত আছে 
সিসিলিতে ভারত হইতেই নান প্রকার লেবুর বীজ ও কলম প্রভৃতি 
নেওয়া হইয়াছিল। চাষের উন্নতিবিধান করিয়া সিসিলি ১৯৩৫ 
সালে প্রায় ৪ কোটি টাকার লেবুর তৈল ছুনিয়ার বাজারে 
যোগান দিয়াছে। তথাকার উৎপন্ন লেবুর তৈলের পরিমাণ ছিল উক্ত 
বশুসরে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার পাউগণ্ড। ইতালীয় গভর্ণমেন্ট এই শিল্পের 
আরও উন্নতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নানা দেশেই অধুনা 
থাচ্দ্রব্য, মিষ্টান্ন, তামাকু, সিরাপ এবং ওঁষধাদিতে এই তৈলের প্রচুর 
ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি ফ্যালিফোণিয়া» প্যালেষ্টাইন প্রত্তৃতি 
দেশও এই শিঞ্জের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছে । এই তেল হইতে 
সাইন্ট্রক এসিড, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম সাইট্রেট, প্রভৃতি মুল্যবান 
রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ভারতবধকে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার এই সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। চাষের 
অনুকূল যথেষ্ট ভূমি ও উপযুক্ত আবহাওয়া ভারতে থাকায় একটু 
মনোযোগী হইলে এই শিল্পে ভারত যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে । শুন 
যায় সম্প্রতি কালীকটের কেরাল। সোপ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
এইদিকে মনোযোগ দিতেছে । 

পাইন বৃক্ষের লাক্ষা হইতে তারপিন তৈল রঃ হয়। পাঞ্জাবের 
জীলোতে এবং যুক্তপ্রদেশের বেরেলীতে এবং কাশ্মীরে কিছু কিছু 
তারপিন তৈল প্রস্তুত হয়, তবে তাহ:র পরিমাণ ভারতের প্রয়োজনের 
পক্ষে অপ্রচুর। দেশীয় কারখানাগুলির মধ্যে বেরেলীতেই অধিকাংশ 
তৈল উত্পাদন হয়। পাইন গাছ অতি অনায়াসেই এদেশের যে 
কোন উচ্চ ভূমিতে জদ্মান সম্ভব। যথাযথ দৃষ্টির অভাবেই এই 
প্রয়োজনীয় শিল্পটি অবহে'লত হইতেছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ২ লক্ষ 
১৩ হাজার পাউণ্ড এই তৈল ভারত হইতে রপ্তানী কর! সম্ভব 
হইয়াছিল । 

কেবলমাত্র উড়িস্তাদেশেই শালবৃক্ষ হইতে চূয়। তৈল সম্প্রতি 
প্রস্তুত হইতেছে । কনৌজের চোলাই কারথানাগুলি দৈনিক গড়ে 
১ হাঁজার পাউণ্ড পারমাণ এই তৈল প্রস্বত করিতেছে। আতর, 
আগরবাতি ও তামাকুর সুগন্ধি হিসাবেই ইহা ব্যবন্বত হইতেছে। 

'খস/ মালবার, উড়িস্যা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুর 
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শশী শি িীশিশীীতি ওত পিপিপি 0 


রাজ্য প্রসৃতি স্থানে মযতেই প্রচুর পরিমাণে জশ্মাইয়া খাকে। 
কেবলমাত্র পাঞ্রাবেই প্রায় ২০ হাজার পাউও্ড পরিমাণ খসতৈল 


চোলাই করা হয়। যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুরেও গড়ে ছয় সাত হাজার 


পাউগ্ড এই তৈল প্রস্তুত হয়। মোট উৎপন্ন তৈলের দাম হইবে প্রায় 
তিন লক্ষ টাকা । ইহা ছাড়াও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নান। স্থানে 
আদ্রকগন্ধি, গোলাপগন্ধি, লেবুগন্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ঘাস পাওয়া 
যায়। এই সকল ঘাস হইতে যে তৈল চোলাই করা হয় তাহাতে বেশ 
কিছু আয় হইতেছে । ১৯৩৭-৩৮ সালে ৯ হাজার ২ শত ৫* টাকার 
আদ্রকগন্ধি তৈল, ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০৫ টাকার গোলাপগন্ধি তৈল, 
৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৮ টাকার লেবুগদ্ধি তৈল, এবং অশ্বান্ত সুগন্ধি 
ঘাসতৈল ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫৫১ টাকার মত ভারত হইতে বিদেশে 
রপ্তানী করা হইয়াছিল । 

ভারতে গোলাপের চাষ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । আজকাল 
বৎসরে মাত্র পাঁচ সাত পাউও্ড গোলাপের তৈল ভারতে গ্রস্তত হয়। 
অথচ বুলগেরিয়৷ বরে ছয় সাত হাজার পাউণ্ড গোলাপ তৈল ছনি- 
যার বাজারে যোগান দিয়৷ প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে । 

গত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই চন্দনতৈলশিল্লে দক্ষিণ ভারত ছুনিয়ার 

বাজারে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । সারা ছনিয়ার 
প্রয়োজনীয় চন্দন তৈলের প্রায় তিন চতুর্থাংশই ভারত যোগাইতেছে। 
এই বিষয়ে মহীশুর সরকারের চেষ্টা ও উদ্চম প্রশংসনীয় । বিগত 
মহাযুদ্ধের পূর্বে চন্দনকা্টের গুড়া প্রভৃতি চন্দনতৈল প্রস্তের 
কাচামাল হিসাবেই বিদেশে চালান দেওয়া হইত। যুদ্ধের সক্কটে 
রপ্তানী বাণিজ্যে অস্থবিধা উপস্থিত হইতেই মহীশৃর সরকার চন্দন 
কাঠ হইতে নিজেরাই তৈল চোলাইর ব্যবস্থ। করেন ও খুবই 
কৃতকাধ্য হন। তাহাদের অনুকরণে দক্ষিণ ভারতে আরও 1৫টি 
কারখানা-_কুণ্পম্‌, কানাড়া, মেটুর, কনৌজ প্রভৃতি স্থানে এই তৈল 
চোলাহ্বর কাজে ব্রতী হইয়া কৃতকাধ্য হইয়াছে । বর্তমানে ভারত 
হইতে বতসরে প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাল্গার টাকার চন্দন তৈল বিদেশে 
চালান হইতেছে এবং কীচামাল হিসাবে চন্দন কাঠ রপ্তানী করিয়। 
প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাক পাওয়া যাইতেছে । 

চন্দনশ্রেণীর আরও ছুই একটি সুগন্ধি গাছ এদেশে জন্মায় । 
ইহাদের মধ্যে চাম্বল' কাঠ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা 
অনেকাংশে চন্দন তৈলের অনুরূপ । আতর প্রস্তুত করিতে চন্দন 
তৈলের পরিবর্তে চাম্বল তৈল ব্যবহার করা চলে । 

আতর (তাজা ফুলের সৌরভমিশ্রিত চন্দন তৈল) কনৌজ, 


গাজীপুর, জেনপুর, সিকান্দারপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে হেনা, যুণ্ই, 
বেলা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত হয়। উডভিস্যা, গঞ্জাম, ছস্তরপুর, 
জগন্নাথপুর, গোপালপুর, বহরমপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে কেওড়৷ 


আতর উৎপন্ন হয়। যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে ও আরও ছুই 
চারিটি কারখানায় কুটিরশিল্প হিসাবে নানাধিধ ফুলের আতর প্রস্তত 
হইয়া থাকে । কনৌজে এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয় স্থানীয় 
মাটি হইতে। মাটি হইতে এই সুগন্ধ নির্ধ্যাস নিষ্কাশন করা হয 
বলিয়া ইহা বাজারে “মিটি” আতর নামে পরিচিত। 

ভারত হইতে সুগন্ধিতৈলবাহী কাঠ, বীজ, মূল, ফুল, ছাল ও 
আঠা প্রভূতিতে আন্মমানিক ৭* লক্ষ টাকার কাচামাল বতসরে 
রপ্তানী হইয়া থাকে এবং বিদেশ হইতে কিঞ্চিদধিক ১৬ লক্ষ টাকার 
সুগন্ধি তৈল ও প্রায় ৭ লক্ষ টাকার সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে 


বৎসরে আমদানী হইয়া থাকে । বিদেশ হইতে সাধারণতঃ কেকজিপুট. 


(৭১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 








আন্বিক্ক ছুলিল্সান্ শন্বন্রাখন্বন্ 





ভানবক্ষা ও খাচ্াসমত্থা। 

কলিকাতার বিভিন্ন জনরক্ষা কমিটিগুলির যোগাযোগ রক্ষাকল্পে টাউনহলে 
অনুষ্টিত জনরক্ষ। ও খান্ভ সম্মেলনে যে কেন্ত্রীয় যোগাযোগ রঙ্গ! কমিটি 
গঠি৬ হইয়াছে, ৩১শে জানুয়ারী ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে তাছার 
এক বৈঠক হইয়াছে । বালিগঞ্জ, চেতলা এবং কালীঘাট কয়লার ডিপো 
হইতে জনরক্ষা কমিটায় স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পাড়ায় পাড়ায় কয়লা 
সরবরাহ সম্পকে উক্ত বৈঠকে রিপোট পঠিত হয়। বৈঠকে এই অভিমত 
ব্যক্ত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট এবং পুলিশ অবস্থান্যায়ী যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন 


বিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং কর্পোরেশনও গবর্মেণ্টেরই, 


পদাস্কান্ুসরণ করিতেছে । খাহাতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি 
কমিটির সহিত সহযোগিতা! করিতে পারে তদছুদ্দেশ্রে পন্থা নির্ধারণের অন্ত 
হ্যার লাজিমুদ্দন, ডাঃ বি সি রায়, ভাঁঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জি, মিঃ সহিদ 
হুরাবঙ্দ৷ এবং শ্রাধুত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্ে ভূতপূর্বব 
মেয়র শ্রীধুত পি, এন বঙ্গ এবং কমিটির অপর সাতদ্রনকে লইয়া এক 
প্রতিনিধিমগ্ডলী গঠিত হুইয়াছে। 


খাছ সমস্তায় মিঃ আর এল নোপানী 


কলিকাতাস্থ তারতীয় বণিক সমিতির সভা পতি শ্রীযুক্ত আর এল্‌ নোপানী 


ভারতব্যাপী বর্তমান খাগ্ভ সঙ্কটের সমাধানকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া- 
ছেন। গ্রথয়েই তিনি বাজারে পর্যাপ্ত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়াই 
মূলা নিয়ঙ্রণের অদূরদশ্ণী নীতির নিন্দা করিয়াছেন । তাহার প্রস্তাব এই যে, 
কেন্দ্রীয় ও প্লাদেশিক গঙণমেণ্টপমূহ কর্তৃক মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
করিতে হইবে; বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া কোন প্রদেশ অগ্ভ 
প্রদেশে চড়া দামে মাল বিক্রয় করিতে ইচ্ছা! করিয়া থাকিলে সেই প্রদেশের 
গভর্ণমেন্টকে অতিরিক্ত লাভের প্রলোভন সংবরণ করিতে হইবে; পণ্য 
রগ্তানি সম্পকে বিভিন্ন প্রদেশ্র মধ্যে বিধি নিষেধ ও বাধা প্রত্যাহার করিয়! 
লইতে হইবে এবং ভারতের বাছিরে মাল রপ্তানি বন্ধ করিতে হইবে। 


ভারতের থাছ্য সমস্যায় মিঃ সরকার 
খাস্ত সরবরাহ এবং মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি তারত সরকার যে নুতন 
' ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সঙ্কন্ম করিয়াছেন বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন 
সরকার & বিষয়ে বলেন যে, সরকারের প্রথম কর্তবা উন্বত্ত অঞ্চল হইতে 
ঘাটতি অঞ্চলসমূহে খাচ্ছপ্রব্য সরবরাহ হওয়ার পূর্বে মজুত খাগ্যাদি নিয়ন্ত্রণ 
করা এবং বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্তস্ত করা। 


ইহা ছাড়া অতিলোভী ব্যবসায়ী ও মজ্জুতকারীদের যথাযথ কঠোর 


শান্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার ফলে অনুকূল জনমত গড়িয়া উঠিয়া 
বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বঞ্রায় পাখা সম্ভব হুইবে। 


থাগ্ বিতরণ ব্যবস্থ। 
কঙপিকাতার ডেপুটি মেয়র এবং বিভিন্ন চেম্বার অব কমাসের প্রতিনিধি- 


বৃন্দ খা্রাদ্রব্য এবং অস্থান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিতরণের ব্যবস্থাকল্লে 
১ল। ফেব্রুয়ারী এক ঘরোয়া বৈঠকে খাগ্ঠসমন্তার আলোচনা করিয়াছেন। 


গব্ণমেণ্টের খান সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, জি, পিনেল এই" 


টৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। 
খাছ্যদ্রব্যের মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথ। 
গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় খাস্ঘপ্রুব্য এবং অন্তান্ঠ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
মাথাপিছু বরাদ্দ (র্যাশনিং) প্রথার প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়! প্রকাশ। বাংল! সরকার এপরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের অন 


প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এই পরিকলপনা সম্পূর্ণ কার্যকরী 
করিবার পূর্বে সরকার জনমত সংগ্রহ করিবেন । 


রর 
৫ রিপার, 
৮৮৮৫-০০ 
রি? 
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বোম্বাইতে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন 

সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বোথাই সরকারের সরবরাহ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মিঃ এডি গোরওয়াল। জানাইয়াছেন যে, 
মাথাপিছু খাগ্াদ্রব্য বরাদ্দ প্রথা প্রথমে শুধু বোগ্থাই সরে এবং পরে অন্তান্য 
স্থানে প্রবন্তিত হছইবে। কেবল চাউল, গম, বজরা ও জোয়ারই বরাদ প্রথার 
অন্তর্গত হইবে এবং অন্যান্ত খান্তপ্রব্য জনসাধারণ ইচ্ছা মত্ত কিনিতে 
পারিবে। 

কলার পাতায় নিমন্ত্রণ-পত্র 

কাগজের অভাব হওয়ায় স্থানে স্থানে কাগঞ্জের পরিবর্তে শ্লেটে ও কলার 
পাতা ব্যবহৃত হইতেছে । অধিকাংশ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিভ্ভালয় সযূছে 
প্লেট প্রচলন করা হইয়াছে । শ্রীহট জেপায় কোন কোন স্থানে বিবাহে 
এবং অন্ঠান্ত কার্ষেয পিমস্ত্রণ-পত্র কলার পাতায় মুদ্রিত করা হইতেছে। 
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বড় শিশিতে জবাকুস্ুম কিনবার অনুরোধ 
যে এরমধ্যেই এত লোক গ্রহণ করেছেন 
তাতে আমরা খুবই অনুগৃহীত। শত শত 
শিশি রোজই বিক্রী হচ্ছে। 


2 পি রি 
টিতে পিরিতি ৫ 
টিনের 2 পি 


রি জনসাধারণের এই স্ুবুদ্ধি প্রশংসনীয় । ৪॥০ আনা 
১ দিয়ে ৫ টাকার তেল কিনে তাঁদের যে প্রত্যেক- 
| বার ॥০ আন! বাঁচছে শুধু তাই নয়, আমাদেরও 
প্যাকিংসএর খানিকট। সাশ্রয় হচ্ছে । এই সাশ্রয়েও 
পক্ষান্তরে তারাই উপকূত হবেন। ভবিষ্যতে তাদের 
এই প্রিয় তেল যাতে সর্বদা পাওয়া যায় তারই 


“পেপে 
ঠ রে 


577 


ব্যবস্থা এর ছার! দৃঢ়তর হচ্ছে। 





সি কে দেন আয কোম্পানী লি:, জবাকুদুম হাউস, কলিকাতা 


রা 


রঃ 


ফ্ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] 


অঞস্পাপসপপ্িস্পিকক ৩75 জল ও পলক পপ মাপা দা টি ৬ 


বিহারে দত রপ্তানী নিষিদ্ধ 

বিছার প্রদ্দেশের বাহিরে অত্যাবস্তক খাগ্ছদ্রব্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং 
প্রদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাগ্ডপ্রব্য সরবরাহের উদ্দেশে বিহার 
সরকার ভাররক্ষা বিধানের আশ্রয় লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত 
বর্তমানে কয়েকটি জেলা হইতে ঘ্বত, মাখন, সর ইত্যাদির প্রগ্তানী নিষিদ্ধ 
করিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। অবশ্থ্ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত 


€কানপ্রকার অগ্ুমতি ন। লইয়া দশ সের পর্য্যন্ত উপরোক্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে লই! 
জ্রমণ করা চলিবে। 


আর্ক জগৎ 


৬৫ 








সিংহলে শ্রমিক প্রেরণের প্রস্তাব 

ট্যািং এমিখ্রেশন কমিটি সিংহলের রবারের বাগানগুলিতে কাজ 
করিবার জন্ত তারত হইতে ৩০ হাক্দারেরও অধিক মঙ্ভুর প্রেরণ সম্পকে 
ভারত সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও 


জান] গিয়াছে যে, সিংহছলে ভারতীয়গণকে নাগরিকের পুর্ণ অধিকার তোগ 
করিতে দেওয়া হইবে শুধু এই সর্তে সিংহলে ভারতীয় মন্জুর সরবরাহ সম্পর্কে 
নিষেধাজ্ঞা ভুলিয়া! লওয়! যাইতে পারে, এই মন্দ ভারত সরকার পিংহল 
গব্ণমেণ্টকে ভারতের জনমতের কথ] জানাইয়া দিয়াছেন। 





| সল্যোর /ভীনীহায়ে ইহাই সাত 
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1০৬ আর্থক জগৎ [ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ | 
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কালকাতায় কয়লার মূল্য 

ঝ।পলার অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ কয়লার মূল্য নিয্োক্তরূপে 
পরিবর্তন করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন £--রেলওয়ে ডিপোর 
পাইকারী দর--প্রতিমণ ১৮%০। সছরের ডিপোলমূহের খুচরা দর--গ্রতি 
মণ ১1/০। জনসাধারণের অবগতির অন্ত জানান যাইতেছে যে+ রেলওয়ে 
কয়পার ভিপোসযুহের ভারপ্রাপ্ত কয়ল! ব্যবসায়িগণকে এই সকল ডিপোতে 
সাধারণ ক্রেতাদের নিকটে খুচরা হিসাবে কয়ল। বিক্রয় করিতে নিষেধ করা! 
হইয়াছে । কেবল মাত্র যে সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত খুচরা ব্যবসায়ী কিন্বা কোন 
প্রাতিষ্ঠান প্রভৃতি বড় বড় ক্রেতা সাধারণতঃ পাইকারী হিসাবে তাহাদের 
প্রয়োজনানুরূপ কয়ল| কিনিয়] থাকে তাহারা এই কল ভিপোতে কয়লা। 
পাইতে পারে। অন্থান্ ক্রেতাগণকে সহরের থুচর! বিক্রয়ের ভিপোসমছ 
হইতে তাহাদের কমলা সরবরাহ লওয়ার পরামর্শ দেওয়! যাইতেছে । আশ! 
করা যায়, এই সকল ডিপোতে কোনরূপ অভাৰ থাকিলে তাছা শীঘ্রই 
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নু ইউনি ব্যাক নিট 


রেজিষ্টার্ড অফিদ-__কুমিলা স্থাপিত--১৯২২ সালে 





আমানত ০০ ৩,৫৯১৯৯১৯০০২ টাকার অধিক 
কাধ্যকরী তহবিল ৪,০০,০০,০০০২ টাকার অধিক 


্‌ (১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্যন্ত ) 
দূরীভূত হইবে। কারণ বর্তমানে দৈনিক ৩০ হইতে ৪* ওয়াগল হিসাৰে 
কলিকাতায় কয়লা আলিয়া পৌছিতেছে। হলিকাত1 অফিসসমৃহের ঠিকানা ৪ 
্যাণ্ডার্ড ক্লথ পরিকল্পন। ৪নং ক্লাইভ ষ্রাট, ১৩৯।বি, রসা রোড, 


বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ষ্্যাগার্ড রথ এবং সরবরাহ বিভাগ বস্ত্র ও অন্যান 
যে সকল দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন তাহা প্রস্তুতের অন্ত তাহাদের উৎপাদন 
শক্তির শতকরা ৬* ভাগ সংরক্ষিত রাখিতে সম্মত হুইয়াছেন বলিয়! 
জানা গিয়াছে। অদ্ক ভারত গতর্ণমেণ্টের বাণিক্য-সচিৰ শ্রীযুক্ত 
নলিনীর্জন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ 
এডভাইসারী প্যানেলের এক সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ্তার 
পুরুযোত্তম দাস ঠাকুরদাস ও হায়দরাবাদ রাঞোর মিঃ গোলাম মহলা? কে 
বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল | 
যাসের পূর্ব পর্যন্ত তিন মাসের জন্ত ৫ কোটি গর ঠ্ট্যাণ্ডার্ড রথ প্রস্তুতের 
অন্ত সকলে একমত হুইয়াছেন। ঠ্াত্তার্ড ্ুথ উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার 
যে পরিকল্পনা এশুকাল পরীক্ষামূলক অবস্থায় ছিল সেই সকল পরিকল্পনা ৷ 
সম্পর্কে বয়নশিল্লের প্রতিনিধিদের সহিত বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং একটি 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়] উহ্বার চুড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। এইরূপ জানা 
গিয়াছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে 
একমত হইয়াছেন এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড রথ প্রস্তত, স্থানান্তরে প্রেরণ, 
বিলিব্যবন্থা, বিক্রয় ও উহার মুল্য ধার্য করা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে 
ভারত গঙর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড রুখ সম্পর্কে 
একজন কমিশনার নিয়োগ করিবেন। উক্ত পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার 
সম্পর্কে তিনি উছার প্রধ।ন কর্ণকর্তা হইবেশ। তাহার অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে 
কয়েকজন কমিশনার থাকিবেন। যে প্যানেল গঠিত হইবে ভারত গভর্ণযেন্ট ] 


তাছার সহিত পরামর্শক্রমে প্রতি তিন মাস অন্তর ষ্্যাণ্ডার্ড ব্লথের ক্রয় মূল্য ্‌ রি রর 
ইউনাইটেড আহরণ ইিনিয়াৰিং 


ধার্ধ্য করিবেন । কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নির্দেশ ও তত্বাবধানে এবং প্রাদেশিক 
পরামর্শ কমিটির সহযোগিতায় প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টপমূহ তাহাদের নিজেদের 

ওুল্পান্কস্ন ভিলম্নিক্েজ্ভ 
কারখানা- বেলুড় । 


২২৫, কর্ণওয়ালিস ঠ্লুট, ৯৯1১, কর্ণওয়ালিন গ্রীট, | 


বাঙ্গল। এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে 
ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £__ 


ডাঃ এস, বি, দত, লএস-ন, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগুন, বার-এট-ল। 









প্রদেশে উহ্বার বিলি ব্যবস্থা! করিবেন। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহকে এই 
পরিকল্পনায় যোগ দিবার অন্ত আমন্ত্রণ করা হইবে এবং যাহাতে তাহার! 
যোগদান করেন সেইজন্) সর্ধতোভাবে চেষ্টা করা হুইবে। বাকী কয়েকটা 
থুটিনাটি বিষয় আলোচিত হইবার পর যতশ্ীত্ব সম্ভব পরিকল্পনাটি কার্যকরী 
করা হইবে। বোথ্াইয়ে প্যানেলের প্রধান কার্যালয় হুইবে। এইরূপ | - 
লন গিয়াছে যে, মিঃ ভেল্লড ষ্ট্যাঞ্জার্ড ুথ কমিশনার নিধুক্ত হইবেন । 













ম্যানুফ্যাকৃচারাস-অবঃ 











| -৬ প্রিশিসন মেনিনারিস || ৪ সিট. মেটাল ওয়ার্কল, 
্যার্ডিৎ মার্কেটিং কামটির বৈঠক এবং টুলস | ৬ “এ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
কলিকাতায় ৩০শে জানুয়ারী ঢাকার নবাব বাহাছুরের সভাপতিত্বে | গ ইলেক্‌ট্রক ওয়েল্ডেড, |; ৬ রাবারাইসড, ক্যানভাদ 
্্যাণ্ডিং মার্কেটিং কমিটির প্রথম বৈঠক হয়| উল্ত সভায় কমিটির নাম রি ৫ স্টিল চেইনস, || ৬ মেকাগিক্যাল সপ 
হিপ ারাভিবাত | এম, এস, রডস এবং শন সিটিংস. || 
পরিবপ্তিত করিয়া এগ্রিকালচারাল মাকেটিং বোর্ড" রাখা হইয়াছে । জল- ফাটল, | ও গ্রাউও লিটল, ং 
সাধারণের থাস্বদ্রব্যাদি ও অন্তান্ত অত্যাবশ্ুকীয় ভ্রব্য সরবরাহ করা সম্পর্কে এ 


সতায় বিশেষ আলোচন! হয়। প্রতি জেলায় খা শন্ডের উৎপাদন ও | ম্যানেজিং এজেন্টস :₹_ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 
প্রয়োজনের পরিমাণের একটি বিস্তৃত তালিক। গঠন কর! হইবে বলিয়া! এক 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে 





| ১০৯ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাত। | ফোন $ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯৯ 


৮ন্ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ | ্‌ র পণ 


এ ধরন 





কপ জপ 





০ _ শিপন 
পা 


চিনির নির্ধারিত মুল্যের রৃদ্ধি যাহাতে তাহাদের গ্রয়োজনাতিরিক্ চিনি লা ক্রয় করেন তদ্দন্ত উক্ত 
বাঙ্গলা! সরকার চিনির নির্ধারিত দর বাড়াইয়। দিয়া নিম্রলিখিত এক ইস্তাহারে অস্থরোধ জানান হইয়াছে। 
ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন £- বর্তমানে সর্বোচ্চ মৃপ্য পাইকারী ১৫৬৯ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ 
আনা হইতে ১৬।%৯ পাই (চিনির উতৎ্কষধ হিসাবে)? খুচরা ১৬২ টাকা আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী বান্্ীয় পরিষদে প্রথম প্রস্তাব হিসাবে মিঃ হাসান 


হইতে ১৭৬৯ পাই; খুচরা প্রতি সের 1১০ (কাগজের ঠোঙ্জার অন্ত ইমামের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া আন! গিয়াছে ।, মিঃ ইমাম 
১ পয়সা)। এইকপ মুলা নির্ধারণে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদিগের স্তাষ্য অন্তান্ত বিষয়ের সিত অঠিরক্ত লাত কর শতকরা ৮০ তাগ বুদ্ধকরার এবং 
লাঙের দিক বিবেচনা! করা হইয়াছে। চিনি ক্রয়বিক্রয়ের এই নির্ধারিত দর ৩০ হাজার টাকা হইতে কমাইয়া ১০ হার টাকা সীমা ধাধ্যেব সুপারিশ ূ 
অমান্ত কর হইলে উহা দগুনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। জনসাধারণ জানাইয়াছেন। : 





৭:৪৭ ৬৭ । ১ হি $ 
৮৫] গে তির চি: 12 তত টি 
শা সীল তা তাপ শিপ ০১ ভাট ৭: ৮ ষ্ র্‌ * এ 
£ রিড ইত অসিত রত ॥ ) 


ছু 


বঙ্গীয় ররারাপারারা ও ব্যবস্থাপক সভা 

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা এপ্রিল পধ্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের বাজেট অধিবেশনের কার্যতালিকা পাকাপাকি হইয়াছে। 
ক্গামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাকিখে পরিষদে বাজেট পেশ করা হইবে। ২০শে 
ফেব্রুয়ারী হইতে বাছেট সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচন! আবস্ত হইয়া 
২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যাস্ত আলোচনা চলিতে থাকিবে । ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ফাইনান্প বিলের আলোচনা এবং ২১শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪২-৪৩ লালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদের দাবীগুলি 
সম্পর্কে আলোচনা হইবে । ১১ই হইতে ২*শে মা্চ পর্য্যন্ত ব্যয় বরাঁদের 
ণাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজল! সরকারের বাজেট পেশ করা হইবে । ১৫ই 
ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে পরিষদের স্পীকার ও ব্যবস্থাপক সভ|র সভাপতি 
নির্বাচন হইবে। 

ছ্যা্। পয়স। 


১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে নৃতন পয়সা বাহির হুইয়াছে। এই 
পয়সা আকারে আধ পয়সার মত। উহা পূর্বের আধ পয়সারও কম পুরু। 
এক দিকে ইংরাজী, উর্দ ও নাগরীতে এক পয়সার মূল্য লেখা আছে। 
ইহাতে রাজার কোনও যৃদ্তি ন নাই। পয়লাটির মধ্যস্থলে মন্ত বড় একটা 
ছ্যাদা থাকায় বাজারে বাছুর হইবামাত্র অনসাঁধারণ আগের পয়সার সহিত 
এই পয়সার পার্থকা ঠিক রাখার জন্ট এই পয়সার নাম দিয়াছে "্ট্যাদা পয়সা” 
এই ছ্যাদ] পয়সাতে যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ আছে তাভা গলাইয়! কে 
লাভব।ন হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 


থাচা সমস্তার সমাধানে সরকারী তোড়জোড় 


মাননীয় শ্রীনুক্ত নলিনীরপ্রীন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ই 
এবং মই ফেব্রুয়ারী খাঙ্য সমস্া সম্পর্কে পরামর্শদাতা অতার (ফুড এডভ।ইসরী 
কা উন্পেণ) দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে । এই সভা বর্তমানে দেশের খাগ্ঠ সমস্তা 
সঙ্গন্মে। এবং অগ্িরিক্ত খাছ উত্পাদনের বিষয়ে আলোচনা করিবেন। এই 
সভায় বিশেষভাবে পাট, তৃশা এবং অন্ঠান্ রপ্তানীযোগ্য দ্রবাসমুছের 
উৎ্পাঁদন হ।স করিবার আলোচনাও হইবে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীকৃ- 
শক্জির বীজের যে অভাখ লম্ষিত হইতেছে সেই সমন্তা এধং চাউল, গম, 
ইত্যাদ অন্যান্ত খাগ্ভ শস্তের অবস্থাও এই সভায় আলোচিত হুইবে। 


কলিকাতায় কয়লা ও চিনি বিক্রয় 


বর্তমানে কলিকাতীয় যে চিনি ও কয়লা আমদানী হইতেছে তাহা 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেস্টে বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্ষিত ট্রাইব্যুনাল চুড়ান্ত 
মনোনয়ন সাপক্ষে সাময়িকতাঁবে কলিকাতায় ৫৮ ক্বন চিনি ব্যবসায়ী ও 
৪১ জন থুচর| কয়লা ব্যবসায়ীকে মনোনীত করিয়াছেন। একটি প্রেসনোটে 


উপরোজ্ঞ ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রকাশ করিয়া বল! হইয়াছে যে, এই সকল | 


ব্যবসায়ী গতর্মমেন্টের নির্ধারিত মুল্যে চিনি ও কয়ল। বিক্রয় করিতে বাধ্য। 
ইহার অন্থাকরণ হইলে তাহ।দিগকে অভিযুক্ত করা যাইবে এবং তাহাদের 
নাম অন্থমোদত তাঁলিক। হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। অধিকন্ত ভবিষ্যতে 
তাহাদিগকে চিনি ও কয়লা আর সরবরাহ করা হইবে না। উপরোক্ত 
তালিকার কৌন পরিবর্তন হইলে তাহা যথালময়ে প্রকাশ করা হইবে। 
উক্ত গ্রেসনোটে আরও জানান হুইয়াছে যে, মাত্রে একপক্ষকাল পূর্ব হইতে 
নূতন পরিকল্পন! অন্ুদারে চিনি ও কয়লা! আসিয়া পৌছিতে থাকায় উপরোক্ত 
তালিকায় বণিত সমস্ত ব্যবসায়ী এখনও পর্যন্ত তাহাদের জন্তু নির্ধারিত মাল 
পায়লাই। 
কর্পোরেশনের আধিক অবস্থা 

কলিকাতা কর্পোরেশনের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে তদস্ত করিবার জন্ত 
বঙ্গীয় সরকার মিঃ সি ডবলিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মিঃ গার্ণার 
কার্ধ্য আস্ত করিয়াছেন। তিনি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের নিকট 


১ল]1 ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সফল শ্রমিক কাজ করিয্াছে তাহাদের একটি: 


'ালিক। চাহয়াছেন। 


রা 
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বাপ্পি ললিপপ পাপী শি পিউিশীশপী শি পিপি পসির আপ পিপল পি আপীল ও পিপিপি উস ০০০ 


খর ও ০ এডি 8৮ তে 


| সেনটা ল ক্যালকাটা 


ল্যান ভিলঙ- 
হ্ডে দা -&, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবশসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের,হার-_-৩৬।* টাকা 





খাতে 


| । 
- উঁ এ৫০৮ ও ৯ এ ৩০০ ও 00 20৮ গত এ 5 ৯ এ ৮ খর খা 











-শাখাপসমুহু-__ 
শ্যামবাজার লিরাজগঞ্জ  নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি ( রংপুর ) দুবরাজপুর ( বীরভূম ) 
এলাছাবাছদ 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 
তারা 2... ১2, 





 বাঙ্গলার গৌরবস্তম্ত -_ 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড. 
১৭ নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা! আর নাই। 
“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 





লবণ কিনতে বাজলার কোটা টাকা বন্ঠার শ্োতের মত চলে খায়-_ 
বাজলার বাহিরে । এ শ্লোতকে বন্ধ করবার ভাব নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্ঠক । 
কে, বি, মিত্র এ এপ $ কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস 
০০: টি নর 


হি হুল লে হল হিল হেলে 2 





এ শশী শশা পিশশিপিসপীপিপা৬-০৮। পপ ২৯ 


৪৩ নং ধন্মতল। স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


শশাপপাপাশশি শশী ০ পপি ত সতপপীপিপপািপিশাপপীি শপে 





৬মাস -_ ২:% 
চঙগতি -_ ২% ১ বশুলর __ ৩% 
বেভিংস._ ১:% ই. ৭ ৩২% 

৩ পি. লিলি 8% 


গাখা--হাওড়া, গালখিয়া, বলুড়। বালী, উত্তন্ন- 
পাড়া, শ্ররামপুর ও শেওড়াফুলী | 


হরির টি 


স্পিরিট 





্‌ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


ইপ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসেরর প্রতিবাদ 

নিংহলের গতর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য আযদ।নীর জন্ত যে নৃতন 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাার ফলে স্থানীয় ভারতীর ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ 
বিপর হইবার সম্ভাবনা আছে। সিংহলে নূতন কর্পোরেশন গঠন করিয়া 
তাহাকে ভারত হইতে অব্য আমদানীন্স সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবার অন্ত সিংহল 
গতর্ণমেণ্ট উদ্ভোগী হইয়াছেন । এ পর্য্যন্ত যে তাবে কাজ চলিয়া! আসিয়াছে, 
এই নূতন নিয়ম প্রবর্থীনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হুইবে। ভারতীয় 
ব্যবসায়ীরা কেবল যে ব্যবসার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা নছে, পরস্ধ 


আর্থিক জগৎ 


৭০৯ 








এক্ুপ একচেটিয়া অধিকার পাইলে আমদানী মালের সর্ব ও মূল্যাদি নির্দেশে : 


নবগঠিত কর্পোরেশনই সর্বময় প্রতু হইয়া বসিবে। ইগ্ডয়াশ চেম্বার অব 
কমাস” এই নূতন উদ্ভোগের প্রতিবাদ পানাহইয়াছেন। 


ব্লটিং পেপারের ব্যবহার হাস করার সিদ্ধান্ত 


ভারত সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থার বিবেচনায় তাহাদের ব্যবহারের অন্ত 
প্রয়োজনীয় ব্লটং পেপার বা “চোষ-কাগজ” তিন ভাগের এক ভাগচস্বাস 
করার এক সিদ্ধান্ত গ্রাছপ করিয়াছেন বলিয়। সংবাদ জানা গিয়াছে । ভারত . 
সরকার এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং 'তাবহ্ঠকীয় £ প্রতিষ্ঠটান- 
সমূহের নিকট অনুরূপ বাবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। 






৩] | 
ব্্ত্যেলা 





10] 





6৯66-66 


৬ 


71 %/9১% ২// 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 


পাওয়া যাবে বোম্বাই, 
মাদ্রাজের 


ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, 
সরকারী ক্রেজারীতে । 


২ টু ৭71 828 
২.7.) 
উর 31188 5-5 
8:77 85155 28 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 





কলিকাতা, দিলী ও 


এবং সমস্ত 





৫ ৬০ 
্যাণডাড" ক্লথ সম্পর্কে কল মালিক সমিতির সি্ধীন্ত 





্্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্ধারিত যুল্যে নিদিষ্ট শ্রেণীর বন প্রসঙ্গে ারত । 
সরকারের সিঙ্থান্ত বিবেচনা করিয়া বেল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় ॥ 


মিলমালিক স'মণ্ি) ষ্ট্যাপ্ডার্ড রথ উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কে আপাততঃ 


বিবেচনা করিবেন না বলিয়া গ্রাকাশ। ট্রেড মার্ক রেডেদ্রি অফিস কলিকাতা | 


হইতে বোষ্ধাইএ স্থানাগুর করণের বিরুদ্ধেও উক্ত সমিতি তাব্র প্রতিবাদ .! 0. রী 
|| রেজিঃ অফিস-আখাউর] (ত্রিপুরা), চীফ অফিস_-লআাগরতল || 


জ্ঞাপন করেন। 





( ইনফ্রেশন ) ্‌ 
বিক্রেতা, সৈনিক, কর্মচারী, মন্তুর, কনট্রাুর ইত্যাদির হাতেই পতিত 
হইবে। এহ ভাবে দেশবাসীর হাতে টাকার পরিমাণ আরও ঝাড়িবে 
এবং উহ্নার ফলে পণাদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িবে। তখন গবর্ণমেণ্টকে 
প্রয়োজনায় ভ্রব্যসামত্রী ক্রয়ের জন্য ৩1৪ শত কোটা টাকা অধিক ব্যয় 
করিতে হইবে এবং পণ্যমূল্য আরও বুদ্ধি পাওয়া হেতু সরকারী কন্ম- 
চারী, সৈ'নক, পুলিশ, আধা-সামরিক কাধ্যে নিঘুক্ত ব্য ক্তবর্গ, মজুর 


ইত্যাদি সকলের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য ৮/১* কোটী টাকার 


পরিবর্তে ১০1৩* কৌটী টাকা ব্যয় বাড়াইতে হইবে । এই ভাবে দেশ- 


বাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ আরও বাড়িবে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য. 


আরও বুদ্ধি পাইবে । তখন হয়ত চালের মূল্য প্রতি মণ ৫* টাকা, 
কাপড়ের জোড়া ২৫ টাকায় দাড়াইবে। জনসাধারণ তখন অত্যধিক 
ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং দিখিদিক জ্ঞানশুন্য হইয়া সকলে 
যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে তাহার পরিবর্তে অপরিহার্য খাছ 
পরিচ্ছদ হত্যা্প সংগ্রহ করতঃ তাহা মজুত করিতে আরম্ভ করিবে। 
জনসাধারণের এই ভীতি এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কৃত্রিম- 
ভাবে আরও বৃদ্ধ হ€য়ার জন্যও পণ্যমূল্য আরও দ্রুতগতিতে বাড়িতে 
থাকিবে । অপশেষে এমন এক অবস্থা ঘটিবে যে, হাতে সহঅ সহজ 
টাকা থাকা সন্ধকেও লোকের পক্ষে আহাধ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি মংখ্রাহ 
করিয়া উঠা কষ্টকর হইবে । এক একটা পরিবারের সারা জীবনের 
সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উহার এক মাসের এ্াসাচ্ছাদন নিববাহ করাও কঠিন 
হইবে- হয়তঃ একটী লোকের জীবন বাঁমার সাকুল্য টাকা দ্বারা 
তাহার মুঠ.দহ সতকারের খরচাও কুলাইয়া উঠিবে মা। এই সময়ে 
লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে, ছুশ্চিষ্ঠায়। রোগে মৃভ্তামুখে পতিত হইবে 
এবং সমগ্র দেশ শ্াশানে পরিণত তইবে। ইন্ফ্রেশনের উহাই শেষ 
পরিণতি । বিগত ইউরোপীয় মহাযুক্ধের পরে ইউরোপের গায় সমস্ত 
দেশে এবং বিশেষ ভাবে জাশ্মাণীতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া কোটা 
কোটা লোককে সব্বশ্বান্ত করিয়াছিল । 

জাম্মাণীতে প্রচণিত মুদ্রা মার্কের মুল্য এই সময়ে এত কমিয়া যায়, 
অর্থাৎ মাকের হিসাবে পণ্যদ্রব্র মূল্য এত চড়িয়া যায় যেইন্ফ্লেশনের 
প্রতিকাবার্থ উক্ত দেশের গবর্ণমেন্টকে দেশে রেণ্টেন মার্ক নামক এক 
প্রকীর নুতন মার্কের নোট প্রচলন করিতে হয় এবং ইনফ্লেশনের সময়ের 
গতি ১ লক্ষ কোটী (১৯৯*০০১০০০১০০০১০০০ ) মাক নৃতন ১ মাকের 
সমান বলয়া ধাধ্য করিতে হয়। আমাদের দেশে যদ জাম্মাণীর মত 
উন্ফ্লেশন হয় এবং ভারত সরকার উহার প্রতিকাপ্রার্থ বর্তমানের ১ লক্ষ 
কোটা ট/কার নোটের বদলে একখানা নুঠন ধরণের ১ টাকার নোট 
প্রদান করেন, তাতা ভইলে যুদ্ধের ফলে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকার 
মালিক হইতেছেন তাহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা সহজেই 
হাদয়ঙগম করা যাইতে পারে। 

ইনফ্রেশন সম্বন্ধে মোটামুটি উহাও বক্তব্য । আগামীবারে জন- 
সাধারণের হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধ পাইলেও ইনফ্লেশন 
ও উহার অবশ্যস্তাবী পরিণত পণ্যমূল্যবৃদ্ধি-কি ভাবে রোধ করা 
যায় তাহ। আলোচনা করা হইবে এখং তৎপর আর একটী প্রবন্ধে 
ভারতবষে কিরূপভাবে ইনফ্রেশনের জুরপাত হইয়াছে এবং উহার 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি (ক, তাহা আলোচনা করা হইবে। 


আর্থিক ও জগৎ, 
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ব্রিপুরাধিপতি ৬: মহারাজ। টা বাহাছুর, 
কে, সি, এপ, আই 


কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ট্রাট। 
ঘর্তমাণ অনিশ্চয়তার দিলে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাথা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদৃঢ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত এই ব্যাস্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চস্তর হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বাপ শাখা খোল। হুইন্নাঞ্ছে। 
বাংল। ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবল! কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও সাবরাঞ্ধ আছে | 


চি ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ছি 


'নুম্দর ও 
টেকসই 
ধুতী ও সাড়ী 
পরিধান করিয়া 


০০৯১৫ 


বন্গত্রী কটন মিল্স লিঃ! 


সেক্রেটারিজ এগ এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরাটন্ ম্পক ছ্রাট, হাঃখোলা, কলকাতা । 
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! ব্যানক|ট। ব্যান রী লিন ূ 


হেড অফিস £₹--৩৮নং স্টাণ্ড রোড, কলিকাত।|।, 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
পৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক 
স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 
২ বসবের জন্য ৫% 
১ ব্সবের জন্য ০% 


ডিরেক্টার :__মিং টি, এন, ব্যানাজ্জা 
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ৃ খান ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 


স্ু-নিবাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
হুখসেব্া ওঁধধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়। নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসমন্ত্ স্নিগ্ধ হয়। 
বেস্ল ব্সেসক্শ ৩ বসনাপভুগৰসদ। ৩২৭১৮ 
ধর্মলবমতা ' তোতঘ্াসি 
গাহি, ডি টো বি, অনি ভরতে 








€হ্ষাম্পাঁলী ওএতলতে 





ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি কানপুরে ভারত বান্ক লিমটেডের এক শাখ। অফিসের উদ্বোধন 
সব যথারীতি অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। গ্তার পদ্মপত লিংহনীয়া কে-টি এই 
ইষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ভারত ব্যাঙ্কের উত্ত কানপুর শাখার 
রোদঘ!টন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত 
লেন। 

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোস্বাইএ ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বোম্বাই 
খার দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে। শ্তার শাস্তিদাস আসৃক্রান্‌ শাহ, এই 
ুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভাপত মহাশয় তাহার অভি তাষণে 
পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নেয় ক্ষেত্রে কি 
পরিলীম ও অপররহার্ধয কর্তবা পালন করিয়া থাকে তাছ! বিশন তাবে বিবৃত 
রিয়া ভারত ব্যাঙ্কের ক্রমোল্লতি কামনা করেন। অগ্ঠান্ঠ ব্যক্তি, তাহাদের 
(ক্ষিপ্ত বন্তৃতায় ব্যাঙ্ক বাবসায় ও দেশের অর্থনৈতিক অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে 
রত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেঠ রাযকৃষ্ণ ডালমিয়ার কর্মকুশলতার 
য়লী গ্রশংলা করেন। এই উপলক্ষে বোম্বাই ও উহার উপকঠস্থ অঞ্চলের 
হ বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্প তি, ব্যাঙ্কার ও ধনী উপস্থিত ছিলেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
শেণিঘট মিলদ্‌ কোং লি:-গত ৩০শে নবেঞর পর্ণ ছয় মাসের 
ছসাবে শতকরা বাক ৬২ টাকা। ডেল্ট। জুই মিলস্‌ কোং লিঃ_ 
তি ৩০শে নবেগর পথান্ত ছয় মালের হিপাবে শতকর। বাধিক ১৫২ টাকা। 
লাথিয়ান, জুট মিলপ্‌ কোং লি:-গত ৩০শে নবেধর পর্ণাগ্ধ ছয় 
[াসেন্র হণাবেশঠকরা বাধিক ৪২টাক।। ওরিয়েউ মিনল কোং লিঃ 
গত ৩০শে নবেগর পথ্ান্র ছয় মাসের ছিলাবে শতকরা বাধিক ৬২ ট।কা। 
কাটরাস, বারির। কোল কোং লি:-গত ৩১শে জুলাই পধ্যন্ত ছয় 
ঢের হিসাবে শঙকর| বাধিক ১০২ টাক।। হাবিৰ ব্যাঙ্ক লি:-গত 
»১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বত্ধরের হিপাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । 
ধাট।উ মতকনজাম্পিনং এও উইং কোং পি:-গত ৩০শে জুন 
পধ্যন্ত এক বত্পতরন হিসাবে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা। যু 
ৰাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


ইষ্টার্ণটকিজ পিং ডউরেক্উর মি: এস আর সরকার । রেজিষটার্ড 
মফিল-_-5২ এ, ধর্মতলা স্াট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ধ্যবসা-ভারতীয় সবাক চিত্র গ্রস্তত। 

গঙ্গা ট্রাষ্ট লি:-ডিবেক্টর মিঃ মাণিকলাল দত্ত । ঠিকানা দেওয়া 
য়ে নাই। অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবস- ট্রার্টির 
কাজকারধার | 

পাল মুখার্জি এণ্ড কোং লি:-ডিরেইর মিঃ গোষ্ঠবিহারী 
পাল। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অগ্মোদিত যুগধন ৯ লক্ষ টাকা। 
ধ্যবসা-কা(ঠর কারবার ও কাঠের দ্রব্যাদি গ্রস্ত। 

ভারত কনষ্রাকৃশন কোং লিঃ-_ভিধেক্টর মিঃ হরবংশলাল মালহোক্র । 
রেজিষ্টার্ড অফিন--১০০ ক্লাইভ ট্রী, কলিফাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৯ পক্ষ 
টাকা | ব্যবপা-_ম্যানেজিং এছেন্সি। 

বার্কমায়ার ব্রাদ[স ল্িঃ-প্রোমোটার মিঃ ছিউ ক্লাফ. ওয়াটাস। 
য়েজিষ্টর্ড অফিস--৮ ক্লাইভ যো, কলিকাভা। অর্থমোদিত মূলধন ১৩ লক্ষ 
টাক! । ব্বপা-_প্রেনারেল মার্চেন্টস্‌। | 

অটল টী কোং (১৯৪৩) লি:__ডিবেইটর মি: এল সি গোয়েক্কা। 
রেজিষটর্ড অফিস--কাশিয়াং দাজ্দিলং। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ 
ছাজার টাকা। হ্যবসা--চা, কাফি, লিক্ষোন! প্রভৃতির চাষাবাদ । 





রেওয়া বোর্ড এগু পেপার মিলস্‌ কোং লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ 
কেলি কোঠারি। রেঞ্িষ্টার্ড অফিল_-৮৬ বি ক্লাইও ট্রাট, কলিকাতা। 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা সর্বপ্রকার কাগজ প্রস্তুত ও 
উচ্বাদের কাঞ্রকারবার। 
 ইষ্টার্ণ ফিনান্ম কর্পোরেশন লিঃ-ডিব্কর মিঃ আ্বকুমার লাহিড়ী । 
রেজিষ্টার্ড অফিস--১৫ চিত্তরপ্রন এ্যাতিনিউ, কলিকাতা । অনুমো'দত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--জমিজমা ও অন্যবিধ পৈঝ্িক সম্পত্ত ক্রয় 
ইঞ্জারা, ভাড়া ইত্যাদির কাজ্কারবার। 
প্রোপার্টি এণ্ড ফিনান্স লি:__ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শেওনাথ সিং। 
রেজি অফিল--৬৭, গ্রযাণ্ড হোটেল, কলিকাতা । অনুমোদিত মুল্ধন 
১০ লক্ষ টাক। | ব্যবল'-প্রমিপ্না, বাপভূ'ম, ইমারত ইত্যাদি বিষয় সম্পন্তি 
ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকারবার। 
ভশানাল ইণ্ডাট্রায়াল এজেন্সি জি:ডিরেউউর মিঃ ডি মিনোজ্ | 
রেজিষ্র্ড অফিস--পি ১২ মিশন রো, কলিকাতা । অন্ুযোধিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাক । ব্যবল|--কমিশন এজেন্ট ও জেনারেল মার্চেন্ট 
পাল কুণ্ডু. এণ্ড কোং পি:_-ডরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী পাল। 
ঠিকানা দেওয়] হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-- 
থাক্া-শশ্তার্দির কাজকারবার। 
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ফসল কাটবার যখন সময় হয়, কৃষকদের জীবনে 
তখন এক আনন্দের দিন আমে । এই দিনটিতে 
সে তার কাস্তেখানি হাতে নিয়ে মাসের পর 
€ 72. মাসের পরিশ্রমলন্গ ফল আহরণ করে। এই 
7 কাস্তের ধারালো দাতগুল ইস্পাত দিয়ে তৈরী। 


রলনলী। 
টাটা 





দি টাটা আয়ুণ এও টাল কোং লিহ কর্তৃক গ্রচ।রিত। হেড সেলস অফিস £ 


১০২এ, ক্লাইজ স্াই, কলিকাতা । 
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শেরে রাত ওভার ্ালিমে রর ডি ভােতেী 


লাতিন ত্াালিচ্গাভল 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সন্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখ করিবার মত 
কোনপ্রকার পরিবর্থন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্ষসমূছের মধ্যে কল টাকার 
হুদের ছার পূর্বের ন্তায় কলিকাতায় শতকরা! ॥* আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা 
।* আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 

বিনিময় বাজারের অবস্থাও এবার পৃর্ব্বের মতই । একটানা মন্দার ভাৰ 
: কিছুতেই কাটিয়া উঠিতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে শুধু 
রগ্ডানী বিলের কাঞ্জকারবার হুইতে দেখা গিয়াছে ; কিন্তু উচ্বার পরিমাণ 
যৎসামান্ত । 

গত হর] ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেঞ্জারী বিলের যে টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাপ ধ্াড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাঁকা। 
উক্ত অবেদনসমুছের মধ্যে ৯৯॥০/৯ পাই ও তদুর্ধী দরের সমুদয় এবং ৯৯॥৩/৬ 
পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত 
৬ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা দুদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ পাই 
ধার্য করা হুইয়াছে। আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা 
১১ ঘটিক! (ষ্ট্যাপ্ডার্ভ সময়) পর্য্স্ত এবং অন্যান্ত কেনে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কা্জকারবার বন্ধ না হওয়া পধ্যস্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা 
দিতে হুইবে। অন্ঠান্ত সর্ত পূর্বের স্থায়। | 


গত ২৭শে জাচুয়ারী তারিখ হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্যন্ত তিন 
মাসের মেয়াদ ইণ্টারমিডিয়েটের বিক্রয় পরিমাণ ধাড়াইয়াছে ৪ কোটি 
৯২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আগামী 


সর্ভানুসারে শতকর। ৯৯০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে । 


রিপার্ড ব্যাঙ্ক অব হিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
.২২শে আনুয়ারী ভারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
টলগতি নোটের মোট পরিমাণ গ্লাড়াইয়াছে ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ছাকদার 
টাক1) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহ্বার পরিমাণ ছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিলার্ড ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সম্তা্ে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়। হয় ৮৩ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে গবর্ণমেন্টফে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭* হাজার টাঁকা; পূর্ধববন্তী সম্তাছে 


উহ্বার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা । আলোচ্য & 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্ত্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ঈলীড়াইয়াছে 
১০ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ ছাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
& কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা । 
সরকার ও অন্ান্ত প্রাদেশিক সরকারসমুছের আমানতের পরিমাণ ঈীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা] ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাতার 


টাকা? পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৰ 


*২ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। 


2০৩ ২ স্তর হবহি2ে 
৮ই ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইন্টাপমিডিয়েট পূর্বব-খোষিত | 


আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্কে ব্রঙ্গ | 





এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে, নিম্ন্গপ হার বলবৎ ছিল ৫-- 


টেলি; হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ৯শিৎ্ৰংপে 
এ দর্শনী রঃ ১শি ৫২ পে 
ডিএ৩ মাস ৪9 ১»শি৬উ২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ভলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয়। গতর্ণমেণ্ট কর্তৃক নূতন কর ধাধ্য করিবার ভয়ে শেয়ার বাজারের 
এই অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। শেয়ার বাঞ্ারের 
কাজকারবারের পরিমাণ এবার থুবই কম ছিল । কেন্ত্রীয় সরকারের নুতন 
কর নির্ধারণ এবং অন্ঠান্ত চাঞ্চল্যকর অবস্থা শেয়ার বাজারের এই মন্দার 
ভাবের কারণ। গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের কাজকারবার দেখিয়া! শেয়ার 
ক্রেতা ও বিক্রেতা মহল যে বর্তমান অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ 
করিতেছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, গত কয়েক সপ্তাহের শেয়ার 
বাজার এরূপ অনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকায়, আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার 
বাজারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ নাকরা পব্যন্ত কিছুই ঠিক বুঝা যাইবে না। 
এরূপ অবস্থায় আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারের অবস্থা বিশেষ তাবে 
লক্ষ্য করিতে হইবে। 
কোম্পা নী রকাগজ 
কোম্পানীর কাগঞ্জের দর অনেকটা অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। 
সামান্ত পার্থক্যের মধ্যেই দর পরিবন্তিত হইতেছিল। টাকার বাজারে মন্দার 
ভাব লক্ষিত হইতেছিল। ৩০ টাক! হুদ্দের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল 
৯৪ এবং ৩২ টাক! হ্থদের কোম্পানীর কাগজ ছিল ৮০।%০। মেয়াদী খণ- 
পত্রসমূহের মধ্যে ২৪০ মদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯৮০, ৩২ টাকা 
্‌ 52 ইঞও 


আমরা আনন্দের সঙ্গে 
জানাচ্ছি যে, আমাদের কসবা 
শাখার শুভ-উদ্বোধন গত 
২৪শে জানুয়ারী হয়ে গেছে। 
ঘ্বারোদঘাটন করেছেন মিঃ বি" 
সি, মণ্ডল, বি,এ ; এম, এল,এ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টুর-_- 
এইচ, এম, ঘোষ, এফত আর, ই, এস. (গুন) 


সিভিল ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়। লিঃ 


২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । 





১৬৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


দের ১৯৪৯-৪, সালের কাগজ ১০০৬০, ৩২ টাকা ন্থুদের ১৯৪৬ লালের 
ভিফেন্দ বণ ১০২৮৩/০, ৪২ দুদ ১৯৬*-৭* সালের কাগঞ্জ ১১০1০ এবং ৫৯ 
টাকা লুদে ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগব্জ ১০৮।৩*। প্রাদেশিক খপপত্রলযুহছের 
কোন কেনাবেচ। হয় নাই। | 








সণ 


কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়-- 
সামাস্ভ কিছু কেনাবেচা হইয়াছিল। এমাপগেমেটেড, শেয়ার ৩২৪০ আনা, 
বেঙ্গল ৪১২২ টাকা, ইকুইটেবেল ৩৫০ আনা, নিউবীরসভূম ১৭০ আনা, 
রাণীগঞ্জ ২৬২ টাক। ও ওয়েস্ট জামুরিয়া ৩২৭০ আনা বেচাকেন! হইয়ান্ছিল। 
কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারে কাণপুর টেক্সটাইল ৯৮০ আনাম, এল্‌গিন 
৪৭২ টাকায়, ঢাকেশ্বরীর দর ডিভিডেগ্ু ব্যতীত ২১)%, আনায়, কেশোরাম 
১৬1/* আনায় বলবৎ ছিল। 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের বাজারে কতকট! মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে কিন্ত 
নিষ্ন যুল্যের ক্রেতা যথে্ ছিল । আদমজী ২৭৪০ আনায়। আগড়পাড়া ২৪২ 
টাকায়, এংলো-ইপ্ডিয়া ৩৫০২ টাকায়, বালি ২৭০ টাকায়, হাওড়া ৫৫০ 
আনায়, সাশনাল ২৩৪০ আনায় এবং রিলায়েন্স ৫৫॥০ আনায় বলবৎ ছিল। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভীগের বিভিন্ন শেয়াপুরর দর সম্ত্বাহের প্রথম তাগে সামাস্ক পার্থকোর 
মধ্যে চঙিতেছল। সপ্তাছের শেষ দুইদিন শান্তভাব লক্ষিত হুইয়াছে। ইত্ডিয়ান 
আয়রণ বর্তমানে ৩২৮০--৩২২ টাকায় এবং সীল করপোরেশন ২৩/০-_২৪৮%০ 
আনায়, বার্ণ এগ্ড কোং ৩৬৩২ ট1কায়, ন্যাশনাল আয়রণ এপ্ড স্টীল ১২৭০ । 


বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বান্দা করপোরেশন ৩০ আনায়, ইগ্ডিয়া কপার 
কর্পোরেশন ২1/০, বি আই করপোরেশন ৬৮০, বুটিশ পসিলোন করপোরেশন 


১৮২ টাক1। ক্যালকাট! ট্রামস্‌ ১৫০, ডানলোপ রাবার ৪৮০ আনায় 
উঠয়াছিল। স্ভাশানাল ইনৃন্ুলেটেড কেবেল্‌ ১৯০ আনায় বিক্রয় 
হুইরাছিল। 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে : 
কোম্পানীর কাগজ 

২৪০ দুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ২৮শে আনুয়াপী--৯৯৮০ 7 ১ল' ফেব্রুয়ারী-_ 
৯৯৮০1 ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে জা:-৮০॥০। ৩৭ নদের 
খপ (১৯৫১-৫৪) ওর! ফে:--১০০৮০। ৩২ ছুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে 
আ$--৯৫।/০) ১লা ফেঃ--৯৫|০ ৩. গুদের 
ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১লা ফে:--১০২৮%০ ১০২৮৬০। ৩২ আুদের ডিফেন্স 
লোন (১৯৪৯-৫২) ২৮শে আ$--১০॥০ ১০০|%০ ) ১লা| ফে:__-১০০।%/০ 
১০০]০ ; ৩রা--১০০1৩/*। ৩1 সুদের কোম্পালীর কাগজ ২৮শে জাঃ-- 
৯৪. ৯৪/০ ৯৪%০ ] ২৯শে- ৯৪২ (৯৩৮৬০ ৯৪৮০ ৯৪8০) ৯৪৮০ ) ১লা 
ফেঃ--৯৩দ৮০ ৯৪২ ৯৪1০ ) ২র1--৯৪/০ 7 ৩রা--৯৪২ ৯৪/০ (৯৪৮০ ৯৪।৯)। 


৯৫।/০ 7 ৩র--৯৫/০ | 


৩০ কের খণ (১৯৪৭-৫০) ১ভা] ফে১-১০৩৪৬/০। ৪৯ হ্ুদের খণ (১৯৬০-৭০) 
২৮শে ভা:--১১০।/০) ১লা ফে১-১১৯০1%০ ১৯০০ | ৫৭ আ্থদের খণ 
(১৯৪৫-৫৫) ২৯শে জা:--১০৮৮০ 7 ১লা ফে:--১০৮।%০ ১০৮০ ৯৯৮1০) 
৩র1-+১০৮।/০ (১০৮1০ ১০৮৮০ ১০৮৩০ ১০৮|৯)। 
ডিবেধার 

৫1০ সুদের (১৯০৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডা্রীজ ওরা ফেঃ--১৭৪॥০ | ৪81০ 
ছুদের (১৯০৬-৪১-৪৬) টিটাগর পেপার ৩রা ফেঃ--১০১৯। ৬২ নুদের 
(১৯৪ ১-৫৩) অটল টী ২রা ফে:--১০৩॥০। 

ব্যাক 

ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া ২৯শে জাঃ--১৬১।১। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়া 
১ল। ফে:--১,৬৪০ ) (কটি) ৩রা--৪০৬১ ৪০৭৯ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৮শে 
অ[:--১০৩৪০ ) ২৭শে--৯৪৩|০ ) রা ফে১--১০৪৯$ ৩রা--১০৪৯। 

ৃ € ও ৃ 


আর্থিক জগৎ 





স্পা পাশ শপ ৫ 


এমালগেমেটেত ১লা ফে:-৩৩২। বারাবোনী ২৯শে জা:1৮০ 5 


১লা ফে:--8৮০ | বেঙ্গল ৩রা ফৌঃ--৪১৭২ ৪৯১৯৮ ৪১২২৬ । বেল 
নাগপুর ২৯শে জা:--২৮৯। 
এণ্ড রামগড় ২৯শে জা:-- ১৭৪৮০ ১৭%৩/০ ) বড় 
ধেমো। ২৮শে জা:--৬/০ ৬৮০ ৬1০ 7 ১লা! ফে-৬/০ 7 হরা--৬৯ ৬1০? 
৩রা__৬২ ৬1০। বরাকর ২৮শে আঃ--১৪২ ১৪৮০ । চূড়শীয়া ২৮শে 
আাঃ--১%০ ১৮/০) হ৯শে--১৪/* ১৪৮৭ 7 ১লা ফেঃ১৮/০ ১৪৮৬০ | 
দেওলী ২র] ফে£--৯)০। ধেমোমেইন ২৮শে আ$--১৩৭৭ ১৩৪৮০ ) ১লা 
ফেঃ_-১৩৪%০ 5 ওরা--১৩।/* ১৩।৮০। ই ইত্ডিয়! ১লা ফে:--১৮৭৮০ ৪ 


১ল! ফেঃ--১৮৯। 


৩র-_-১৯০ ১৯1৮৬ | 
ঘুবিক এগ মুনিয়া ২রা ফে: ৫5৮০ ? ৩রা--৫দ/০1 হুরিলার্দি ওরা ফেঃ২_ 
কালাপাহাড়ী ২৯শে আঃ ১২০ ১ ২রা ফেঃ-১২॥/০ ) ৩রা-- ১২৪০ 
কাটরাস ঝরিয়া ২৯শে জাঃ--৩১%৮৯ ৩২৯ । খাজ্‌ 
কাদ্োরা (প্রেফ) ১লা ফে:--১১২ ১৯%০। কুয়ারদী ২৮শে আা:-81০ 
৪1৮০ ) ১লা ফে£--৪1/* 81৮৯ ৪1৩/০ ) হরা--81/০ | লান্ুরকা ২৮শে 
আ$ঃ--১৫1/০ ১৫৮৯ ) ২রা ফে:-১৫৪৮০ ১৫০ | মওুপপুর ২৮শে জা2 
১১1৮০ ১১৪৯ 5 ১লা ফে:--১১০। নাঞ্জিরা রা ফেঃ:--৮/১০ 2 ৩রা-- 
৮৮০ । নিউ বীরভূম ওরা! ফে£--১৭1১/০ ১৭৪০ । নর্থ দামুদ! ২৮শে জাঃ-_ 
৬/০ | পারালিয়া ২৮শে জা:--২/০ ২৩/০ ২২ ২৮০) ২৯শে--২।০ ২1/০ ) 
১ল! ফেঃ-_২॥০ ২০ ২৩০; হরা--২।০ ২1/০ ) শরা--২৮০ ২৩০ ২/৪০। 
রাণীগঞ্জ ২৮শে জা:-২৬২1 রেওয়া ১লা ফে:--০১২) ২রা--৩১)০। 
শাম্লা ১ল ফে১-৩৬। 


১৬২ । 


১২৮/৯ ১২৮৮০ | 


কাপড়ের কল 
বালস্তী কটন ২৯শে আঁঃ--৯৪* ৯৮/০ ৯/০ ৯৮০ ৯৯ ১লা ফেঃ- 
৮৪৬/০ | বাসন্তী (প্রেফ) ১ল! ফে:-- ১১1০) হরা--১১।/০ ১১1৮০ । বেঙগল 
নাগপুর ২৮শে আ$২৯দ৭ ) লা ফে১২৯০ ২রা__২৯।%* ) ওরা-_ 


দুই কুন রক্ষা! 


স্বতুভক্মানল এবং শুন্ভিক্থ্যণ্জু 
এই ছুইটিকেই রক্ষা কর | 
জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য । 





[ীন্যান্কান্দ্রী এবং এ্রতেজল্উি 
এই ছুই পক্ষকেই সর্ব্বোস্তমা 
সুবিধা দেওয়। আমাদের বৈশিষ্ট । 





 (প্রস্পোসের জন্য আবেদন করুন) 


হাওড়। ইন্সিওরেন্স 


0ল্কাম্পাঁশী5 ছিলন্িজেত্ড £ 
৩০নৎ জ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 





১৩ 


ভালগোড়া ২রা ফেঃ_-৬৮০ ৬৬/০। ৰোকারো' 


ইকুইটেবেল ২৯শে আ$-_-৩৬২) ২রা ফে_. ৩৫।*। 


2222 


 অস্করপাড়। ১লা ফে:--২১৮%০ 7 ২রা-২১২। ৃ 
২৪২ ২৪৮০ ২৪/০ ) ২৯০শ”-২৩৭০ ২৩৪৮০ 7) ৩রা ফে১২৩।৮%৯ ২৩1৬/৯ ॥ 


রা 
) 


) 
) & 


লি সপসপাস ক্লে সপ 7. মস 4.7 


টন ১ল! ফে:_ ২৫০ । 


8$8 








২৯1৩/০ ২৯৪০ | বেপারস ২৮শে আাঃ--৯1/৯ ৯৪৮০ ৯৪০ ১৪০/০ ৯৪০ । বিরল 
বাউড়িয়! ২৮শে আ:--৫০৪৬ ৫৯৮ ₹১৯৯ 
২৯শে--৫*৫২ ) ১লা ফে:৫৯৯২।  চাকেশ্বগী ১লা ফেঃ--২১৭৮৮ ২১০৯ ) 


ওযরা-_২১৪৮০ | কেশোরাম (অর্ভি) ₹৮শে জা-১৬%৩/১ 9 হ৯শে--১৬৪৮৬ 


১লা ফেঃ_-১৬২ ১৬/৯ ১৬৮০ ১৬1৩ ১৬/০ 7 হরা--১৬৬৬ 
"১৬1০ 7 ৩র1--১৬।/০ | মহালজ্পী ২৮শে জা:--২৭ ২৮০ 7 ২৯শৈে--২৯৪০ 
নিউ ভিক্টোরিয়া অের্ডি) ২৮শে জা ৮/5 ৮৮৯ ) ই৯শে-৮/০ ৮৮৩ 
১লা| ফে:--৮/০ ) ২রা--৮৯ ৮৯ ৮৮০ 1 ৩17৮৬ | স্বদেশী ৩য়! ফেঃ-- 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


ব্রেথ ওয়েট এণ্ড কোং *৯শে জা:_৯%। বুটনিয়! বিল্ডিং এগ 
'আয়রণ হরা ফেঃ--১১/৮* | বুটেনিয়া ইজিনিয়ারিং ২রা ফে-১৪৬। 
বূটিশ ইত্ডিয়! ওরা ফে:--১১/ ১১৮%০। ইপ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড হ্বীল ২৮শে 
জা:--৩৩২ ৩৩৮০ ৩২৪৪০ ৩৩1০ ৩৩৪০ ৩৩/০ 7) ২৯শে--৩২৪৮/০ ৩২৮০ 
৩২।০ ৩২।৩/০ ৩২1%* ৩২1৩/০ ৩২1০ ৩২৪০ 9) ১লা। ফেঃ--৩৩৭ ৩২৬০ ৩৩৯ 
৩৩/* ৩৩৮০ ৩২৪৪৮/০ ৩২৪৮৯ ৩২৪/০ ৩২৪০ -৩২।/০ ) ২রা--৩২৪০ ৩২৯ 
৩২৮/০ ৩২॥০/০ 7 শুরা--৩২%০ ৩২1/০ ৩২৪০ । ন্যাশনাল আম্মরণ এগ ই্ীল 
২৮শে জা:--১১৪%৯ ১২৯) ২৯শে--১২/০ ১২৮০ ১২০ ১২০? লা 
ফে:--১২২ ১২০ ; ২রা-_-১২।*। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং রা ফে:--৬৪%০ ৬৮/৩ 


৬৪৮০ ৬৪৩/৩ ঠ ৩রা--৬৮/০ | 
পাটকল 

আদমজি ১ল! ফেঃ-৮২৭॥০ ২৭৪০ 7 (প্রেফ) হরা--১৪৭ ১৪৬৯২ ১৪৮২ 
আগড়পাড়া ২৯শে জাঃ--২৪।০। এলবিয়ন ১লা ফে:--১৮৫২। 
'আলেক্জেন্্র। ২রা ফে$-১৯৭২। এংলো-ইগ্ডয়। (প্রেফ) ১লা ফেঃ--১৬৪২ 
১৬২॥০ ১৯৬৪২ ) ৩রা---১৬৪॥০। অকল্যাণ্ড ২৮শে আ:--১৭৬৭ ১৮৩২) 
খর] ফে:--১৭৫২ ) ৩রা--১৭৩৯। বারণগোড় ২৮শৈে জ$ঠ--১১১৯ ১১২৯ 
১১৩২ ১১৪৯ ১১৫২) ২৯শে--১১১২ ১১২৯ ৩রা ফে:--১০৭৯। বেল- 
তেডিয়ার ২৮শে ভ1:--9৩৮২ ৪৪৫২২ ৪৪৬২২ ২৯শৈে-_-৪৩৭২ ৪৪৪২৬) 
১লা। ফেঃ-৪৩২২ ৪৩০২ ৪৩২৯৬ বেঙ্গল ২৯শে জাঃ--২১০ / ১লা ফেঃ- 
২১1০ ২১২ ২০৮৮০ ) ৩রা-_-২১২৬। বিরলা ২৮শে জা:--৪০৪৯ ৪১২ ৪১০ 
৪১০ 3 ২৯শে--৪১।০ ৪১৪০ | বিরলা (প্রেফ) ২৯শে জা:--১২৮২। বজবজজ 
২৮শে জা:--৩৬৮৭ ৩৭৪২) ২৯শে--৩৬৫২ ; ১জ1 ফে:-৩৬৬২ ৪ ইরা 
৩৬২২ । কেলিডোনিয়া ২৮শে জাঃ_-৪০৬২ ; ১লা ফে:__৩৯৭৯ 3 ওরা 
৩৯*২। চেতিয়ট ২৯শে জাঃ--১৯৪২। ডালকোসী ২৮শে জাঃ-২২৪২ 3 
২৯শে- ২২২২ ও (প্রেফ) ওরা ফেঃ--১৬৩২ ১৬২৪০ । ডেল্টা ২৮শে আঃ 
৪৭০২ ) ২৯শে--৪৫৮২) ১লা৷ ফেঃ--৪৬০২) ২র1- ৪৪২) ৩রা--৪৫৬৬ 
৪৫০২১ হেষ্টিংস্‌ (প্রেফ) ২৮শে আ:--১৩৬২ 7) ২৯শে- ১৩৬৯ » ১লা ফে 
১৩৬২ । ভুগপী ২৯শে জাঃ-৭২২। ছাওড়া ২রা ফে--৫৫8০। ভ্কুম্টাদ 
ই৮শে আঃ--২১২। ইত্ডিয়। ২৯শে আ$--৪৫৮২ ৪৫৮৪০ ৪৬০২ ) ২রা ফে£-_ 
৪৫২২ । কামারহাটা ২৮শে আঃ--৫১৩২ 7 ২৯শে--৫১১২ ৫০৬৯ ৫১১৬ 
৫১২২ 7) ১লা ফে:--৫০৫২ ) ২রা--৫০৮২। লেগুস্ডাউন ২৯শে আ$-- 
১৪১২ ) ৩রা ফে১-১৩৮৯। মেঘ] ২৮শে জা:--৬৩২ ৬৪৯ ) হর ফে:- 
৬৩।০ | নৈহাটী ২৮শে জা:-২২১২ )২৯শে- ২২২২) ১ল! ফেঃ-২২৩২। 
ভাশনাল ২৮শে আ*--২৩।৮৩ 


১৬1০ ১৬1৮০ 3 


১৪৯২ | 


২৩1৮০ | নিউ সেপ্টাল ২৮শে ভ্রাঃ--৩৩০২ ৩৪০২ । রামেশ্বর ১ল1 ফেঃ_ 
১১।৮০ | রিলায়েন্স ২৮শে আঃ--৫৪-,৫৬)০ ৫৭৯ ৫৭1০ 3 ১জা ফেঃ৫৭২। 


জ্রীলক্মী নারায়ণ ২₹৮শে জাঃ-১৫1৮০ 7 ২৯শে--১৫।০ 3 ২রা ফেঃ-১৪1০। 


০ 
ৰা তন) 








১১১ 


কাগজের কল 

বেঈল পেপার ২৯শে জা:--১৭৫২) ২রা ফে$--১৭১২ ৯৭৪৯ ১৭৩২ 
ইত্তিয্না পেপার পালন ২৯শে জা:--১৭১%০ ১৭১২ ১৭২২ ১৭৩২) ১লা ফে১-- 
১৬৮২ ) ২রা-১৬৮২। যাইশোর ২৯শে জাঃ--২০৪৮০ ২১২। ওয়িয়েনট 
(অভি) ২৯শে আঃ--২৫।%০ ) ৩র| ফে:-২৫1০। ওরিয়েপ্ট (প্রেফ) ২৮শে 


ভা১--”২৯১৯ 3 ১লা ফেঃ-১১১৯। শ্রগোপাল ওর] ফে--১৯৩/০ ১৪1/০ । 
টার ২৮শে জা:--২০২ 0 ১লা ফে:--২০/০ ২০৮০ ) হরা--২*৮৪ ২০৬/৩ 
২*২। টিটাগড় (অর্ভি) ২৮শে জা: _২৩।৩/০ ২৩৮৮০ ) ২৯শে- ২৩৪৮০ ) 
হর! ফেঃ--২৩৬/০ 3 ৩র1--২৩৮০ ২৩৬/* ২৩০ ২২৭৮০) (সেকেও্ড প্রেক) 


১ল।--১১১২। ও 
চিনির কল 
বলরামপুর ২৮শে জাঃ--১২1৩/০ ১২৬০ ) হ৯শে--১২।০) ১লা ফে$ 
১২৬ ১২৬০ ১২।০ ৩র1--"১২৩/০। কাণপুর ২৮শে জআ:--৩৩৮ও 2 শে 
৩৪২ ৩৪৪৮০; ২রা ফে:--৩৪।০ ) ৩রা--৩৪।০ | চাম্পারণ ১লা ফেঃ--- 





২৭২। দারভংঙ্গা ২৮শে জা:--১৭৪৮০।. গোয়ালীয়র ২৯শে জাং--১৮২২। 
মারী-ক্রয়ারী ২রা ফেঃ-২৮।৮০। সমস্তিপুর ওরা ফেই--১২।১০ ১২৮৮৯ 
সাউথ বিহ্বার ৩র] ফে:--২০।০ ২০1%০। ইউনাইটেড প্রৃতিন্স 


১২৪৩/৩ | 


১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, ক 


সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 


বিলিকৃত মৃলধন ৫০১০০৪০০০২২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭,৫০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১৩০*২ টাকা 
আমানত ৫০+০৬+৭০০ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০তশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান : শ্রীযুক্ত যুনাথ রায়। 

পুনরায় না জানান পধ্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতদ্বারা! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পঞ্জরের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ঠাহার। ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্্ব! যে কোন শাখ। অফিসে পত্র জিখুম। 
চলতি হ্িসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক উদ্বত্ের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে দুদ দেওয়া হয়। বাশ্বাসিক হুদ ২২ 
চাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেস্তিংজ ব্যাঙ হিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে শা 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। | 


স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর ব! কম সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
লওয়া হুয়। 


ধার, ক্যাল ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক! সঙ্টোবজনক জামীনে 
পাইবার বাবস্থা আছে। 


সিকি উর্লিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা! এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কার্য কর! হয়। বাক, মালের গাঠরী 
প্রসৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাব্জ কর! হয়। 
শাখা--বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক1। 
পোঃ অফিপ £ মিরকার্দিম 

ডি, এফ, ত্যাঙাস+ জেনারেল ম্যানেজার | 
টি লহ 








৷ ৃ 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । ৃ 





[৮ই ফে্জয়ানী ১8৪৩ 








উই কেসি, ১৯৪৩]: আর্থিক গং 
(সুগন্ধি তৈলশিস তাঁরতের স্থান) ক রর নর টি 
কপূর, লবঙ্গ, ইউক্যালিপটাস্‌, ল্যাতেগার, লু, গোলাপ; পিপারমে্ট 


বারগ্যামট, প্রভৃতি শুগন্ধি তৈল অশ্রবি9্তুর ভারতে আমদানী করী | বেছে ঞ়ে কটন 


হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে ্‌ ভশন এ ক্র ও 
উত্পাদন করা যাইতে পারে । ভারতবর্ষ জ্রা্স হইতে বছরে প্রায় এক কালি্টভে টি | সল্‌ | লিঃ 
লক্ষ টাকার লাভেগ্ার আমাদানী করে। এই ল্যাভেগ্ডারের গাছ 
নীলগিরি ও হিমালয় পর্ধবতশ্রেণীতে ৮ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে 
অনায়াসে জন্মান চলে। বিদেশ হইতে বশুসরে প্রায় ৭৫ হাজার 
টাকার পিপারমেন্ট তৈল ভারতে আমদানী হয়) পরীক্ষায় 


দেখ! গিয়াছে যে, ভারতের পার্বত্য প্রদেশে ৪ হইতে ৫ হাজার ফিট 
উচ্চভূমিতে এই গাছ অতি সহজেই জন্মান যায়। 





১৯নং শন রোড, রিয়া টির 





পয পাপা শপ শশস 


১৯৪২ ২ সনের র মার্চ ম মাসে যে বগুসর 
শেব হইয়াছে এ বগুসরের কাজে 


শতকরা ১৫২ লভ্যাংশ 


ভারতের কৃষিবিভাগ ও বনবিভাগ এবং দেশের ধনী শিল্পপতিগণ দেওয়। হইয়াছে? 
যদি এই শিল্পের দিকে মনোযোগী হন তবেই এই সুকুমার শিল্পের ১৯৪৩ সনের ৩১শে মার্চ ' 
বন্ৃপ্রসারী সম্ভাবনা দেখিতে পাইবেন । উৎপাদনের খরচের তৃলনায় পর্ধযস্ত কাজের উপর 


পরবতী লভ্যাংশ 


আমশ। কর! যায়। 


এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হয়। এদেশে এখনও বন্ধ অুগন্ধি গাছগুল্ম 
অপরিচিত রাহিয়া গিয়াছে । ক্রমাগত অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে 


যে বু অবহেলিত অধত্নবদ্ধিত লতাগুল্মের মধ্যে কি অমূল্য সম্পদই ১৯৪৩ সল্রে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইন্ড শেয়ার 
| 4 বিক্রয় বন্ধ করা হইবে । এ তারিখের প 
না লুকাইয়া রহিয়াছে । “'শ্রীতুলসী' ও 'কষ্ণতুলসী”-_স্ুগন্ধি দ্রব্য, রে 


প্রিমিয়ামে শেয়ার বিক্রয় 


উত্পাদনের মসল৷ হিসাবে কেহই আদর করে না, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, চোলাই করিলে ইহা হইতে 'ল্যাভেগ্ার" 
জাতীয় একটি সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। পুষ্পন্তুগন্ধি শিল্পও খুবই | | 
সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিয়াছে | বনু সুগন্ধ পুষ্পই যথেষ্ট পরিমাণে প্র... ্যানেজিং ডিরেক্টরি: ্ এল) চাটাঙজ। 7 
চাষ করা হইতেছে না । কামিনী, রজনীগন্ধা, নাগকেশর, চম্পা সুরঙ্গী, অবশি শেরার বিক্রয়ার্থ উ উত্তম সর্তে এজেন্ট আবহ আবগ্ঠক | 
পারিজাতক পদ্মফুল প্রভৃতির চাষ বুদ্ধি করিয়া সুগন্ধি শিল্পের প্রসার ররর | & নি 
করিলে দেশের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কতক লোকের 
বেকারসমস্াও ঘুচিতে পারে । সবচেয়ে ছুঃখের বিষয় ফুলের দেশ 
কাশ্মীরে কোন উল্লেখযোগ্য সুগন্ধি তৈল প্রস্রতের কারখান৷ নাই । 
স্থগন্ধি তৈলগুল প্রকৃতির নিপুণহস্তে মিশ্রিত নানা জাতীয় সুগন্ধ 
ব্রব্যের এক একটি যৌগিক পদার্থ। অধুন। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাগারে 
পরীক্ষা দ্বারা এই বিভিন্ন জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্যগুলিকে একটি একটি 






























আমাদের তৈরী জিনিষ? 


$ ডাক ব্যাক ওয়াটার গ্রন্ফ 


করিয়া আলাদা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাহা ছাড়া ( রবার হীন ও রবার যুক্ত )| ৰ 
তাহাদের লন্ধ জ্ঞান হইতে রসায়নাগারে বসিয়াই কৃত্রিম উপায়ে নানা ৬ রবার বুথ 

জাতীয় উত্কৃষ্ট ধরণের কৃত্রিম সুগন্ধ প্রস্তুত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। ৪ 

সাবান, প্রলাধনপ্রব্, লিমনেডও সিরাপ, লজেগ্স প্রভৃতিতেও: ঠ হটওয়াটার ব্যাগ ] 
আব্কাল বেশীর ভাগই এই সকল কৃত্রিম সুগন্থিপ্রব্যই ব্যবস্থাত টব আইস ব্যাগ ূ 
হইতেছে । দরে যথেষ্ট সস্তা হইলেও কাধ্যকারিতায় কোন অংশে ইহা ূ 

ন্যুন নহে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কৃত্রিম সুগন্ধত্রব্য- ৬ এয়ার বেড | ৃ 
গুলির বেশীর ভাগ রাসায়নিক ভ্রব্যই টা টা এ এয়ার রিং ও যে | 
ৰ বাঙ্গলাদেশে এযাবত একটিও ম্গন্ধ চোলাছর 


কারখান। খোল! হয় নাই এবং এখানে শ্ুগণুন্ধ গাছগুল্সোের চাষ সম্বন্ধে 
কোনও আগ্রহ বা উত্সাহ লক্ষিত হইতেছে না; তথাপি সাবান, 
প্রসাধন, মিষ্টানপ, সিরাপ, লিমনেড, প্রভূতি শিল্প ব্যবসায়ে ভারতের 
মধ্যে বাঙ্গলাদেশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । কলিকাতা 
ধিশ্ববি্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গব্ষেণাগারেও আগ দ্ধ সম্পর্কে 
গবেষণা কম হয় নাই, তত্রাপ দেখতে পাই ভারতের গৌরব বেঙ্গল- 
কেমিক্যাল ও অন্তান্য বিশিষ্ট কেমিকেল প্রতিষ্ঠানগুলি এই স্ুগন্ি 
তৈল শশল্টেব্ প্রতি কৌনরূপ নজরই দিতেছে না। বাঙ্গলা দেশের, 
বিশিষ্ট রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া 
অব্য প্রয়োজন হইয়া পড়িক্লাছে। যুদ্ধকালীন সন্কট সময়ে এই শিল্প, 
সান মা রে খেই লাভের সম্ভতাবন। রহিয়াছে | রঃ 


বেদ টার রা 


(১৯৪০) ভিনস্নি্ড্ড 

কারখানা ও হেড অফিস £-_পাঁণিহট, ২৪ পরগণ। বেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম :_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ট্রাট|] 
[|| বোম্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোট) বোম্বাই 
ঠুলশশশরটঁউ্ল 








কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে একট! স্থির তাব লক্ষিত 
হয়। সপ্তাহের শেব ভাগে এন্ধপ একটা আশঙ্কার ভাব দেখা! গিয়াছিল যে, 
বাঙলা সরকার হয়ত শেষ পর্ধযস্ত পাট চাষের জমির পরিমাণ এবার নাও 
কমাইতে পারেন। এই শঙ্কার ফলে পাটের দরে সপ্তাহের শেষের দিকে 
একট! স্পষ্ট অবনতির তাব লক্ষিত হয়। 
দিকে আদৌ আগ্রহশীল নন। ফলে কাজকারবারের পরিমাণ খুব লামান্তাই 
হইয়াছে । যাহ! হউক, পাটচাষ সম্পর্কে একটা সরকারী সিদ্ধান্ত পাক1- 
পাকিভাবে ঘোষিত না হওয়া পধ্যন্ত বাজারের এই খনিশ্চয়তার ভাব 
কাটিবার সম্তাবন! নাই । গবর্ণমেপ্ট পাট সমস্ত! লইয়া আর টালবাহানা ন! 
করিয়া একট চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত যত শীত প্রকাশ করিতে পারেন ততই পাটের 
বাজারের তথা প1টচাধীদের পক্ষে মঙ্গলের কথা । 
আলোচ্য সণ্ডাছে আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 


কাঞ্কারবারের পরিমাণ যৎ্সামান্থ। ইগ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ ও বটোম যথা- 


ক্রমে ১৫২ টাকা ও ১২২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে 
'আলোচা সষ্টাছে কাজকারবারেয় পরিমাণ বেশ সপ্ডতোষগ্পনক হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাছে থলে ও চটের বাজারে বিশেষ কোন কর্মতৎপরত। 
পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে চটের দূরে স্প& ক্রমাবনতি 
দেখা গিয়াছে । আর আাপানী বিষান হানা না থাকায় শ্রমিক সমন্তা 
অনেকখানি দূরীভূত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এখন হইতে চটকলের 
উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধ পাইবে । চটের বার্জারে বিদেশ হইতে বিশেষ 
কোন চাছিদা দেখা যায় না| আলোচ্য সপ্তাহে ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৮%/০ 
আলা, ফেব্রুয়ারী-মাচ্চ ১৭৪৮০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৮০ ও জুর্পাই- 
সেপ্টেম্বর ১৭৪০ আনা এবং ১১নং নগদ ২৩।০ আনা, ফেব্রুয়াবী-মার্চ ২৩।/০) 
এপ্রিল-ভুন ২৩০ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩/* আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে। 


তুল! ও কাপড় 
কলিকাতা, €ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোস্বাই-এর তৃলার বাজারে তেজীর তাঁব 
শপরিলক্ষিত হয়। করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গবর্ণমেন্ট ও মিল পক্ষের 
সহিত ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া হইয়াছে এবং 
'আগামী মরশ্ুমে তুলা চাষের জমির পরিমাণ হ্বাস কর! সম্পর্কেও স্থির সিদ্ধান্ত 
গৃহীত ছুইয়াছে। এই সংবাদে তুলার বাজারে ম্বতাবতঃই আশ। ও চাঞ্চলোর 
পট্টি হইয়াছে । ঝরিলা মণ্চ ১৯৪৩ ছুলার দর এবার ৪০৪০ আনা হইতে 
৪২৫৪০ আন] পর্ধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঝরিলা মে ১৯৪৩ ৪৩১০ আনা ও 

জুলাই ১৯৪৩ ৪৩৬ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
আলোচা সপ্তাছে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 
হুয়। কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম। অন্তান্ত বৎসর এই সময় গ্রীষ্মকালীন 
ব্হাাদির যে চাহিদা দেখা যায় এবার তাহা লক্ষত হইতেছে না। ষ্ট্যাঞ্ডার্ড 
ক্লথ সম্পর্কে যে সরকারী সিদ্ধান্তের কথ নালাঙ্ঞ্রে শুনা যাইতেছে তাহাতে 

ত্বাজারে একট। নৈরাশ্রের ভাব দেখা যায়। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোগ্ধাইএর সোণার বাজারে মন্দার ভাব 
দেখা যায়। যুক্ধের অবস্তা মি্রশক্তির অনুকূলে পরিবত্তিত হওয়াই ইহার 
অন্ততম প্রধান কারণ। এবার রেড সোগার দর ছিঙগগ ৬৫০ আন]। পূর্বববস্তাঁ 
সপ্তাছে রেডি সোণ! ৬৬1০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হুইয়াছিল। 
 ন্ধপার বাজারে যদিও নিশ্রায়তার ভাব চলিতেছে তথাপি অবস্থা সোণার 
বাজারের মত অতটা মন্দা নছে। তুলার বাজাধ্সের চড়তির ভাবই উহার 
কারণ বলিয়া মনে হয়। ইগ্ডিয়ান মিণ্ট রেড রূপার দর ছিল এবার ১০০৪০ 
আনা । পূর্ববধত্তী সপ্ত'হে উহার দর ছিল ১০১০ আনা। লগুনের বাজার 
হইতে কোনগ্রাকার পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

সমর মন্ত্রিসভার বাহিরে আপিবার পর হইতে স্যার ষ্রাফোর্ড 
ক্রিপস আবার তাহার সুস্থ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছেন কি? সম্প্রতি 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “এসোসিয়েটেড প্রেসের” প্রতিনিধি মিঃ ডিউ এট 
মেকে!প্রর সাহত সাক্ষাৎকালে স্তার ষ্ট্যাফে।্ যে সব উক্তি করিয়াছেন 
(ম্যাঞ্চে্টার গাডিয়ানে প্রকাশিত) তাহা পাঠ করিয়া প্রথমে 
আমাদের একটু বিস্ময়েরই উদ্রেক হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, 
পটুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় (ক্রিপস দৌত্যের কালে) গান্ধী 
উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনিই যে বুটিশ প্রস্তাব অগ্রাহা করার 


জন্য মূলতঃ ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এমন কথ আমি বিশ্বান করি না”। জল 0 জেল 


জার্থিক জগৎ 


মিলমালিকগণও এবার পাট ক্রয়ের 








৭ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


ক পসরা জা 








সেকি কথ! ! তারে, বেতারে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে নান সুঞ্জে নানা 
ব্যক্তির মারক দেশে-বিদেশে এতদিন যে সব কথ! প্রচার করা হইয়া! 
আসিতেছে, তাহা কি তবে একেবারে মিথ্যা ? স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ স- 
এর বেতার বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয় মিঃ গ্রেহাম স্পাই প্রমুখ 
তথাকথিত সত্যবাদী মহলের সহিত মিঃ লুই ফিশার প্রমুখ জন কয়েক 
প্রকৃত ভারতবন্ধুর যে বাক্যযুদ্ধ ও মসীযৃদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে 
এতকাল স্যার ষ্্যাফোর্ড নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া মুখ বুজিয়! ছিলেন 
কেন? কারারুদ্ধ গান্ধীজীর উপর সকল দোষ চাপাইয়া, এমন কি 
ঠাহাকে প্রকারান্তরে ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দিয়া, প্রচারকাধ্যের যে সব 
অপকৌশল অনুশ্থত হইয়াছিল, এখন হইতে সেই মিথ্যার সুখোস 
খসিয়া পড়বে আশা করি। এই সম্পর্কে স্তার ষ্ট্যাফোর্ডের মৌন- 
ব্রত বিলম্বে ভাঙ্গলেও ইহা তাহার পক্ষে আশার কথ! 'মিঃ 
ক্রিপস্কে মাঝখানে বোধ হয় ভুলের ভূতে পাইয়াছিল। নহিলে 
করদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর শ্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার স্থির 
যে ষড়যন্ত্র চলিয়া আমিতেছে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি যোগদান 
না করিলেও তাহার নীরব নিক্রিয়তার দ্বার! উহাতে তিনি পরোক্ষ- 
ভাবে সায় দিয়াই আসিয়াছেন। স্থখের বিয়য় স্টার স্তিপস্-এর 
চৈতন্তের উদয় হইতেছে । তিনি এবার স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, 
“মঃ গান্ধী বর্তমান যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও জননায়কগণের মধ্যে 
অন্থতম। আমি বিশ্বাস করি, তিনি সম্পূর্ণ অকপট ।--*ভারতবর্ষের 
মধ্যে তিনি একক এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি । কোনও 
প্রকার পরিপূর্ণ মীমাংসার জন্ট কংখ্রেকে আমাদের পাইতেই 
হইবে ।” | 
চি | ঙঁ গু 

তুকণ সাংবাদিক প্রতিনিধি দল গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কলিকাতায় পৌছিয়াছেন । বাঙ্গলার সাংবাদিকগণ এ দিবস 
অপরাহু তাহাদিগকে সম্বদ্ধনা জানাইবার জন্য আশুতোষ কলেজ 
হলে এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন । সাংবাদিকদের 
তরফ হইতে একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিক তাহাদিগকে অভিনন্দিত 
করেন এবং প্রত্যুত্তরে তুকা সাংবাদিকদের মুখপাত্রগণও আস্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রীতি সম্মেলনের সুফল সুদূরপ্রসারী । 
আজ জাতিতে-জাতিতে ও বর্ণে-বর্ণে যে বিরোধ-বিসংবাদ চলিতেছে 
তাহাতে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যত 
বেশী দেখ সাক্ষাত ও ভাবধার! বিনিময় হয় ততই এক-একটি দেশের 
তথ! ছুনিয়ার পক্ষে মঙ্গলের কথা | জাতিগত সংস্কার ও নৈষম্য 
এখনও বহু জাতি, লিশেষ করিয়া অতি-সভ্য শ্বেতকায় জাতিদের 
মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির আকারে রহিয়। গিয়াছে । জ্ঞাতীয় কর্তব্য 
পালনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পক্ষে এই সন্বীর্ণতার বিরুদ্ধে 
গ্রাম করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বও রহিয়াছে । সেই দিক হইতে 
ভারত ও তুরস্ক এই উভয় দেশের সাংবাদিক মহলের এবূপ যোগাযোগ 
স্থাপনে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই । 


৫৮ -৯৯- রগ ) 
৮) 


সর চা ১১] 
ফোন--ক্যালকাট', ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ--জনসম্পদ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যান্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড 


ত্বাপিত-_-১৯৩৫ 
হেড অফিস-_-৩নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা 


শাখাসমূহ-_শিমুলিয়, লীলফামারী, 
হেদিনীপুর ও ঢাক।। 


পুরী শাখা খোলা হইয়াছে। 
] 
এ 












জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাখ। শীঘ্রই খোল] হইবে। 
আ্যানেজিং ভিরেক্টাস:-- 
মিঃ কে, সি, কাঞজিলাল, এম, এ ] 
িস্ স্ী 


ভাঃ এম, চাটাজ্জা; 
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কাধ্যালয়--১২২নং বন্ছবাজার স্বীটী 






বুবআ-বানিতক্ক-তিল্জ- আথীতি বিষন্মঞ 


. ০৯৮ সপপপাস্পপাপাশ ৯৯ 





৭১৭-৮৭১০ 





স্যময়িক প্রসঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ০ 

ইরফ্লেশন (২) ৭২১ 
৭২২-৭২৩, 


খাছ সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার 





০৮৮ কিপলীিপীল এলি পা পপপপস্পটিশ পাশ শি িশাশিটাশিীটাশি শশী শশীপিী 


কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোসবার ১৯৪৩ 








৭২৪৭৩, 
কোম্পানী গ্রসঙ্গ ৭৩৩ 


নু 








পাটের জমি ও সরকারী দায়িত্ 
গত ১৫ই জানুয়ারী, তারিখে এসোসিয়েটেভ প্রেসের মারফতে 


একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে 


গত ১৯৪ সালের তুঙ্গনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হইবে 
বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের, বৈঠকে 


স্থিরীকৃত হইয়াছে । এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় 


পাটকলওয়ালাদের মহল হইতে উহ্বার বিরুদ্ধে একটা! বিরূপ প্রচার- 


কাধ্য সুরু হয়। ফলে অল্পকালের মধ্যে পূর্বেবকার সিদ্ধান্ত বাতিল, 


হইয়। গিয়া সম্প্রতি এক নূতন সিদ্ধান্তের কথা সাধারণের সমক্ষে 
প্রচারিত হইয়াছে । গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বোক্ত এসোসিয়েটেড 
প্রেসই আবার নূতন করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার চলতি 
১৯৪৩ সালে ১৯৪* সালের তুলনায় শতকরা ৫* ভাগ জমিতে 


পাট চাষ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্থাৎ গত ১৯৪২ সালে. 


বাঙ্গলায় যে পরিমাণ জমিতে” পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়া, 


হইয়াছিল এবারও সেই পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে 
দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা. সরকারের এই পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা 


শুনিয়া আমর! যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। চাহিদার 


তুলনায় বেশী জমিতে পাটচাষ হইতে দেওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় 


পাটের বাজার খুবই মন্দা গিয়াছে । হাতের পাট বিক্রয়, করিয়া 
কষকেরা মণপ্রতি ৪1৫ টাকার বেশী পায় নাই। কিন্তু অনেক 


স্থলেই তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাক। মণ দরে, চাউল কিনিয়া 


খাইতে হইয়াছে । ১৯৪২ সালের তুলনায়, চলতি ১৯৪৩ সালে 


এদেশে পাটের চাহিদা কোন দিক দিয়াই. বাড়ে নাই। যুন্ধের 
জটিলতা বাড়িবার ফলে গতবারের তুলনায় এবার. বাস্ছিরে . পাট: ও. 


চটের লঞ্তানী- আরও কম.হইবে বহিম়াই মনে হইতেছে ঠা এই অনস্থা, 


লক্ষ্য করিয়া আমরা পূর্বব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, চলতি বসরে 


৭৩৪-৭৩৮ 


পাত জাজ 






পাটের জমি হ্রাস করিতে না পারিলে পাটচাষীদের হুঃখ ছূর্দশ। বাড়িৰে 


বই কমিবে না। 


কথা বলিয়া আসিতেছি। 


তাহাছাড়া দেশের বর্তমান খাস সমস্যার কথা 
ভাবিয়াও আমরা এবার পাটের চাষ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
চাহিদার তুলনায় চাউল ও অন্যান্ত খান 
দ্রব্যের যোগান কম বলিয়া দেশে উহাদের ছুশ্প্রাপ্যতা ও হুম্ঘল্যতা 


দেখ! দিয়াছে । চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের জমি বিশেষভাবে কমাইয়া 


দেওয়া হইলে এবার অধিক জমিতে ধান ও অন্যান্ত খাগ্ঠ ফসলের 
আর তাহাতে দেশে থান দ্রব্যের যোগান 
বাড়িয়া উহার মূল্যও স্বভাবতঃই কিছু হ্রাস পাইতে পারে। 


চাষ হইতে পারে? 


আমরা খুবই আশা করিয়াছিলাম, গত ১৯৪২ সালে বেশী পাট 


করিতে দিয়া পাটের দর সম্পর্কে ও থাগ্যাভাব সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
যে তিক্ত অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছেন তাহ। স্মরণ করিয়! এবার তাহার1- 


পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ (১৯৪২ 


সালের তুলনায় অদ্ধেক) করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। কিন্তু 
আমাদের সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণের 


একান্ত দাবী উপেক্ষা করিয়া চলতি ১৯৪৩ সালে গতবারের সম” 


পরিমাণ জমিতেই পাট চাষ করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ইউরোপীয় পাটকলওয়ালাদের স্বার্থ নির্দেশে 
পরিচালিত হইয়াই ভাহার। এই অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 


পাট' চাষের নৃতন মরশুম নিকটবস্তী হইলে ইউরোপীয় পাটকল”. 


ওয়ালার! ভবিষ্যতে বেশী পাট কাটতির প্রলোভন দিয়া ও অন্য নান 


ভাবে চাপ দিয়া বরাবরই বাঙলা সরকারকে বেশী পাট চাষ করাইবার 


জন্ত প্ররোচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ পধ্যস্ত বেশী পাট চাষ. 


করিয়া যখন বাঙ্গল্ার কৃষক উহার উপযুক্ত মূল্যলাভে বঞ্চিত হয় তখন . 


1১৮ 


পাটকলওয়ালাদের ও গবর্ণমেন্টের সে বিষয়ে কিছু বলিবার বা 
করিবার থাকে না। দেশের দরিদ্র পাট চাষীদের ভাগ্য নিয় এইরূপ 
নির্মম পরিহাস আর কতদিন চলিবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 

ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ায় গত কতিপয় বসর কলিকাতা 
কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। 
গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্ত বারের তুলনায় 
এবার আরও অনেক বেশী ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে । নুতন বাজেটে 
আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য কর্পোরেশনের মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । অপরদিকে এ বশুসরের জন্য 





মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা । ফলে আগামী .. 


বতসরে কর্পোরেশনের মোট ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ঘাটতি 
ধ্লাড়াইবে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে কর্পেংরেশনের নগদ 
তহবিলে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা থাকিবার কথা । এ টাকা হইতে 
১৯৪৩-৪৪ সালের ঘাটতি পুরণ করিয়া আগামী বতুসরের শেষে 
কপেরারেশনের নগদ তহবিল ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় পর্যযবসিত 
হইবে বলিয়। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় বরাদ্দ করিয়াছেন । 

কলিকাতা কপ্পোরেশনের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়৷ 
মহরবাসী মাত্রেই আশঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। নানাদিক দিয়া 
প্রতি বুসর কর্পোরেশনের যে আয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বাড়ী 
ভাড়ার আয়ই সর্ধপ্রধান। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বিমান 
আক্রমণের আতঙ্কে বছলোক ' সহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন 
করায় বাড়ীঘর বাবদ কর্পোরেশনের আয় অনুমিত আয়ের তুলনায় 
১৪ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে । বর্তমানের ম্যায় ভবিষ্যতেও বিমান 
আক্রমণের আশঙ্কা বলব থাকিলে আয় হাসের এই গতি আরও 
মারাত্বক হইয়া দাড়াইবে । এই অবস্থায় আয়ের পরিমাণ কম করিয়া 
ধরিয়াই নূতন বাজেট রচন। করা সঙ্গত ছিল, আর ব্যয়ের বরাদ্দও 
তদমুঘায়ী যথাসস্তব হ্রাস কর! উচিত ছিল। কিন্তু চীফ. এক্সিকিউটিভ 
অফিসর মহোদয় বাজেট রচন। বিষয়ে সেরূপ স্থবিবেচনার পরিচয় দেন 
নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাক? আয়ের বরাদ্দ ধরিয়া 
বাজেট প্রস্তত করিবার পর বাড়ী ভাড়। বাবদ আয় ও অন্যান্য ধরণের 


আয়'সঙ্ধুচিত হইয়া আসিবার ফলে উক্ত সালে কর্পোরেশনের মোট 


 আদায়ী রাজন্ব হাস পাইয়া যে স্থলে মাত্র ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা 
 লাড়াইয়াছে, সেস্থলে আগামী বশুসরের হিসাবে তিনি কর্পোরেশনের 
আয় বরাদ্দ করিয়াছেন ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা । বাজেটে ব্যয়ের পরি- 


মাণ এত অধিক নির্ধারিত হইয়াছে যে, এইরূপ ভাবে বেশী আয় ধরিয়াও 


তাহা মিটান সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে বাজেটে ৩৫ হাজার 
টাক। ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল। এবার ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে 
৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাক1। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্যই যে এবার এত 


বেশী ঘাটতি হইয়াছে তাহ! আমর! অস্বীকার করি না। কিন্তু 


কফপেখরেশনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য যে কপোরেশনের 
অমিতব্যয়িতাও অনেক পরিমাণে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। 
১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটি টাকার মত 
নগদ তহবিল ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে কপেণরেশনের বাজেটে 
ক্রমাগত ঘাটতি হওয়ায় এ নগদ তহবিল কমিয়া গিয়া ৭ লক্ষ টাকায় 
পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ পুর্ব হইতে 
আয়ের তৃলনায় বেশী ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই নগদ তহবিল 
এইভাবে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং বর্তমান যুদ্ধ 


আর্থক জগৎ 


[ ১হই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 


পরো পা পপ লক পপ এ 


কালীন অবস্থায় কর্পোরেশনের নিতান্ত আর্থিক দুর্দশা দেখ। দিয়াছে । 


উচ্চ কণ্মচারীদের মোট! মাহিয়ান! ও নানারকম ভাতা মিটাইতে প্রতি 


-বতসর কর্পোরেশনের বিস্তর টাক! ব্যয় হইয়া যাইতেছে। পূর্ব 


হইতে এইসব দিকের ব্যয়সক্কোচ করার ব্যবস্থা হইলে কর্পোরেশনের 
এইরূপ দুর্দশা দেখা যাইত না। কিন্তু চীফ. এক্সিকিউটিভ অফিসর 
মহোদয় সেদিকে নজর ন। দিয়া বাজেট বক্তৃতায় নৃতন ট্যাক্স বলাইবার 
সযোগ সম্ভাবন৷ সম্পর্কেই শুধু আলোচন' করিয়াছেন । কপোোরেশনের 
অবান্তর ব্যয় হাস কর! সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত সুব্যবস্থা অবলদ্থিত 
না হইবে, ততদিন নৃতন ট্যাক্স বসাইয়া কপোরেশনের আয় বৃদ্ধির 
প্রস্তাব জনসাধারণ সমর্থণের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে বলিয়৷ মনে 
হয় না। | 
অন্নবস্ত্র সমস্যায় মহাক্সাজী 

বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে পত্র বিনিময় হইয়াছে 
তাহাতে তিনি কেবল দেশের রাজনৈতিক হুরবস্থার কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহাতে এদেশবাসীর বর্তমান অর্থ-নৈতিক 


. দুর্দশার কথ! উল্লেখ করিয়াও তিনি তাহার আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ 


করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জিনিষপত্রের ছশ্প্রাপ্যতা ও 
তুর্মুল্যতার জন্য দেশে দরিদ্র জনসাধারণের অসহনীয় হুঃখ-হর্দশা! দেখা 
দিয়াছে । ভারতে যদি জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 


প্রতিষ্ঠিত থাকিত তবে এই ছুঃখ-ছুর্দশা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 


অনেকাংশে অবশ্যই লাঘব করা যাইত। মহাত্মা! গান্ধীর এই উক্তি যে 
খুবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলের বাহিরে থাকিয়া দেশের 
অগণিত নরনারী যে কথাটা আজ মন্মে মধ্মে উপলব্ধি করিতেছে 
জেলের ভিতরে থাকিয়া দেশ ও দশের দরদী নেতা মহাত্মা গাঙ্থী 
আজ তাহ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। দেশবাসীর একান্ত 
হুদ্দিনে তাহাদের প্রতি সমবেদন। জানাইয়া আঙ্ধ তিনি অনশন সুরু 
করিয়াছেন । গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও অবিবেচনার জন্ত রাজনৈতিক 
ও অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া এদেশের জনসাধারণ আজ যে অফুরম্ত হৃঃখ 
গ্লানি সয করিতেছে, মহাত্মাজীর অনশন তাহারই বিরুদ্ধে মূর্ত 


প্রতিবাদ । কিন্তু ইহাতেও যে গবর্ণমেন্টের চেতনা হইবে তাহার 
আশা কোথায় 1 চাউল, গম চিনি ও কয়লা প্রভৃতির 
অভাবে দেশে মারাত্মক খাছ্য সমস্থা দেখা দিয়াছে । পরিধেয় 


বস্ত্র দর ক্রমাগত চড়িয়া উঠিবার ফলে সেদিক দিয়াও একটা বড় 
রকম সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । দেশে খান্দ্রব্য ও বস্ত্র 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গ্রব্ণমে্টের দিক হইতে কখনও কোন সুপরি- 
কল্পিত চেষ্টা হয় নাই। অথচ দেশের লোকের প্রয়োজন উপেক্ষা 
করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার অজুহাতে এই সমস্ত জিনিষের যোগান ও চাহিদা 
সম্পর্কে নানাভাবে আজ তাহারা একট! বিপর্য্যয় স্থঙি করিয়া! চলিয়া- 
ছেন। সামরিক কারণে সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষপত্র অনেক পরিমাণ 
নিজেরা কিনিয়া লইয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইত্তেছেন না, দেশের লোককে 
বঞ্চিত করিয়া! বাহিরের লোকদের জন্যও তাহারা এদেশ হইতে অন্পবন্ত্র 
রপ্তানী করিতেছেন। এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশে অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষপত্রের যোগান কম পড়িয়। উহাদের নিদারণ অভাব দেখা 
দিয়া্ছে। ধনী লোক ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের নানারপ 
কারসাজির ফলে জিনিষপত্রের দু্প্রাপ্যতার সঙ্গে উহাদের ছুর্দ,ল্যতাও 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে । এইভাবে দেশের জনসাধারণকে আজ অন্ন 
বস্ত্রের অন্য অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হুইতেছে। কিন্তু দেশের 
গাবণমেপ্ট কোন দিক দিয়াই সুসঙ্করিত ভাবে কোন প্রতিকারের উপায় 
বিধান করিভেছেন ন।। জসংখ্য রকষের কমিটি, কমিশন ৬ 
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১৫হ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


রা আত পপ পাপা তা পপ পপ পপ ৯০ 


কনফারেন্সের ভিতর দিয়া তাহারা! আসল কাধ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে 





ক্রমাগত ধাপ! দিয়াই চলিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাসভাঙ্গন জাতীয় 
গব্ণমে্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই নিদারুণ ছুঃখ-ছুর্দশার প্রতিকার 
হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। 
সকলের পক্ষেই আজ একতাবদ্ধ হইয়৷ জাতীয় গবর্ণমেন্টের জন্য 
সজোর দাবী উত্থাপন কনা! সঙ্গত। “ 
“্যাপ্তাড” কথ" 

যুদ্ধের সুকু হইতে এদেশে বস্ত্রের মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া 
উঠিতেছে, আর তখন হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট দেশের দরিদ্র জল- 
সাধারণের জন্য ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের কথা বিবেচনা করিয়া আমিতে- 
'ছেন। কিন্তু ষ্ট্যাগ্তার্ড ব্থের পরিকল্পন। সরকারী কল্পলোক ছাড়িয়া 
আজও কম্মলোকে আপিয়া পৌছিতেছে ন।। তবে ষ্ট্যাণ্তার্ড ক্লথ 
জিনিষটা আজও লোকে চোখে দেখিতে না পাইলেও এই কাপড় 
প্রচলনের আলাপ আলোচনা এতদিনে কাধ্যতঃ অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছে । প্রকাশ, টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেলের এক সভায় 
এসম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পন! পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে, 
আর ১৯৪৩ সালের শেষভাগ মধ্যে গবর্ণমেন্ট বাস্তব ্ট্যাণ্ডার্ড রথ জন- 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন । 
এই সংবাদে আমরা অনেকটা ভরস। পাইয়াছিলাম | কিন্তু বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ এম এল শ! সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
্ট্যাপ্ডার্ড ব্লথের পরিকল্পন। সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 


সেই ভরসাও আজ কতক পরিমাণে মাটি হইতে চলিয়াছে। মিঃ 


শ। বলয়াছেন-_পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে এদেশবাসীর ছুখ ছুর্দশা লক্ষ্য 
করিয়া বঙ্গীয় কলমালিক সমিতি প্রত্যেক কাপড়ের কলেই নিদ্ধারিত 
পরিমাণ ্ট্যাণ্তার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রভাব 
প্রতিপত্তিশালী কাপড়ওয়ালাদের উপরোধে পড়িয়া গবর্ণমেন্ট শেষ 
পর্য্যস্ত এর বিষয়েও একটা ব্যতিক্রম স্থপ্টি করিয়াছেন। তাহারা 
তাহাদের পরিকল্পনায় এপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোন কাপড়ের 
কলের শতকরা ৬০ ভাগ তাত যদি যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত 
থাকে তবে সব কাপড়ের কলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার সম্পর্কে কোন 
বাধ্যবাধকতা থাকিবে না । এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী পরিকল্পনা 
অনুসারে দেশে উপযুক্ত পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লুথ প্রস্তুত হইবে বলিয়া 
পূর্বে যে আশা করা গিয়াছিল, কার্ধ্যতঃ সেরূপ বেশী ষ্ট্যাগডার্ড ক্লথ 
প্রস্তুত হইবে না বলিয়া মিঃ শা আশঙ্কা করিতেছেন । মিঃ শা'র এই 
আশঙ্কা কিছুমাত্র অমুলক নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা । ষ্ট্যাগ্ডার্ড 
ক্লথ প্রচলন করা হইলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে তাহা 
উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে কর্তব্য। আর সেকন্ত সকল কাপড়ের কলকেই যথাসম্ভব 
বেশী পরিমাণে উহ প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা সঙ্গত । তাহা ন৷ 
করিয়। গবর্ণমেন্ট এবিষয়েও যদি অযথা শিথিলতা দেখাইতে আরম্ত 
করেন তবে ষ্ট্যাপ্তার্ড ব্লথের পরিকল্পনা শেষ পর্য্যস্ত একেবারে ব্যর্থ 
হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নছে। 
কাগজ সমস্য! ও গবর্ণমেণ্ট 
এদেশের উত্পন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯* ভাগ কাগজ গবর্প- 
মেন্টের নামে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে বজ্জিয়া ভারত সরকার কিছুদিন 
পুর্ব কাগজের কলসমূহের উপর যে অগডার দিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্বে 
ডিহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 


ব্যবস্থা পরিষদে এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া বিরূপ সমালোচনা 


হইয়াছে। মিঃ বৈজনাথ বাজোরিয়া কাগজ সম্বন্ধে সরকারী অর্ডারের 


আর্থিক জগৎ 


সেকারণে দেশের হিন্দু-মুসলমান 


হইতেছে। 


প্রচলন করিতে হইবে। 


৭১৪ 


পো সা ক পসরা রা ৪ 


' নিন্বা করিয়া একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ 


সদস্যের ভোটের জোরে দেই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে । কংগ্রেস দল 


“ব্যবস্থা প্ররিষদের কার্যে যোগদান ন1 করায় এক্ষণে গবর্ণমেন্টের 


কোন কাধ্যের বিরুদ্ধেই সেখানে আর জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার 
সুবিধা নাই । তথাপি জাতীয়দল, লীগদল ও ইউরোপীয় দলের 


, সদস্যর! এক্যবদ্ধ হইয়! যেভাবে কাগজ সম্বন্ধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে 


এই নিন্দাসূচক প্রস্তাবটি পাশ করিয়াছেন তাহ] বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 


করিবার বিষয়। গবর্ণমেন্টের নামে শতকরা ৯ ভাগ কাগজ সংরক্ষিত 


রাখার অর্ডারটি এদেশের সকল শ্রেণীর লোককেই ষে কতদূর ক্ষুব্ধ 
করিয়া তূলিয়াছে; উহা তাহারই পরিচায়ক । ভারত সরকারের বাণিজ্য 
সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন 
যে, এদেশে বর্তমানে বাতুসরিক ৯৬ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন 
যুদ্ধের পূর্বেব ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল 
পধ্যস্ত গড়ে প্রতি বতসর বাহির হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন 
কাগজ আমদানী হইয়াছিল। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এক্ষণে 
কাগজের আমদানী ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে । এই অবস্থায় 
ভারতের লোক বর্তমানে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের উপরই 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তক প্রচার, সাময়িক 
পত্র পরিচালন। ও লেখাপড়ার কাজ্স চালানে' প্রভৃতি সকল ব্যাপারে 
দেশের উৎপন্ন কাগজই বর্তমানে প্রধান সম্বল। এই সময়ে 
গবর্ণমেণ্ট মিলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের 
জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বাকী শতকরা ১* ভাগ শুধু জনসাধারণের 
ব্যবহারের জন্য নিদ্ধারিত করায় সকল দিক দিয়াই বিশেষ অন্ুবিধার 
সষ্টি হইয়াছে। কাগজ যেভাবে দিন দিন ছুশ্রাপ্য ও ছুন্ম,ল্য হইয়া 
উঠিতেছে তাহাতে দেশে শিক্ষারদীক্ষার কাজ পরিচালন! ক্রমেই খুব 
দুর্ধর হইয়৷ পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে । কাজেই দেশের স্বার্থ 
দেখিতে হইলে কাগজ সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী অর্ডার অচিরে 
সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধের পুর্বে এদেশে সরকারী 
প্রয়োজনে মাত্র ২০ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে 
সামরিক কারণে কাগজের ব্যবহার কিছু বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। 
কিন্তু তাই বলিয়। দেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় কলের 
উৎপন্ন ৯* ভাগ কাগজই সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত করার কোন 
যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে নিন্দা" 
স্থচক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহ! এই অসঙ্গত ব্যবস্থা সন্বন্ধে ভারত 
গবর্ণমেন্টেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিবে বলিয়৷ আমাদের ধারণা । 
ভারতে যৌথ চাষাবাদের প্রয়োজনীয়ত। 

সম্প্রতি লগ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় স্যার 
জন মেনার্ড “যৌথ চাষাবাদ” শীক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া", 
ছেন কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 
বল৷ বাহুল্য, যৌথ কৃষির প্রচলন ও সাফল্য একমাত্র সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রেই হইয়াছে । বিপ্লবের পূর্বে এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পরেও 
রুূশিয়া আমাদের ভারতবষের মতই অতান্ত দরিদ্র এবং কৃষির উপর 
একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল । ভারতের মত সেখানে অসংখ্য ছোট 
ছোট খণ্ড জমিতে মান্ধীতার আমলের চাষাবাদেরই চলন ছিল। কিন্তু 
বিপ্লবের পরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে বলিষ্ঠ পরিকরনা লইয়! সমগ্র 
রাষ্ট্রে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন আরম্ভ করিলেন তাহার ফলে দেখিতে 
দেখিতে কৃষির ক্ষেত্রে রুশিয়া অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক 
পন্থায় যৌথ চাষাবাদের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়াই সোভিয়েট যুক্তৃ- 
রাষ্ট্রে মাত্র বিশ ব্সরেরও অনধিক কালের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে অপরিসীম 
উন্নত হইয়াছে । কৃষি ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গ প্রসার ও উন্নতির ফলে 
স্তার মেনাডের মতে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর প্রথম 
শ্রেণীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্ততম। অতঃপর স্যার জন মেনাড" 
এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল 
দরিদ্র ভারতবর্ষকে অচিরকাল মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে সোভিয়েটের ম্যায় যৌথ চাষাবাদের 
ভারতের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা 
সমাধান করিয়া রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতির জন্ত কৃষিকে নৃতন করিয়া গড়িয়। 
তুলিতে হইবে। 








ল্রাভ্ট্ৈভিন্ক ওশ্র সঙ্গে 





কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ত করিয়াছেন । এই 
সংবাদে আসমুদ্র-হিমাচল শঙ্কিত ও সংক্ষুন্ধ। সমগ্র পৃথিবীও এই 


উপবাসের সংবাদ আঞ্জ উদ্বেগের সহিত গ্রহণ করিবে । মহাত্মাজী 


কেবল ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামেরই মুর্ত বিগ্রহ নহেন, হিংসাদ্বেষ- 
ঘঙ্জরিত বিপধ্যন্ত বর্তমান ছুনিয়ার চক্ষে তিনিই আজ একমাত্র বলিষ্ঠ 
ভরসার প্রভীক। গান্ধীজী একাধারে ভারতের জাতীয় অভ্যুক্পতির 
কর্ণধার ও আন্তম্ভরীতিক শাস্তি-শৃঙ্খলার অগ্রদূত | গত ১৭ই ফেঞয়ারী 
তারিখে নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, মহাত্মা এ দিবস 
হইতে তিন সপ্তাহ কাল উপবাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন । 
আমরণ অনশন তাহার উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু মহাত্মাজীর বর্তমান 


বয়স ও স্বাস্থ্যের কথ! বিবেচনা করিয়া এই সন্ধল্প দেশবাসীর নিকট, 


গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া ঠাড়াইয়াছে। অথচ ভারতের বৈদেশিক 
ভাগ্যবিধাতারা এই কচ্ছ বরণের সম্তাবিত পরিণতি সম্পর্কে একেবারেই 
উদানীন। লর্ড লিনলিখগো ও মহাত্মা গাঙ্গীর মধ্যে যে পত্রালাপ 


চলিয়াছিল সংবাদপত্র মারফত তাহার মন্দ অবগত হইয়া শাসক শক্তির, 


অনমনীয় জেদ ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি, 
বহিজ্জগতও স্তম্ভিত হইবে। লর্ড লিনলিথগো স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, 
এই অনশনের দ্বারা ভারত সরকারের পুর্ববান্থুন্ছত নীতি কোনক্রমে 
প্রভাবিত হইবে না এবং ইহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভাল- 
মন্দের জন্যও গবর্ণমেন্ট কোনপ্রকার দায়ী থাকিবেন ন1। | 


০ গং 


দি 

মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভালমন্দের সঙ্গে যে ভারতের জাতীয় 
ইষ্টানিষ্টের, এমন কি ভবিষ্যৎ জগতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন অচ্ছ্্য- 
ভাবে বিজড়িত এই কথ বিস্মৃত হওয়া তাহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক, 
ছুনিয়ার দরবারে বাহুবলের বড়াই ছাড়া ধাহাদের গর্ব করিবার মত 
আর কোন আত্মিক সম্পদ নাই। মহাত্সাজীর জীবন-মরণের প্রশ্রের 
সহিত জড়িত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনশনকে এরপভাবে তুচ্ছ" 
তাচ্ছিল্যের সহিত খাট করিতে চাহিয়া তথাকথিত গণতন্ত্রের রক্ষকর! 
আজ গণতন্ত্রেরই মধ্যাদায় আঘাত করিয়াছেন। মহাত্মাজী জনগণেরই 
বাণীমূত্ি--তিনি মুত্তিমান্‌ গণতন্ত্র। বড়লাট এই প্রত্যক্ষ বাস্তব 
সত্যকে অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । তিনি মহাত্মার সঙ্কলিত 
অনশনকে একটা 90116108] 01901000981] বা রাজনৈতিক অপকৌশল 
বলিয়৷ অভিহিত করিতেও এতটুকু কু্ঠাবোধ করেন নাই । মহাত্মাজীর 
মতবাদের যীহারা আদৌ সমর্থক নহেন এমন সব ব্যক্তি বা দলও 
আজ পধ্যস্ত তাহার রাজনৈতিক কাধ্যকলাপ সম্পর্কে রাজনৈতিক 


ক্ষেত্রের চিরাচরিত কপটতার অপবাদ দিতে পারেন নাই। বরং 


রাজনীতির ম্থায় এক জাগতিক ব্যাপারে ধর্মকে ও নীতিশাস্ত্রকে 
অতখানি প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই অনেকে মহাত্মার অনুম্থত 
পন্থাকে বরাবর অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত 
লর্ড লিনলিথগো৷ মহাত্মাজীর অকপট সিদ্ধান্তে সন্দেহের কটাক্ষপাত 
করিয়াছেন 
ছি ঙ ক ০ 

ইহার জবাবে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী লিখিতেছেন, 
প্ছল করিয়া আমার মুক্তি লাভের ইচ্ছা নাই। একমাত্র সত্য ও 
হিংসার জন্যই আমি জীবনধারণ করিতেছি এবং আমার বিরুদ্ধে যত 


কিছুই বল৷ হউক ন! কেন সত্য ও অহিংসার পথ আমি ত্যাগ করিতে 
পারিব ন1।” অপরিমেয় ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী তাহার চিঠিতে, 
যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রতিটি ছত্রে একটা বেদনার আভাষ 
ফুটিয়া উঠ্ভিয়াছে £ «আমার অনশনকে আপনি “রাজনৈতিক চাল, 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আপনার আদালতে ম্যায় বিচার 
না পাইয়া আমি এই অনশনের মধ্য দিয়া সর্ববশক্তিমানের এজলাসে 
স্থববিচারের আবেদন জানাইতেছি। অনশনের এই অগ্নি-পরীক্ষায় 
আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি,তাহা হইলে এই সাস্ত্বন৷ লইয়া 
যাইতে পারিব যে, আমি কায়মনোবাক্যে নিষ্পাপ ও সত্যাশ্রয়ী। 
পরবস্তা যুগের বংশধরগণই আমার ও আপনার বিচার করিবে-_-যে 
আপনি আজ এক সর্ধশক্তিমান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আর আমি 
আমার স্বদেশের ও সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণত্রতের এক দীন 


সেবক |” 
এ সঁ এ 


ভবিষ্যতের কথা থাক । বর্তমানেই সারা ছুনিয়৷ মহাত্মাজীর 
প্রশ্নের জবাব দিবে । আজ গাদ্ধীজীর অপরিসীম প্রভাব কেবল 
ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সমগ্র মনুষ্য জাতির 
সম্মুখে তিনি আজ বর্তমানের বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ও ঘনঘোর নৈরাশ্যের 
মধ্যে একমাত্র আশার আলো । মহাত্মাজীর মতই ভারতের শাসন- 
তান্ত্রিক সমস্তাও আর একান্তভাবেই কোন ভৌগোলিক সমস্যা বা বৃটিশ 
শাসকশ্রেণীর এক ঘরোয়া ভাবনা নয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রকৃত 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মানুষের আবহমানকালের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সকলে মিলিয়া বাঁচিয়া 
থাকিয়া আরও উন্নতির পথে আগাইয়া যাইতে হইলে ভারতের 
স্বাধীনতা আজ অপরিহার্য । পরাধীন ভারত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিমুক্ত 
পৃথিবীর ধারণা এক স্ববিরোধী কল্পনা | বুটিশ শাসকশ্রেণী ক্ষমতার 
মোহে ও কায়েমী স্বার্থের লোভে সমগ্র মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের 
ভালমন্দের প্রশ্ে উদাসীন | বুটিশ রাজনীতি আজ একেবারেই 
দেউলিয়া । নহিলে মহাত্মা গান্ধীকে সব্বাপ্জে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃগণকে সসম্মানে মুক্তি দিতেন এবং নিজেদের 
স্বার্থে, ভারত্তের কল্যাণে ও বিশ্বের হিতে ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা 
দিয়! স্থায়ী বিশ্বশাস্তির গোড়াপত্তন করিতেন । কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর 
পত্রাবলী সেই এঁতিহাসিক তাণ্পর্যের ধার খেঁষিতেও চাহে নাই। 
এখনও কি চৈতন্তের উদয় হইবে না? বিশ্বসঙ্কটের সম্মুখে মহাম্মার 
অনশন কি গর্বান্ধ মুঢ়তার বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির এক সংক্ষুরূ 
প্রতিবাদ ? 


রী | ৪ গু 
গান্ধী-লিনলিথগো পত্রাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক দাক্গাহাঙ্গামার 
জন্ উন্তয়পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। মহাত্ম! গান্ধীর 
পরম শক্রও তাহাকে. হিংসার সমর্থক বলিতে পাহসী হইবে না। 


_ সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে, গাদ্ধীজী সক্ষল্পিত সংগ্রামের প্রতিক্তরিয়ান্বরূপ 


এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে কি না। বড়লাট দৃঢ়কণ্টে সেরূপ 

অভিমতই বারবার ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী জানাইয়াছেন, ভারত- 

সরকারের অনুস্থত চগ্ডনীতিই গোলযোগের জন্য দায়ী। এই বাদানু- 
(৭৩৮ পৃঠায় রষ্টব্য ) 
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গতু সপ্তাহে আমরা বলিয়াছি যে কোন দেশে যখন সমঘ্টিগত- 


ভাবে জ্বনসাধারণের হাতে অর্থের প্রাচুধ্য উপস্থিত হয় অথচ সঙ্গে 
সে তদনুপাতে ক্রয়যোগা পণ্যপ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না তখন 
পণ্যদ্রব্যের মূল) ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নামই: ইনফ্রেশন। সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময়ই 
ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়া থাকে । কারণ এই সময়ে গবর্ণমেন্টকে 
যুদ্ধজয়ের জগ্য বেপরোয়াভাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করি র্তে 
হয় এবং উহার ফলে দেশের জনসাধারণের হাতে সৈনিক, কর্মচারী, 
মজুর, কণ্টাঠির, পণ্যব্রব্য সরবরাহকারী ইত্যাদি হিসাবে প্রচুর 
অর্থাগম হইয়। থাকে--কিস্তু এই সময়ে দেশের কলকারখানাসমুহের 
অধিকাংশ সমর-সম্তার প্রস্ততে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং বিদেশ 
হইতে দেশে পণাদ্রব্যের আমদানী সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অনেক কমিয়া যায় । ফলে যুগপত্ 
ছাহিদ। বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাসের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে 
চড়িতে আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ ভীত এ সন্ত্রস্ত হইয়া প্রয়োজনা- 
তিরিক্তভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য মজুদ করিতে আরম্ভ করায় 
পণ্যমূল্য বুদ্ধির গতি ক্রমেই অধিকতর দ্রত হইতে থাকে । অবশেষে 
এমন এক অবস্থা ঘটে যে, বহুগুণ মুল্য দিয়াও কেহ জীবনধারণের 
উপযোগী জ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না এবং এজন্য অগণিত 
লোক সর্বস্বান্ত হয়। 

বিগত ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে যুদ্ধরত 
প্রায় সকল দেশেই অগ্পবিস্তর এইরূপ একট! অবস্থার উদ্ভব হইয়া- 
ছিল। তবে আমেরিকা অনেক পরে যুদ্ধে যোগদান করাতে এবং 
ইংলগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ ছিল বলিয়া এই সব দেশের অবস্থা তেমন 
মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু জাম্মানী, অগ্রিয়া প্রভৃতি দেশ যুদ্ধের পূর্বের 
ইংলগ প্রভৃতি দেশের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না। এজন্য এই সব দেশের 
গবর্ণমেন্টকে প্রধানতঃ নোট ছাপাইয়া তদ্দারা সমরব্যয় সঙ্কুলান করিতে 
হয়। উক্ত কারণে ইনফ্লেশনের ফলে এই সব দেশের আথিক ক্ষেত্রে 
একট] বিপধ্যয় দেখা দেয়। বর্তমান মহাযুদ্ধে গত মহাযুদ্ধের তুলনায় 
সমররত প্রত্যেক দেশেই অনেক বেশী অর্থব্যয় হইতেছে । এই 
যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দৈনিক অল্লাধিক ৫* কোটী, ইংলগ্ডের 
২০ কোটা, জান্মানীর ১৮ কোটা এবং জাপানের ১৬ কোটা টাকা 
করিয়। অর্থব্যয় হইতেছে । ১৯১৪-১৮ সালে প্রত্যহ এরূপ অর্থব্যয় 
হইলে উপরোক্ত সমস্ত দেশই সর্বন্বাস্ত হইত এবং দেশে বিপ্লব 
উপস্থিত হওয়ার ফলে সকল দেশকেহ সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইতে হইত। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্তমান যুদ্ধে প্রত্যেক দেশ গত যুদ্ধের 
তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে ৪81৫ গুণ অধিক অর্থব্যয় করিলেও কোন 
দেশেই ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে ন।৷ এবং সকল দেশেই পণ্যপ্রব্যের 
মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । উহার কারণ 
এই যে. বর্তমানে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমে্টই জনসাধারণের হাতে 
অপরিমিত অর্থাগম হওয়া সন্দেও কি ভাবে পণ্যত্রব্যের যূল্য একটা 
নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা যায়, তাহার কৌশল আয়ত্তের মধ্যে 


আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলে কোন দেশেই পণ্যদ্রব্যের মুল্য 


তেমনভাবে চড়িতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলগু, জার্মানী 
২ 


ইইল্মন্েশশি্ন €৯) 











প্রভৃতি দেশে বর্তমানে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত বরা হইতেছে যাহাতে এই সব দেশ যদি বর্তমানের তুলনায় 
প্রত্যহ দ্বিগুণ এমনকি চতৃগুণ অর্থব্যয় করে, তাহা হইলেও ইনফ্লেশন- 
জনিত পণ্যমুল্য বৃদ্ধির জগ্চ তাহাদের ভয়ের কোন কারণ ঘটিবে না। 

এই বিষয়ে একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংলগ অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে যুদ্ধে জড়িত হইলেও এবং উক্ত দেশের অধিবাসীদের হাতে 
অর্থের যোগান ৩।৪ গুণ বাড়িয়া গেলেও বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
হইতে উক্ত দেশে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় অর্থাৎ সাংসারিক খাইখরচার 
পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই এবং গত ১৯৪১ 
সালের এপ্রিল মাসের পর হইতে বর্তমান সময় পধ্যস্ত উহা একই 


প্রকার রহিয়াছে ( গত ২৮শে জান্ুয়ারীর ক্যাপিটাল পত্রে মিং নর্দান 


ক্রাম্প কর্তৃক লিখিত “ইংলগ্ডে ইনফ্লেশনের প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য )। 

কি ভাবে উহা সম্ভবপর? জনসাধারণের হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ 
অথব৷ ক্রয়ক্ষমতা (79201785116 0০৮761) পতিত হইতেছে, ট্যাক্স ও 
সরকারী খণ দ্বারা তাহা তুলিয়া লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন সহায়ে 
পণ্দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়! দিয়াই 
উহা সম্ভবপর হইতেছে । অর্থনীতিক ভাবায় অর্থকে ক্রয়ক্ষমতা 
বলা হইয়া থাকে। কেননা যেমন হাতে রেলের টীকেট থাকিলে 
অবাধ ভ্রমণ করার ক্ষমতা জন্মে, অথবা সিনেমার টীকেট থাকিলে 
ইচ্ছামত সিনেমা দেখার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ হাতে অর্থ থাকিলে 
তদ্দ্রারা ইচ্ছামত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা জম্মে। অবশ্য 
কোন ব্যক্তির হাতে অর্থ না থাকিলেও যদি বাজারে তাহার স্থনাম 
(০5416) থাকে এবং সে যদি ইচ্ছামত টাক ধার করিতে পারে 
অথবা ধারে মালপত্র ক্রয় করিতে পারে,তাহ। হইলেও তাহার ক্রুয়ক্ষমতা 


রহিয়াছে বলা চলে। আমেরিকা, ইংলগ প্রভৃতি দেশে জনসাধারণের 


এই উভয়বিধ ক্রয়ক্ষমতাই নানা ভাবে, নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে । এই 


বিষয়ে গত বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 


প্রেসিডেন্ট রজভেপ্টের নির্দেশে যে সর্ধাঙ্গীন কার্যক্রম অবলঘ্িত 
হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এই কাধ্যক্রম হইতেছে (১) 
ব্যক্তিগত আয় ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর অত্যধিক 
ট্যাক্স ধার্ধ্য করা (২) পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য এবং বাড়ী 
ভাড়ার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নিদ্ধারণ (৩) মঞ্জুরীর, সব্যবোচ্চ পরিমাণ 
নিদ্ধারণ (৪) কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের সব্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধারণ (৫) সমর 
এণ ক্রয়ের জন্ত জনসাধারণকে উত্সাহ দান (৬) ধাজারে যে সব 
জিনিষের অভাব রহিয়াছে সেই সব জিনিষ রেশন করিয়া দেওয়া-_ 
অর্থাৎ এই সব জিনিষ কে কতটা জ্তুয় করিতে পারিবে তাহার একট। 
সীমা নির্দেশ করা এবং (৭) যাহাতে টাকা ধার দেওয়া ও কিস্তি 
হিসাবে মূল্য পাইবার সর্তে মালপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ হাঁস পায় 
তাহার ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণকে খণ পরিশোধে উৎসাহ দান। 

উপরোক্ত কর্পা এতই সরল যে, উহা তেমনভাবে বিশ্লেষণ করা 
অনাবশ্যক। এই কাধ্যক্রম হবার প্রথমতঃ জনসাধারণের হস্ত হইতে 
অর্থ অথব৷ ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

(৭২৩ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


শি এ 


পিল অভ 








চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও ছুম্মুল্য হইয়া বাঙ্গলায় হে 
জটিল খাচ্য সমস্তা দেখ! দিয়াছে তাহার সমাধান সম্পর্কে ইতি কর্তব্যতা 
নির্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটি বৈঠক 
আহ্বান করা হইয়াছিল। এপ্রদেশের, বিশেষ করিয়। কলিকাত। 
সহরের খাগ্ঠি সমস্তা! সমাধানের নিমিত্ত কয়েকটি সময়োচিত পন্থার 
কথা উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এ বৈঠকে একটি স্মারকলিপি উপস্থিত 
করিয়াছিলেন | এ স্মারকলিপি পাঠ করিয়া জান! যায়, বাঙ্গল' 
সরকার জনসাধারণর স্ৃবিধার্থ খাছ্দ্রব্যের ব্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পকে এখন হইতে একটি সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অনুসরণ 
করিতে চান। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবন্তী অঞ্চলে জন- 
সাধারণের জন্য খাদ সরবরাহ ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট এপধ্যন্ত ছুইটা পন্থা 
অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথমতঃ কলকারখানা ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মারফতে তাহারা! এ সব প্রতিষ্ঠানের 
কণ্মচারীদিগকে নিদ্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন প্রকার খাছ্সামগ্রী পাওয়ার 
কতকটা সুবিধা দিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীর! 
যাহাতে নির্দিষ্ট মূল্যে ও নিন্দিষ্ট পরিমাণে কোন কোন খাগ্দ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারে তজ্জন্ত তাহারা কতকগুলি দোকান ও ডিপে। স্থাপন 
করিয়াছেন । কিন্তু একথা সত্য যে, প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় কলকারখানা 
ও কতিপয় শ্রেণীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কশ্মচারীদের পক্ষে নির্দিষ্ট 
মূল্যে কিছু পরিমাণ থাছদ্রব্য সংগ্রহের সুবিধা হইলেও দ্বিতীয় ব্যবস্থা! 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া এখন পধ্যন্ত কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীরা 
উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনানুরূপ থাচ্ছদ্রব্য সংগ্রহের তেমন কোন 
সুযোগ পায় নাই। খাছ্াদ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়! দেওয়া সন্ত্েও জন- 
সাধারণ নিগ্ধারিত মুল্যে তাহা বিশেষ কিছুই কিনিতে পারিতেছে না । 
অপরদিকে জিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতর ধনী লোকেরা ও 
সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীরা উহা প্রচুর পরিমাণে মর্জুত করিয়া দরিদ্র 
জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে বঞ্চিত 
কুরিতেছে। এই প্রকার অব্যবস্থার সমুচিত প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় খাগ্ঠসামঞ্রী সম্পর্কে বরাদ্ধ প্রথা (]২261018- 
13116 55509103) প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন | কলিকাতা 
সহরের অধিবাসীদের জন্য যথাসম্ভব খাগ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া! 
তাহা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের ভিতর 
বণ্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে সকলের অভাবই কতকাংশে পরিপূরিত 
হইবে। অধিকৃত্ত ইহাতে অসাধু উপায়ে খাছ্াসামগ্রী মজুত ও তাহা 
অপচয়ের সম্ভাবনাও বিপৃরিত হইবে। তবে রেসনিং প্রথা অবলম্বন 
সম্পর্কে কয়েকটি বিচার্ধ্য বিষয় রহিয়াছে । সেই বিচাধ্য বিষয়গুলি 
এই--€১) কোন খাছ্সামগ্রীর ব্যাপারে কতদূর মাত্রায় রেসনিং 
করা হইবে (২) কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের 
মারফতে কন্মচারীদিগকে নির্ধারিত মূল্যে খাগ্সামগ্রী সরবরাহের যে 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বলবৎ রাখিয়া বাক]ু জনসাধারণের জন্ম 
আলাদ! ভাবে রেসনিং-এর পন্থা অবলম্থিত' হইবে, না তাহা উঠাইয়া 
দিয়া সকল শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য একটি ব্যাপক রেসনিং প্রথা 
প্রবর্তন করা হইবে (৩) প্রত্যেক পরিবারের খাছ সামগ্রী বরাদ্দ 
করিয়া দেওয়া হইবে, ন। প্রত্যেক ব্যক্তি হিসাবে খাগ্চসামগ্রী ক্রয়ের 


স্রা্য সম্মস্য! ও স্বাঙ্গলা। 
ভ্নম্ম্ফান্র 






পরিমাণ বাধিয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমে্ট বর্তমানে এই সব প্রশ্ন 
বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। এসব বিষয়ে প্রকৃত করণীয় 
কি ভাতা স্থির করিয়া লইয়৷ তাহারা শীঘ্রই রেসনিং প্রথা নে 
সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রকাশ । 

কলিকাতা সহরে রেসনিং প্রথা অনুযায়ী খাগ্সামগ্রী রে 
জন্য এবং এপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাচ্দ্রব্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের 
অতিরিক্ত মুনাফা-বৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গল। সরকার চাউল, গম, 
চিনি কয়ল৷ প্রভৃতির ব্যবসা! কঠোরভাবে নিয়ন্ণ করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । তাহারা স্থির করিয়াছেন, সরকারী পরিকল্পন। অগ্রুযায়ী 
সব্ধত্র খাছপামগ্রী বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রথা অবলম্বনে তাহার 
বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ীদের নাম রেজেষ্টরী করিয়া লইবেন। যে সব 
ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার উপর জোর ন। দিয়া জনসাধারণের 
সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে ও নিদ্ধারিত পরিমাণে খাছ্সামগ্রী বিক্রুয়ে 
সম্মত থাকিবে কেবল তাহাদিগকেই এই লাইসেন্স দেওয়া হইবে । 
সকল দিক যথারীতি বিবেচনা করিয়া এবং কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়া 
যাহাতে ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত হয় তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার 
ইতিমধ্যেই একটি ডিগ্রিবিউটিং ট্রেডদ্‌ ট্রাইবিউনেল স্থাপনের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। স্যার ফজলুর রহমান (প্রেসিডে), ডাঃ সত্যচরণ 
লাহা ও মিঃ ডি আর স্কটকে নিয়া এই ট্রাইবিউনেল গঠিত হইবে । 
এই ট্রাইবিউনেল বিভিন্ন খাছ্দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রধান প্রধান 
ব্যবসায়ীদের নাম মনোনয়ন করিবেন এবং খুচরা ব্যবসায়ী নিয়োগ 
সম্পর্কে সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 

খাদ্রব্য ব্টন ও চোরাবাজ্ঞার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা' সরকারের 
এই পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ 
বিলম্ব না করিয়া অচিরে উহা কাধ্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে 
খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে উহা দ্বারা কতকট সুবিধা হইতে পারে বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস। তবে আমাদের মতে এপ্রদেশের খান সমস্তা 
সমাধান করিতে গেলে কেবল জিনিষপত্রের উপযুক্তবূপ বণ্টন ব্যবস্থা! 
করিলেই চলিবে না) বিভিন্ন খাগ্যপাম গ্রীর যোগান বৃদ্ধি করিবার দিকেও 
গব্ণমেন্টকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। এদেশে যে খান্দ্রব্য 
আজ এত দৃত্রাপ্য ও ছুর্দুপ্য হইয়া উঠিয়াছে, বন্টন ব্যবস্থার ক্রুটি ও 
চোরাবাজারের কারসাজি সেজন্য কণ্তক পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহাকে কোন মতেই প্রধান কারণ বলিয়। উল্লেধ করা যায় না। 
চাহিদার তুলনায় খাচ্যপ্রব্যের যোগান কম বলিয়াই এদেশে 
আজ এরূপ জটিল খান সমস্থার স্্ি হইয়াছে। কারঞ্জেই এই সমস্যার 
সমাধান করিতে হইলে খাছাত্রব্যের বণ্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে সুসঙ্গত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে দেশে খাছদ্রব্যের 
যোগান বৃদ্ধিরও ষথাসঙ্গত চেষ্টা করিতে হইবে | খাগ্প্রব্যের যোগান 
বাড়াইবার প্রধান উপায় দেশে বিভিপ্ন ফপলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা । 
নিম্নলিখিত পন্থায় এবিষয়ে সুফল পাওয়া যাইতে পারে--€১) 
এপ্রদেশে যেসব জমি অনাবাদী রহিয়াছে সুযোগ সম্ভাবনা বুবিয় 
তাহার কতকাংশ চাষাবাদের আমলে আনার বন্দোবস্ত করা। অনীবাদী 
জমি চাষাবাদের আমলে আন সম্পর্কে কষকেরা যাহাতে আগ্রহান্থিত 
হইতে পারে সেবসস্ত সরকারী অর্থ সাহাব্য প্রদানের ব্যবস্থা করা। 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


(২) পাট চাষের জমি বিশেষভাবে হ্রাস 


০০ ০০ পনি 


করিয়া বর্তমানের তুলনায় 








বেশী জমিতে ধান ও অন্য খাদ্য ফসল চাষ করার বন্দোবস্ত করা (৩). 
উন্নত প্রণালীর সার ও বীজ বিতরণ করিয়া এবং জল সেচ বিষয়ে. 


নুবন্দোবস্ত করিয়া জমিতে একর প্রতি বেশী থাঞ্চ শস্য উত্পাদনের 
ব্যবস্থা করা। এই ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় 
খাছ্দ্রব্যের যোগান অবশ্যই বাড়িতে পারে । 

থাছদ্রব্যের যোগান বাড়াইবার অন্য উপায়, উহার আমদানী বুদ্ধি 
ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ। যুদ্ধের জটিলতা বাড়িয়া যাওয়ায় যানবাহনের 
অসুবিধার জন্য বাহির হইতে বাঙ্গলায় অত্যাবশ্যকীয় খাছ্যদ্রব্যের 
আমদানী, বিশেষ করিয়া চাউলের আমদানী একবরূপ বন্ধ হ্ইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু এই অবস্থায়ও বাঙগলা দেশ হইতে বাহিরে চাউল 
রপ্তানীর বিরাম নাই । সিংহল ও অন্যান্ত স্থানের অধিবাসীদের জন্য 
ক্রমাগতই এপ্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে । বাঙ্গলায় 
যেস্থলে চাহিদ। অনুযায়ী চাউল উত্পঞ্জ হইতেছে না সেস্থলে রপ্তানী 
বাড়াইবার এই রীতি খুবই মারাত্মক । বাঙ্গলার খাগ্যসমস্তার কথ! 
বিবেচন। করিয়া গবর্ণমেন্টের কর্তব্য এখন হইতে বাহিরে খাচ্ত্রব্যের 
রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং এসঙ্গে বাহির হইতে 
যথাসস্তব তাহ। আমদানীর বন্দোবস্ত করা । এই ধরণের ব্যাপক বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় খাছ্যদ্রব্যের যোগান বুদ্ধি পাইয়া 
জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে ও সুবিধামূলক মূল্যে তাহা ক্রুয় 
করার সুবিধ। হইতে পারে । লোক দেখানো ছোটখাট বিধিব্যবস্থায় 
নিজেদের কাধ্যধারা সীমাবদ্ধ ন1 রাখিয়া এপ্রদেশের খাছ সমস্ত] 
সমাধানের জন্ত আমরা বাঙ্গলা সরকারকে এখন হইতে সকল 
দিক দিয়া সেরূপ সুপরিকল্পিত কণ্মপন্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ 
জানাইতেছি। | 

(ইলম্েশেন- ২) 

দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের হস্তে যাহাতে অধিক অর্থাগম না হয় তাহার 
বিধান দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয়ত; জনসাধারণ যাহাতে উহাদের 
স্ুবনামের জোরে অধিক মালপত্র ক্রয় করিতে না পারে তাহার উপায় 
অবলম্থিত হইয়াছে । চতুর্থতঃ হাতে অর্থ থাকিলেও যাহাতে জন- 
সাধারণ পণ্যদ্রব্যের বাজারে ভাঁড় জমাইয়া উহার মুল্য বাড়াইয়। দিতে 
না পারে তজ্জন্ত উহাদের ক্রুয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে এবং 
পঞ্চমত: এই সব ব্যবস্থা সন্বেও যাহাতে পণাদ্রব্যের মুল্য বাড়িয়। 
চলিতে না পারে তঙ্জন্ত পণাত্রব্যের পাইকারী ও খুচর! দর সবেবাচ্চে 
কি পরিমাণ হইতে পারিবে তাহার সীমারেখা নির্দেশ করিয়। 
দেওয়া হইয়াছে । একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, 
উপরোক্ত কাধ্যক্রমের ১ম ও ৫ম দফা এবং ৭ম দফার শেষাংশ দ্বারা 
জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে অর্থ বা ক্রুয়ক্ষমতা গবর্ণ- 
মেণ্ট টানিয়! লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ২য় দফার শেষাংশ এবং 
৩য় ও ৪র্থ দফার দ্বারা জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থাগম ন। 
হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই কাধ্যক্রমের ৭ম দফার ফলে 
যাহাদের হাতে অর্থ নাই অথচ যাহারা নিজেদের স্থনামের জোরে 
বাজার হইতে টাক। ধার করিয়া অথবা! বাকীতে মালপত্র ক্রয় করিতে 
পারে তাহাদের এই ক্ষমতা বিলোপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
৬ষ্ঠ দফা দ্বারা জনসাধারণের হাতে অর্থ থাকিলেও উহার! যাহাতে 
ইচ্ছামত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই সমস্ত ব্যবস্থা! সত্বেও চোরাবাজারের প্রভাবে অথবা অন্য কোন 


কারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখ। ছাড়াইয়া 


যাইতে না! পারে তজ্জন্ত ২য় দফার প্রথমাংশে পণ্যদ্রবোর পাইকারী 
ও খুচরা দর সব্রবোচ্চ কি পরিমাণ হইবে তাহ। নির্দেশ করিয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ দফা--অর্থাৎ রেশন সম্বন্ধে একট, বিস্তৃত 
আলোচনা আবশ্যক । পণ্যত্রব্য রেশন করার অর্থ হইতেছে, কে 
কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া 
দেওয়া । বিষয়টা নুতন নহে এবং বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়াই 


আর্থিক জগৎ 


৭২৩ 


পরশ পা উস পক 


উহার উদ্ভব হয় নাই। গত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে 
যুধ্যমান দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা সীমাবদ্ধভাবে অবলম্থিত হয়। 





এ পরী পাপ ৯ এপ 


অতঃপর সোভিয়েট রাষ্ট্রে বরাবর উহা পুর্ণাঙ্গভাবে অবলম্থিত হইয়া! 


আসিতেছে । উক্ত দেশে গবর্ণমেণ্টের নিজন্ব দোকানের মারফতে 
ছাড়া অন্য কোথাও কেহ কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না এবং 
এই দেশে চাহিদার তুলনায় পণ্যদ্রবযের যোগান কম বলিয়া কোন 
ব্যক্তিই নিদ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক পণ্যত্রব্য ক্রুয় করিতে পারে না | 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সময় সময় দেশে চাহিদা ও যোগান 
বিচার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবার প্রতি সপ্তাহ বা মাসে কি 
পরিমাণ রুটী, মাংস, বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে 


তাহ! নির্দেশ করিয়া দেন এবং প্রতি ব্যক্তি ও পরিবারের নামে 


তাহার ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ নির্দেশ করিয়া এক এক 
খানা কার্ড দেওয়া হয়। এই কার্ড না দেখাইলে কেহ পণ্যপ্রব্য 
ক্রয় করিতে পারে না এবং কার্ড দেখাইলেও যাহার কার্ডে যে পরিমাণ 
পণ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ আছে তদতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য কেহ ক্রয় করিতে 
পারে না। যদ্দি কেহ নির্দিষ্ট পরিমাণের 'অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় 
করিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হয়। বর্তমান 
যুদ্ধে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না৷ করিলেও আমেরিকা, 
ইংলগু, জাম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেই এই ভাবে পণ্যদ্রব্য রেশন 
করার রীতি অগ্পবিস্তর অবলম্বিত হইয়াছে । উহার ফলে জনলাধারণের 
হাতে অধিক অর্থাগম হওয়া সন্বে বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইতেছে না৷ এবং তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি হেতু ইনফ্লেশনের উদ্ভব 
হহতেছে না। 

আমাদের মতে এই ভাবে পণ্যদ্রব্যের রেশন করিয়। দেওয়া 
অর্থাশ কে কতট। পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে তাহ। নির্দেশ করিয়া 
দেওয়া ইনফ্লেশন প্রতিরোধের সব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অন্ত্র। এই রেশন 


ব্যবস্থা যদি ঠিক ঠিক মতে কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ 


চোরাবাজার যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে না পারে তাহা 
হইলে জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইলেও 
পণ্যদ্রব্যের মুল্য চড়িতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট যদি 
জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানিয়া লইবার কোন ব্যবস্থা না করেন 
তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই । দৃষ্টান্তম্বরূপ কোন ব্যক্তির হাতে লক্ষ 
লক্ষ টাকা মভুর্দ হইয়াছে_-তাহার পরিবারে মোট ৫ জন লোক 
রহিয়াছে-__কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহার পরিবারভুক্ত প্রতে।ক ব্যক্তির জন্য 
দৈনিক অদ্দসের চাল, বশসরে ৪ জোড়া কাপড় এবং অন্ুবূপভাবে 
অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ নির্দেশ করিয়া! দিয়াছেন । এরূপ অবস্থায় 
উক্ত ব্যক্তির দেশবাসী অন্য দশজন দরিদ্র ব্যক্তি যে পরিমাণ আহাধ্য, 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিবে, লক্ষপতি হইয়াও সে উহা অপেক্ষা 


বেশী পরিমাণ আহাধ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে না।' 


ফলে পণা্রব্য ক্রয় করিবার অতিরিক্ত ক্ষমত৷ হাতে থাকা সন্বেও উত্ত 
দেশে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে না এবং 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য চডিতে পারিবে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একমাত্র 
রেশন বা মাথাপিছু পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দিয়াই 
য্রি ইনফ্লেশন রোধ করা যায় তাহা হইলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 
একদিকে জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানির়া লইবার এবং অন্তদিকে 
জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থ প'তত হইতে না পারে তজ্জ্য 
ব্যবস্থা! করিবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে । প্রয়োজন আছে-_-তবে 
তাহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য নহে__অন্য কারণে উহ! 
দরকার এবং বর্তমান ক্ষেত্রে উহা1 আলোচ্য বিষয় নহে। 

আমরা আশা করি যে, পুথিবীর যুধ্যমান দেশসমূহে জনসাধারণের 
হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম সত্বেও কেন ইনফ্রেশনের উদ্ভব হইতেছে না-_- 


কেন এ সব দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইভেছে 


ন। এবং এ সব দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় কেন একই 
প্রকার থাকিয়া যাইতেছে বর্তমান প্রবন্ধ হইতে পাঠকবর্গ তাহ! উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন । আগামীবারে ভারতবধের জনসাধারণের হাতে কি 
ভাবে অতিরিক্ত অর্থ পতিত হইতেছে, উহার ফলে পণ্যযুল্য কি ভাবে 


বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারের প্রতিকারে কি ভাবে 


ব্যর্থকাম হইতেছেন, তাহা আলোচনা করিব । 


্ হা 58 
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চে 


আছহ্বি্ক দুলিল্সান্ত শ্বন্বস্রাশবন্বল্্র 





শিল্প-বাণিজ্য চারু কল। 


সম্প্রতি বোথাইএ স্তার জে পে স্কুল অব আর্ট ভবনে স্তার ভি চন্দতারকরের 


পৌরোছিত্যে তৃতীয় বাধিক আর্ট-ইন-ই্ডাট্রি এক্স-ছিবিশন্‌ বাঁ শিল্প-বাণিত্্যে 


চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্টিত হুইয়া গিয়াছে। 
এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতের বিতিন্ন শিল্প ও ব্যৎস| প্রতিষ্ঠান এবং 
ঝংবাদপত্রলমূহের ছয় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাম্মা শেল 
কোম্পানীর উদ্ভোগে এবং ভারতের বন বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসায়ী ও শিল্প- 


পতির সাহায্য ও সহযোগিতায় উক্ত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হুইয়াছে। 


সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণে শিল্প-বাণিজ্য ও আর্টের মধ্যে আরও 
খনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয্মোন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন 
যে, কেবল জনসাধারণের প্রচেষ্টা থাকিলেই চলিবে না; পুরস্কার বিতরণ 
ও অন্ঠান্ত কাখ্যকরী উপায়ে গবর্ণমেপ্টকেও এই আতীয় উগ্ভমে যথেষ্ট সাহায্য 
দান ও যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে । অতঃপর স্তার চন্দভারকর 


* তবিষ্যুৎ ভারতে শিল্পের দ্রুত প্রসার ও প্রভাবের সঙ্গে আর্টের অচ্ছেস্ সন্বন্ধের 


সম্ভাবনার কথা জানাইয়! তাহার বক্ত,তা শেষ করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় 
পাচ শত নিদর্শনের সমাবেশ করা হইয়াছে এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগী 
ছাত্রদের সংখ্যাও এবার অন্ান্ত বৎসরের তুলনায় অধিক হুইয়াছে। 
কলিকাত| কর্পোরেশনের আথিক সঙ্কট 

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা 
পরী শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট পেশ করেন। উক্ত 
বাছেটে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাক ঘাটতি দেখান হইয়াছে । বাছেট সম্পর্কে 
কর্পোরেশনের আয়ব্যয়ের আলোচনা করিতে গিয়! প্রধান কর্ধকর্তা বলেন 
যে, বৎসরারস্তে হত্স্থিত তহবিলের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকা থাক আবশ্টাক। 
আগামী বৎসরের শেষে যদিও উদ্বত্ত তহবিলে উহার অপেক্ষা কিছু অধিক 
অর্থই থাকিবে, তথাপি উহা দ্বারা ১৯৪৪-৪৫ সালের প্রথম ছুই মাসের ব্যয় 
নির্বাহ করাও সম্ভব হইয়া উঠিবে না । উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ অন্যুন ২০ লক্ষ 
টাকা । বহু আতঙ্কিত লোক সহর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়। যাওয়ায় 
খবং পণমুল্য অসম্ভব বুদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের প্রধান আয়ের পথ যে 
বাড়ীর ট্যাক্স আদায় তাহার পরিমাণ বহুল পরিমাণে হাল পাইয়াছে। এই 
ফারণেই এরূপ আধিক লঙ্কটের সমগ্তা দাড়াইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের 
সংশোধিত বাজেটের সহিত তুলনামুলকতাবে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের 
হিসাব নিয়ে দেওয়। হইল £ 


সাল আয় ব্যয় মোট খাটতি 
১৪৯৪৩-৪৪ ২১,৫২২৩০০ ০৬ ২১৫৬১৬৫০০০২ ৪১৪২)০০৩ 
১৯৪২-৪৩ ২১৫৯১৪৭০০০৯ ২১৭৮১৭০০০৯২ ১৮১৭৩০১৩০৩ 
্যাপ্ডাড-ক্লথের বণ্টন ব্যবস্থা 


সম্প্রতি বোশ্বাইএ গৃহীত সিষ্ান্তের ফলে যেরপু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা 
ক্র! হুইয়াছে তাছাতে ৯ বৎসরে ভারতবর্ষে ১৫* কোটি গঞ্জের মত ষ্ট্যাগ্ার্ড 
ক্লথ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা বায়। বাজারের বর্তমান দর অপেক্ষা 
এই সকল কাপড়ের দর অন্ততঃ শতকর। ৪০ ভাগ কম হইবে অর্থাৎ বর্তমানে 
যে সাধারণ কাপড়ের জোড়া ৫২ টাকা তাছা ৩২ টাকা মূল্যে পাওয়া 
যাইবে; অথবা টাকা প্রতি ছয় আনা কম হইবে। ভারত সরকার শস্রই 
«€ কোটি গজ কাপড়ের অর্ডার দিবেন বলিয়া জান! গিয়াছে । ১৯৪৩ সালের 
প্রথম তিন মাসের ন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ বন্ত্র এপ্রিল মালের মধ্যভাগে বাজারে 
ছাড়া ছইবে। গত নতেম্বর মাসে বিভিন্ন কাপড়ের কলগুলির সহিত অস্থায়ী 


ভাবে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র পাওয়! যাইবে বলিয়। 
আশ! করা বাইতেছে। 


গা রি 






কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন 


গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোস্তরের 
পর শ্রীযুক্ত বৈজনাথ বাজোরিয়া৷ “রেজগীর অভারজনিত গুরুতর অবস্থার 
উন্নতি বিধানে সরকারের অক্ষমতা” সম্পর্কে যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন 
তাহা ২৬-৩২ ভোটে অগ্রাহ হুয়। মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলময়ের 
সদশ্তবুন্দ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। আলোচনার উত্তর দিতে গিয়া অর্থ- 
সচিব শ্তার জেরেমী রেইলম্যান বলেন যে, কলিকাতা] ও বোষাইয়ের টাকশাল 
ছুইটি বর্তমানে ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপী কাধ্য চালাইতেছে এবং প্রতি মাসে সাড়ে 
বার কোটি সংখ্যক রেজগী প্রস্তুত করিতেছে। সরকার লাহোরে তৃতীয় 
টাকশাল খুলিতেছেন। উহ! আগামী জুন মাস হইতে কার্ধ্য আরম্ভ করিবে 
এবং তাহার ফলে মাসে আরো ৩ কোটি সংখ্যক অধিক রেজগী প্রস্তত হইতে 
পারিবে। 





ক্রমশ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে_ 
কারণ কীচ, কাগজ, বোর্ড, ছিপি ইত্যাদি 
কিছুই আর প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া ঘাচ্ছে 
না। তাই আমাদের অনুরোধ এখন থেকে 
জবাকুনুমের বড় শিশি কিনুন-তাতে আপনারও 


তি 
*২ 
সাও 


নু 
৭ 
মর 


লাভ, আমাদেরও সুবিধা। আপনি অপেক্ষারুত 


রে 


রে 


রি 


২ 
২২ 
২ 
২২ 
১ 
২২১৭ 
৭ 
১ 


৮, 


টি 


বেশি জবাকুনুম পাবেন এবং আমাদেরও 
প্যাকিং নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। তা৷ ছাড়া বড় 
জবাকুনুম সম্বন্ধে আপনি অধিকতর নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারবেন। আমাদেরও একটা সাস্তবনা 
থাকবে এখনও পরধস্ত আমরা আপনাকে 


গজল, 


তিতির 






পলা ক 
777/2%17---8 চে 


মেপে 


জবাকুসুম যোগাতে পারছি। 


রগ জবাকুসুম হাউস, কলিকাত! 


পাপা 
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১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 





সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ 

খেটে তবে কারখানার শ্রাীমকরা এই বাড়তি 
কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার 
উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্রাস্ত 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিস্তু অবসাদে 

কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের 
নেই-কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাই আবার 
তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশীক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লাম্ত চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর 
করতে পারে । কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন র্রাস্ত 
হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত তবাশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে। 


| ইত্ডিয়ান্‌ টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ্‌ 


॥. 
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শক এল 


শেকল শিশীশাািীতিশি গান শিপ 


টাপ্তার্ড কথ সরবরাহে বিলম্ব 
দরিদ্রদিগের উপকারার্থ বঙ্গীয় মিপ মালিক সমিতি ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় 
উৎপাদনের ও সরবরাহের যে পরিকল্পনা শ্বির করিয়াছিলেন, তদমুলারে কার্য 
আরস্ত করিতে কেন বিলম্ব ঘটিতেছে, তৎসংক্রাস্ত সমস্ত অবস্থা পরিক্ষার ব্ধপে 
বুঝাইয় উক্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট মি: এম, এল শা সংবাধপত্রে এক বিবৃতি 
দিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, নিজেদের পরিকল্পনানুযায়ী 
ঠ্যাগ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের প্রশ্ন এখন উঠতে পারে না। কারণ কেক্জরীয় 
সরকার ট্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদন সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কেযে আদেশ 
জারীর মনস্ব করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় বোর্ডের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীন 
সরকারী এজেন্টের মারফত ব্যতীত অন্ত কোনও প্রকারে ষ্ট্যা্ডার্ড কাপড়ের 
কেনা-বেচা নিবিদ্ধ হইয়াছে । মিঃ শা আরও বলেন, সমিতি বিশেষ জোরের 
সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুতের জন্ত 
শতকরা যতগুলি কাত স্বতন্ত্র রাখা হইবে, তাই] কোন ক্রমেই সরবরাহ 
বিভাগের প্রয়োজনে লাগান হইবে সাঁ। কিন্তু বয়ন শিল্পের মালিকগণের 
একটি প্রতাবশালী দল ষ্ট্যাগ্ডার্ড কাপড়কে সরবরাহ বিভাগের আওতায় 
ফেলিবার জন্ত কেন্দ্রীয় পরকারকে রাজি করিয়াছে । হহার ফল এই হইবে 
যে, যে মিলের উৎপাদন শক্তি শতকরা ৬* ভাগ ধুদ্ধের প্রয়োক্জন মিটাইবার 
জন্য ব্যয়িত ছইত, সেই মিলের দরিদ্রদিগের ও ষ্্যাপ্ডার্ড কাপড় উত্পাদনের 
আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না। লুতর]ং দেখা যাইতেছে যে, খে পরিমাণ 
্যাগ্তার্ড কাপড় প্রস্তত হওয়ার আশ] করা গিয়াছিল, এরূপ ব্যবস্থার ফলে 
তাহ আর হইতে পারিবে না| মিল মাপিক সমি তর পরিকল্পনা অনুমারে 
ধারা ট্র্যাপ্ডার্ড কাপড় সরবরাছের দায়িত গ্রহণ করিগ্জাছেন, মিঃ শা তাহাদের 
সকলকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এই প্রস্তাব করেন যে, পুর্বোক্ 
পরিকল্পন| পরিত্যক্ত হওয়ায়, উক্ত মিপগু'লকে ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ বোর্ডের নিকট 
নাম রেঞিষ্টারীর ও দরখাণ্ড খগিতে অনুরোধ করা হুইতেছে। ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
কাপড় উত্পাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত আদেশ আমলে কেন্দ্রায় সরকার শীগ্রই 
উক্ত বোর্ড গঠন করিবেন। 
থাচ্য সমহ্যার সমাধান চে 
কলিকাতায় ৫ই ফেব্রুয়ার। অসামরিক এারবরাই পতাগের তারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
ঢাকার নবাব বাহাদুরের সতাপতিতে শমস্ত সংবাদপঞ্জের সম্পাদকদের একটি 
বৈঠক হয়। 
ও অন্ঠান্ঠ সরকাদী কন্মচারী উপাস্থত ছিলেন। তৈঠকে খাস সমস্তা সম্পর্কে 
দেড় খণ্টারও অধিকক|ল-ব্যাপী আলোচনা ইয় ও সম্পাদকদের নিকট 
সরকারী ব্যবস্থা সম্পকে লমন্ত ব্যাপার খু'িয়। বল। হয়। 
| রূটেনে থাছ্য সমস্ত 
,আম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল বলেন, 
করিতেছে এ কথা সত), তবে এ বিষয়ে আমি ছুশ্তি্তাগ্রস্ত নছি। খাগ্ের 
দিক দিয়া যে ভাবে আমাদের চলিক্েছে সে তাবে আমরা ভাল মতই 
চালাইয়! যাইতে পারিব বলিয়া আমি মনে করি।' 
ভারতে যুদ্ধ জাহাজ নিম্মীণ 
ুদ্ধ 'আরস্ত হইবার পর তারতরর্ষে যুদ্ধ জাহান্দ নির্মিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । ১৯৪২ সালে নুতন জাচাজের সংখ্যা ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের 
তুলনায় আড়াই গুণ বুদ্ধি পাইয়াছে, বলিয়। আনা গিয়াছে । এই সমস্ত যুদ্ধ 
জাহাজ শিশ্মাণের আবশ্টক কলকজজা, ইঞ্জিন, ড।য়নামো, বৈহ্ার্তিক যন্ত্রপাতি 
ও অন্তান্ত আনুবঙ্গক সাজসরঞম বর্ভযানে ভারতের কপকারখানায়ই প্রস্তুত 
হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 
বাঙ্গলা সরকারের কাগজ ব্যবহার হাস 
কাগঞ্জ ব্যবহার সম্পকে মিতবায়িতার জন্ত বাঙ্গলা সরকার যথোপধুভ, 
বাবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এনূপ প্রকাশ যে, কলিকাতা 
বিশ্বযিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল এই বৎসর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ 
বন্ধ রাখা উপরোক্ত বাবস্থার অন্তর্থত। বিষয়টি সম্যক বিবেচনা করিয়া 
অবিলম্বে " গবর্ণমেন্টকে মতামত জানাইবার জঙ্গ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
কর্তৃপক্ষের নিকট এক অন্ুরোধপত্র প্রে্ণ করিয়াছেন । 


উত্ বৈঠকে অসামরিক সরবরাহের ডিরেক্টার মিঃ রক্াবার্গ 


“বুটেন মজুত খান্ড খরচ রি 


আর্ক জগৎ 


লুল এপস 4 1 ৮ জীপ ০ শপ পপ পাপা ৮ কপ পপ শি। রত লক পাজি 


| 
| + 
ৰ 
ৃ 
ৃ 
| 
ও 


এ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


জগত ৮পাত পিপি াশিীশিাশীপপশিটীপিশকম 


| বি ব্য ৰং কর্োরেশন বধ নিঃ 


৩ হেড অফিস-_কুমিল্া। স্থাপিত-_-১৯১৪ ইং. 
শাখা ও এজেন্সী অফিসসমূহ £ 


বাংলা, আঙাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্তী, 
বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্দে | 
মূলধন 
১১০০১০০১০০২ টাক 
৯৬৭৯ ও সই ৪০১০০১০৯০২২  & 
আদায়ীরুত (মগ্িম কলসহ) ২২১৯ ০১০ ০০২. টাকার উপর 
রিজার্ভ ফাঁণ্ড প্রভৃতি ৮১০,০০০ উপর 
অংশীদারগণের নিকট 
প্রাপ্য ইত্যার্দি প্রায় ১৮,০০,০০০২ টাকা (প্রায়) 
ফরেন এক্সছেঞ্ (ডলার ইত্যাদ্দিসহ ) সকল প্রকার 


ব্যাক্ষিং কাধ্য করা হয়। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, সি, দর্ত এম, এল, সি। 


4030৮ রর এ এ এত পা পা পদ এছ, এত এতো, বাজ পানে 








চু, 


(ক) এরা এজ: ছা রর ৩55 পুরোজা জিতে: -ছ: ১- প্রারার..পরার 











বিভিন্ন বিভাগ 
রেডিও 
ইলেক্টি.ক্যাল 
হোসিয়ারী 
কনফেকসনারী 
বিস্কট, 
রিলায়েন্স' বাটার 
ভিটা” ফুড, 


_তা ছাড়া 
$ শনারী  মনিহারী 
৬ পা ৬ ভামাক ৬ টান্বার 


 কয়ল। উ লবণ চিনি ইত্যাদি £ 


দি জি এম এম্গোবিয়াম লিঃ 


(জনসাধারণের সহামু ন্ৃতি-পুষ্ট ২একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান) 


৪৭, চিত্তরপ্তন এভেনিউ, কলিকাতা ৷ 
ব্রাঞ্চ: কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি 
টেলিগ্রাম--এনারজেটিক, কলিকাতা £ ফোন বি, ৰি ৩১৬ ও ৪৪৫৭ 
৩ 


বাঙলার গৌরবস্তম্ত $-_ 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ মং ম্যাজে। লেন, কলিকাভা' 
বাজলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 


ভ চা 


ৃ 


1)) 








লবণ কিন্তে বাঙলার কোটী টাকা বন্যার শ্রোতের বত চলে বায়-_ 
বাঙ্জলার বাহিরে । বি 8০ 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার? 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্ঠক। 
কে, বিঃ জিত্র এপ কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 





১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] জার্থক জগৎ ৭২৭ 
বোম্বাইএ নুতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা * মাগগী ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত 


বোম্বাই সর ও সহরর্তলী অঞ্চলসমূছে মন্তুত চাউল ও চাউলজাত দ্রব্য জীবনযাত্রা নির্ববাছের খরচ বাড়ার জন্ত বোহ্বাই সরকার সরকারী কর্্দ- 
পংরক্ষণের উদ্দেশ্তে বোম্বাই সরকার একটি আদেশ জারী করিয়া চাউলের £ চারীদের বেতন ও মাগণ্ী ভাতার হার বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
গুড়া বা অন্য কোন প্রকার চাউলজাত দ্রব্য এবং পিষ্টক, মিঠাই ইত্যাদি গত ১ল] নভেম্বর হইতে উক্ত বিষয়ের আলো।চনা চলিতেছে । 


খাবার তৈয়ারী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর একটি আদেশে বোগ্বাই ও অষ্ট্রেলিয়ায় খাছ সংযম 

উহার উপকষ্ঠস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, যদি কাহারও . অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্র মিঃ কার্টিনের আবেদনক্রমে অধ্রেলিয়ার লোক 
মন্ভুত চাঁউলের পরিমাণ দশ মণ বা তূর্ধ হয়, তাহাকে প্রতি সপ্তাহে ত্র মজুত খথাগ্য ব্যবস্থার সম্পর্কে সংযম অত্যাস আরম্ভ করিয়াছে। হোটেল এবং 
চাউল সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। . ১রেস্তোরাসমূহে কোন লোকই একবারে তিন প্রকারের অধিক খাস্ত পায় না। 
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/বা 28/2274 7লযছেল 
সিরাত হে জেহ ভিত্তে 224 
এ && 1 “বায় এগ লন তত্য 
(৬ রি ২২ লেতেছেন- লে এলজ্ারে 
22 এ) যোগ্ততয গত 57 22 
উল ভু কর7/ চায়ের গাছ হাক 
ভা তাল তান 2 এনে 755 
৷ আনন বেয়ে এহন গছ রে 
যে তেন 2 গে গারো বে জালে [তপ্ত 





১ 
খাচ্য এবং মুল্য নিয় রহিত 


হার জিয়াউদ্দিন আমেদ কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে 
বর্তমান খান্ত নিয়ন্ত্রণ ও যুল্য নিয়ন্ত্রণ শীতির পরিবর্তনের এক প্রস্তাব আনয়ন 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি সমস্ত খাস্ক্নব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভার 
প্রাদেশিক সরকার এবং জেলা ম্যািষ্ট্রেটের কর্তত্বাধীনে দিবার জন্ত মত 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ ও বণ্টন ব্যবস্থাও ম্যাজিষ্টরেট 
এবং স্থানীয় কন্মচারীদের জবারাই সুট্ুভাবে পরিচালিত হইবে মনে করেন। 
সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের সমস্ত বিভাগ এবং সমস্ত আর্থিক উপদেষ্টাকে বাতিল 
করিবার জন্ত হার আমেদ মত প্রকাশ করেন। শ্যার জিয়াউদ্দিন অধিকন্ত 
বর্তমান খাগ্ঠপ্রব্য ও অন্থান্ত নিত্াপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত মূল্য 
হওয়ায় ভারতীয় সমস্ত সরকারী কর্ধচারিদের বেতন বুদ্ধি করিবার মত দেন। 
বাংলার রাজত্য আদায়ের ব্যবস্থা রা 
জাপানী বিমান ভানায় বাংলার রাজন্ব আদায়ের খানিকটা অস্কবিধা 


ঘটায়, রাজস্ব আদায়ের আস্ত উপায় উদ্ভাবন কল্পে অলরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী || 


শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার বনু দিষ্টীতে তাঁরত সরকারের বাণিজ্য সচিব এবং 
বাণিজ্য সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। ভারত সরকার বাংলা 
সরকারকে সায়গ়িক ব্যবস্থা হিসাবে খণদানে সাহায্য করিয়াছেন। 
সরকার এই খশের মেয়াদ বাড়াইয়া দিবেন এবং বাংলা সরকারকে বর্তমান 


আর্থিক ভুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার অন্ত আরও খণ দিবার প্রতিশ্ররতি || 


দিয়াছেন। 
খান্যদ্রবোর পরিমাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ রর 


“১৯৪৩ সালের বোশ্বাইয়ে খাস বরাদ্দ সম্পর্কে অস্থসন্ধান আদেশ” নামে 
বোম্বাই সরকার আর একটি ভুকুম জারী করিয়াছেন । উক্ত হুকুম বর্তমানে 
শুধু বোস্বাই সহয়ের উপর প্রযোজ্য হইবে । উহার উদ্দেশ্য খাচাবরাদ প্রথা 
প্রবর্তনের জন্ত হোটেল, ক্লাব, ময়দার কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় খাস্ত-শন্তের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। 


ভারতে রেলওয়ে ইঞ্জিন আমদানীর ব্যবস্থা 

দ্রিঙ্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গ্র্যাডি মিশনের স্বুপারিশ অনুসারে 
ভারতে মার্কিন রেলওয়ে বিশেধজ্ঞ প্রেরণের বিষয় অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে। 
কিন্তু আগামী আর্িক বৎসরে রেলের এক শত বড় ইঞ্জিন এবং আরও এক 
' শত ছোট ইপ্রিন ভারতে পৌছিবার সম্ভাবলা আছে। বেস্সরকারী হুত্রে 
জান! গিয়াছে যে, এ সমস্ত ইঞ্জিনের জন্ত প্রীয় পাচ কোটি টাকা ব্যক় 
হইবে। 

বিশ্ববিস্তালয়ে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্ততের পরিকল্পন। & 


॥ “ছা 
ভারত শররকার বিভিন্ন বিশ্ববিষ্তালয়ের এবং কলেছ্ের রাসায়নিক 


গবেষণাগারে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্ততের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
সম্প্রতি ভারত সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিগ্তালয়ের এবং কলেজ্জের কর্তৃপক্ষকে 
তাহাদের রাসায়নিক গবেষণাগারে গব্ণষেন্টের প্রয়োজনে রাসায়নিক 
জব্যাদি প্রস্ততের ছক অনুরোধ করিতেছেন। 

খাচ্যশগ্ভের অবস্থ। 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরজন সরকার কেন্ত্রীয় 


খান্ড পরামর্শদাতা পরিষদের (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশনে 
খাগ্ শল্তের সংখ্যা-তথ্যা'দি পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, বর্তমান খাগ্ত শন্তের 
পরিমাণ সন্তোবজনক না হইলেও বাজারে হা-হুতাশ সৃষ্টি করিবার মত তেমন 
গুরুতর সমহ্যা দেখা দেয় নাই। অতিরিক্ত পরিমাণে খাস্ত দ্রব্যাদি মন্তৃত 
রাখাতেই বাজারে এরূপ খাগ্ভাভাব দেখ! দিয়াছে । গতর্ণমেন্ট বর্তমানে 
খাগ্ধশন্ত উৎপাদন বুদ্ধির এবং খাগ্শল্ত উদ্ধত এলাক। হইতে ঘাটতি এলাকায় 
চালান দিবার উদ্দেস্কে যে পরিকল্পনা করিস্কাছেন তাহা! সাফল্যমপ্তিত 


করিবার অস্ত জনসাধারথকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে শ্রীযুক্ত সরফার 
অনুরোধ জানাইয়াছেন। অতিরিক্ত খাসশশ্ত, ঘাস, বিচালী এবং শাকঙঞজী 
উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টাই বর্তমানে প্রধান কর্তব্য বলিয়া চাটি, সচিব | 


মনে করেন। এ 


এ দ্বীপ পাপী পাপা শিশিশপা পিপিপি সী পিটপসপা পা 
রি পেশীিপপ৬৮ মন রি 


তারত || 


মা ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, 





হেড অফিস-_-কুমিল্লা । 
সেন্ট্রাল অফিস--১৫, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ফোন-_-কলিঃ হ৫৪৬ 
কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং প্রীট, কলিকাতা! । 


১৯৬৩০ হ ও ২ 
|. 
| _..-.---£ অপরাপর শাখাসমুছ ৪. 





কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, |. গৌহাটি, 
সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাঁটনা, বেনারস 
আসানলোল, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মিরকাদিম। 


শশী শিপন পাশিসপীপীপকি 


ট্যাঙ্গলা, 





পপি 


বামড়ার ( উড়িয্া! ) মহারাজা বাহাছবরের অনুরোধক্রমে গত 
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে 

ছুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
শীপ্রই নিষ্ন স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোল! হইবে। 
বাংলা দেশ-_ মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, ভৈরব 
জি, পিতে রায়পুর, সন্ধলপুর, 

লাগপুর ও সোনপুর | 
ম্যামেঞ্িং ভিরেক্টার্স 

মিঃ জে, সি, ক্রবর্তী। মি মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল। 


শািশাটসপর্প শাশিি তত 
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তা 
কতা 
০০০০০ 


রর 






ঘয়রণ এ ইগিনিয়াৰি 


ও5ক্সাক্স্ন ভিনিন্িন্েজ্ভ 
কারখানা-_বেলুড়। 





“অবঃ 


৬ প্রিশিলন মেবিনারিস || ৪ জিট মেটাল ও়ার্কস, 







এবং টুলস € «গ্যান্টি পাযাস” ক্লথ 
$ ইলেকৃট্ট্রক ওয়েল্ডেড || ঙ রাবারাইসভ. ক্যানভাস 
এ রর হিল চেইন, গ মেকানিক্যাল নি 
এম, এস, রস এ শন সিটিংস 
কাট | ভি গ্রাউণ্ড লিটস. 











ম্যানেজিং এজেন্টস :-ইন্উন্লাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 





১০০ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা ৷ ফোন কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০ ৬১৯০ 
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অই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] | র্থিক জগৎ ৭২৯ 
অষ্টরেনিয়ার খুচরা পয়সার ভ্ুতিক্ষ ূ হইবে ৰলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খুচরা পয়সা জব বাতিক এবং 
খুচরা পয়সা অমাইয়া রাখিবার এবং জমাইয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিধার লোত ভারতের মত অস্ট্রেলিয়ায় ও দেখা যায়। 
লোভ ভারতবর্ষে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ বিশ্বয় শট করিয়াছে। সরকারী ইন্দোরে ভারত সরকারের আর্থি ক.উপদে। 
আশ্ববস ও নানাবিধ বিধিনিষেধও পেই সমস্তা সমাধান করিতে এখন পর্যাস্ত ইন্দোরের খাগ্য বরাদ্দ পরিকল্পনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার জন্ত ভারত 


সক্ষম হয় নাই। “অষ্্রল নিউদ্র”এ প্রকাশ, অস্ট্রেপিয়ারও বহু লোক সামান্ত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা স্তার থিয়োডোর গ্রেগরী .১৯শে হইতে ২২শে 
লাতের আশায় খুচর! মন্কুত করিতেছে । তাশার ফলে অগ্রেলিয়ার বাজারেয় জাম্ঘারী পধ্যপ্ত ইন্দোরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ক্রয়কেন্ত্র, শস্য 
বেচাকেনায় বিভ্রাট ৰাধিয়াছে এবং সৈম্ত ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়াও শক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ষ্ট্যাপ্তার্ড কাপড়ের দোকান ইত্যাদি সম্পর্কে,পুজ্ধানুপু্ 
হুইয়। উঠিয়াছে। ট্রেজারার মিঃ চীফলে মড্ুদকারীদের কঠোর সাজা দেওয়া ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 


্ট্যালিন প্রাদে 
নাংসীদর আত্মসমর্পন 


৩৩00০০0শব্র“ন্যনিহ্ত বা বদীরত 
বহু সায়ারিক দরজায় হস্তণত 
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৭৩০ | আর্ক জগৎ .- [ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


০ চপ টি টী 
যাক পাচ পপ পপ আা  ০ মি পাপা আপা পপ টহল 


বাঙ্জালোরে খান্ঠ বরাদ্দ প্রথা 


বাঙ্গালোর, কটক এবং করাচীতে খান্ত বরাদ' প্রথার প্রবর্তন করা 


হইয়াছে। মহীশুরের ডিরেক্টর অব লিভিল সাপ্লাই মিঃ এস্‌, নারায়ণ রাও ছু 
ইতিমধ্যে বাজালোরে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে খাছ বরাদ্দ প্রথ! সম্পর্কে এক তল বক্ষ | 


সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন । ৮ 


মিঃ নারায়ণ রাওয়ের নির্দেশ অনুসারে বাঙ্গালোর সহরকে ৯টি বিভাগে | 
ভ্রত্ভস্মাঁনন এবং ভ্ডন্ভিজ্ল্যলর 


ভাগ কর! হইয়াছে, এবং সরের ৫১ হাজার পরিবারের চাহিদা মিটাইবার 
অন্ত € শত হইতে ৬ শত ডিপো খোলা হইয়াছে । সরকারী কর্মচারী, 

গাগা | ৯১ | এই ছুইটিকেই রক্ষা করা 
হইতেছে । ইহ! ছাড়া অন্তবিধ লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানও আছে। উপরোক্ত রর 
জীবন বীমার বৈশিষ্ট । 








কো-অপারেটিত সমিতি এবং অন্ান্ধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই সমস্ত ডিপো চালান 
পদ্থায় সাধারণ কাজকারবার চালাইবার বিধান কর] হুইয়াছে। ডিপ 
অফিসারের কর্তৃত্বাধীনে চাউল এবং অন্ান্ত খাগ্া্রব্য কেন্ত্রীয় ডিপোতে মন্ধুত 
করা হইয়াছে । পাইকারী বণিকদেক্ট মজুত চাউলের এক চতুর্থাংশ এই. 


পু টির ন্বীহ্বান্কান্দ্ী এবং ঞাত্জেন্ভ 
সমস্ত ডিপোতে আনিয়া অমা করা হইয়াছে এবং পাইকারী বণিকিগকেও রর 

সাধারণ ডিপোর লাইসেন্প-প্রাপ্ত বিক্রেতার স্কায় বিক্রি করিবার আদেশ প্র. এই দুই পক্ষকেই সবেবাক্তম 

দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ পাইকারী বণিকদিগকেও খুচরা বিক্রি কপিবার 

অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । এই নিয়ম অনুস্যত হইলে পাইকারী বিক্রেত। ন্ুবিধা দেওয়! আমাদের বৈশিষ্ট্য | 

তাহার পাইকারি বিক্রয়ের হ্ুবিধাও পাইল, অধিকন্তু নিয়ন্ত্রণ শীতির দোষ- 


ক্রুটি খুচরা খিব্রেম্তার উপর চাপাইয়া নিজেকে রেহাই দিবার হ্ুবিধা হইতে (প্রস্পেইাসের জন্য আবেদন করুন ) 
বঞ্চিত হইল। বাঁজালোর সহরের খান্য বরাদ প্রথার অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই 


যে, উহাতে জনসাধারণকে (১) শিক্ষিত শ্রেণী ও (২) শ্রমজীবী শ্রে--এই ছুই হাওড়। ইনসিওরেন্স 
ীঁ 
রি ৯৬ 


ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চাহিদা পৃথকভাবে নিষ্ধারণ কর] হইতেছে। 


সহরের লোক সংখ্যার শতকরা ২০ জন প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। দশ বৎসরের ০ক্ষকাম্স্ান্নাত ভিলি শ্িক্রেজ্ড 7 
বেশী বয়স্ক প্রত্যেক লোককে টৈনিক এক পোয়া ( মহীশুর ষ্েট অনুসারে ) ২৬০নং ব্যাড রোড কলিকাত। ৰ 
হী ঠ 


এবং দশ বৎসরের নিম বয়স্ক ও শিশুর জন্য অর্ধ পোয়া বরাদা করা হুইয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ মজুর শ্রেণীর লোক যাছারা মিশ্রিত খাছ্ছে অভ্যস্ত তাহাদের প্রত্োে- 
ককে দৈনিক অর্ধপোয়া চাউল এবং একপোয়া মজজুরদের তোজ্য খাপ বরাদ 
কর! হইয়াছে এবং শিশুদিগকে এর অধ্ধ পরিমাণ খাগ্যের বাদ করা হুইয়াছে। 


বাংলায় শর্কর। বিতরণ আমা 
ডিরেক্টর অব সিভিপ সাপ্লাই বাংলা প্রদেশে শর্করা বিতরণ করিবার ? তব 


যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহ সম্পূর্ণ কাধ্যে পরিণত হওয়ায় এ প্রদেশে 



















বর্তমান বখসরে গত বৎসরের স্তায় শকরার অভাব হইবে না। ডিরেক্টর টু ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রন্ফ 
অব সিভিল সাগ্নাইএর এই পরিকল্পনা ভারতের কণ্ট্োলার অব সিভিল |] 
সাপ্লাই অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনামুসারে জেলা ম্যাঞ্জিস্রেটের' ( রবার হীন ও রবার থু, ) 


সম্পূর্ণ বর্তৃতবাধীনে ব্যবহারকারী জনসাধারণের মধ্যে শর্করা বিক্রয় ও বিতরণ 
কষা হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যবসায় যাহার! পারদশী এমন খুচরা 
ও পাইকারী বিক্রেতা দ্বারাই শর্করা বিতরণ করা হইবে, কিন্তু জেলা ম্যাজি- 
ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে সমন্ত কার্ধ্য নিয়গ্রত হইবে । কলিকাতার এবং 
অন্ঠান্ত জেলার সমস্ত পাইকারী বিক্রেতাদের লাইসেম্ন রক্ষী করিতে হইবে 
এবং এই লাইসেন্সের নিয়ম অনুসারে কার্য চালাইতে হইবে। শর্করা বিক্রয় 
এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তৎসংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাদি প্রেরণের নিয়মকাঙন উত্ত 
লইসেছ্দে বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকিবে । কলিকাতায় বহুদিন যাবত 
শর্করা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এমন খুচরা এবং পাইকারী বিক্রেতা দ্বারা শর্করা 


এয়ার রিং ও'কুশন 
বিতরণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 1 বুট ও ওভার স্‌ প্রভৃতি 
বাংলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানে সমস্ত শর্করা প্রস্ততকাধী কারখানার 


মালিকদের ১লা আনুয়ারী হইতে তাচাদের শকরা উত্পাদন সম্বন্ধে কোন বেগ এয়াটাবপ্রুফ এয়ার 
২. ১২ 


সংবাদ প্রকাশ না করার অন্ত আদেশ পিয়াছেন। ডিরেক্টর অব সিঙিল 
সাপ্লাইএর আদেশ ব্যতীত কোন কারখানা হইতে শকরা বাহিরে পাঠান (১৯৪০) ভেলহ্িতেউদ্ভ 
যাইবে না। ৃ 
আটা ও ময়! বিক্রয় নিষিদ্ধ কারখানা ও হেড অফিস :-_পাঁপিছা্টি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 
||কলিকাতা শোরুম :_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ছ্রাট 


রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 


এয়ার বেড 








আসামের চীফ কন্ট্রোলারের আদেশ অনুলারে জেলা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় 


পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের মজুত আটা ও ময়দ। বিক্রয় করিতে | 
নিষেধ কারয়াছেন। গবণমেন্ট এ সমস্ত ম্ুতমাল নিজেদের হাতে লইবেন ||] বোস্বাই শাখা ঃ--৩1? নং হ্ণৰি রোড, (ফোট) বোম্বাই 


বলিয়। জানান হইয়াছে। ৃ | 





১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ শু আর্থিক জগৎ 8৩৯ 
 ইন্দোরে ধ্যাণ্ডাড” রুথ বিক্রয় ৬ মিঃ আর্ণে৪ বেভিনের সম্ভাষণ 


বাঙ্জার চলতি দর অপেক্গণ শতকর ৪০২ টাক। কম মূল্যে দরিদ্রদিগকে 
সম্তায় কাপড় যেগাইবার জন্থ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বূথের যে পরিকল্পনা কর! হইয়াছিল, 
গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইন্দোর সহরে তদুযায়ী ট্র্াপ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করা 
হইতেছে । উপস্থিত চারিখানি দোকানে এই কাপড় বিক্রয় হুইতেছে। 
ক্রমে চাছিদ] বুদ্ধি মাফিক স্ুবিধাতনক অঞ্চলে আরও কয়েকখানি দোকান 
খোলা হইবে । ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দোকানগুলিতে মোট ৩৯৭৩৫ গঞ্জ 
কাপড় দেওয়া! হইয়াছে এবং ৯,৫৪১ গজ কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। 





সরকারী ক্রেজারীতে ॥ 


6৫6 -6৯৫৪ 


24 গ/2/ ২// 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রীজের রিজার্ভ ব্যাক্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের: 





বুটিশ শ্রম সচিৰ মিঃ আরেষ্ট বেতিন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত &* অন 


ইঞ্জিনিয়ারকে তাছাদের স্বদেশ যাঝক্রার প্রাঞ্কালে সম্ভাষণ করিয়। বলেনঃ; 


ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্লে ভারতে শিল্পের ভ্রুত উন্নতি করিতে 
হইবে, কারণ তারতবালীকে বহিশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষণ পাইৰার জন্ত 


তাহার নিজের দায়িত্ব বাড়াইতে হইবে । এমতাবস্থায় মিঃ বেভিন ভারতীয় 


ইঞ্জিনিয়ারদিগকে লক্ষ্য করিয়া! বলেন যে, ভারতবাসীকেও প্রাচীন কুটির শিল্প 
বর্জন করিয়! পৃথিবীর বর্তমান যন্ত্র শিল্পকে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে হুইবে। 


















শাখায়, এবৎ সমস্ত 






৭৩৭ 





প াশীশীক্পাশিশটি রিশা দি পিপাসা পা পিপিশপী 51 স্পা শীত তি 


৯৪৩-৪৪ সালের পাটের জমির পরিমাণ 
এসো1লিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্বব সিদ্ধান্ত বাতিল 
করিয়া বাঙ্গলা সরকার এরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ৯৯৪৩- 
৪৪ সালে বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০-৪৯ সালের পাটের 
অমির অর্ধেক হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪০ সালের তুলনায় 
এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে আগামী মরশুমে পাটের চাষ হইবে ঝলিয়। 
পূর্বে এক সরকারী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। 


সরকারী দমননীতির ফলাফল 

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদ্দার সন্ত সিংহের এক 
প্রশ্নের অবাবে স্বরাষ্ট্র সচিব ন্তার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন, কংগ্রেসী- 
দিগকে গ্রেপ্তার করার পর দেশে যে হাঙ্গামা আরস্ত হইয়াছে সেই পরি- 
স্থিতিতে ১৯৪২ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ৫৩৮ বার গুলী চালাইতে হুইয়াছে। 
পুলিশের বা সৈনিকের গুলীতে মার] গিয়াছে মোট ৯৬০ জন এবং আহতের 
লংখ্যা দাড়াইয়াছে মোট ১ হাজার ৬৩০ জন। ১৯৪২ সালের শেষ পর্যান্ত 
এই হাঙ্গাম। সম্পর্কে মোট ৬০ হাজার ২২৯ জন লোককে গ্রেগ্ডার করা হইয়াছে 
এবং বর্ধশেষ পর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে প্রায় ২৬ হাজার জন লোককে। 


সংবাদপত্র-মুদ্রণ সম্পর্কে সঙ্গেলন 


ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্র মুদ্রণ ও তৎসংক্রান্ত অন্ঠান্ত বিষয় আলোচনার 
জন্ত সংবাদপত্রসমুহের ইতডিয়ান ও ইঠ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির এবং 
ভারতীয় ভাযার সংবাদপত্র সমিতির গ্রতিনিধিগণকে এক সম্মেলনে আহ্বান 
করিয়াছেন বলিয়৷ প্রকাশ । 


কেন্দ্রীয় খাগ্য পরা মর্শাতা। পরিষদ 


নয়াদিল্লী কাউন্পিল হাউসে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে 
কেন্দ্রীয় খাগ্ঠ পরামর্শদাতা পরিষদের (ফুড এডভাহ্‌সরী কাউন্সিলের ) এক 
অধিবেশন হুইয়াছে। ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমিবিভাগ কর্তৃক 
প্রথমে কেন্দ্রীয় খাগ্ত পরামর্শদাত পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। পরে উচ্ছা 
ভারত সরকারের নবগঠিত খাগ্ঠবিভাগের অধীনে আসিয়াছে । কেন্দ্রীয় খাস্ত 
পরামর্শদাত পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই মর্খে একটি সুপারিশ করা 
হয় যে, খাগ্ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্তার সমাধানের জন্ভ একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান 
গঠন করা কর্তব্য। এতহ্যতীত খাগ্চদ্রব্য খরিদ এবং সামরিক ও অন্তান্ট 
অঞ্চলের প্রয়োঘনে খাহাপ্রব্য সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার উদেশ্রে 
একটিমাত্র গ্তিষ্ঠান গঠন করাও আবশ্ক। উক্ত অধিবেশনে আরও 
সুপারিশ কর! হয় যে, যে অঞ্চলে প্রধান প্রধান খাগ্শস্ত এ অঞ্চলের প্রয়োজন 
মিটাইয়াও উদ্ধত হইয়াছে এবং যে অঞ্চলে উহার ঘাটতি পড়িয়াছে, এতছুতয় 
অঞ্চলের মধ্যে খাছ্শস্ত সরবরাতের দশৃঙ্খলা বিধানকল্ে শ্বতন্তর একটি খান্তশহ 
এবং তৎসহ প্রস্তাবিত সরকারী খরিদকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্তক। 
কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে যে সকল ন্ুপারিশ কর! হইয়াছিল তদমুলারে 
এবং বিশেষ করিয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাত] পরিষদের ষ্ট্যাত্ডিং কাউদ্সিলের 
প্রথম অধিবেশনের আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ভারত সরকার প্রাদেশিক 
এবং দেশীয় রাজ্যসমুহের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন । উক্ত পত্রে 
সামরিক ও দেশরক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্ নিদিষ্ট ভিত্তিতে 
খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা স্থির করিবার নির্দেশ দেওয়া] হুইয়াছে। 
খাদ্যপরা মর্শদাতা৷ কাউন্সিল দেশের কৃষি, বাণিজা ও ব্যাক্কসমূছের বিশিষ্ট 
প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে । এই কাউব্সিলের মারফতে খাদ্য- 
বিতাগের কার্ধ্যকলাপের সহিত জনসাধারণের সহযোগিত। লাভের পথ 
সুগম ছইবে। অনসাধারণের আতঙ্ক এবং জ্রান্তধারণ] দুর করার জন্ক যে 
সকল বিধিবিধান প্রবর্তন কর! প্রয়োজন হইবে তাহাতে এই কাউদ্দিলের 
লমর্থন পাওয়া যাইবে । ভবিষ্যতে খারিৰ ও রবিশঙ্ত উৎপাদনের সময় কি 
শ্রকারে অধিক পরিমাণে খাদ্যশহয, পশ্বানদি এবং শাকসন্জী উত্পাদন করা 


বাইতে পারে, তাঙ্থার পরিকল্পিত কাধ্যপন্থা নির্ধারণের অন্ত কাউঝ্পিল 


, সংক্ি্ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ কম্িবেন। 


আর্থিক জগৎ 


পাপ পাপ সিসি ও আরেক আশ 
[সি 


লুল ইভা রিল লড 95-৯577ল) 


['১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 








কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


লংগ্াম ও শাস্তি 
ভব ২৬1 
আপনাদের 













সেবা করিতে 
হেড অফিস :-_ গ্রশ্তত। শাখা সমূহ 2 তু 
৩ ও ৪ হেয়ার গ্রীট, ঢাকা, দু 


ফোন : কলিকাতা ৬১১ 


নদের সর্তাদি লাভজনক এহং সকল প্রকার 
ব্যাক্কিং কাষ্য করা হয় । 


। সু 







পাকি পালা 


ৰ  দিডিউলভুত্ত ব্যাক 


গঁ কলিকাতা শাখা-_-১২২, ক্লাইভ রে। 









[কা কম্পতত্পরতা ক দক্ষতা 
ক] সততা ঝা সৌজন্ঠই 
আমাদের “সেবামন্তর"” 


হেড অফিস 


কুমিল্লা । 





ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ মিঃ অখিলচজ্দ্র দত্ত এম-এল-এ, (কেন্্রীয়) 


্া। 
নু 











29878 £ তি 


উজিজাতারির 


শশা এপ পপশশীশাশীশিএিএশ শিতিশিস্ীপিিপিীিালাপাীশিশা পাশে তা ও শািশীশীশেি 





৪৩নং ধর্ম্মতল। স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 
মকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানত £-- 
বহার ২. 

নি ৬মাস -_ ২২% 
চঙ্গতি -_. ২% ১ বগুসর -- ৩% 
সেভিং. ১:% ই. চা এই ৩:% 

৩ এ সপ 8% 


শাখা-_ হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 
পাড়া, শ্ররামপুর 9 শেওড়াফুলী। 








দলা 


০ক্ফাস্পালী ওতনত্ 





ইপ্ৰার্ণ ট্রেডাসণব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে পৃণিয়াতে ই্টা্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 





ইগ্ডিয়ান ক্ষ এগু শেয়াসলি:-ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার । 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৯১এ, হরিশ মুখাঞ্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 


পুর্ণিয়া শাখা অফিসের দ্বারোদঘাটন উৎসব আড়শ্বরের সহিত অনুষ্ঠিত নৃলধন ১ লক্ষ ৫০ ছাজার টাক]। টক শেয়ার, ডিবেধার ইত্যাদি ক্রয় ও 


হইয়াছে। রাজা পি লি লাল চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিস্বাছিলেন। 
ইন্টার্ন ট্রেডার্স বাক্ষের ম্যাশ্জিং ডিরেক্টর মহোদয় তাহার অতিভাবণে 
ব্যাক্কের ক্রমোরতির এক সংক্ষিততী বিবরণ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় 
ছার নাতিদীর্ঘ ও নুচিস্তিত বন্কৃতায় ইঞ্টার্ণ ট্রেডাপ” ব্যাঙ্কের প্রধান প্রধান 


ং 


| 


কার্ধ্যাবলীর আলোচনা! প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যবসায়ী মহলের সহিতই প্রধানত : 


ভক্ত ব্যাঙ্কের কাজকারবার হুইয়া থাকে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত সংযোগ 
স্থাপনের ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দেশের শিল্প- 
বাশিজ্যেক্স অভ্যন্পতির নিয়ামক হুইয়। দীঁড়ায়। এই দ্বারোদবাটন অনুষ্ঠান 
উপলক্ষ্যে পূর্ণিয়া ও তন্লিকটবর্ত! অঞ্চলসমুহের বছ বিশিষ্ট বাত্তি ও ব্যবসায়ী 


উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সমাগত অতিথিবর্ণকে জলযোগে আপণায়িত 
করা হয়। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ব্যাক্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের 
জন্ত শতকর! বার্ষিক ৬।০ আনা। নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লি:--গত 
৩১শে সেপ্টেখবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬০ আলা । চাল 
কর্পে রেশন. অব বেজল লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
ছিলাবে শতকরা বাধিক ৩০ আনা। প্রেমর্টাদ জুট মিলস্‌ লিঃ_-গত 
১৩ই অক্টোবর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর। বাধিক ৮২ টাক1। বেল 
টিন্বার ট্রেডিং কোং লি:__গত ৩০শে ছুন পধ্যন্ত এক বৎসরের হিলাৰে 
শতকর। বাঁধিক ২।০ আনা । নিউ মানভুম কোল কোং লি:__গত ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বাধিক ২০২ টাক1। কালাপাহাড়ী 
কোল কোং লি:__গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ার 
1৮০ আনা হিলাবে। টাইট ওয়াটার অয়েল কোং (ইপ্ডিয়া) লিঃ_গত 
৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার ॥০ আনা হিসাবে । 


ৰাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


হরলালক। ব্রাদার্স লিং-_ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কেশদেও হর- ) 


লালকা। রেজিছ্টার্ড অফিস--৭ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা | 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চিনি, গুড় ইত্যাদির বাবসা । 


ব্যানাজিজি ভ্রাদার্স (আয়রণ কোং) লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ পাল্লালাল (| 
ব্যানাজ্ি। রেজিস্টার্ড অফিস-_৯ মহধি দেবেন্ত্র রোড, কলিকাতা । অন্ু- 


মোদিত মূলধন ৫০ হাজার ট1কা। ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ক্্রের ব্যবসা। 


বেজল হার্ডওয়েয়ার কোং লি:-ডিরেক্টর মি: বিরলচন্ত্র ব্যানাজ্জি। | 


রেজিষ্টার্ড অফিস--৫৮ ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ 
হাজার ট/কা। লোছা ঢালাই ও অস্গবিধ লোহার দ্রব্য প্রস্ততের 
কফাঞজকারবার। 


বেদিক্‌ কেমিক্যাল ইণ্ডীপ্রীজ (ইত্ডিয়া) লি:__ম্যালেছিং ডিরেক্টর | 
মিঃ বীরেন্্রনাথ সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস-_খড়ের মঠ, ব্রক্মনাথ লাহিড়ী লেন, | 
সাতরাগাছি। হাওড়া । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক1। রাসায়নিক | 


জ্রব্যাপ্দি প্রস্তুতের কারখানা । 


ইঞ্টার্ণ কোং লি:-_ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড | 
অফিস_-৯১এ, হুরিশ মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ] 


২০ হাজার টাকা। ব্যবসা-_ ম্যানেজিং এজেন্সি) 
ইত্ডিয়ান শেয়ার ভিলার্স লিঃ_ডিরেউর মি: এস পি কুমার। 


রেজিষ্টার্ড অফিস-_৯১এ, হরিশ মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত ষুল- || 
খন ১ লক্ষ ৫* হাজার টাক|। ব্যবসা-শেয়ার, ইক, ভিবেধার ইত্যাদি ক্রয় (রাজ) 
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ম্বুতের কাজকারবার। 
হিন্দুস্থান ০মশিনারীজ, লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্্রনাথ সিংহ। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। লোহা, পিতল প্রভৃতি ঢাগাই-এস 
কারখানা। 
আসাম সাপ্লায়ার্প জি-ডিরেইর মিঃ বি পি হিম্মৎশিক্কা। 
অন্থমোধিত মূলধন ৫০ হাজার টাক1| ব্যবলা--ষ্টোরস্‌ সংক্রান্ত ও অন্তান্ত 
বিবিধ স্্রব্যাদি সরবরাহ । 
 লালীগঞ্জ ইলেক্টি,.ক ইশ ্রীজ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ দুরেশচজ্জ বনু 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা | ব্যবসা--তার, কেবল, ল্যাম্প ও এতৎ” 
ংক্রান্ত বিবিধ জিনিষ প্রস্তত, স্থাপন, যোগাযোগ রক্ষা! করার কাজ। 
ইত্ডো-বার্া এজেন্সিজ, লিঃ_ডিরেউর মিঃ ভি হিন্মৎশিক্কা। 
রেজিস্টার্ড অফিল-_» ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা_ ম্যানেজিং এজেন্দী | 
কেশবদাস রাইস্‌ মিলস্‌ লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ গোপাল লাল দাস। 
রেঞিষ্ার্ড অফিস-_সন্দগাড়া, পোঃ শোলপুর, বীরভূম । অস্থমোদিত মৃলধন 
৯ লক্ষ টাকা । চাউলের কল। 
গুসকার। রাইস্‌ মিলস্‌ লি:--ডিরেক্টর মিঃ হুনীলকুমার হুর। 


রেজিষ্টার্ড অফিস-__গুসকার1, পোঃ ৰীরভূম। অন্মোর্দিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা। চাউলের কল। | 


প্লাইউড. ইপ্ডা রাজ, (ই্ডিয়া) লিঃ_-ডিরেইর মিঃ সি এইচ হোম 
রেজিষ্টার্ড অফিস-ষ্টিফেন্‌ হাউস, ৪ ডালহাউপি স্কোয়ার, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাক1। কাঠের ব্যবসা ও করাত-কল। 
ছোটলাল মাধবজী লিঃ--ডিরেকটর মিঃ ছোটলাল এম বর্দা। 
রেঞিষ্টার্ড অফিস--৭ সোক্কালো লেন, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
৫০ হাজার টাঁকা। ব্যবসা _-খনি ও খনির স্বত্ব ক্রয়। 





আমরা আনন্দের সঙ্গে 

জানাচ্ছি যে, আমাদের কসবা 
শাখার শুভ-্উদ্বোধন গত 
২৪শে জানুয়ারী হয়ে গেছে। 
ঘারোদঘাটন করেছেন মিঃ বি, 
সি, মণ্ডল, বি,এ ; এম, এল,এ। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর" 
এইচ$ এম, ঘোষ, এফ, আর, ই, এস. (লগুন) 


সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ 


২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । 













০5৩5588 হি 





আবাজআাল্ক্রেম্ত্র ভ্ডাভ্লচ্গাভ্ল 





টাঁক। ও বিনিময় 
কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাছে কলিকাতার টাকার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাৰ 
পরিলক্ষিত হয়| বাজারে টাকার এতই স্বচ্ছস্ত্বতা রহিয়াছে যে, টাক ধার 
লইবার লোক্‌ বড় কেহ নাই, সকলেই টাকা ধার দেওয়ার জন্ত উদগ্রীব হইয়া 
আছে। কোম্পানীর কাগজের দরে এবার স্থির তাৰ লক্ষিত হুয় এবং অতি 
সামান্ত পরিমাণ বণ্ডের ক্রয়বিক্রয়্ হইয়াছে । 
বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও এবার বিশেষ মন্দার ভাৰ দেখ! যায় । এখার 
রগ্তানী বিলের যে কাত্কারবার হুইয়াছে তাহার পরিমাণ এতই কষ যে, 
সে কথা উল্লেখ না করিলেও চলে। : 
গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেঞ্ারী বিলের যে টেশার আহ্বান করা হইয়াছিল তাছাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ গ্লাড়াইয়াছিল ১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। উক্ত 
অবেদনসমুহছের মধ ৯৯৩৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৩/৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পড়তা স্থদের হার শতকরা বাধিক ১/১১ পাই ধাধ্ধয 
করা হুইয়াছে। আগামী ১৬ট ফেব্রুয়ারী তারিখে বোস্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা 
্ট্যাগার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্তাগ্য বিক্রয় কেজ্জে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কাজ-কারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেঞজারী বিলের টেও্ডার আহ্বান করা হইবে। যাছাদের টেপার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 
মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্ত সর্ত পূর্ব্বের স্ঠায়। 
গত ওরা ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ট্যাব বিলের বিক্রয় পরিমাণ ধীড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। গত 
১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ট্যাৰ বিল পূর্বপ্রকাশিত সর্তান্থসারে শতকরা ৯৯৪০ আন দরে বিক্রয় 


হইয়াছে ও হইতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 


২৯শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 


চলতি নোটের মোট পন্রিমাণ ধীড়াহ্য়াছে ৫৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭২ হাজার . 


. টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাপ ছিল ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩হাজার 
টাকা । ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি 
১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা) পুর্বববর্ভী সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৬৯ 
কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাতার টাকা । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার 
দেওয়া হয় ৩৯ লক্ষ টাকা) ১ পূর্ববস্তী সপ্তাছে গৰর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়। 
হইর়াছিল ৮৩ লক্ষ টাকা। অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের 
ঈাড়াইয়াছে ৪8৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা? পর্ধবর্ভী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭* হাজার টাকা । 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ষে, কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্থান্ত প্রাদেশিক 
সরকারের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাক], ১ কোটি৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ 
১০ হাজার টাক) পূর্বধবন্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ 
কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, ৯ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাক! ও 
. ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১হাজাত টাকা। 
এ সগ্তাছে বিনিময় বাক্ারে নিয়ন্নপ হার বলকৎ ছিল £_- 


টেলিঃ হুডি (প্রতি টাকায়) ১»শিএজ পে 
এ দর্শনী : | ৪? ১ শি ৫$২ পে 
ভিএ৩ মাল র্‌ »শি৬ওৎ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) 


২০০ 


পরিমাপ | 


আলোচ্য দু 






কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী . 

আলোচ্য সপ্তাছে কলিফাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব 
লক্ষিত হয় এবং কাঞ্জকারবারের পরিমাণ অল্প হুইয়াছে। আগামী বাজেট 
পেশ ন] হওয়া পর্যন্ত শেয়ার বাজারের অবস্থায় এরূপ মন্দার ভাবই চলিতে 
থাকিবে বলিয়া মনে হয়। আগামী বাজেটে নৃতন করিয়া কর ধাধ্য কর! 
হইবে এরূপ সংবাদ শেয়ার ক্রেতাদিগের মধ্যে কিন্প প্রতিক্রিয়ার ্যষ্ি 
করিবে তাহা! এখনও ঠিক করিয়া বুঝ! যাইতেছে না। এবার ডিবেঞ্চার 
এবং করবিষুক্ত. প্রেফারেদ্দ শেক্কারের চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে 
বিক্রেতারা শেয়ার বিক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ দেখান নাই। বাজারের 
বিভিন্ন বিভাগের কাজকারবারের পরিমাপ এবার সন্তোষজনক নে | 

কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য সপ্তাছে কোম্পানীর কাগঞ্জের বিতাগে মম্ফার ভাব লক্ষিত হয়। 


বাজেট সম্পর্কে অনিশ্চিত মনদোভাব এই বিভাগের মন্দার ভাবের অন্ততম 
কারণ। ৃ 
৩৫০ টাকা হথুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/০; পরিবন্তিত ঞ্ণ, 


মধ্যে ৩২ টাকা শ্থদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বড ১০৩০ এবং ৩২ শ্থদের 





১৯৪ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত! । 


সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়াদিং ব্যাঙ্ক | 





বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বূহত্ুম । 
বিজিকত মুলধন ৫৩ 9০০+০০০ টাকা! 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৭১৫০০২ টাক! 
আছদাম্মীকত মুলধন ১৬১৩১১৩০০২২ টাকা 
আমানত ৫৯,০৬,৭০০ টাকার উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান 2-- যছুনাথ রায়। 
পুজরায় না জানান পর্য্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে? কিন্তু 

ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্থার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অন্ভুয়োধ করা হইজেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠাজ- 
পত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ব্যান্কের 
কে অফিসে কিন্! ষে কোন শাখা! অফিসে পত্র লিখুন । 
চঙগতি ছিসাব-_-ৈনিক ৩০০২. টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা। উদ্থত্তের 
উপর ৰার্ধিক শতকরা ॥* হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। বাগাসিক দুদ ২২. 
চাকার কম. হইলে দেওয়া হয় না। 
সেস্িংল ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাদধিক শতকরা ১।* টাকা হারে হুদ 
দেওয়! হয়। চেক স্বার]! টাক! তোলা! যায়। 
্থশয়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত নুবিধাজনক সর্তে 
লয়! হয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক] সঙ্গোষদ্ষনক জামীনে 
পাইবার বাবস্থা আছে। 


লিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যার্দি কেনা বেচা এবং সিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 
| 





, শভূন্তি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কার্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়ঙগাবলী ও সর্থঘ অন্থুলন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত ধাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা-বড়বাজার, স্কামবাজার (কলিকাতা ), 
' লাকায়শনসঞ্জ এবং ভাকা।' 


£ মিরকাদিছ 
জেনারেল মানেজার | 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ | 


১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৮৮০ ) ৩০ টাকা দের ১৯৪৭-৫০ সালের 
কাগজ ১০৪।০ এবং ৪. জুদেয় ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০7/০ 7 98০ গুদের 
১৯৪৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৬০ ) প্রাদেশিক খণপত্রসমূছের মধ্যে ৫২ 
সুদের পাঞ্জাব বণ ১৯৪৪ সালের ১০৪৮০ । 


ব্যাক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১*৪।০ ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ৪১০২ টাকায়। 
জনসাধারণের ডিবেঞ্ারের কোন কেনাবেচা হয় নাই কিন্ধ ইণ্ডান্রিয়েল 
ভিবেঞ্চার মধ্যে অটল টি ১০৩২ । 


পাটকল 


পাউটকলের শেয়ারের বাজ্ধারে কিয়ৎ পরিমাণ উচ্চ যুল্য লক্ষ্য করা 
ছইয়াছে-_ 

বালি ১৬১২) কেলিভোনিয়ান (ডিভিঃ ব্যতীত ) ১৬১২) কেলভিম্‌ 
১৬৫২) নিউ সেপ্টাল ১৬৪২) নর্থক্রক ১৪০২ স্টীল কর্পোরেশন ১২০২ 
গালমিয়া সিমেন্ট ১৩৩৭ । 











করলার খনি 


কয়লার খনির শেয়ারের বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। 
বেঙ্গল ৪১২২) নিউ বীরভূম ১৭৪০ ) ইকুইটেৰল ৩৪৮৮০ ) সাতপুকুরিয়া 
এও্ড আসানসোল ১।/০ ) ওয়ে আামুরিয়া ৩৩1* | 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এগু খ্বাল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩১1০ আনা এবং 


হ২া* আনা) কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৪০; ব্রেথওয়েট এগ্ড কোং ৯২; 
যেশপ এও্ড কোং ২০০) স্তাশানাল আয়রণ এণ্ড স্টাল ১১৪০ । 


চিনির কল 
কানপুর ৩১।০) কেরু এগ কোং ১৫।০ ; মারী ক্রয়ারী ১৮।০। 
চা-বাগান 
চায়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়) বিশ্বনাথ ৩০০) দেশাই এগ 
1985 2 শি ৫০] রর ১২০ | 





মান সিক্ষ ত্যাণ্ড কা 





ম্যানেজিৎ এজেপ্টস্‌ ৫ 


আর্থিক জগৎ | ৭৩৫ 


৫০ কাপ পস সা্জরীপি 





পাপ পলাশী ++ শা শী পাকাপাকি 
্ রঙ 


বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের বাজারের যধ্যে বার্মা কর্পোরেশন ৩1৯) ইত্তিকান 





ক্ষপার কর্পোরেশন ৎ1/৯ ) ভালমিয়া লিমেন্ট ১৩।০। নর্দার্ণ ইত্ডিয়া অয়েল 


১০০ ? টাটাগড় পেপার মিলস্‌ ২৩২ ) মহীশুর পেপার ২৫৪৮০ ) শ্রগোপাল 


পেপার ১৯1/৩ | 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £- 


কোম্পানার কাগজ 


৩২ হুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৮ই ফেব্রুয়ারী--১০৩৮০। ৩২ শ্মদের 


ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ফে:-+১০০1০ ) ৫ই--১০০৪৮০ ১০০৪০ ) ৮ই-- 


১০০1০ ১০০০/০। ৩২ সুদের খণ (১৯৫ ১-৫৪) ৫ই ফে:--৯৯৮৮০ | 2০ 
দুদের কোম্পানীর কাগজ ৪5 ফেঃ-_-৯৩৪%০ ৯৪।০ ৯৪৯ 9 £ই-_৯৪৩/০ ৯৪. 
৯৪/০ ) ৮ই--৯৪২ ৯৪/০। ৪২ নদের খণ (১৯৬*-৭০) ৪51 ফেঃ-_-১১০৪/০ 
১১০1০ ) ৮ই--১৯০/%০। ৪২ ছুদের গণ (১৯৪৩) ৮ই ফেঃ-৯০৯০। ৫৯ 
দের খণ (১৯৪৫-৫৫) €ই ফে:-১০৮৮০ | 


ডিবেঞ্ধার 


৬. সুদের (১৯৪৩-৫ ৩) অটল টি ৮ই ফেঃ--১০৩। 


সেন্টণল ব্যাঙ্ক ৪1 ফে--৬০|০ | ইল্পিরিয়েল ৫ই ফে:--৪১০৯ ৪০৭৯ £ 
৮ই-_-৪০৬২ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪5] ফে-১০৫৯) ৫ই-_+১০৪॥০ ১৩৫৪৬ 


৮০৫৪ ৮ই---১০৩৯ | 
কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড ৪ঠ1 ফে:--৩২৮০ 7) ৫ই--৩২দ০ ৩৩1০ ) ৮ই--৩৩।০। 
বরবণী ৮ই ফেঃ_-দ০| বেঙ্গল ৫ই ফে:--৪১০২ ) ৮ই--৪০৭২। ভালগোড়া 
৪ঠ1 ফে:_-৬২ ৬%০ 7 ৮ই--৬/০ | বোকারো এগু রামগড় €ই ফেঃ-_ 
১৭৪০ ১৭৪/০ | বড়ধেমো ৪ঠা ফে:-৬২। দেউলি £ঠা ফে:--৯দ০ 
৯//০ | ধেমো মেইন ৫ই ফেং-১৩1৮০। ইষ্ট ইত্ডিয়া ৫ই ফে£--১৯৪০। 
ভরিলাদি ৫€ই ফেঃ--১৫।৮%০ । কালাপাহাড়ী ৪ঠা ফেঃ--১২৪৮০ | কাটরাস- 
ভিডি ৮ই ফে১-৩০॥০ | | ৮ নিউ | 2] ৮ই ফেং_- 





লিমিটেড 
























মন আর 


কাগ্ানীর অবশিষ্ট শেয়ার বিজয়া প্রাতপতিশাভী এজে্ট আবশ্বক 








টিটি টির িলিরত 
পপ আজ ওতে জোর 


বক 


ফ্যাট মুশিদাবাদ ৃ ৃ 

পর জেলার বুমকায় এম, চাটাজ্জি আগ কোং লিঃ নিন 

] লা রে রেজিষ্টার্ড ফিস :- ডি রে উর 

2৮১ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । টেক্সটাইল, ডি 

[| নিশ্মিত ও পরি- গ্রাম -“এরিওপ্লাঞ্টস্” কলিকাত।। জি সাপ্লাই (নিউ 

|| চালিত । গত টি ১৪৬৪ 17. দিব্রী), 

|| ১৮ই ডিসেম্বর 14 ফোন ১-ক্যাল ৃ দ্র), লিক্ষে 

রং 3? ৪৬৫ | স্পেশাল আঅফি- 

তারিখে সুশি- রর, এ রি 

॥ দাবাদের জিলা রঃ টি সার মিঃ সি-সি 

|| ম্যাঞ্ি্রেট মিং খান এবং 

|| এস কে চটাজ্জি অন্যান্য সরকারী 

| আই নি ৮ ৫ কর্ম্মচারীগণ 

॥ মহোদয় কর্তৃক . 
ফ্যাক্ট্ররীর উদ্বো" রে 
ধন হইতেই ূ 

| পূর্ণোন্চমে রেশম প্রশংসা করিয়া- 

| প্রস্তত হইতেছে। | 0 িনািিনীতি 


৭৩৬ 


জন াপিশীপিপিপা শা 








৯ লাশ পপ শিিশী 








1 পর পপ সী পপর সাপ 


৮৭০ ৯২। নিউ বীরভূম ৪ঠা ফে:--১৭৪০ ) মিযাব্জিবাা ) ক স্প্রে | 


১৭1৩/০ ১৭1৮০ | নর্থ দাযুদা ৪ঠা ফেঃ--&৪৩/০। পারাশির1 ৪ঠা ফেঃ_ 
২৮০ ২২ ) ৮ই--২২ ২/০। রেওয়া ৫ই ফেঃ- ৩১৪০। সাতপুকুরিয়া এগু 
আসানশোল ৫€ই ফে£--১1০। শিষপুর ৮ই ফেঃ_-২৩1৬*। তালচেড় «ই 
ফেঃ__২।/০ ২1%০ ) ৮ই-_-২॥০ ২/০। ইউনিয়ন ৫ই ফে£--৩৩২ 8 ৮ই-- 
৩২৮০ | ওয়েই জামুরিয়া ৫ই ফে:--৩২৪০। 

কাপড়ের কল 


বাসম্তভী কটন 8ঠ1 ফে--৮৪০ ) ৫ই--৮দ০ 3 (প্রেফ) ৮ই--৯১%০ ১১০ । | 


বেঙ্গল-নাগপুর (প্রেফ) ৮ই ফে:--১৫৫২। বেণারস ৪ঠ1 ফেঃ--৯1০ ; ৫ই-_ 
৯1০ | কানপুর টেক্সটাইলস্‌ 851 ফে:--১৬।০ ১৬/০ ৫ই--১৬।০ ১৬1৮৩ 
১৬1৩)০ ১৬৭০ | ভানবার &ই ফে£--২৭১|০। ঢাকেম্বরী ৫ই ফেঃ-২১৪৮/* 


(ডিভিডেগ্ড ব্যতীত) ২১৪০ । এল্‌গিন মিলস্‌ ৪ঠা ফেঃ-৪৬৪০ ৪৭২ $ ৫ই-- || 


৪৬৯০ ৪৬৪৮০ ৪৭২ | কেশোরাম (অর্ভি) ৫ই ফে$--১৬1/০ ) ৮ই--১৬1/০। 


মুইর মিলস্‌ ৫ই ফেঃ--৩৯৫২ | নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই ফে£:--৭8৩/০ ৯ | 


৭৮/৬ ) ৮ই--৭৮৮০ ৭%/০ ) (প্রেফ) ৫ই--১১৮/০ | 
ইলেক্‌টী,ক 
রাওয়ালপিপ্ডি ৫ই ফে:_২৮০। ইউনাইটেড, প্রতিদ্দেস্‌ ৪ঠ1 ফেঃ_- 


২০৩1০ | 
কাগজের কল 


বেঙ্গল ৪ঠা ফেঃ__-১৭৫২। ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ৪ঠা ফেঃ--১৬৫২ | 


১৬৪২ ) ৫ই--৯৬৫২ ১৬৪২ । মহীশুর ৪ঠ1 ফে£২১২। অরিয়েন্ট ৪ঠা 
ফে২-_২৬২ ২৫৪০ | শ্রীগোপাল €ই ফে:--১৯1১/০। ষ্টার ৪ঠা ফে£-- 


১৯৪০০ ) ৫ই--১৯1%০ ১৯॥৬/০ 7) (প্রেফ) ৮ই--১১৬২। টিটাগড় (অর্ডি) | 


81 ফে_-২২৪৮০ ২২৪০ 7; ৫ই--২২।৩/০ ২২।৮%* 7) ৮ই--২২॥০ ২২7৪ 


২৩৮০ ২৩1০ । 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


আর্থার বাটলার ৫ই ফে:--১৩০/০ ১৩৮০ ১৩%/০।  ব্রেথওয়েট এপ্ড 
কোং £ই ফে:--৯২। বৃটানিয়া বিল্ডিং এগু আয়রণ ৪ঠা ফেঃ--১১৪০ ১২৯ ৪ 
«ই-_-১১৮০। বার্ণ এণ্ড কোং (অি) ৪ঠ1 ফে:_-৩৬৩২ ৩৬৪২) ৫ই-- 
ইঞ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড স্টাল ৪ঠা ফে:--৩২1/০ ৩২।%৩ ৩২1০ 
৩২/০ ৩২২) ৫ই--৩২২ ৩১৪/০ ৩১৪৩/০ ৩২%০ ৩১৪০ ) ৮ই---৩১1০/০ 
৩১%/০ ৩১৪০ ৩১1০ | ইন্ডিয়ান স্তীল এণ্ড ওয়েয়ার গ্রভাইস্‌ (অভি) ৮ই 
ফেঃ--(ডিভিডেগু ব্যতীত) ৫২॥০ | 


খড ১৯ ৩৬৩ 1 


৩+/০ ৩1৮০ ৩|৩/০ | স্তাশানাল আয়রণ এগ ীল ৪ঠা ফেঃ--১২%০ ) ৫ই-_ 


৯১৮/০ ১১৮০ । শারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই ফেঃ--৬।%০। ই্রীল কর্পোরেশন || 


(আঁ) 851 ফেং__২৪/০ ২৪%০ ২৪২ ২৩৪৮০ ২৩৪৩/০ ২৩%/০ ) কি 
২৩%%/৬ ২৩৮/০ ২৩1%০ ২৩।৪/০ ২৩1/০ ২৩1১০ ২৩৯ ; ৮ই--২৩1০ ৯.৩৬/০ 
২৩৮০ ২২৮৮০ ২৩২ ২৩০০) (প্রেফ) ৪ঠ1 ফে:--১১৯২ $ ৫ই--১১৯৭ 
১২৯২ 7 ৮ই--১১৯২ ১১৯০ | 
পাটকল 

এলবিয়ন ৫&ই ফে--১০৪।* ) (প্রেফ) ৮ই--১৬৩২। এংলো-ইত্ডিয়া ৪ঠা 
ফেঃ--৩৪২২ 7 £ই--৩৪২২ ৩৪০২ অকল্যাণ্ড ৮ই ফে:--১৭৪২। বালী 
৪ঠ1 ফেঃ--২৭০২ ) ৫ই_-২৭২৯ 3 (প্রেফ) ৮ই__-১৬১১। বেঙ্গল ৪ঠ1 ফেঃ_- 
২১।০। কেলিভনিয়ন (প্রেফ) ৮ই ফেঃ_-( ডিভিডেন্ট ব্যতীত) ১৬১২ । 
চিততালশ ৪ঠ1 ফেঃ--১৮//০। দ্রেগ 8ঠ1 ফেঃ--২॥০। ভালহৌসী ৪1 
ফেঃ--২০৭২। ডেল্টা ৪ঠ1 ফেঃ-৪৫২২। ফোর্ট মার ৫ই ফে:--৫৬৪৬। 
ফোর্ট উইলিয়ম (প্রেফ) ৮ই ফে£:--১৬৩২। গৌরীপুর ৫ই ফেঃ-৭০৮৭ 
+১৫২ ) (প্রেফ) ৮ই--১৪১২। হুগলী (প্রেফ) ৪ঠা ফেঃ--২০২ ২০1০। 
হাওড়া ৫ই ফে:-৫৪%০ ৫৪/০ | ভুকুমাদ ৫ই ফেঃ--১৯৪৩/০ ১৯৮/০ | 
ইত্ডতিয়া ৪ঠ1 ফে:--৪৪১২ ৪৪২৬ ৪৩৯২ ৪৪৩২ ৪৪২৯) ৫ই--৪৪৩২ ৪৪৯২ । 
কামারহাটি ৪ঠ1 ফে:--৫*৩২ ৫০২২৭ কেলভিন ৪ঠা ফেঃ--৫৬২২  (প্রেফ) 
৮ই--১৬৪২ | খারদ ৪ঠা ফেঃ-৪৩৭২। লবেছ্দ (প্রেফ) ৮ই ফেঃ_ 
১৪১৯৬। লোথিরান (প্রেফ) ৮ই ফে£--১৬৯২। ভ্তীশানাল ৪ঠ ফে$-- 


২. পিসি, 


আর্থিক জগৎ.  . 





॥ রেজিঃ অফিস-_আখাউর। (ত্রিপুরা), চীফ অফিস --জাগরতল। | 


যেশকী এগ কোং ৫ই ফে£-২০।০। | 
কুমারধূবী (অভি) ৫€ই ফে+--৫দ০ &৮/০ | মার্শেলস্‌ এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ__ 





ূ সি ধু বুক বু বু ৫০৫০ ৯৮৯ 
১১১১২ 







| বাংলা ও আসামের গ্রধান 


[১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ১৯৪৩ 


[দি রা মা  বযান্ক লিঃ | 


ত্রিপুরাথিপতি রী মহারাজ! মাণিক্য বাহাছুর, | 
কে, সি, এস, আই | 














কলিকাতা অকিস--৬, ক্লাইভ গ্রাট। 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাক্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । নুদুঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত এই ব্যাক্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়! নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখ। খোল হুইয়াছে। ৃ 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা_কেঞ্জে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে ॥ 


হরিদাস ভট্টাচাষ্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার 
১০০8৩ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজে্স্‌ 
সাহ। সু এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরচন মল্লিক ্ট, হাটখোলা, কলিকাত।। 


ক্যালকাটা বাকা লিমিটেড 


হেড অফিস :_-৩৮নং স্টাণ্ড রোড, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
পৃষ্ঠপৌষক-_মাননীয় 0 কে, ফজলুল হক 
বুদ £ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 
২ ধৎসরের জন্য ৫% 
১ ব্সরের জন্য 8% 


ডিরেক্টার ₹_মিঃ টি, এন, ব্যানাজ্জী 


(বঙ্গত্রী কটন মিল্স লিঃ ৃ 


দেশের আধিক উন্নতিকায্য ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহ! উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাগুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোপিয়েটেড় ব্যান্ক অন ভ্রিপু্া 


-লিমিটেড-_ 
ৃ্ঠপোধক : ব্রিপুরেশ্বর শ্ীপ্রীযুত মহারাজ। মাণিক্য বাহাছুর, 


কে, সি, এস। আই 
অফিস সমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্জ 


_ প্রধান বাণিজ্য কেজ্রে কিশোর দেববর্পী_ 


__. শতকরা ১০১ টাকা চিত রা... 
চিফ. অফিস : আগরতলা : ত্রিপুরা ষ্টেট. 
কলিকাতা অফিস £ ১১১ 


১৩৩২ কলিকাতা 








টেলিফোন £ টেলিগ্রাম : “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা” | 





১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] 


পার পি এল রদ ল 








হ৩1/০ ২৩1৮০ ২৩৩০ ) ৮ই--২৩৩/০। নিউ সেপ্টাল (প্রেফ) ৮ই ফেঃ-- 
৯৬৪২ নর্থক্রক (প্রেফ) ৮ই ফে:--১৪২। ওরিয়েপ্ট ৫ই ফে১--১৮৪২ ৪ 
৮ই--১৮২২। প্রেসিডেন্দী 85] ফে:-৫৮/* ৫৪০) ৫ই--৫8/০ ৫৪ ) 
৮ই--৫/৮০ ৫1১০ ৫8০ | রামেশ্বর ৪$| ফে£_-১১৪/০। 


চিনির কল 


ভারত ৪ঠ1 ফেং-- ১৩1%০ | কেরু এগু কোং (অর্ডি) ৪ঠা ফে--১৫৪%। 
 ৫ই-১৫1০/০ ১৫।৮০।  কাণপুর ৫ই ফে£__৩২।০ ) ৮ই--৩১৪০। দারতাঙ্গা 
«ই ফে:--১৭/৮০ | মারী ক্রয়ারী ৪ঠা ফেঃ_-১৮।/০ ১৮৪৮০ ১৮৪৮/০ ১৮৪৫) 
প্রতাপপুর ৮ই ফেঃ--১৩২। রামনগর কেন (অর্ডি) ৫ই ফে$-১০৮। 
সমস্তীপুর ৪ঠা ফেঃ--১৩২ ১২1০) ৮ই--১২৭৮০ | ইউনাইটেড প্রতিব্লেস্‌ 


৪51 ফে:--১৫॥০ | 

| রঁ চা বাগান ৃ 

অটল টা ৪1 ফেঃ--১১২) ৫ই-_-১১২ / ৮ই--১১২। বাগমারী ৪ঠা 
ফে:-_১৩৮০ ১৩1৮০ 5 ৫ই--১৩।৮০ ১৪২ ১৪1০) ৮ই--১৪%০ ১৪1০.। 
বানারহাট ৮ই ফে:--৬৯৫২। দেশাই এগ পার্বতিয়া ৪ঠা ফে:--২৯০২) 
$ই-_২৯২২) ৮ই--২৯৬২ ২৯৮২ ৩০১২ । ইষ্টার্ন কাছার ৫ই ফে£__ ১০1০ ) 
৮ই--১০।০ ১০1৮০ | ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই ফে:২-১১1/০ ৯১৭০) ৮ই--১১৪%০ 
১১৭০ | এখেলবারী ৪51 ফে:_-১৫।৮০ ) ৫ই--১৫1০ ১ ৮ই--১৫৪০ | 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। 
যিলমালি কগণ পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রছ দেখাইতেছে না। আগামী 
মরশ্তমে কি পরিমাণ এমতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে গবর্ণষেপ্ট 
কর্তৃক পাকা পাকিভাবে সেই সিজাস্ত ঘোষিত না হওয়ার জন্ভই ক্রেতা ও 
বিক্রেত' উতয় মহছলই উন্মান প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । যাঁছা হউক, অন্য ১৩ 
ফেব্রুয়ারী তারিখ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসোসিয়েটেড প্রেশের এক সংবাদে 
প্রকাশ যে, বাজলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৯৪০-৪১ সালের অর্ধেক 
জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংবাদে বাজারে কিরূপ 
গ্রাতিক্রয়ার শৃষ্টি হইবে আমরা তাহা? আগামী বারে যথাসময় জানাইব। 
ইতিমধ্যে এই কথা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের 
খবর খাটি হইলে তাহা! বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে 
পাটচাষীর সর্বনাশ হইবে এবং লাভবান হইবে কেবল ঠবদেশিক মিলমালিক 
পক্ষ । অধিকন্তু খাগ্ত সমন্তার এই মহাসঙ্কটে অধিকতর খাস্ঠশন্তের জন 
যখন চতুর্দিকে চীৎকার উঠিয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের এই ত্রান্ত নীতির ফলে 
ধানের চাষ কম হইয়া পাটের চাষ বেশী হইবে। বাঙ্গলা সরকার এই সিছ্ধাত্ু 
গ্রহণ করিয়া থাকিলে জনসাধারণের স্বার্থের কথাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া 
আমরা উহাকে অনিষ্টকর ও অপরিণামদরশা বলিয়া অভিছিত করিব । 

যাহ! হউক আলোচা সপ্তাহে পাটের বাজারের সকল বিতাগেই মন্দার 
ভাব দেখ যায় । আলগা পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ এবার 
যৎসামান্ত । অত্যন্ত কম দরেও বিক্রেতা মহল মাল হাতছাড়া করিবার অস্থা 
উদগ্রীব ছিলেন। ইপ্ডিয়ান পাত মিডল ও ব্টম যথাক্রমে ১৪1০ আনা ও 
১১৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । পাক বেল বিভাগেও এবার বিশেষ 
মন্দার তাৰ লক্ষিত হুইয়াছিল। 

থলে ও চটের বাজারেও অন্তান্ত বিভাগের স্ভায় মন্দার ভাব দেখা 
গিয়াছে । এবার ৯নং পোর্টার নগদ ১৭।%০ আনা, ফেব্রুয়ারী ১৭)॥৮০ আনা, 
মার্চ ১৭৮০ আনা, এপ্রিল-ভুন ১৭৮০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ৯৭৯০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । গত সপ্তাছে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে 
১৭৪৮০ আনা, ১৭৮৮০ আনা, ১৭৮%০ আনা, ১৭৮০ আনা, ও ১৭৪৮৩ 
আনা। এবার ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নগদ ২২০ আনা, ফেব্রুয়ারী 
২২৮০ অনা, মার্চ ২২৪৮০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২৭৮০ আনা ও ভুলাই- 
সেপ্টেম্বর ২২৪৮০ আনা। 


তৃলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 
আঙ্গোচা সপ্তাহে বোস্বাই-এর তুলার বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখ! 
গিগ্াছে। তৃলার দরে একটা উদ্ধগতি লক্ষেত হয়। এই উন্নতির মূলে 
ছইটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রচুর পরিমাণে ষ্ট্যাঙজার্ড ক্লথ 
উৎপাদনের স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মিলওয়ালারা প্রচুর 
পরিমাণে তুলা ক্রয় করিবেন বলিয়া করাচী হইতে পাকা খবর পাওয়া 
গিয়াছে । অবশ্থ বাজারের এই চড়তির ভাব শ্বে পর্যন্ত বজায় থাকা সম্ভব 
হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহকাল অনশনের সঙ্গল্প করিয়াছেন এই 
সংবাদে সপ্তাহের শেষের দিকে বার্জারে কিঞ্চিৎ মন্দার তাৰ পরিলক্ষিত হয়। 
এবার তুলার বাঁজারে এরপ ধারণার স্ষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে যে, শীত্রই 
লম্বা জীশবুক্ত তুলার অভাব দেখা যাইবে । এই কারণে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর 

লর্তভে কা্ছকারবারের পরিমাণ খুবই ঝূম। 


৭৩৭ 


পটার 





আলোচা সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের খাঞ্জারে এবার মন্দার ভাব দেখা 
যায়। মিলসমুহ পুরাদমে বস্ত উৎপাদনে মনোনিবেশ করিয়াছে এই সংবাদে 
কাপড়ের দয়ে কিঞিৎ পড়তির ভাব নুরু হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। 
রুখের দর বাঞার চলতি বস্তাির দরের অপেক্ষা] শতকরা ৪০ ভাগ কষ 
হইবে বলিয়া বাজারে প্রকাশ । আলোচা সপ্তাহে বাজারের এই পরিবর্তন 
সপ্তাহের শেষভাগ পর্ষাস্ত সমতাবে অক্ষু্ থাকা সম্ভব হয় নাই। ইছার কারণ 
মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সংবাদ। এই অপ্রত্যাশিত ছুঃসংবাদ হইতে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা আবার বৃদ্ধি হইতে পারে এবং ফলে 
ব্যবসাবাপিক্্য তথ। কাপড়ের বাঞ্ারের কাজকারবার ব্যাহত হইতে পারে 
এরূপ আশঙ্কা কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। 


সোণা ও রূপ! 


কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 


কলিকাতার সোণার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাৰ দেখা 
গিয়াছে । অবশ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে এবং 
সোপার দরে কতকটা চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। 
পরিমাণ যৎ্সামান্ত। কঙ্গিকাতার বাজারে এবার রেভি সোণা ও প্রতিটি 
গিনি যথাক্রয়ে ৬৫॥* আনা ও ৪৮॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে 


আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজ. 


কারবারের পরিমাণ হইয়াছে খুবই কম। তুলার বাজারের চড়তির '্ভাব 
এবার রূপার বাজারকে তেজী রাখিতে পারে নাই। মাকফিন যুজরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রূপা ক্রয় বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত বাজারে এক প্রতিকূল 
প্রতিক্রিয়ার স্ট্টি করিয়াছে। 
১০০৪০ আনায়, গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ১০০৮০ আন]। 
সংবাদে প্রকাশ, তথাকার রূপার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে । 


এবার রেভি রূপার কাজকারবার হইয়াছে 
লগুনের 


ট্যাঙার্ড 


কিন্তু কাঞজজকারবারের 





এই সুবৃহৎ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মুলঘনে 
ভারতবাসীদের দ্বারা গঠিত এবং ভারতীয় স্বার্থে ভারতীয়গণ 


কর্তৃক হৃপরিচালিত। 


- হেড অফিল-- 


মিশন রো, কলিকাত1। 
-কলিকাতাস্থ অন্থান্ত অফিস-_-- 





__অন্যান্থ প্রধান শাখ। অফিসসমুহ-_ 


ঢাকা পাটন। দিল্লী বোজ্ 
নারায়ণগঞ্জ গায়। লক্ষ লাগপুর 
ময়মনলিংহ বেনারস কাণপুর রায়পুর 
চট্টগ্রাম এলাহাবাদ জববলপুর অমরাবস্তী 


কণরেণ্ট একাউণ্ট ০__কারেণ্ট একাউন্টে (0017606  4£১০০002৫6: 
ব্যবসায়ীগণ 


শতকরা বাধিক আট আনা ছারে আদ দেওয়। ছয়। 
উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ওতারড্রাফট, ও ক্যাশ ক্রেডিট. (০৬০/019 
2110 0091] ০০011) দেওয়া হয়। 

সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট £- ক্যালকাটা স্তাশন্তাল ব্যাঙ্কের সেভিং ব্যা 
একাউণ্ট খুবই জনপ্রিয় । শতকরা বাধিক দেড় টাকা হারে ছু 
দেওয়া হয় এবং পঁচিশ টাক] একাউন্টে জমা রাখিলেই চেকবছছি দেও 
হয়| সপ্তাহে একবার টাকা তুলিতে পারা যায় এবং এক চেকে 4 
হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিলা নোটিশে ভুলিতে পারা যায়। 

স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেট ০--তিন মাস অথ 
তদুপ্ধকালের অন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়। নুদের হু 
সুবিধাজনক, পত্র লিখিলেই আনান হয়। তিন বতসরের ক্য 


সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হয়। দশ টাকা মুল্যের তিন বৎসরের ক্য 

সার্টিফিকেটের ক্রয়যুপ্য ৯২ টাকা । ছয় মাস পরে দশ দিনের নোটিশ ? 

ক্যাশ সার্টিফিকেট তাঙ্গান চলে এবং নিপ্গি্ট যত শুদও পাওয়া যায়। 

ক্যালকাটা। হ্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে আপনার একাউপ্ট রাখুন । 
ভ্রীশচীজ্জ্রমোহন ভট্টাচার্য্য । 





ক্যালকাটা ম্যাশগ্ঠাল ব্যাঙ্ক বিজ্ডিংস্। 


বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর ও বাজী” 


৭3৮ 


০ 


পিপি পপ পাশাপাশি 


( (রাহ্ষনৈতিক। প্রসঙ্গ ) 

বাদে একটা প্রশ্ন তুলিতে পারি। নিখিল ভারত রাষ্ীয় সমিতির 
বোম্বাই অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে আপোষ-মীমাংসা র জন্য যে স্পষ্ট 
ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, গবর্ণমেন্ট তাহা অগ্রাহা করিলেন কিসের জনতা 1 
মহাত্মা! গান্ধীকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়া অনুকূল আবহাওয়া স্্ি 
না করিয়া ভারতব্যাপী গ্রেপ্তার ও কংগ্রেস দলন আরম্ত হইঙ্স কেন? 

'গ্রেস প্রস্তাবে এমন কথাও বলা হইয়াছিল, স্বাধীনতা যদি স্থাধী- 
নতার ছায়া না হইয়৷ স্বাধীনতার কায়া হয়, তাহা হইলে মুসলীম 
লীগের হাতে শাসনভার বুঝাইয়া দিলেও কংগ্রেসের তাহাতে এতটুকু 
আপত্তি নাই। অথচ এই আপোষমূলক বোম্বাই-প্রস্তাব সন্বেও 
কংগ্রেস বে-আাইনী ঘোধিত হইল । বডলাট তাহার পত্রাবলীতে এই 
সব আসল প্রশ্নের সছুত্তর দেন নাই বা উত্তর এড়াইয়া চলিয়াছেন। 
মহাত্মা! গান্ধীর পত্রগুলির মধ্যে এখনও সন্তোষজনক ও সম্মামজমক 
আপোধ-মীমাংসার ইঙ্গিত রহিয়াছে । 
লিনলিথগো এই ফেব্রুয়ারী মাসেও তেমনি অনমনীয়। ভারতবর্ধকে 
প্রকৃত স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা নাই বঙ্গিয়াই যেন শাসকশ্রেণী দোখা- 
রোপকে মূলধন করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের এই অচল অবস্থার__ 
বর্তমানের এই চূড়াস্ত হুর্দশার জন্য কে দায়ী নিরপেক্ষ জগতের চক্ছুম্মান 
জনসাধারণ আজ হউক কাল হউক, তাহার সতুত্বর নিশ্চই দিবে । 


গু গু গু 

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি জাপ রেডিও মার 
ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা সাড়ম্বরে ঘোষণ! 
কর! হইয়াছে । জাপ অধিকৃত দেশগুলির আথিক অবস্থা প্রেমে ই 
খারাপ হইয়া উঠায় তত্রস্থ অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই নাকি 
এরূপ শ্রতিমুখকর প্রতিশ্রুতি শুনান হইয়ীছে। যাহা হউক, উক্ত 
মাতার 
গ্রাম 4৮5০01403 








ফোন £ কাল ১৪৬৪ (২ লাইন) 





ন্যাশনাল নিউটিমেণ্টস 


ভিলম্িত্রেজ্ভ 





পিপিপি পাশ 


স্তাপ্রতে গুড়াহুদ্ধ এ এবং নানাপ্রকার ছুদ্ধজাভ, 
জ্রব্যের সর্বব। পেক্ষ। বৃহ এবং 
প্রথম প্রস্ততকারক 


সারা ভারতে এবং বাহিরের গ্রচুর চাহিদা 
মিটাইবার অন্ত আমাদের কারখানাগুলিতে 
দিবারাত্র কার চলিতেছে। 


১৯৪৩ সালের ৩১শে মাচ্চ পর্যন্ত কাধ্যকালের 
| উপর ভাল লভ্যাংশ আশ। কর! যায়। 

শীঘ্রই শতকরা ৭॥ টাক! লাভের প্রেফারেন্ শেয়ার 
বিক্রয় বন্ধ কর হইবে। 


বেট অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্থ 
সগ্্রাস্ত এজেন্ট আবম্কক। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন £-- 


“শেয়ার ডিলাসহাউস" 


১২ চৌরক্ী স্কোয়ার, কলিকাতা। | | 


চি 


+ 
২ 














রি “ ভেদ ৃ 
জগৎ 


১ সপ তপজতপট,৮-__.০০০:০৮-০-০ ০৮ পপ ৮ বা পপ ক 


কিন্ত গত আগষ্ট মাসের লড 
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[১৫৯ ফেব্ররী, ১৯৪০ - 


কাপ পাপপপপপিকপপা পক পপি পিশী তা শিশির 7772 





সংবাদে নৃতনস্ব কিছুই নাই। ক্ষমতাক্ষিপ্ শাসক জাতির সতর্ক 
কর্তৃত্বাধীনে এক পদানত জাতির তথাকথিত শ্বাধীনতায় স্বরূপ আমরা! 
ভালই জানি। কোরিয়া ও মাঞ্ুরিয়ায় এরূপ স্বাধীনতার নমুন। বই 
আগেই মিলিয়াছে। চিনের নানকিং গবর্ণমেন্ট ষে কতখানি স্বাধীন 
তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে সাম্রাজ্যবাদী 
জাপান অনুরূপ তাবেদার গবর্ণমে্ট বদাইয়া স্থুকৌশল শাদন-ব্যবস্থা 
চালু রাখিতে চাহে । অবস্ট এই কৃটনীতির খেলায় জাপান গুরু 
নহে-_তাহার ইউরোপীয় সহধন্মী শোষক রাষ্ট্রগুলির এক যোগ্য শিল্প | 
বাহিরে একটা লোক-দেখানো! ম্বাধীনতার ঠাট ব্রজায় রাখিয়া, শাসিত- : 
দের ও বহিজ্ঞগতের জনসাধারণকে স্ুকৌধলে ধৌকা দিয়া ফি করিয়া 
কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা যায় সেই বিষয়ে জাপান বোধ হয় বৃটিশ 
শাসকদের নিকট হইতেই সর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষা পাইয়াছে। অনেক 
ইংরেজ প্রভু সময় পাইলেই গদগদ কণ্ঠে অন্ান্ত দেশকে শুনাইতে 
থাকেন, ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে ভীরতবাসীদের দ্বারাই শাপিত হয় 


এবং কথাট! ষে একেবারে মিথা। প্রচারকাধা নহে তাহা প্রমাণ করিবার 
জগ্য সঙ্গে সঙ্গে ভারত সম্পর্কে সরকারী সংখ্যাতথ্যার্দিও পেশ করেন। 


গু ঞ রা 

সম্প্রতি আমেরিকায় প্রচারিত “্র?65 88০65 ৪৮০৫ [829৮ 
(ভারত সম্পর্কে পঞ্চাশটি খাটি সত্য) মামক পুন্তিকায় ভারতবর্ষ 
বস্তুতঃ ততটা পরাধীন নহে, বরং বস্ছলাংশেই স্বাধীন জাতির মধ্যাদা 
ও অধিকার পাইয়। আদিতেছে এরূপ নির্জলণ মিথ্যাকে নিজদের 
হ্যায় ঘোষণ। করা হইয়াছে । চার্টিল-আমেরি-এডেন-হালিফ্যাক্স 
প্রমুখ মহারথীরা ত কথায় কথায় বড়লাটের শাসনপরিষদের একাদশ 
বৃহস্পতির গুণপনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এবং এই কয়ভন সর্ধব- 
শক্তিমান ভারতীয়ের দ্বারাই মে ভারতবর্ধ শাসিত ও পরিচালিত 
হইতেছে তাহা বুঝাইতে গলদ্ঘশ্ম হইয়া পড়েন । কিন্তু আমর] যে 
কতখানি স্বাধীন-_.আমাদের বিদেশী প্রভুরা ও ত্াহাদেরই পক্ষদ্ায়া- 
পুষ্ট দেশীয় ভক্ত-বৃন্দ যে ভারতের জনমতের কাছে কতখানী দায়ী 
এবং কতটুকু জনপ্রিয় ও জনকল্যাণকামী তাহা বোধহয় রাস্থার 
মুটে-মজুরেরও আজ আর বুঝিতে বাকী নাই । অথচ বহিজ্জগতের কানে 
এই স্বায়ত্ুশাসনের প্রহসন লইয়! কি অকাট্য সত্য কথাই না শুনান 
হইতেছে ! ব্রহ্মদেশে নিপ্পনী স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা এখান হইতে 
না দেখিয়াও আগেভাগেই বুঝিতে পারিব-_-কেন না আমরা তো 
স্বাধীনতার পনের আনা বনু আগেই পাইয়। গিয়াছি! যাহা হউক, 
বরক্মদেশ সম্পর্কে সাঙ্রাজ্যবাদী জাপপ্রতুরা এতদিনে একটা কথ 
শুনাইলেন। এদিকে ইংরেজ প্রভুর ব্রন্মদেশ পুনরধিকারের ভোড- 
জোড় করিতেছেন-_সংবাদপত্রে মাসের পর মাস ব্রক্মদেশের ভূত- 
ভবিষ্যুৎ-বর্তমান সম্পর্কে কত কথা, কত্ত না বিতর্ক ও বিবৃতি পাঠ 
করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ব্রন্মের লাট বা ভারতের জঙ্গীলাট বা! ভারত 
সচিব (ত্রচ্ম সচিবও বটে) ব! স্বয়ং বুটিশ প্রধান মন্ত্রী ভুলেও একদিন 
এমন কথা বলিতেছেন না যে, ব্রহ্মদেশ ফিরিয়। পাইয়া এবার ব্রহ্ম" 
বাসীদের আমরা পূর্ধবাপেক্ষা অধিকতর শাসন ক্ষমতা প্রদান করিব! 
চু স্ৃস্বের রো স্ | 


নিউ বারি: ৰ 


হেড অফিস-কুমিল! 


টা ঘুলধন 
অনুমোদিত এবং খিলিকৃত ২০১০০১০০০৭২ 
বিক্রিত ১০১৯৬১০০৩ উপর | 
আঙ্গায়ীকৃত ৯০৬,০০২ উপর | 
















শাখা ও এজেন্সী £-- 
সকল প্রধান প্রধান 
ব্যবসা কেজো 


কর্সিকান্ত! অফিল :-- 
২২নং ক্যানিং দ্রীট, 
ফোনঃ উঠ ৬৫৮৮ 
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ফোন-_বড়বাজার, ৬৩৮২ 





ফোন কলি; ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ ছ্রীট, 
কলিকাতা । 
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কার্যালয়--১২২নং বন্তবাজার গ্রীট 









কন্িকাত। | 





৪র্থ বর্ষ কলিকাতা, ৩*শে মার্চ, সোমবার ১৯৪২ ৪৫শ সংখ্যা 
বিষয় পৃ্ঠ ৃ বিষয় ষ্ঠ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১২০৯-১২১১  আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ১২১৬-১২২১ 
বটিশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব ১২১২ ৃ 
ৃ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২২২ 
বাঙ্গলায় খাল্লাভাবের সমস্থ ১২১৩ | 
যুদ্ধ ও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ১২১৪-১৫ | বাজারের হালচাল ১২২৩-১২২৬ 





গায়ক পরম 





ভারত সরকারের ট্যান্সনীতি 

বর্তমান যুদ্ধের সুরু হইতে ভারত সরকার তাহাদের সামরিক ব্যয় 
মিটাইবার জন্য যেভাবে নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইতে আরম্তু করিয়াছেন 
তাহাতে দেশে একটা আতঙ্কের ভাব শ্যট তইয়াছে। এই 
অবস্থায় বেঙ্গল শ্যাশনেল চেম্বার অব কমাসে'র বাধিক সভায় উহার 
বিদায়ী সভাপতি ডা? নরেন্দ্র নাথ লাহা তাহার স্ুচিষ্তিত অভিভাষণে 
ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি আলোচনা করিতে গিয়া ঘে মন্তব্য 
করিয়াছেন, আমরা তাহা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি । তিনি 
বলিয়াছেন, “যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর হইতে এপধ্যন্ত ভারত সরকার 
নৃতন ট্যাক্স বাব? দেশবাসীর নিকট হইতে ৬৫ কোটি টাকা আদায় 
করিয়াছেন । ভারতবধ দরিদ্র দেশ। যুদ্ধের জন্য শিল্প ব্যবসায়ের 
উন্নতির যে সুযোগ আসিয়াছিল গবর্ণমেন্টের নানারূপ বিরূপ কাধা- 
নীতির দরুণ দেশের লোক তাহা বিশেষ কিছু কাজে লাগাইতে পারে 
নাই । এরূপ অবস্থায় নৃতন ট্যাক্স যোগাইতে গিয়া আজ তাহাদের 
যে কিরূপ ছুঃখ দুর্দশা ঘটিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। সামরিক 
ব্যয় মিটাইবার জন্য ইংলগ প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেন্ট সরকারী খাণ 
গ্রহণের উপরই বেশী জোর দিতেছেন। ভারতবর্ষে সেরূপ কাধ্যনীতি 
অবলম্বন না! করিয়া মুখ্যতঃ ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা যেভাবে সামরিক ব্যয় 
মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে । বর্তমানে এদেশে 
রেলওয়ের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । গত তিন বশুসরে 
ভারতীয় রেলবিভাগের ৪৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা উৎত্ত 
হইয়াছে । চলতি বুসরেও রেলবিভাগের ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা 
উদ্বত্ত হইবে বলিয়া অর্থসচিব "বরাদ্দ করিয়াছেন। দেশের লোক 


আশা করিয়াছিল রেল বিভাগের'নিকট হইতে বেশী পরিমাণ টাকা 
আদায়ের ম্বিধ পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর ট্যাকুভার 
কতকট। হাস করিবেন । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পুব্বেকার ট্যাকাভার ত হাস 
করেনই নাই ; অধিকন্ত তাহারা এবারও দেশবাসীর উপর ১১ কোটি 
টাকার নৃতন ট্যাক্সের বোঝা ন্বান্ত করিয়াছেন । এদেশের লোকের 
সাধারণ সুখ সুবিধা দেখিতে হইলে গব্ণমেন্টের পক্ষে নূতন ট্যাক্স 
বদ্ধির এই মারাত্মক নীতি অটিরে পরিহার করা কর্তব্য ।” ভারত 
সরকারের ট্যাঝসনীতি সম্পর্কে ডাঃ লাহার এই মন্তব্য সকল দিক 
দিয়াই আমরা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি | 
কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ম্যালেরিয়া রোগে বাঙ্গলায় প্রতি বশুসর ঢারি লক্ষ হইতে 
সাড়ে চারি লক্ষ লোকের মুত্যু ঘটিতেছে। তাহাছাডা এই রোগে 
ভূগিয়া ততোধিক লোক চিরজীবনের মত 'কন্মণা দশায় উপনীত 
হইতেছে । কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক | কিন্ত 
বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এপ্রদেশে উহা প্রযোদনীম 
পরিমাণে উৎপাদন করিবার কোন সুব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত তয় নাই । 
বর্তমানে বাঙ্গলায় ম্যালিয়ার যেরূপ প্রকোপ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেইুরের ধারণান্ুযায়ীহ এদেশে প্রতি 
বৎসর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক 
আমাদের মতে প্রতিবসর এগ্রদেশে কুইনাইনের প্রয়োজনীয়তা 
৫ লক্ষ পাউণ্ডের ন্যুন নহে । কিন্তু কুইনাইনের যোগান কম ও 
তাহার মূল্য অত্যধিক বলিয়া এপ্রদেশে বর্তমানে বাৎসরিক মাত্র 
১ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ডের মত কুইনাইন ব্যবহৃত হইতেছে । উহার 


ফোন কলি; ৩০৯ 


৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট 





৯২১৩ অব্য ত্ 


মধ্যে ৫* হাজার হইতে ৫২ হাজার পাউগ্ড পরিমাণ কুইনাইন 
এপ্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে | বাকী সমস্ত কুইনাইন আসে বাহির 
হইতে । ইহাতে এপ্রদেশে কুইনাইনের স্বাভাবিক যোগান প্রকৃত 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে যে কত্ত কম তাহা স্পৃষ্টতঃই বুঝা যায়। 
ছুঃখের বিষয় বর্তমানে কুইনাইনের এই সামান্য যোগান পাওয়ার 
পক্ষে একটা বড়রকম অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে । এপ্রদেশে বিদেশা- 
গত কুইনাইনের মধ্যে বেশীর ভাগই আসিত জাভা হইতে । এক্ষণে 
জাপান এ দেশ অধিকার করিয়া লওয়ায় সেখান হইতে আর কোন 
কুইনাইন পাওয়া যাইবে না। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে এপ্রদেশে 
কুইনাইনের যোগান বেশী পরিমাণে হাস পাইবে এবং তাহার মূল্যও 
স্ভাবগুই বুদ্ধি পাইবে বলিয়া! আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই অবস্থায় 
আমরা বাঙ্গলায় সিঙ্কোনার চাষ বাড়ান সম্পর্কে ও কুইনাইনের 
উত্পাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থ। সম্পর্কে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীদের আসন্ন 
মনোযোগ আকধণ করিতেছি । প্রাক্তন গবর্ণমেন্টের আমলে বাঙ্গলায় 
কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আইন সভায় অনেক 
আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু ভূতপূর্বব মন্ত্রিগণ এসম্পর্কে 
নানারূপ প্রতিশ্রুতি দরিয়াও তাহ] কাধ্যতঃ রক্ষা করেন নাই । অপর- 
দিকে কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করার বদলে উহার দাম চড়াইয়৷ দিয়া 
বগুসর বৎসর এ দফায় তাহারা ২০1২১ লক্ষ টাক। মুনাফার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । তবে বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা কাধ্য সুরু করিয়া বাঙ্গলায় 
কুইনাইন উৎপাদনের নূতন বিধিব্যবস্থা! অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন 
এবং এপ্রদেশের জন্য কুইনাইন ক্রয় বাবদ এবার বাজেটে পৌনে চারি 
লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে কুইনাইনের ব্যাপারে 
ঠাহাদের আন্তরিক ঢেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । উহাদের 
চেষ্টায় দেশে কুইনাইনের যোগান বৃদ্ধি পাইলে ও সরকারী লাভের 
ব্যবস। বন্ধ হইয়া যথাসম্তব কমদরে সাধারণের ভিতর কুইনাইন 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে আমরা সুখী হইব। 
ভারতে “পোড়ামাটার নীতি; 

ভারতবধে জাপানের অভিযান সরু হইলে আক্রমণকারী শত্রু 
বাহিনীকে কাবু করিবার জন্য এদেশে 'পোড়ামাটির নীতি" অনুস্থত 
হওয়ার সম্তাবন| রহিয়াছে । ইতিপূর্বে মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা ও 
প্রহ্মদেশে সামরিক ঘাটি ও কলকারখান। ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সম্ভাবনা খুব বেশী 
বছিয়াই মনে হইতেছে । এই অবস্থায় দেশের শিল্প কারখানার 
ভবিষৎ ভাবিয়া! দেশের শিল্পপত্িরা খুবই উদ্দিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বাস অব কমাস এগু ইণ্তাষ্ীর বাধিক 
সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তার পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাস এদেশে 
'পোড়ামাটির নীতি? অনুস্থত হইলে দেশের পক্ষে তাহা খুব ক্ষতিকর 
হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৬ই মাচ্চ তারিখের 
“আর্থিক জগতে" এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপরোক্ত বিষয় আলোচনা 
করিতে গিয়া নির্বিচারে কোন পোড়ামাটির নীতি" অনুসরণ করা 
এদেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া 
আমরাও মন্তব্য করিয়াছি । আমরা দেখিয়া! সুধী হইলাম যে, সম্প্রতি 
এবিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অধিকতর মনোযোগ নিবন্ধ 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হুইতে' পোড়ামাটির 
নীতি'র বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ সুরু হইয়াছে । কলিকাতার ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব. কমাস; বেঙ্গল ম্াশনেল চেম্বার অব কমার্স ও বেঙ্গল মিল 
ওনাস' এসোনিয়েশন একযোগে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের 
নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া স্পষ্টভাবেই জানাহয়াছেন যে, ভারতীয় 





৮০০ 


শিল্লোগ্ভোগীরা বুটিশ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়! 
গত অন্ধ শতাব্দীর চেষ্টায় অতীব কায়ক্লেশে এদেশে যে শিল্প কারখান! 
গড়িয়। 'তুলিয়াছেন “পোড়ামাটির নীতি” অবলম্বন করিয়া. এসমস্তকে 
ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলে দেশের পক্ষে তাহ অপুরণীয় ক্ষতির কারণ 
হইবে। আজ পধ্যস্ত এদেশে কোন জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই । এই অবস্থায় “পোড়ামাটির নীতির” সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে যাওয়া বর্তমান গব্ণমেণ্টের পক্ষে খুব অসঙ্গত হইবে। 
ফেডারেশন অব. ইত্ডিয়ান চেম্বার্স অব্‌ কমা” এগু ইত্াস্্রীর নব- 
নির্বাচিত সভাপতি মিঃ জি এল মেটাও সম্প্রতি এক বিবৃতিতে এবূপ 
মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, এদেশে “পোড়ামাটির 
নীতি' অনুসরণ করিয়া যদি বিভিন্ন শিল্প কারখান। ধ্বংস করিয়া দেওয়া 
হয় তবে সেসমস্ত পুনরায় গড়িয়া তোলা শীঘ্র সম্ভবপর হইবে না। 
আর তাহাতে দেশের লোকের ছুঃখ দারিদ্র্য খুবই বৃদ্ধি পাইবে। 
ৃষ্টান্তত্বরূপ পাটকল, কাপড়ের কল ও চিনির কল প্রভৃতির কথা! 
উল্লেখ করিয়া মিঃ মেটা বলেন যে, এই সমস্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইলে দেশের বহু শ্রমিক বেকার হইবে। উপযুক্ত পরিমাণে 
পাট, তুলা ও ইক্ষু প্রভৃতি বিক্রয় করিতে না পারিয়া দেশের অগণিত 
কৃষক জীবিকার সংস্থান হইতেও বঞ্চিত হইবে । তাহা ছাড়া মিঃ মেটা 
বলেন, কোন দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে 


বিজ্ত্তি 


আগামী গুড ফ্রাইডে ও ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে আর্থিক জগত 
কাধ্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে এবং আগামী ৬ই এপ্রিল সোমবারের 
আর্থিক জগৎ প্রকাশিত হইবে না। “আর্থিক জগতের” পরবর্তী 
সংখ্যা আগামী ১৩ই এপ্রিল সোমবার প্রকাশিত হইবে । 
ম্যানেজার--আধিক জগৎ 
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“পোড়ামাটির নীতি” গ্রহণ করিতেই হইবে সেবিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা 
কিছুই নাই । দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, জাম্মীনীর সেম্- 
বাহিনী এপধ্যন্ত ইউরোপের বনু দেশ পদানত করিয়াছে, কিন্তু এক 
রাশিয়া ছাড়া কোথায়ও পোড়ামাটির নীতি অনুশ্থত হইয়াছে বলিয়া 
শুনা যায় নাই। কাজেই ভারতে শক্ত আক্রমণ সুরু হইলেই এদেশের 
কলকারখানাসমূহ যে নিব্রিচারে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে তাহার 
কোন অর্থ নাই । “পোড়ামাটি নীতি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় বাবসায়ী 
সম্প্রণায়ের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত অভিমত গবর্ণমেণ্ট যথাযথ বিবেচনা 
করিবেন এবং এবিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত অচিরে খোলাখুলিভাবে 
ব্যক্ত করিবেন, ইহাই আমরা আশ। করি । 
শ্রীযুক্ত সেনের সম্মান 

বেঙ্গল শ্যাশম্যাল চেম্বার অব কমার্স শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেনকে 
উহার সভাপতি পদে বৃত করিয়া কেবল তাহাকে তাহার যথাযোগ্য 
প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই--চেম্বার নিজেও উহাতে সম্মানিত 
হইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে ব্যবসাক্ষেত্রে যাহারা কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেনের ম্যায় সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধা- 
ভাজন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। ব্যবসায়ী মহলে সাধারণতঃ যে 
পারম্পরিক বিদ্বেষ, দলাদলী ও সঙ্কীর্ণতার প্রাবল্য দেখ! যায় শ্রীযুক্ত 
সেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। দেশের বহু প্রকার জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সেন যে প্রকার মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন 
মেরূপ দৃষ্টান্তও বাঙ্গলাদেশে বিরল। যাহারা তাহার সহিত ব্যক্তিগত 
পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাহার। সকলেই তাহার 
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অমায়িক ও নিরভিমান ব্যবহারের কথা স্বীকার করিয়া থাকেন । 
এ হেন ব্যক্তিকে সভাপতি পদে মনোনীত করিয়। ম্তাশন্তাল চেম্বার 
সর্বথা যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করিয়াছেন । 

'আর্থিক জগৎ শ্রীযুক্ত সেনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । যে 
কতিপয় মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অর্থান্ুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় 
আর্থিক জগতের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেন তাহাদের 
অন্যতম । এইঞ্জন্য তিনি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসভা 
বেঙ্গল ন্যাশন্তাল চেম্বার অব কমাসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত 
হওয়াতে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। দেশ ও জাতির 
সেবা--বিশেষভাবে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অগ্রগতির 
কাজে সাহায্যের জন্য ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন-- 
উহ্ভাই আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি । 

বীমা কোম্পানীসমুহের দাদন সমস্য 

নূতন বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারায় এদেশের জীবন বীম। 
কোম্পানীসমূহের পক্ষে উহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই 
সরকারী ও সরকার-অন্ুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতা- 
মূলক কর৷ হইয়াছে । বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের দাদনী টাকা যাহাতে 
যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ থাকে এবং উহাদের উন্নতি যাহাতে সুদৃঢু 
হয় তজ্জন্তই উপরোক্ত ব্যবস্থাটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। ছুঃখের 
বিষয় এই ব্যবস্থা! দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে কল্যাণকর না 
হইয়া বর্তমানে তাহাদের নানারূপ ছুখ ছুর্দশারই কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে । দেশে সরকারী সিকিউরিটির উপর আদায়ী সুদের হার 
পুর্ব হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
তাহা নানাভ'বে আরও নিয়স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
সে জন্য কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে তহবিল দাদন করিয়া বামা 
কোম্পানীসমূহের বিশেষ কিছু লাভ ভইতেছে না। অথচ বীমা 
আইনের নিয়ম অনুসারে তাহারা তাহাদের তহবিলের একটী বিপুল 
অংশ এসমস্তে নিয়োজিত রাখিতে বাধ্য হইতেছে । এই অবস্থায় 
বীমা কোম্পানীসমৃহের আয়ের সংস্থান খবব হইয়া পলিসি গ্রাহকদের 
বোনাস ও কাধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় সম্পর্কে নানানধপ দায়িত্ব 
পরিপালন করা উহাদের পক্ষে আজ কঠিন হইয়া ফাড়াইয়াছে। 
তাহাছাড়া যুদ্ধের জন্তা কোম্পানীর কাগজের দাম স্বাভাবিক সীমা 
ছাড়িয়া অনেকটা নিম্নস্তরে নামিয়া যাওয়ায় সে কারণে বীমা 
কোম্পানীসমূহের সম্পত্তির মূল্য হাস পাইয়াছে। এই মৃল্যা- 
পকধতা পরিপুরণের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে নিতান্ত 
কায়ক্রেশে আজ উপযুক্ত মজুত তহবিল গড়িয়৷ তুলিতে হইতেছে ; 
কিন্তু সমস্যার জটিলতা মোটেই হাস পাইতেছে না। এরূপ 
অবস্থায় নান্তগতি হইয়া ভারতের জীবন বীম! কোম্পানীসমূত কিছু- 
কাল যাবৎ নুতন বীমা আইনের ২৭ কে) ধারাটি পরিবস্তিত করিয়া 
সরকারী ও আধা সরকারী মিকিউরিটিতে দাদনের তার হ্রাস করিবার 
জন্য গগণমেন্টের নিকট দাবী দাওয়া উপস্থিত করিয়া আসিতেছে । 
ভারত গবর্ণমেন্ট এ দাবী বিবেচনা করা সম্পর্কে বারবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াও এই পধ্যন্ত এবিষয়ে কাধ্যতঃ কিছুই করেন নাই। বীমা আইনের 
২৭ (ক) ধারার বিধান শিথিল করা হইলে কোম্পানীর কাগজ খরিদ 
সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের আগ্রহ হ্রাস পাইবে আর তাহাতে 
সমর ঝণ প্রভৃতি বিক্রয়ের অন্থুবিধা হইবে ভাবিয়া তাহারা এবিষয়ে 
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক সম্প্রতি প্রকাশ, 
ইন্সিগরেন্স এড ভাইসরী কমিটির পীড়াগীড়িতে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব উক্ত বিষয়ে ভারতীয় বীমা! কোম্পানীসমূহের অন্থুবিধা 
কিঞ্চিশ পরিমাণে লাঘব করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি নাকি 


বলিয়াছেন যে, ভারতীয় কোম্পানীসমূহ যাহাতে ভবিষ্তাতে তাহাদের 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগের স্থলে শতকরা ৪৫ ॥ভাগ সরকারী 


আঁথক জগৎ 


১২১১ 


ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করিয়াই মুক্তি পায় সে বিষয়ে 
তিনি ব্যবস্থা করিবেন । সেজম্তা বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারাটি 
সংশোধন করিবার জন্য শীঘ্রই একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। 
সরকারী [সিকিউরিটি ও সরকার-অনুমোদিত সিকিউরিটিতে অর্থ 
দাদন করিতে গিয়া বীমা কোম্পানীসমূহ ইতিমধ্যে যে অসুবিধার 
সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের সময় এরূপ সিকিউরিটিতে দাদনের 
হার আরও বেশী পরিমাণে হাস করা হইলেই আমরা সুখী হইতাম । 
তবু বাণিজ্য সচিব মহোদয় তাহার প্রতিশ্রতি অনুযায়ী কাধ্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধরণের সিকিউ- 
রিটিতে উহাদের তহবিলে শতকরা ৪৫ ভাগ নিয়োগ করিয়াই রেহাই 
পাইবে, ইহা ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 


ভারতে সেচকাধ্যের সমস্য 

ভারতের জনসংখ্য৷ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে লোকের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যা জটিল হইয়া দেখ! 
দিতেছে । এদেশের কুষিজমিতে জলসেচের শ্ুবন্দোবস্ত হইলে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন বাড়িয়া এইপ্রকার সমস্তার একটা 
সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় 
সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ সেই বিষয়ে অগ্ঠাপী তাহাদের 
বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন না। ফলে সেচকাধ্যের 
মত একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারও নিতান্ত মামুলী ধরণের ছোট 
খাট সরকারী প্রচেষ্টায়ই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে । সম্প্রতি 
ভারত সরকারের তরফ হইতে বিভিন্ন প্রদেশের সেচ ব্যবস্থ। 
সম্পর্কে গত ১৯৩৮--৩৯ সালের যে রিপোট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহ। এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বল! চলে । এই বিবরণ 
দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮--৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ২০ কোটি 
১১ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ হইয়াছিল এবং 
সরকারী চেষ্টায় উহার মধ্যে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ একর জমিতেই 
শুধু জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অর্থাত আলোচ্য বগুসরে 
ভারতে মোট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা ১৫৪৫ ভাগ জমিই 
মাত্র উন্নত সেচব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছিল। কুষ জমিতে জল সেচের 
বন্দোবস্ত সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতার এই দৃষ্টান্ত খুব শোচনীয় 
বলিয়াই আমর। মনে করি। 

সেচকাধ্যের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা পুথক ভাবে বিবেচনা 
করিলে আমাদিগকে আরও বিশেষ ভাবে নিরাশ হইতে হয়। 
কেননা সেচের দিক দিয়া ভারতের যাহ! কিছু উন্নতি তাহা সিদ্ধু, 
পাঞ্জাব ও মাদ্রোজ প্রভৃতি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে ; সেবিষয়ে 
বাঙ্গল৷ মোটেই কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে 
নাই । গত ৯৯৩৮--৩৯ সালে সিন্ধৃতে মোট আবাদী জমির শতকরা 
৮৬৪৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৪২৮২ ভাগ এবং মাপ্রাজে শতকরা 
২০.২৯ ভাগ জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল সিঞ্চনের সুযোগ পাইয়াছিল। 
সেস্থলে বাঙ্গলায় এ বসরে সরকারী চেষ্টায় ০'৩৭ ভাগ জমিতেই 
শুধু জলসেচের “ব্যবস্থা হইয়াছিল | সেচকাধ্া বিষয়ে সরকারা 
অর্থ নিয়োগের দিক দিয়াও অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গলার 
এরূপ শোচনীয় পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায়। সেচ ব্যবস্থার জন্য 
গত ১৯৩৮--৩৯ সাল পধ্যস্ত সরকারী ভাবে পাঞ্জাবে ৩৭ কোটি 
৯৮ লক্ষ টাকা, সিন্ধৃতে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ও মাত্রাজে 
১৯ কোটি ও২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে । সেই স্থলে ১৯৩৮--৩৯ 
সাল পধ্যন্ত বাঙ্গলায় সেচ ব্যবস্থার জন্য সরকারী ভাবে ব্যযিত 
হইয়াছে মাত্র ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
বাঙ্গলার এই পশ্চাপ্দ অবস্থা বিশেষ পরিতাপের বিষয় । নদী- 
মাতৃক বাঙ্গলা দেশে জমির জল সেচ বিষয়ে পুবেব স্বাভাবিক 
স্বযোগ সুবিধা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু নদী নাল। প্রভৃতি অনেকাংশে 
মজিয়া গিয়া এক্ষণে অনেক স্থলেই জমির উত্পা্দিকা শক্তি বিশেষ- 
ভাবে হাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় উন্নত সেচ প্রণালীর 
ব্যবস্থা না হইলে এই প্রদেশের লোকের অন্ন-সংস্থানের সমস্যা 
ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিবে । সে বিষয়ে অচিরে সজাগ হইয়া 
এ প্রদেশের জন্য একটি ব্যাপক সেচকার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ কর 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য | 


২৮২ শলিনত ততিত শত 


ব্রশ্িস্ণ গ্লালান্সেন্তেল্য ওলত্ডান্ 





ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বুটীশ 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব কি ভাতা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে । 
এই প্রস্তাবের সারমন্্ হঠতেছে যে, যুদ্ধাবসানের পর যতদূর সত্বর 
সম্ভব ভারতবধে ওপনিবেশিক ন্ডায় স্টশাসন গ্রবন্তিত হইবে এবং উহার 
আমলে কি দেশের শ্রাবণ শাসন বাপারে এবং কি পররাষর 
সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতবর্ষ পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিবে । প্রস্তাবে আরও 
বলা তইয়াছে যে, যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
সাধারণ নিঝ্বাচনের ব্যবস্থা করা হহবে। এই নিববাচনে যাহারা 
বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা! পরিষদের (রাষ্ু পরিষদ নহে ) সদস্থয 
নির্বাচিত হইবেন তাহারা একযোগে আন্পাতিক নিববাচন ব্যবস্থ। 
(0:0101:010158] 16016561707000 ) দ্বারা উহাদের মধ্য 
হইতে প্রতিএকশত জনের দশজন করিয়া সদস্য নিক্বাচন করিবেন । 
এইভাবে যেসমস্ত সদন্য নির্বাচিত হইবেন তাহারা এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূত হইতে ভারতীয় প্রদেশসমূহের ন্যায় জনসংখ্যার অন্ু- 
পাতে নির্বাচিত বা মনোনীত অনুরূপ ধরণের সদস্যগণ মিলিয়া 
একটী শাসনতম্ব কমিটীতে পরিণত হইবেন । উক্ত কমিটী ভারতীয় 
শাসনব্যবস্থার খ,টানাটী সমস্ত বিষয় স্থির করিবেন। এই কমিটার 
সহিত বুটাশ গবর্ণমেণ্টের একটী সঙ্গি হইবে এবং উক্ত সন্ধির 
সর্ত দ্বারা কিভাবে বুটাশ গবর্ণমেন্টের হস্ত হইতে দেশশাসন ব্যাপার 
সম্পর্কিত পূর্ণ-ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হইবে এবং ভারতের 
খ্যালঘু দলগুলির স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত করা হইবে তাহা স্থির করা 
হইবে। যুদ্ধ যতদিন বলব থাকিবে ততদিন পর্্যস্ত ভারতের সামরিক 
বিভাগের কর্তৃত্ব বুটাশ গবর্ণমেন্টের তস্তে ম্যস্ত থাকিবে । এই সময়ে 
অন্যান্ত ব্যাপার, যথা_-ভারতের যুদ্ধোদ্ধম এবং নৈতিক ও অর্থনীতিক 
উন্নতি সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে 
অর্পিত হইবে । উহাতে ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক 
বিধায় বুটীশ গবর্ণমেন্ট আশা করেন যে, ভারতীয় জনমতের বিভিন্ন 
দলের নায়কগণ উপরোক্ত বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন । 
ইংলগ্ডের সহিত ভারতবধের এতদিন যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই নূতন প্রস্তাব দ্বারা তাহার মীমাংসার সহায়তা 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি | ভারতবধ্ধ মদি স্বাধীন মতানুযায়ী 
এবং সমান ক্ষমতা লইয়া বুটীশ কমনওয়েলথের সহিত যোগদান করে 
তাহা হইলে উহ] প্রয়োজন বোধ করিলে ইচ্ছাযত যে কোন দিন উতা 
হইতে নিজেকে বিষমুক্ত করিয়া ইংলগ্ডের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করি- 
তেও পারে ।'আর দেশশাসন সম্পর্কিত আভান্তরীণ ও পররাস্ত্ীয় সকল 
ব্যাপারে ভারতবাসীর যদি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা জন্মে তাহা হইলে সামরিক 
বিলি-ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনীতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান সম্পর্কে 
ভারতের বর্তমান শাসনতম্ত্রে যে সমস্ত বিধিনিষেধ রচনা কর! হইয়াছে 
তাহা আপনা হইতেই অস্তিত হইবে। এক কথায় নৃতন ব্যবস্থা 
অনুসারে ভারতবধের নৈতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
কোন বাধা স্থষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন না। উহা যুন্ধাবসানের 
পরবত্তী ব্যবস্থার কথা । যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন পর্যন্ত সামরিক 
বিভাগ ছাড়া অন্ত সমস্ত বিভাগ ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তিদের হস্তে অপণ করা হইবে । অবশ্য এই সমস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট 
দায়ী হইবেন কিনা তৎসম্বন্ষে বুটীশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে স্পই করিয়া 
কিছু বল! হয় নাই । তবে যুদ্ধাবসানের পূর্ব্ববস্তী কাল পরাস্ত যদি 
ভারতীয় জননায়কদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মি; জিনা 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে 
উহাদের হাতে ভারতবাসীর স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে-উহা মনে করা 
যাইতে পারে। যুদ্ধাবসানের পর ভারতের নূতন শাসন ব্যবস্থা 
স্থিরীকৃত না হওয়া পধ্যস্ত সামরিক বিভাগ ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
করা হইবে না ষলিয়া অনেকেন্ট ক্ষু্ হইবেন । কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর 
মৃতন শাসনতন্ত্রে সামরিক বিভাগ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
করা হইবে বলিয়া যদি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাহ হইলে 
আপাততঃ এই বিভাগের কর্তৃত্ব বুটাশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত রাখাতে 





তেমন গুরুতর কোন আপত্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া আমরা 
মনে করি না। 

কিন্তু নুতন ব্যবস্থায় পরিকল্লিত যে শাসনতন্্ব কমিটির হাতে 
ভারতবধের শাসন ব্যবস্থার খুটীনাটা সমস্ত বিষয় স্থির করিবার ভার 
দেওয়া হইবে তাহার গঠনপ্রণালী এবং প্রদেশসমূহের অধিকার সম্বন্ধে 
কতকগুলি বিষয়ে বুটীশ গব্ণমেন্টের প্রস্তাব আরও স্পষ্টতর হওয়া 
আবশ্যক । ভারতবষে বর্তমানে যে প্রাদেশিক স্বায়ভ্তশাসন ব্যবস্থা 
বলব আছে তাহাতে দেশের উন্নতিবিরোধী বহু ব্যক্তিকে ব্যবস্থা 
পরিষদে প্রবেশাধিকারের স্থযোগ দেওয়া হইয়াছে । শাসনতন্ত 
কমিটাতে যদি এইসব সদস্তকে আনুপাতিক হারে সমস্থ 
নির্ববাচনের অধিকার দেওয়।৷ ভয় এবং উহাদের সহিত যদি দেশীয় 
রাজাদের মনোনীত বহু সংখ্যক প্রগতি বিরোধী সদস্তা যোগদান করেন 
তাহ। হইলে শাসনতন্ত্র কমিটা দেশবাসীর পক্ষে সন্তোষজনক কোন 
শাসনব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ হইবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে । 

অবশ্য এ কথা বলা হইয়াছে যে, এই নির্বাচন সম্পর্কে ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ মিলিয়া অন্য কোন নুতন পন্থাও 
স্থির করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবধের বর্তমান অবস্থায় এই 
ধরণের নৃতন কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের 
পক্ষে একমত হওয়ার আশা কম | বিশেষতঃ দেশীয় রাজাগণকে এরূপ 
কোন নুতন ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য করা হইবে বলিয়া কিছু বলা 
হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই কমিটা কি ভাবে উহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবেন এবং কমিটার মধ্যস্থিত সংখ্যালঘু দলভুক্ত সদস্তগণ যদি নানা 
অসম্তবরূপ দাবী উপস্থিত করিয়া কমিটীর অন্যান্য সদস্যের সহিত 
একমত না হন তাহা হইলে এই অজুহাতে ভারতবর্ষে নূতন শাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন চিরদিন ঠেকাইয়া রাখা হইবে কিনা তৎসম্বন্ধেও মূল 
প্রস্তাবে কিছু নাই । এই সম্পকে স্যার ষ্টেফোর্ড ক্রিপন সংবাদপত্র 
প্রতিনিধিদের নিকট এরূপ বলিয়াছেন যে শাসনতন্ত্র কমিটী যদি 
কোন সিদ্ধান্তে না আমিতে পারে তাহা তইলে বুটীশ গবর্ণমে্টের 
কিছু করিবার থাকিবে না। উহা মি; এমেরীর বহুনিন্রিত নীতিরহ 
প্রতিধ্বনি । এই সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরিক্ষার ঠওয়া আবশ্যক । 
মোটের উপর কংগ্জেস পরিচালিত গণপরিষদ এবং বুটীশ গবর্ণমেণ্টের 
পরিকমিভ শাসনতন্ত্র কমিটীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যাইতেছে । 
তৃতীয়ত; দেশবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর এবং দেশের সংখ্যালঘু 
দলগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে শাসনতন্ত্র কমিটার সহিত বৃটাশ গবর্ণ- 
মেণ্টের যে সন্ধির কথা বলা হইয়াছে তশুসম্বন্ধে বদি উভয় পক্ষের 
মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উহার কি ভাবে 
মীমাংসা হইবে তশসম্বন্ধে বৃটীশ গব্ণমেন্টের প্রস্তাবে কিছু বলা হয় 
নাই। চতুর্থতঃ ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত 
ব্যক্তিদের সংখ্যাগারষতা রহিয়াছে সেই সব প্রদেশ ইচ্চা করিলে 
ভারতী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করিতে পারে বলিয়৷ বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে । কিন্তু এরূপ কোন প্রদেশের অন্তড়ক্ত 
সংখ্যালঘু দলগুলি যদি শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংখ্যাগুরু দলের 
সহিত একমত না হয় তাহা হইলে উহারা এ প্রদেশের শানন 
সংস্কার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কিনা তৎসম্বন্দে কিছু 
বলা হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঞ্জাব ও বাঙ্গলাদেশের সংখ্যাগুরু 
মুসলমানগণ যর্দি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং বাঙ্গলার হিন্দুদের 
সহিত মুসলমানদের যদি কোন মীমাংসা না হয় তাহা হইলে 
পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় নূতন কোন শাসনব্যবস্থা প্রবত্তিত হইতে পারিবে 
কিনা তাহ! জানা আবশ্যক । বল। বাহুল্য বুটাশ গব্ণমেন্টের সহিত 
শাসনতন্ত্র কমিটার সন্ধিতে সংখ্যালঘু দলগুলির ্বার্থরক্ষার বাপারে 
যে সর্ত থাকিবে তাহার উপর ভারতের কোন প্রদেশের কোন সংখ্যা- 
লঘু দল নির্ভর করিতে রাজী হইবে না। 

বুটাশ গবণমেন্টের প্রস্তাব সম্পর্কে এইরূপ অনেক বিষয় 
জিঞ্ঞান্ত রহিয়াছে । এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমাদের আরও বহু 
কথ! বলিবার রহিল । 





যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে দেশের অধিবাসীদের খাগ্ঠাভাব ঘটিতে 
পারে আশঙ্কায় কৃষক সম্প্রদায় যাহাতে অধিকতর পরিমাণ জমিতে 
খাছুশস্তের চাষ করে তশুপক্ষে বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত 
সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদন্ত শরীয়ত 
নলিনীরগ্রন সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। 
তাহার উক্ত অভিমতের সমীচীনতা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই 
সম্পর্কে ইতিকর্তব্যত। নিদ্ধীরণের জন্য আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে 
দিল্লীতে গ্রীযৃত সরকারের সভাপতিত্বে আর একটী বৈঠক আহত 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় খাগ্ঠাভাব সমস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে 
কর্তব্য নিদ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারও একটা কমিটা গঠন 
করিয়াছেন । 

জনসাধারণের খাগ্ঠাভাব সমস্তার প্রতিকার সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গলা প্রদেশ যে অগ্রণী হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক । 
কারণ খাছাদ্রবোর ব্যাপারে বাঙ্গলার ম্যায় ভারতের আর কোন 
প্রদেশ এত পরনির্ভরশীল নহে । চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, লবণ, চিনি, 
মাছ, তরকারী, ফল, মসল্লা, স্থপারি ইত্যাদি যাবতীয় খাচদ্রবোর মধ্যে 
বাঙ্গলায় কোন খাচ্যদ্রবাই প্রয়োজনান্ুরূপ উৎপন্ন হয় না এবং 
লবণ, মসল্লা ইত্যাদি অনেক খাচ্যদ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে 
পরনির্ভরশীল । বাঙ্গলাদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে চাল, বিহার হইতে 
ডাল, আসাম বিহার সংযুক্ত প্রদেশ পাঞ্জাব সীমাস্তপ্রদেশ ও ভারতের 
বাহিরে অবস্থিত বু দেশ হইতে ফল, সংযুক্তপ্রদেশ হইতে সরিষার 
তৈল, বিহার হইতে ঘৃত, কাখিয়াবাড় এডেন জিবুটী প্রভৃতি স্থান 
হইতে লবণ, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ হইতে চিনি, উড়িষ্যা বিহার ও 
আসাম হইতে মাছ, সংযুক্ত প্রদেশ আসাম ও ব্রন্মদেশ হইতে গোল 
আলু এবং দক্ষিণ ভারত স্ুমাত্রা জাভা ইত্যাদি অঞ্চল হইতে মসল্লা 
ও সুপারি না৷ আসিলে চলে না। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের 
অবস্থা এত শোচনীয় নহে । বাঙ্গলার অত্যধিক জনসংখ্যাই খাচ্চ- 
দ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলার অধিবাসীদের এত পরনির্ভরতার প্রধান 
কারণ। 

যুদ্ধের ফলে যানবাহনের অভাব এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিপধ্যস্ত 
হওয়ার দরুণ বাঙ্গলায় যদি বাহির হইতে খাছাব্রব্যের আমদানী বন্ধ 
হইয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে কি প্রকার 
দশড়াইবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় দেশের 
খাগাভাব সমস্তার সমাধানের জন্য বাঙ্গল! সরকার একটী কমিটা গঠন 
করিয়া খুব সময়োচিত কাজ করিয়াছেন । আমাদের মনে হয় যে, 
বাঙ্গলাদেশ যে অগণিত প্রকার খাচ্দ্রব্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল 
তাহার মধ্যে আপাততঃ অন্য সমস্ত জিনিষের কথা ছাড়িয়া দিয়া 
সর্ধ্বাপ্রে চাল, ডাল, তৈল, লবণ ইত্যাদি শ্রেণীর খাচ্ত্রব্যের বিষয়েই 
বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটার সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়। 
কর্তব্য হইবে । কারণ অন্ত সমস্ত প্রকার খাগ্াত্রব্যের অভাব খটিলেও 
বাঙ্গলাদেশের অধিবাসিগণ যদি প্রত্যহ অন্ততঃ অর্ধসের চাল ও সামান্ত 
কিছু ডাল, তৈল ও লবণ সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে উহারা 
কোনও রূপে বাচিয়া থাকিতে পারিবে । কিন্তু এইসব জিনিষের 
মধ্যেও চালের সমস্যা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কোন 


্‌ 


খাছাপ্রব্য না পাইলেও বাঙ্গালী বাঁচিতে পারে-_কিন্তু ছু'মুঠা চাল 
সংগ্রহ করিতে ন! পারিলে এই প্রদেশের অধিবাসীদের বাচিবার 


কোন সম্ভাবনাই নাই। 


বাজলায় চালের সমস্ত বর্তমানে কি প্রকার মারাত্মক হইয়া 
উঠিয়াছে ততসম্বন্ধে কি দেশবাসী কি রাজশক্তি কাহারও সম্যক কোন 
ধারণা আছে বলিয়া মামরা মনে করি না। এই সম্বন্ধে গত ৭ই জুলাই 
ও ২৮শে জুলাই তারিখের আথিক জগতে 'চাল সমস্যা ও বাঙলা 
সরকার এবং “বাঙ্গলায় ধান চালের সমস্তা” শীর্ষক ছুইটা প্রবন্ধে 
আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম | ছুঃখের বিষয় এই 
সমস্ার প্রতি তখন কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই দুইটা 
প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলায় চালের সমস্তা একটা 
সাময়িক সমব্যা নহে। দশ বৎসর পূর্বে যখন বাঙ্গলার অধিবাসীর 
সংখ্যা! কিঞিদিধিক ৫ কোটী ছিল সেই সময়েও চালের ব্যাপারে 
বাঙ্গল৷ স্বাবলম্বী ছিল না। বর্তমানে এই প্রদেশের জনসংখ্যা 
দ'ড়াইয়াছে প্রায় ৬ কোটী। কিন্তু এই প্রদেশে পোষ্ঠের সংখ্যা 
প্রায় ১ কোটী বাড়িলেও ধানের জমির পরিমাণ এবং জমির ফলন 
গত দশ বতসরের মধ্যে প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে | এরূপ অবস্থায় 
বাঙ্গলা সরকার যর্দি সেচকার্ধা, উন্নততর বীজের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক 
প্রণাল'তে চাষ ও সার প্রয়োগ, ফমলের ক্ষতি নিবারণ ইত্যাদির দ্বারা 
বাঙলায় ধানের জমির ফলন ভালরপ বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহা 
হইলে বাঙ্গলায় সকল সময়েই বর্তমান সময়ের হ্যায় অল্পবিস্তর চালের 
ছুভিক্ষ থাকিয়া যাইবে । এ সময়ে আমরা সাময়িক প্রতিকার হিসাবে 
উহাও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, জাহানের অভাবে বাঙ্গলায় যাহাতে 
ব্রহ্মদেশ হইতে চালের আমদানী বাধাপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য বাঙ্গলা 
সরকারকে যখোপধুক্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সকল অঞ্চলের 
অধিবাসিগণ যাহাতে ন্যাধ্য মূল্যে চাল পাইতে পারে তজ্জম্ প্রয়োজন, 
হইলে গবর্ণমেন্টকে দেশের নানাস্থানে স্বয়ং চালের গুদাম প্রতিষ্ঠা 
করিয়া উহা হইতে নিদিষ্ট মূল্যে চাল ক্রুয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। 

আমাদের এই সব মন্তব্যের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বর্তমানে প্রতি বতসর যে পরিমাণ চাল 
উৎপন্ন হয় তাহাতে বাঙ্গলার অধিবাসীদের খোরাকী চলে না 
বলিয়! প্রত্যেক বুসর বাঙ্গলার বাহির হইতে বাঙ্গলাদেশে ৮ কোটা 
মণ চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক । প্রতি ব্যক্তির জন্য বগুসরে 
৬ মণ চালের দরকার হয়--এই হিসাব হইতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে । কিন্তু প্রতি ব্যক্তির জন্য বসরে ৫ মণ চাল দরকার 
হয় এরূপ ধরিলেও প্রতি বুসর বাঙ্গলার বাহির হইতে ৫ কোটা মণ 
চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক । এতদিন পধ্যস্ত বাঙ্গলার এই চালের 
অভাবের বহুলাংশ ব্রহ্মদেশ মিটাইয়া আসিতেছিল। যুদ্ধের জন্য গত 


বগুসর জাহাজের অভাব ও অন্যান্য কারণ হেতু ব্রহ্মাদেশ হইতে 


বাঙ্গলায় চালের আমদানী অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু উা 

সন্তেও গত বশুলর বাঙ্গলায় ব্রন্মদেশ হইতে বহুল পরিমাণে চাল 

আমদ!নী হইয়াছে । অধিকন্ত গত বওসর বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের 
(১২১৫ প্রায় দ্রষ্টব্য) 





নদ ও ভ্ভান্ব্ভীন্ন ল্বস্জ্রপ্পিজ 





ভারতের কাপড়ের কলসমূহে প্রতি মাসে কোন শ্রেণীর কি 
|রিমাণ বস্ত্র ও সৃতা উত্পন্ন হয় তৎুসম্পর্কে ভারত সরকার একটি 
ববরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্তমানে ১৯৪১ সালের আগষ্ট 
ধ্যন্ত সময়ের উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯ লালের 
সপ্টেথ্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এদেশের বস্ত্রশিল্পের 
টপর উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে তাহা বিস্তারিত জানিবার 
মাগ্াহ অনেকেরই রহিয়াছে । উপরোক্ত মাসিক বিবরণ হইতে 
ভারতীয় বন্ত্রশিক্পের গত আড়াই বতসরের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া 
দস্তবপর নহে । তবে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পধ্যস্ত যুদ্ধের প্রথম 
দুই বসরে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা কিরূপ াড়াইয়াছিল এসমস্ত 
বিবরণ হইতে তৎ্সম্পর্কে একট। সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। 

যুদ্ধ আরম্ত হইবার পুর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে অতিরিক্ত 
বস্ত্র উত্পাদন ও তাহা বিক্রয়ের অসুবিধা হেতু ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির বিশেষ ছুঃখ দুর্দশা দেখা গিয়াছিল। ১৯১৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির 
পক্ষে সেই ছুঃখ দুর্দশা কাটিয়া উঠার একটা সুযোগ দেখা যায়। যুদ্ধের 
ফলে এদেশে ও এদেশের বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদ! বাড়িয়া যায় 
এবং তাহাতে পূর্বেকার অবিক্রিত মজুত মাল বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা 
হয়। ভবে যুদ্ধের প্রথম বগুসরে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার জন্য 
কাপড়ের কলের উৎপাদন বাড়াইবার কোন আগু প্রয়োজনীয়তা 
দেখা যায় নাই: বরং কতিপয় বশুসরের শোচনীয় অভিজ্ঞতা হইতে 
দেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা পূর্ব্বের তুলনায় বস্ত্রের উৎপাদন 
কিছু কমাইয়! দেওয়াই স্থির করেন। এই জন্যই যুদ্ধের প্রথম ধতসরে 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্ের উত্পাদন বৃদ্ধি না পাইয়া কাধ্যতঃ 
তাহা কতকট। হাস পায়। গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেঞ্বর হইতে 


১১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস পধ্যস্ত এক বগসরে ভারতের কাপড়ের 


কলগুলিতে মোট ৪১৭ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র উত্পন্ন হইয়াছিল। 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট পধ্যস্ত এক 
বগুসরে, অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বসরে তাহা কমিয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ 
গজ দাড়ায় । বস্ত্র উত্পাদন হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতা 
উত্পাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপ কমিয়া আসে। ১৯৩৮-৩৯ 


সালে ভারতীয় কলসমূুহে ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ্মৃতা৷ উৎপন্ন 


হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪* সালে তাহা ১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউগ্ডে 
পর্যবসিত হয়। 

তবে ১৯৪০-৪১ সালের শ্চনা হইতে সকল দিক দিয়াই ভারতীয় 
বস্তরশিপ্পের সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ যুদ্ধ 
অধিকতর ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করার ফলে ইংলণ্ড ও অন্যান্য 
দেশ হইতে ভারতে বঙ্ের আমদানী বিশেষভাবে হান পাইতে 
আরম্ভ করে। উহাতে ভারতে দেশীয় কলের উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদ। 
অনেক বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক দেশ ইংলণড ও 
অন্যান্য দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র যোগান না পাইয়। ক্রমেই 
বেশী পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে 
ভারতের পক্ষে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ দেখা যায়। 
তৃতীযুতঃ সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার দেশীয় কাপড়ের কল- 


সমূহকে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতে আরস্ত করায় তাহাতেও 
বন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা উত্সাহ ও উদ্দীপনার ভাব স্থষ্ট হয়। এই 
সমস্তের সমষ্টিকৃত ফল স্বরূপ ১৯৪*-৪১ সালে অর্থাত যুদ্ধের দ্বিতীয় 
বণসরে ভারতে বস্ত্র ও স্ৃৃতার উত্পাদন উল্লেখযোগ্যবূপ বৃদ্ধি পায়। 
গত ১৯৩৯ সালে যেস্থলে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উত্পাদন 
হাস পাইয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ গজ গ্াড়াইয়াছিল, ১৯৪০-৪১ 
সালে সেস্থলে তাহ। বাড়িয়া ৪৪২ কোটি ৯০ লক্ষ গজে পরিণত 
হইয়াছে। পূর্ব বসর দেশীয় কলে সুতার উত্পাদন হ্রাস পাইয়া 
১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহাও 
১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউগ্র পধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

এদেশে বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী স্ৃতা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। 
ফলে প্রতি বসর বিদেশ হইতে বু টাকার স্ৃতা ক্রয় করিতে হয়। 
যুদ্ধের জন্য বর্তমানে জাপান ও অন্ত কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় উপযুক্ত মূল্য দিয়াও বাহির হইতে স্তৃত৷ 


পাওয়া কঠিন হইয়া ফ্াড়াইয়াছে । এই অবস্থায় সম্প্রতি এদেশের 


কাপড়ের কলসমূহে সুতার উৎপাদন বুদ্ধি করিবার বিশেষ চেষ্টা সুরু 
হইয়াছে এবং গত ১৯৪০-৪১ সালে কার্ধাত: তাহা কতকট! বাড়িয়াছে, 
ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের বাজারে বিদেশী 
কাপড়ের বেশীরকম প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইত । ভারতের নিকটবস্তা 
দেশসমূহে এদেশের তৈয়ারী বন্ত্র রপ্তানীরও বিশেষ কিছু সুযোগ 
ছিল না। যুদ্ধের জন্য ভারতবধে বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা হাস 
পাইয়াছে এবং ভারতের নিকটবন্তী দেশসমূহে অন্যান্য দেশ হইতে বস্ত্রের 
আমদানী ব্যাহত হইয়াছে । ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা বস্ত্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সেই সুযোগে আজ দেশের অভ্যন্তরে বেশী 
পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয় করিতেছেন এবং অপর দিকে নিকটবর্তী 
দেশসমূহেও রপ্তানী বাড়াইয়া চলিয়াছেন, ইহা খুব সন্তোষের বিষয় সন্দেহ 
নাই। তবে এসম্পর্কে একটা বিষয় আমাদিগকে ছুঃখের সহিতই 
লক্ষ্য করিতে হহতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের 
কলসমূহে সমষ্টিকৃতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের উত্পাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ধুতির উৎপাদন বুদ্ধি না পাইয়। তাহ। 


ধর্ধং পৃব্বের তুলনায় কতকট! হ্বাসই পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ 
'সালে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ১৯৫ কোটি ৭০ লক্ষ গজ 


ধুতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহার পরিমাণ হ্রাস 
পাইয়া ১০* কোটি ৪৭ লক্ষ গজ দড়াইয়াছে। চাহিদার তুলনায় 
ধুতির যোগান কম হওয়ায় দেশে উহার মূল্য দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে ; আর তাহাতে সাধারণের বেশীরকম ছুঃখ ছুর্দশা দেখ! 
যাইতেছে । অথচ সামরিক প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ তাবুর কাপড়, 
থাকী কাপড়, জামার কাপড় এবং ড্রিল ও জিন প্রভৃতি প্রস্ততে ব্যস্ত 
থাকায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ সাধারণের প্রয়োজনীয় ধুতির উৎ- 
পাদন বর্তমানে ক্রমেই কমাইয়া দিতেছে | এই প্রকারের কাধ্যধারা 
দেশের লোকের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সর্ববথ! আপত্তিকর কাজেই 
গবর্ণমেন্ট কাপড়ের কলসমূহের উপর সামরিক সাক্সসরঞ্জাম তৈয়ারের 
চাপ যথাসম্ভব কমাইয়া এখন হইতে উহাদিগকে বেশী পরিমাণ ধুতি 
প্রস্তুতের স্থযোগ দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। 


৩*শে মাচ্চ ১৯৪২] 


আপিল চ শা শাশাশিশীপিিশীতিক্ছ 





ভারতীয় বনশিল্প সম্পর্কিত আলোচনায় বাঙ্গলার নতরশিল্পের কথা৷ 
পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য ।'এই শিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলা প্রদেশ 
পূর্বব হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় খুবই পশ্চাদপদ 
রহিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধের ুযোগেও এ প্রদেশ সেদিক দিয়া সমান অগ্র- 
গতি দেখাইতে পারিতেছে না, ইহা হুঃখ্র বিষয় । গত ১৯৩৯-৪০ সালে 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউগ্ড স্ৃতা ও 
১৯ কোটি ৮০ লক্ষ গঞ্জ বন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে 
সতার উৎপাদন কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড াড়াইয়াছে। 
কিন্তু বস্ত্রের উত্পাদন ১৯ কোটি ৮* লক্ষ গজেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 
অথচ এই সময়ের মধ্যে বোন্বাইয়ে সৃতার উত্পাদন ৫৪ কোটি পাউগ্ 
হইতে ৭০ কোটি পাউণ্ড এবং বস্ত্রের উৎপাদন ২৪৫ কোটি গজ হইতে 
৩০৭ কোটি গজ পধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে যুক্ত- 
প্রদেশে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউগ্ড স্বৃতা ও ২৮ কোটি ১ লক্ষ গজ 
বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে 
১৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ দীড়াইয়াছে। 
স্তা উত্পাদনের দিক দিয়! মাদ্রাজ প্রদেশের স্থান পুব্রেই অগ্রগণ্য 
ছিল। বর্তমানে এ প্রদেশে সুতার উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেকটা 
বাড়িয়া গিয়াছে । গত ১৯৩৯-৪* সালে মাদ্রাজে ১৮ কোটি ১০ 
লক্ষ পাউও্ড স্মুতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা 
১৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউও পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ 
ৃষ্টে বস্ত্রশিল্লের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা এখনও অশ্যান্থ প্রদেশের 
তুলনায় খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে হয়। মূলধন ও সাজসরঞ্জামের দিক 
দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির মুলগত অভাব দূর করিয়া বস্ত্র- 
শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য অচিরে এপ্রদেশবাসীর সমবেত চেষ্টা 
নিয়োজিত হওয়৷ প্রয়োজন । 


২ শিপ শপ 


( বাঙগলায় খান্তাতাবের সমন্তা ) 
তুলনায় পাটের জমির পরিমাণ ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়াতে 
অনেক অধিক জমিতে ধানের চাষ হয়। উহার ফলে গত বৎসর রা 
প্রদেশে চালের চড়া মূল্য বলবৎ থাকিলেও উহার একেবারে অভাব 
'ঘটে নাই | কিন্তু বর্তমানে ব্রহ্মদেশ শক্রর কবলিত হইয়াছে বিধায় 
এ দেশ হইতে বাঙ্গলায় একমণ চালও আমদানী হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। এপ্রিকে বর্তমান বসরে বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের 
তুলনায় এক তৃতীয়াংশের পরিবর্তে অদ্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হওয়া হেতু বাঙ্গলায় ধানের চাষের জমির পরিমাণ অনেক কম 
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় এবার যদি ধান্য ফসল খুব ভালরূপে জন্মে 
তাহা হইলেও এই প্রদেশে চালের বিশেষ অভাব ঘটিবে। কিন্ত এবার 
যদি প্রাকৃতিক ছুর্যোগে ধাম্তা ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা 
হইলে বাঙ্গলাদেশে যে চালের কি প্রকার দুর্ভিক্ষ হইবে এবং অজ্জন্য 
যে কত লোক অনশন ও অগ্ধাশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহা 
কল্পনা! করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি । 

সুতরাং বাঙ্গলায় যাহাতে ধানের জমির পরিমাণ এবং জমিতে 
ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য অবিলম্বে একট ব্যবস্থা হওয়া 
আবশ্যক ।' আমরা অবগত হইলাম যে, বর্তমান বতসরে জমিতে ধানের 
ফলন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার কৃষকদের মধ্যে উন্নততর 
শ্রেণীর ধানের বীজ বন্টনের একটা কাধ্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন । এই 
ব্যবস্থায় কিছুট! সুফল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রদেশে ২ কোটা 
একর জমিতে ধানের চাষ হয় এবং বীজের জন্য বতসরে দেড় কোটা 
মন ধান্তের প্রয়োজন হয় সেই প্রদেশে গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় বীজের 
খুব সামান্য অংশই সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবেন। বর্তমানে চালের 


আথক জগৎ 


০ শশী শিশীশীশশিটিটিা ১উশশীশ্পীশীশপীদগাাশিিশাশীশপিপিকি তত 


১২১৫ 


শাাশাাাশীীবীলীতি শী 
পপি শিশিশিীশীশীীীিটিতি টি টি শিপ চ পল জা 


ব্যাপারে দেশ যে প্রকার (অঙ্কটজনক অবস্থার অন্ৃখীন হইয়াছে 


তাহাতে কোন কমিটা বা কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না 


করিয়া একটা অর্ডিনান্স জারী করতঃ কৃষকগণকে অধিকতর পরিমাণ 


করিয়াছি । 
হয় তাহা হইলে বর্তমান বসরের জন্য ধান চাষের নিমিত্ত অন্ততঃ 


সর্বাপেক্ষা কাধ্যকরী পন্থা । 
ও.আশু ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়। গিয়াছে । কাজেই এবপ ব্যবস্থা 


দেড় কোটী মণ চাল পাওয়া যাইনে | 
এত কম সময়ের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ চাল পাওয়ার সম্ভাবনা 
নাই। এজন্য মাত্র বাঙ্গলা সরকারকে একটু আন্তরিকতার সহিত 
অগ্রসর হইতে হইবে। 
তাহা হইলে ভারত সরকার উ্াদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন না। 
কারণ বাঙ্গলাদেশকে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা 
বাঙ্গলার অধিবাসিগণকে অনশন হইতে রক্ষা করা কম গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নতে। 
কালবিলম্ব ব্যতিরেকে এই বিষয়ে তৎপর হইতে আল্নরা সনির্বন্ধ 


জমিতে ধাম্যের চাষে বাধ্য করাই বাঙ্গলার খাগ্ঠাভাব দূরীকরণের 
ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার নানাস্থানে পাট 


করিতে আর এক সপ্তাহকালও দেরী করা উচিত নহে । এই ধরণের 
একটা অর্ডিনান্স জারী করিতে যদি আর ২৩ সপ্তাহকাল দেরী কর! 
হয় তাহ হইলে উহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পণ্ড হইবে । 

একথা বলাই বাহুল্য যে, বাঙ্গলায় যদি এখনই ধানের জমির 


পরিমাণ বাড়াইতে হয় তাহা হইলে পাটের জমির পরিমাণ কমাইতে 


হইবে। বর্তমান বুসরে যে গত বৎসরের তুলনায় এক একর অধিক 


জমিতেও পাটের চাষ করাইবার প্রয়োজন নাই তাহা আমরা গত 


১৬ই মার্চচ তারিখের “আর্থিক জগতে" বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
পাটের জমির পরিমাণ যর্দি গত বতসরের সমান করা 


১৫ লক্ষ একর নূতন জমি পাওয়া যাইবে এবং উহা হইতে কম পক্ষে 


অন্য আর কোন ব্যবস্থা দ্বারা 


বাঙ্গলা সরকার যর্দি এই বিষয়ে চাপ দেন 


এখনও উহার সময় রঠিয়াছে। বাঙ্গলার মন্ত্রিসভাকে 


অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


|: এ 4. ০৩০৮ ৯৫৫৫] 


র 


ৰ গ্রহণ করিয়াছে এবং আকাশপথে, জলপথে বা অন্য যে কোন 


হেড অফিস- 
| ওরিয়েপ্টাল বিল্ডিং ন্‌, ফোর্ট, বোম্বাই । 
ব্রাঞ্চ অফিস-__ 
॥ ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিং, 
| ২ ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


[রি টাল গভণমে্ মিকিউবিটি। 


লাহ্ক্ষ এটিনগুল্জেন্ন 
কোম্পানী লিমিটেড বৌন্বাই 
এখনও ভারতন্ন বেসামরিক অধিবাসাদের 
নিকট হইতে কোনপ্রকার অতিরিক্ত চাদা ন৷ 
লইয়া যুদ্ধের দায়িত শ্রহণ করা হইতেছে। 


এতদ্দ্রারা বেসামরিক বীমাকারিগণকে জানান যাইতেছে ষে, 
তাহাদের পলিসি দ্বার! কোম্পানী সব্বপ্রকার যুদ্ধের দায়িত্ও 


প্রকার শত্রু আক্রমণের ফলে তাহাদের নৃত্যু হইলে বীমাকৃত 
টাকা তাহাদের উত্তরাধিকারিগণকে দেওয়া হইবে। 

উল্লিখিত বিধয়গুলি যাহার। এ, আর, পি-তে 
নিযুক্ত তাহাদের পক্ষেও প্রযোজ্য। 
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সেগুন কাঠ মজুদের ব্যবস্থ 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিবুক্ত সরকারী বিতাগপগ্লির জগ্ত যাহাতে কাঠ পাঠাইতে 
অন্রবিধা না হয়, সেজন্ট ভারত সরকার এই দেশে প্রাপুব্য প্রঙ্গদেশীয় সেগুন 
কাঠ সংগ্রহ করিয়া মজুদ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশঃ অহীশুর, 
কোচিন এবং প্রিধাঙ্ুর রাজ্যগুপির কর্তৃপক্ষ নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় 
কার্শযগুলির জন্চ কাঠ রাখিয়া বাকী সমস্ত সেগুন কাঠ স্বেচ্ছায় ভারত 
সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে চাহছিয়াছেন | 


গন্ধকবিহীন বারুদ 
ভারতের একটা গোল! বারুদ নিশ্মীণ কারখানায় সম্প্রতি গন্ধকবিহীন বারুদ 


গ্রজ্ধত হইতেছে। ইতিপূর্বে ভারতের কোন গোলাধারুদ নিম্মাণ কার- 
খাপাতেই গন্ধকবিহ্ীন বারুদ তৈরী হইত না। উহা এতদিন বিদেশ হইতেই 


আমদানী হইত । 
পংযুক্ত প্রদেশের বাজেট 


সংযুক্ত প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে মোট ১৭ কোটী ১২ লক্ষ 
৩২ হাজার টাক! আয় এবং ১৭ কোটা ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইখে বলিয়া বরাদা 
করা হইয়াছে । বাজেটে ৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা উদ্ভব হইবে বশিয়া 
অনুমিত ছইয়াছে বৎসরের প্রথমে সধকারী তহবিলে ১ কোটী ২৬ পক্ষ 
১হাঁজার টাক এবং বসরের শেষে ২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে। 
আগামী বরে আয়করের ভাগন্বরূপ ১ কোটী ৭ লক্ষ টাকী পাওয়া! যাইবে। 

ভারতে শর্করা সমস্ত | 

গত ২০শে মার্চ বুটাশ ভারতের কয়েকটী প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
প্রতিনিধিদের এক সভায় ভারতের শকরা শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল 
ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্তার রামন্বামী মুদালিয়ার এই সায় 
সভাপতিত্ব করেন। দেশের আভ্যন্তব্বীণ প্রয়োজনে শকরার চাহিদা এবং পৈ 
বিতাগ ও বিদেশে প্রেরণের অন্ত তারতীয় চিনি যোগান দেওয়ার সম্বন্ধেও 
এই সম্মেসপনে আলাপ আলোচনা হয়। ইহা ছাড়া কি উপায় অবঙ্থন 
করিলে চিনির উত্পাদন এবং যোগান দেওয়ার কাধ্য হুনিয়ন্িত করা যায় 
ভথ্মন্বন্ধেও সম্মেলনে কয়েকটা কন্ধপন্থার বিষয় বিবেচিত হইয়াছে । 

যুদ্ধকালীন ভারতীয় শিল্প 

পুণায় গত ২২শে মাচ্চ হার এম বিশ্বেশ্বরায়ার সভানেতৃত্বে নিখিল-তারত 
শিল্প সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
বীমা আইন সংশোধন, শিল্পোন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ সাহায্য এবং 
' জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পে অর্থ বিনিযোগ করার ছুবিধা দেওয়ার 
নিমিত্ত উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ 
জানাইয়! কয়েকটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহ! ছাড়া বড়লাটের শাসন-পরিষদে 
বাণিজ্য বিতাগ ছাড়া যাহাতে একটী স্বতন্ত্র শিল্প সম্বন্ধীয় দপ্তরের স্থ্টি কর! 
হয় ততৎ্সম্বন্ধোও সম্মেলনে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাহাতে ব্যবসায়ী, 
শিল্পপতি এবং অর্থনীতিধিদদের 'প্রতিনিধি লয়] কেন্দ্রে এবং প্রদেশসমূহ্ে 
অর্থনৈতিক পরামরশদাতা পরিষণ গঠিত হয়, সেই বিষয়ে সম্মেলনে 

অনেকে মত প্রকাশ করেন। 
সাংবাদিকের আকম্সিক মৃত্যু 

“হিন্দুস্থান ষ্্যাণ্ডাড? পত্রিকার সহ-সম্পাদক নারায়ণ দাস তট্যাচার্্য গত 
প্রবিবার (২২শে মাচ্চ) প্রাতঃকালে হঠাৎ হ্বদ্যস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় 
পরলোক গমন করিয়াছেন। 

মিঃ ডি এল মজুমদারের ন,তন পদ 

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্ডিতে প্রকাশ যে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটার 

সেক্রেটাগী মিঃ ভি এল মজুমদার বাংলা সরকারের শ্রম ও শিল্প বিভাগের 


ডেপুটি সেক্রেটাপীর পদে যোগদান করিবেন এবং বুদ্ধ সম্পফষিত কাজের 
ভার লইবেন। 


ৰ ইউনাইটেড ইপ্তাুনীয়াল। 


) 


হেড অফিস-_-৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


পুনরায় না জানান পর্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 


ৃ 


ৃ অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 


বিভিন্ন দেশ হইতে রবার রপ্তানীর পরিমাণ 

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পধ্যপ্ত মিল্ললিখিত দেশ- 
গুলি হহতে যে পরিমাণ রবার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়; 
হইল £__মালয়_-৪৬৭,৯৪৫ টন) ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ_-৫২৪, 
৫২৪ টন) সিংহল-_-৭৩,৩০১ টন; অভারতবর্ষ---৪১৯২৩ টন; 
উত্তর বোণিও--১৬,৫৭৩ টন) সারোয়াক__-৩১,৬৭৯ টন £ 
থাইল্যাণ্ড__৩৮,৯৯০ টন ) ফরাসী ইন্দো-চীন-_৫৪,৮২৩ টন। 

ভারতে চীনাবাদামের চাষ 

১৯৪১-৪২ সালের চীনাবাদাম চাষের চুড়ান্ত পূর্ববাভাষে সমগ্র ভারাতে 
৬৯ লক্ষ একর জমিতে চীনাবাদ্রামের চাষ এবং ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজ্জার টল 
খোসাঘুক্ত চীনাবাদম উদ্পর হইয়াছে বলিয়া অন্মিত হইতেছে, ১৯৪০-৪ ১ 
সালে ৮৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ এবং ৩৭ লক্ষ 
২ হাজার টন খোসাযুক্ত চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল । 

| ভারতে রবার নিয়ন্ত্রণ 

১ল। এপ্রিল হইতে ভারতে রবার নিয়জ্জণের বিধানাবলী কাধ্যকরী হইবে । 
তারতীয় রবার প্রস্তুতকারক সঙ্জের একজন মনোনীত প্রতিনিধি এবং 
ভারতীয় রবার ব্বহারের শিয়ন্রণ সম্পকিত খে কমিটী বর্তমান আছে, 
তাহার প্রতিনিধিবগ সকল প্রকার রবার ব্যবহারের পরিমাণ শিয়ঙণ 
করিবেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে এবং অসামরিক ব্যাক্তিগণের প্রয়োজনের 
জন্ যে পরিমাণ রবার ব্যবহার একান্ত আবশ্বাক, শুধু সেই সকল রবার প্রাস্তত- 
কারকদেরই রধার ক্রয় এবং সরবরাহ করিতে অন্মতি দেওয়া হইবে । 


বরহ্ষাদেশ-ল 


১ 
৭9৬৭৪ ০ন; 


টুন স্স্্জ স্বস্হ-স্র সা 





হ্যাক লিঙগিচেজ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিভিউলভূক্ত 


কিস্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্যা অনুরোধ কর। হইতেছে না। €য সকল ব্যক্তি 


ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিন্্। যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
লিখুন। 

চলতি হ্িজাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হুইতে লক্ষ টাক উদ্বত্তের 
উপর বাঁধিক শতকরা! ॥০ হিস নদ দেওয়া হয়। যাগণ্নাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেতিংজ ব্যাক্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে মদ 
দেওয়! হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্য হিসাব হইতে 
সেতিংল ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তভে টাকা স্থানাস্তর করা যায়। 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর ব| কম সময়ের জন্তা »ওয়া হয়। 

ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জম।র অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 


গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সপ্ত | 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সকল কাজ করা হয়। ূ 
শাখা -বড়বাজার, শ্টামবাজার ( কলিকাত।) ও নারায়ণগঞ্জ ূ 


ডি এক, স্যাগাস? জেনারেল ম্যানেজার 


১০০০১ 


৩ঞ্শে মার্চ, ১৯৪২ ] 


শপ পপি ত গা শি 
ও ০০৯৯০ 


বাংলার খান্যসমস্ত। 

গত ২৪শে মার্চ মুসলমান বণিক সঙ্ঘের কলিকাতায় দশমবাঁধিক 
অধিবেশনে ইহার সভাপতি মিঃ এ আর সিদ্দিকি বলেন যে, বর্তমানে 
রেঙ্ণ হইতে বাংলা দেশে চাউল আসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে । বাংণা 
দেশের ৬ কোটী লোকের খাগ্সমন্তা এই ব্যাপারে কতকটা জড়িত। 
বাংলায় .১৯৪০-৪৯ সালে ৩ কোটী একর জমিতে চাষ আবাদ ভইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ধানের চাষ হইয়ান্টে ১ কোটা ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার একত্র 
জভ্রমিতে। পাট চাষ নিয়ন্্ণ করার জন্ত ধান চাষের জমির আয়তন 
২ কোটী ১০ লক্ষ ৫০ হাজার একরে টাড়াইয়াছে। যদি এক একর 
ভমিতে গডডপড়তায় ১২ মণ করিয়া ধান হয় তবে বাংলাদেশে ১৯৪১-৪২ 
সাপে ২৮ কোটা মণ ধান জন্মিতে পারে । যদি মাথ! পিছু বৎসরে 
কমপক্ষে ৫ মণ করিয়াও ধান দরকার হয়, তাহা হইলেও বাংলায় ৩০ 
কোটা মণ ধানের প্রয়োজন হইবে। ইহা হইতে বীজধানের জন্ত দি 
১ কোটা ৫০ লক্ষ মণ ধান বাদ দেওয়া যায় এবং অগ্টান্ত কাজের জন্ত যদি 
আরও ১ কোটী ৫০ লক্ষ মণ ধন ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে বাকী ৫ কোটা 
মণ ধানের অভাব পুরণের জন্ত ৪০ ল্গ ২৫ হাঞ্জার একর অধিক জমিতে 
ধানের চাষ করিতে হইবে । এই জগ্ত পতিত জমিতে ধান চাষ করিবার 
ব্যবস্থা করা দরকার এবং পাট চাষের জমির পরিমাণ কমাইয়া শান্ত 
২৫ লক্ষ একরে পরিণত করা উচিত | 

কলিকাতায় কয়ল। সমস্য 

একটী সরকারী বিজ্ঞপ্িতে বলা হইয়াছে যে, কয়লার অঙাবের দ+" 
কলিকাতা সহর ও চতুষ্পাশ্ববন্তী শিল্প এলাকাসমূহ্ে যে জটিল পরিস্থিতির 
উ্ভণ হইয়!ছিল, তাহা কয়লা সরধরাছের জন্ত কয়েকটী মাল গাড়ীর বাবস্তা 
করিতে পারায় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে 

মোটর গাড়ী চালাইতে কেরোসিন তেল ব্যবহার নিষেধ 

[রও সরকার একটী বিজ্ঞপ্রতে জানাহয়াছেন যে, কেহ কেহ মোটর 
চাপ[ইবার জন্ত কেরোমিন তেল ব্যবহার করিতেছে । ইহাতে মোটর 
গাড়ীর ইঞ্জিনের ক্ষতি হয় এবং এইরূপ একটী অতি প্রয়োজনীয় তেল 
এইতাবে ব্যধ্হার করিলে জনসাধারণ আলো! জালান, রন্ধন ব্যাপারে এবং 
কাঠ অথবা কয়লা দ্বার! উন্তুন ধরান প্রভৃতি ঝাধ্যে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ 
করিবে । বর্তমানে কেরোসিনের পরবরাহ সীমাবদ্ধ । অতএব অপ্রয়োজনীয় 
কার্যে কেরোসিন তেল ব্যবহার করিলে ইহার অভাব দেখা দিবে এবং 
দর বুদ্ধি পাইবে। এই জন্থ প্রথম হইতেই যাহারা মোটর গাড়ীতে 
কেরোসিন তেল ব্যবহার করেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে 
ষে, তাহারা যেন অবিলম্বে এইবূপ অভ্যাস ত্যাগ করেন। 


সরিষ। ও তিসি চাষের দ্বিতীয় পুর্বাভাষ 
১৯১১-৪২ সালের সরিষা ও ভিপি চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাবে সমগ্র 
ভারতে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার একর ও ২৭ লক্ষ ৮ হাজার একর 
দ্রমিতে সরিষা ও তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমতি হইতেছে । 
১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিমি চাবের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৩২ লক্ষ ৪১ হাজার এবং ২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর । 
থাছ্যশস্ত উৎপাদন সম্পর্কিত সম্মেলন 
আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লীতে খাগ্শ্ম্ত এবং গবাদি-পশুর 
জন্য খাগ্ উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশে বুটাশ ভারতীয় প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যসমুছের প্রতিনিধিবর্গের একটী সন্মেলন আহত হুইয়াছে। 
তারত সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় 
মিঃ এন আর সরকার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। 
কল কারখানা সম্পর্কিত বুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা আইন প্রবর্তন 
করিবার উদ্দেশ্তটে একটী বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষর্দে উত্থাপিত করা 
হইবে। দেশীয় রাজ্যসযূহ ও ভারতে ফরাসী উপনিবেশসমূহ অঞ্চলের 
জন্যও এইনূপ একটা বীমা, প্রবর্তনের বিষয় ভারত সরকার বিবেচন। 
করিতেছেন । 





স্পা শীীশিস্পিশীশীশ 


৮০ পপ পাস পাতা? শাক শিপ? 


খাছ খের খা খা 
এ মাত্র ছুই বসর কালের মধ্যে গত সেপ্েম্বর মাস হইতে 


॥ ৃ নর রী ণঁ টিনার 


[2 লা ও লা 


1 
? 
ঢ 
ৃ উহাতে তিন সহস্র বাঙ্গালীর কণ্মসংস্থান হইবে | 
৪ 
ক 


17 হী 


উস" ভি জি 
2০০০০১০2০০০ সস 


দিলি উট জিন 


ফ্টেশন রোড- চট্টগ্রাম 





উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ত করা হইয়াছে | মিলে প্রস্তত 
সুন্দর € “টকসই বস্ত্র সব্বত্র সমাদৃত হইতেছে । বর্তমানে 
উহাতে সুতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 

স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মঞ্জুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কশ্মসংস্থান হইয়াছে ৷ মিলটী পুর্ণাবয়ব হইলে 


হ্যাশনাল কটন মিলই চট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহ 
দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রাসর ভইতেছে । 

মিলের জন্য আরও € লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইবে । জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে 


সমস্থ বাঙ্গালীর উহাতে 
সহযোগিতা আবশ্যক | 
52119 5-১১21িরিনীনিইরিিনাভাতিরিনিিহকাজিতী 


টি সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক) 
হেড অফিস--১০নং ক্যানিহ ষাট, নত | 
। শ্গাখাপমূহ । 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, রচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা? চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 


চৌমৃহুনী, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
টাদপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর €মুশিদাবাদ )। 


শতকর। ?:% হারে আয়করযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কারা করা হয়। 
এস্‌, সি, পাল 


ম্যানেজিং ডাইরেইর | 























বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত $-- 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীং 


কোম্পানী লিমিটেড | 
১৭ নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩।% হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


পা বলবি পানর 





লবণ কিন্তে বাঙ্গজলার কোটা টাকা বন্ার আোতের মত লে খায়_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শতকে বন্ধ করধার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রি নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বিঃ ৩? মিত উ কোং মা।!নেভিং এজে টসূ 





সা  সস্প-সপত 
এপস পপ পতি পিল শিস পির পিপাসা পলাশ পাশা পা পা, শীলা পি চাপা কার 


ভারতীয় ৫ 

জান! গিয়াছে যে, বর্তমানে ভারতীয় নিতে মধ্যে ২ খানি অস্ত্র শস্তে 
নুসজ্জিত অতি আধুনিক রক্ষী জাহাজ আছে। আরও ২ থানি আধুনিক 
ধরণের জাহাজ, ৩ থানি '্প' ও ২ খানি ট্রলার আছে। ইহা ছাড়া মাইন 
অপসারণ ও সাবযেরিণ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ৩৪ খানি জাহাজ 
রহিয়াছে । 
| গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাতামে সমগ্র ভারতে ৩ কোটা 
২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটা ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাব্রার একর অমিতে 
গমের চাষ হইয়াছিল । 


১৯৪-৪১ সালের বুটিশ ভারতে বাণিজ্য শু্ক 
১৯৪০-৪১ সালে বুটাশ ভারতে ৪০ কোটী টাকা সামুদ্দিক বাণিজ্য শুল্ক বাবদ 
আয় চইয়াছে। এই বাণিজ্য শুক্কের পরিমাণ পুর্ব বৎসরের হললাস দর? 
৯ কোটী টাকা ফম। আলো ব্সরে বাণিজ্য শুন্ক আদায় করিবার অন্ত 
ব্যবস্থা করিতে ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 


ডাক ও তার বিভাগের কাধ্য বিবরণী 


ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪৯ লালের বাধিক কাঁ্য বিবরণীতে প্রকাশ 
যে, আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগকে মোট ১২৯ কোটা ৫০ লাক্ষ বিতিন্ প্রকার 
চিঠিপত্র, পার্শেল ও টেলিগ্রাম প্রস্ৃতি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। 
এই বত্লরে মোট টেলিগ্রাম প্রেরণের সংখ্য। ধাড়াইয়াছে ৯ কোটী ৯০ লক্ষ । 
আলোচ্য বৎসরে ৩২৩টা নুতন ডাকঘর খোলা হইয়াছে । ৯৯৪০-৪৯ সালে 
ডাক ও তার বিভাগের মোট ১৯ কোটা ২৪ লক্ষ ৮* হারার টাকা উদ্ধত 
রহিয়াছে | ১৯২৫-২৬ সালে নূতন ভিত্তিতে ভাক ও তার বিভাগ গঠনের 
পর কোন বৎসরই আর এত লাঁত হয নাই। আলো বৎসরে এই বিভাগের 
কার্য পরিচালনার খরচ পৃর্কোর তুলনায় ৪৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি 
পাউয়াছে। এইবপ ব্যয় বুদ্ধি পাওয়ার কারণ হইতেছে কম্মচারীদের 
বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি । পো্টকার্ড ও ষ্ট্যাম্প উত্পাদনের বাড়তি খরচ এবং 
কালি কলম প্রহৃতির দরে উদ্ধগতি | আলোচ্য বৎসরে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার 
৮৮৪ টাকার দেশরক্ষা বাবদ সেতিং ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। 
ডাক ও তার বিভাগের ঘুন্ধভাপ্তারে (১৯৪১ সালে ৩১শে ভিশেম্বর পধ্যগ্ত) 
সংগ্রহীত মোট অর্থের পরিমাণ ঈীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ১৯৩ টাকা 
১৩ আনা ৮ পাই। 


১৯৪৪-৪১ পালে 


বূটেনে নারী শ্রমিক 

বুটেনে প্রতি সপ্তাহে গডপড়তায় ৩৫ হাজার এবং মাঁমে ৯ লর্ম ৫০ 
জার নারী নানাবিধ শ্রমসাধা কার্যে নিযুক্ত হহতেছে। সমরোপকরণ 
নম্্াণ শিলে নিয়োগ করিবার জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ নারী শ্রমিকের নাম 
রঙ্জিষ্টারা করা হইয়াছে । বর্তমান বৎসরের শেধ ভাগ পধ্যন্ত স্থলপথ সেনা 
(হিনাতে প্রায় ৫০ হাজার :নাদী ভর্তি করা হইবে। ১৯৪২ সাপের ছয় 
সের মধ্যে বিবিধ শ্রমশিলে নিয়োগের জন্ত রেজিস্ীকূত নারী শ্রমিকের 
খা ঈ1ঙাইবে প্রায় ৭০ লক্ষ | 


রাশিয়ার শিলোন্নতি 

রাশিয়ার উরাপ অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে একটা সমৃদ্ধিশালী শিল্প-কেন্ত্র বলিয়। 
বাতিলভ করিয়াছে । এই অঞ্চলের আয়তন হইতেছে প্রায় ৫ শত বণ 
1ইল। এখানে লৌহ, কয়লা, তামা, বস্কহট, সিসা, ম্যানগেশিজ, 
[সবেস্টোজ, সোণা, রূপা, পটাপ, প্লেটিনাম, দত্ত! এবং পেট্রল প্রভৃতি খনিজ 
দার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই জায়গায় বিরাট খলজ 
[স্পদ বিস্তমান রহিয়াছে । ৯৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পধ্যস্ত এই 
নে ২ শতেরও অধিক অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। উপাল 
ঞচলস্থ তৈল খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃই্ বপিয়া পরিচিত । মাকিণ য.জ্ঞ- 
ষ্রের ইপ্রিনিয়ারগণ দ্বারা নিশ্মিত একটা তৈল উত্কোলন কারখানায় এই স্থান 
ইতে বৎসরে ৫ লক্ষ টন পেট্রল উত্পাদিত হয়। 


ডক সাজ ক্ষ ক ৮ 


৬৮৬০ ীসিপাশশাশিশ্পিপাপিতিশি পপ টা পপি স্িপপকলস্পপ্প পিপাসা াপিপপশি শশা শিপন পা পিপাকীত পাত আন জলে শি। পাশ পীপাা 


০ ১১০ 








এইজ | 222 
০৯০০৯৯০৯০৯৩ 


সপ ্ € পন্ধ জন ঝা সহ 


শি সপপাপিশপীপসিসপিপাপাসীিপিশপেসী পিপল? সপ পাপী 


নি 


| নিউষ্টাগার্ড বান্থরি। 





মিডিউল্ড ব্যাঙ্ক : 
হেড অফিস-_কুমিল্লা । কলিকাত। অফিস-_২২, ক্যানিং স্রীট, ! 
অপরাপর শাখাসমূহ : 
লা (কোর্ট) ময়মনসিংহ 
(৮ ফরিপুর ! 
সিলেট টাজাইল ॥ 
না দা ছে 
টি পা ] 
জোড়হাট রালীগঞ্জ 


দনাশনালমীর্কেণ্টা ০ 


[দি ন্যাশনাল মাকে নাইল! 


ইন্সিওরেন্স কোং ( ইগ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :--৮নং ৪৯ ইট, কলিকাত।। 


সক 
৪ 


সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 


জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীম! কোম্পানী ৷ 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) | রাহ! ব্রাদার্প 


টেলিগ্রাম__"টিপটো” ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
হি রর) রা টি ভিত টার তের রাত 


জিরার উনি রি কস [কত 





পরিধান করিয়। ৃ 


[বঙগত্রী কটন মিল্সলি; 


সেক্রেটারিজ এগ এজেন্টস্‌ ১ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরচ্ মল্লিক দ্রীট, হাটখোলা, কলিকাত।। 








১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা: 
কারেন্ট একাউন্ট মদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেতিংসু ব্যাঙ্ক একাউন্ট নুর্দ শতকরা ৩৭. 
টাকা | চেক ত্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ) দুদ শতকরা 
৩।০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যস্ত । উপযুক্ত 


£ | 
ূ 


পিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্ক_কলেজ জট, ৯১০৯৪ বালীগ্জ ও বর্ধমান । 





৩০শে মার্চ, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ 


পপশ্পপীপীসপীশিস। * পাতা পাটা পিপাসা পি, পিপাসা সিল লজ ৬০০০৯ পাপ পাল লা 5০০ 





১১৩১০ 


ভারতে নাসের সংখ্য। 
ভারতে প্রায় ৫ হাজার নাসের নাম রেজিস্রী করা হইয়াছে । যে 
সকল ডাক্জায়ের নাম রেডিট্রি করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে প্রায় 


৪০ হাজার। 
পাট চাষের জমির পরিমাণ 


গত ২৫শে মার্চ তারিখে বঙীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বাঙ্গলার 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফর্পলুল হক এই মর্মে ঘোষণা করেন, ইতিপূর্বে 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, ১৯৪২ সালের জন্য বাঙ্গলার মোট পাট চাষের 
জমির দশ আনা পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া ছইবে ) বর্তমানে 
তারত সরকারের সম্মতিক্রমে বাঙ্গল৷ সরকার উক্ত দশ আনা পরিমাণ ভাস 
করিয়া আট আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 








5 
2 
ঢা ৰ কন 
আটকা |: ৃঁ 
- 7. 19 সিসি রী রঃ গ্ ] 
1 রর ৭ ্ চিনি ৬৬০ 
টু গ্ঞি ৯ ০৯০ ্ 








235 ইউ আমে লিটি ৮), 
করিয়াছেন । রহ! ৫2০ পলি 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের বাজেট 4 | 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার সরকারের এক বিজ্ঞপ্বিতে প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশের ই্নাইটে | € রি নিয়াৰিং 
১৯৪২-৪৩ লালের বাজেটে রাজন্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ € কোটী ২৬ লক্ষ | ্ ধু এ ৩. ২0৮ 
৬২ হাজার টাক! এবং ব্যয় & কোটি ২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ফাড়াইবে ৃ ওয়ার্কম লিমিটেড 
বলিয়া ধরা হুইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা কারখানা € বেলুড় ॥ 
উদ্ধত থাকিবে । ১৯৪০-৪১ সালে উদ্থ-ত্তের পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার [] ক 
টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালে উদ্বত্তের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার | ম্যানুফ্যাক্চারাস অব £ 
টাকা। ছাতিয়াগড় ও জব্বলপুরে শন্তের ক্ষতির দরুণ ২* লক্ষ টাকার রাজস্ব ৬ প্রিশিলন মেজিনারিজ্‌ এবং টুলস্‌ 
আদায় স্থগিত রাখা হইরাছে। ইহা ছাড়া ৩ লক্ষ টাকার রাজস্ব মকুব, ১৬ রি চেইনস্‌ 
লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা তাকাভি খণ এবং জনসাধারণের চাছিদা] মিটাইবার ্ নৈঃ ১৯ ৃ 
জন্ঠ গম ক্রয় বাবদ ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মঞ্জ,র করা হুইয়াছে। ৬ এগ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
ড ভ 
এ নিগার ৪ কাবা ইসা সিটি 
গত ২৪শে মার্চ বিহার সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট প্রকাশিত ৬ গ্রাউণড সিট স্‌ 


স্্ি টিটি রিনি টি ও 5 নবনীতা পরও নাতনি লেজিরা ও কাত 

হইয়াছে । উক্ত বাজেটে ৬ কোটা ৪৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় এবং ৫ জর জর | 
রানির ম্যানেজিং এজেন্ট* £ ইউনাইটেড, ট্রেডিং কর্পোরেশন | 
কোটা ৮০ লঙ্গ ৪২ হাজার ঢাকা ব্যয়ের বরা কর হইয়াছে | আলোচা ১৩০) ক্লাইভ সীট, কলিকাতা | ফোন কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 1 
বর্ষে ৬২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা উদ্বভ থাকিবে । ১৯৪১-৪২ সালে বাজেটে ও 


আয়ের পরিমাণ ছিল ৬ কোটী ৫০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা । ১৯৪১-৪২ সালে 
শিল্প বিভাগের আয় ৯২ লক্ষ টাকা, ইক্ষু সেস বাবদ ৯ লক্ষ ৫০ হাতার টাকা, 
পাট রপ্তানী সম্পকে প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য অংশ বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা, এবং বন বিভাগের আয় ১ লক্ষ ৫০ ভাজার টাকা কমিয়া 
গিয়াছে । 








লচ্চা সমস্ত। 

পৃথিবীর লঙ্কা! উত্পাদনের শতকরা ৯০ ভাগ ওলন্দাজ পূর্বব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে হইয়া থাকে । ১৯৩৯ সালে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
ওলন্দা্ত পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ *ইতে বৎসরে গড়পড়তায় ৬ লক্ষ হন্দর (এক 
হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) হইতে ১৫ লক্ষ হন্দর পণ্যন্ত লঙ্কা বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে । ইন্দো-চীন হইতেও বৎসরে গড়পড়তায় ৮* হাজার হুন্দর লঙ্কা 
বিদেশে প্রেরিত হয়। বুটেনে বৎসরে ৫০ হাজার হইতে ৬০ হাজার হন্দর 
লঙ্কা এই লকল স্বাঁন হইতে আমদানী করা হয়। বর্তমানে উপরোক্ত স্থানগুলি 


রাপানীদের হস্তগত হওয়ায় এঁ সকল স্থান হুইতে বিদেশে লক্কার চালান থলি) 
এ 
2 পি 


বন্ধ হইবে। 
৮৯১৮৬৬৮ এ 10048(67 
নিয়োক্ত ব্যক্তিগণ নৃতন বৎসরের জন্য ফেডারেশন অব ইপ্ডিয়ান চেম্বাসণ * 1, 
প্রা পর রঃ 2 তু 
অব কমাসে (ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘ) কর্মকর্তা নির্ববাচিত হইয়াছেন £__ ১৫, ক্লাইভ ষাট * শ্বগাল-বণতয ও 
ূ ৬১2 বা । ( ! ঃ 

গভাপতি মিঃ গগশবিহ্বারীলাল মেটা) সহ-সম্পাদক কুমার স্তার মুখিয়া ম্যানেজিং ডিবেক্টর- এইচ দত্ত /৫ ২১51 
চেষ্টিয়ার ; কোষাধ্যক্ষ ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা। ক্যধ্যনির্বাহক সমিতির 57৮৯2১428৮2, | 1? 1 / ($৯ 2১ 
দশ্তগণ”-শ্যার শ্রীরাম) শ্তার বদরীদাপ গোয়েক্কা ; মিঃ রাজমিস্র বি ভি বিস্তুত বিবরনের জন্য সস্র আরবেছল্ কক ন 





আমীন) মিঃ লালভী মেরহোত্রা ) মিঃ হরিশক্কর বাগলা ) মিঃ আর এল সেক্রেটারী- এস .বলাব, এম.এ 
নাপানী) মিঃ এম মাষ্টার। নিম্নোক্ত সদম্তগণকে কো-অপট কর! হইয়াছে £৮ 
গার চুণীলাল বি মেটা, মিঃ জি ডি বিড়লা, মিঃ এডি শ্রফ, শ্তার আবদুল 


হালিম গজনভী, মিঃ এম এ ইস্পাহানী ও মিঃ এফ এম বশীর | 





৯২২০ 


০ 


_ আদালতে ভ্রনীর্তি 

গত ১৭ই মা তারিখ মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় মন্ত্রী শীযুক্ত, 
প্রযথনাথ বন্দোপাধ্যায় এদেশের আদালতসমুহে উৎকোচ গ্রহণের দুর্নীতি 
সম্পর্কে বপেন যে, বকাল যাবৎ এই জাতীয় দুনীতি চলিয়া আলিতেছে। 
শরীপুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অতঃপর বলেন যে, এই প্রদেশের জনৈক বিশিষ্ট বাজ- 
বশ্চারীর আন্বমানিক হিসাব অন্তপারে, আইন আদাপতসমূহের কম্চারীরা 
উপরি পাওনা হিসাবে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মত উৎকোচ 
গ্রশ্ণ করিয়া ৭কে। 

টেলিগ্রামের মাশুল রদ্ি 

৩৯শৈ মাচ্চ মধারাত্রির পর হইছে ভারত, ক্ষ, সিংহল, আফগানিস্থান ও 
লাগার (তিক্ত) যে কোন স্থানের জন্য প্রেরিত প্রত্যেকটী সাধারণ 
টেলিগ্রামের উপর পৃর্সের চেয়ে ৬০ আনা এবং গ্রীতোকটী জক্ষরী টেপিগ্রামের 
উপর 1%* আনা করিয়া অতিরিজ্ঞ হারে মাশুল আদায় বরা হইবে। 
ভারতের অন্তান্তরে প্রতি সাধারণ দেলিগ্রামে মোট ৮০ আনা লাগিবে এবং 
প্রত্ভাকটী অতিরিক্ত শকেরে জন্ত /০ আনা কধিয়া লাগিবে। সার্ধারণ 
টেলিগ্র!ম অপেক্ষা টেলিগ্রামের হার দ্বিগুণ হঠব। সংবাদপঞ্জের 
জন্ব ও শুতেচ্ছাজ্ঞাপক টেলিগ্রাযের উপরও অভিজ্ঞ ভাতে মাশুল দিতে 
হইবে। গত ১লা মার্চ হইতে টেলিফোন সংযোগ ও যন্বপাতির ভাঙা 
প্রানের চেয়ে এক মাংশ বুদ্ধি করা হইয়াছে । বর্তমানে যাহারা গ্রাহক 
হইবেন তাহ।দিগকে পরবর্তী ভাড়ার তারিখ হইতে বর্ধিত হারে মাশুল 
দিতে হইবে | ৩১শে মাচ্চ মধ্যরাজির পর হইতে ট্রাঙ্গ কলের উপর অতিরিক্ত 
মাশ্খলের হার দ্বিগুণ বদ্দিত করা ভইয়াছে। 


ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থ। 
গত ২৩শে ও ২৪শে মাঞ্চ ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের, প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের এবং কয়েকটা দেশীয় ধাজোবর প্রতিনিধিদের এক টবঠক নয়া- 
দিীতে অন্ুঠিত হইয়াছে । ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাহাতে উৎপাদনের 
পরিমাণ আরও বুদ্ধি করা হয়, তৎসন্গক্ধে সভায় আলোচন। হইয়াছিল । 
১৯৪১-৪২ সালে সরবরাহ বিভাগ যোট ৪ কোটী ৯৮ লক্ষ টকা মুল্যে 
ছোটখাটো শিল্প প্রতিঠানগুলির উত্পন্ন বাদি ক্রয় করিয়াছে । হাল 
মধ্যে আচ্ছাদনের জাল, পশনী ক্ধল, চামড়ার জিনিঘ এবং সোলার 
টুপি প্রহৃতি জিনিষপত্রাদি আছে । ১৯৪২-৪৩ সালে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান 
সমুহের উৎপন্ন আরও ৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকার জিনিষের ফরমায়েস দেওয়া 
হইবে। প্রাদেশিক সরফারসমূছ এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য এই পরিকল্পনায় 
ংশ গ্রহণ করিবেন, তাহারা সকলেই একটী করিয়া এই সকল জিনিষ 
সরবরাহ করিবার জন্ট এজেন্সী গুলিবেন। 


জাপানের বাজেটে যুদ্ধের ব্যয় 
. জাপানের আগামী আর্থিক বৎসরের (১৯৪২-৪৩ সালের ) বাজ্জেটে 
যুদ্ধের জন্য ২ হাজার ৪ *ত ৩০ কোটা ইয়েন ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
১৯৪০ সালের ৩১শে মাচ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বসরে ৪ শত 
৮০ কোটা ইয়েন এবং চীন যুদ্ধের জন্ত আরও ৫ শত কোটা ইয়েন ব্যয় বরাদ 
করা হইয়াছিল । 


ভারী 


গম সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যে সকল প্রদেশে প্রচুর 
গম উত্পপন্ন হয় সেই সকল প্রাদেশিক সরকারের সহিত উক্ত সরকার গম 
উত্পাদন সম্পর্কে আলাপ আলোচন। চালাইতেছেন। যাহাতে সম 
বৎসরের গম সরবরাহ নিয়ঙ্ণ করা যায় সে সম্পরেও একটী পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহকে এন্প পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, 
যাহাতে যাজারে সর্ণিষ্ন গম চালান হয় সে সম্পকে তাহার! যেন উৎসাহ- 
দান করেন। ইহ! ছাড়া ভারত সরকার খান্াদ্রব্য উত্পাদন বুদ্ধির জন্ত এবং 


সন্প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত হারে খাগ্ছপ্রব্যের মূল্য বুদ্ধি পাইতেছে তাহার . 


সমতা রক্ষার চেষ্টা করিবেন। এরূপ অবস্থায় লায়ালপুর ও হাপুরে গমের 
মূল্য মণ প্রতি পাইকারী ৫২ টাকা হারে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
নবাবসাহ ও মিরপুরে গমের সর্ধবোচ্চ যুল্য হইবে মণ প্রতি ৫1০ আনা। 


খযান্ছখ আপস, 





সপিিপাণ পি 
পি অপি পিস ০ পি পিপি সস পি 


চট্টগ্র।ম টি 





_&ঁটিটট 


এরা 


ক মহারাজ! মাণিক্য বাহাছুর কে ্ি এস আই 
শিলং শাখার শুভ-উদ্বোধন অগ্নষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 
করিয়াছেন £ উজ্জয়ন্ত প্যালেস, আগরতল।, 

৪ঠ1 ডিসেম্বর, ১৯৪১। 
জিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়। 


বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি । 
তারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্লে জাতীয় তাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান 


সমূভের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্তক। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রসযূতে 
বু শাখা অফিস খুলিয়া তরিপুরা মভার্ণ ব্যাক্ষ লিঃ এই চাহিদা 
মিটাইতেছে | আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা 
করি যে, জনসাধারণের সহাম্থতৃতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 
বঞ্চিত হইবে না। সা? বিবি কে মাণিক্য, | 
জিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর 





টেলিগ্রাম 


খান “এপ” রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কের সিডিউনভুক' 


মহাননধী ান্ক, লিমিটেড 7 


(স্থাপিত ১৯১০ ্‌ং ) 


পূর্ববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 


তেভ্‌ অফিস 3 মহালক্ষণী ভবন, চটগ্রাম | 
কলিকাতা অফিস 3 ১৫নং ক্লাইভ ধ্ীট 


অন্যান্য অফিস ; রেসুন, মৌলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কৰ্সবাজার। ঢাক। ও সাতকানিয়।। 

চল্তি হিসাব খোলা হয় এখং চলতি ছিসাবের শিয়মাছসারে সুদ দেওয়া 

হয়। ১০২ টাকা জমা লইম়। সেভিংস হিসাব গোলা হয় এবং শতকরা 

বাধিক ৩২ টাকা হিসাবে শ্ুদ দেওয়া হয়। ফিক্সড ডিপোজিট ১ বৎসর 

হইতে ৩ বত্মর কাল পর্যন্ত এরহ্ণ করা হয় এবং ১২ বখ্সরের তারতম্য 
হিসাবে সুদ দেওয়। ভয় 

১০০২ টাকার ৫ বওসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওয়। যায় । 
সব্্প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 
জেনারেল ম্যানেজার-_প্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 


শেন হ ক্যালত 


চীফ. ম্যানেজার-_শ্্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দ্বাস এম, এ. 
০ 


পাপা পা পাত পট পা পপি পু সি পাপ পাস সপ্টস্পাশি পা 
পর পপি ০৬০4০ পাটা ৯৯ পর ৮৪ 


সা পা ৯৮টি ৮ পর ০ ০ পি পাস পপর পলি, ০ শী 


[ তক্০স্ল পাজ্2গ ০০৮2৬ 


ভিত লিক ০ --55455-4--০ ুচক+০০০৮852954 55০০০০০০০41, 
৯ 


কান : চট্টগ্রাম শব র 


১৭৭ 
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বা পা ০৮০০ পাপিপপট ৭ ০১ ১ পিপিপি? শশিশশটাটি শী তত 


৩*শে মার্চ, ১৯৪২] 

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্মার অব কমা" 

গত ২৭শে মার্চ তারিখে বেজল ্তাশনাল চেম্বার অৰ কমার্সের বাধিক 
সাধারণ সভায় নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৪২ সালের কাধ্ধ্যনির্বাহুক 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । প্রেলিডেন্ট-মিঃ এ সি সেন। ভাইস্‌ প্রেলিডেপ্ট-_ 
কুমার প্রমথনাথ রায় ও মিঃ জে কে যিত্র। অনরারী ট্রেজারার--ডাঃ সত্যচরপ 
লাহা। কার্ধ্যনির্ববাহুক সমিতির সদন্তগণ-_ডাঃ এন এন লাহা, শ্তার এইচ 
এস পাল, মিঃ পি সি মিত্র, মিঃ সাধন চক্র রায়, যিঃবি টি ঘটক, মিঃ ডি 
এন সেন, ক্যাপ্টেন এন এন দত্ত, মিঃ এস সি রায়, কুমার রমেম্ত্রনাথ রায়, 
মিঃ আই বি সেন, মিঃ সি এল বাজোরিয়া, মিঃ রঘুনাথ দত্ত ও মিঃ জি বন্গু। 

ধানের শেষ পূর্ব্বাভাষ 

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক যে ধান্ত উৎপাদনের শেষ পূর্ববাভাষ বাহির করা 
হইয়াছে তদষ্টে জানা যায় যে, বর্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২) সমগ্র ভারতে 
( দেশীয় রাজ্যগুলি সহ) ধান চাষের জমির পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে মোট ৭ 
কোটি ৩১ লক্ষ ৬৫ হাজার একর। পূর্বববস্তী বৎসরে উচ্থীর পরিমাণ ছিল 
৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার একর। অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় 
১৯৪১-৪২ সালে ধান আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ ৬ হাজার একর 
বুদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত পরিমিত জমিতে আলোচ্য বরে মোট ২ কোটি 
৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন ধান্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
১৯৪-৪১ সালের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২১ লক্ষ ৫০ 
হাজার টন। অর্থাৎ পূর্বববন্তী বখসরের তুলনায় আলোচ্য বখসরে শতকরা 
১৫ ভাগ উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে আলোচ্য বধ্সরে ধান 
চাষের জমি (আউষ, আমন ও বোঁড়ো ) ও উহ্থার আনুমানিক উৎপাদনের 
পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার একর ও ১ কোটি ২ লক্ষ ১৭ 
হাজার টন। পূর্বাবন্তী বগরে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭ 
লক্ষ ৭০ হাজার একর ও ৬০ লক্ষ ৪৩ হাঞজারটন। নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ ও 
দেশীয় রঞ্যসযুছের অপোচ্য বতখরের ধান চাষের জমির পরিমাণ ও অস্থুমিত 


উৎপাদনের শেষ পূর্বধ তম প্রদত্ত হইল £- 


(ভাজার একর হিসাবে) (হাজার টন হিসাবে) 





বাঙ্গল। ২০,৮২৪ ১০১২ ১৭ 
মাদাডা ১০১৩০ ৫১০৮০ 
বিহার ৮১৮৬৯ ২,৭৪৭ 
মধ্য গ্রদেশ ও বেরার ৭,৭০৩ ১২১৪ 
যু প্রদেশ ৬,৫৯১ ১১৫৮১ 
অথ1ম ৪,৬২৪ ১,৪৬৬ 
উডিষা। 8,৯৮২ ১১৩৮৩ 
বোনা ২,২৭৫ ৭৬৯ 
সন্ধূ ১,০৮৪ ৩৯২ 
পাজাব ৮৮৯ ২৯৯ 
কুর্ণ ৮৮ রঃ 
ভায়দারাশ।দ ৬৭৪ ১০৭ 
মহ'শৃর ৭৫৩ ২৩১ 
ববোদ! ১৪৭ ২০ 
ভূপাল (মধ্যভারত ) ৩ ্ 8 

মোট ৭৩,১৬৫ ২৫৫৬৭ 


বোম্বাই প্রদেশের বাজেট 

ঘোম্বাই প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৫ কোটা ১৮ লক্ষ 
১৬ হাজার টাকা আয়, ১৫ কোটা ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় এবং 
৯৮ হা্ার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া! বরাদ কর। হইয়াছে। ব্যয় বরাদোর 
খাতে নিম্নলিখিত দফাগুলির অন্ত যত টাকা খরচ হইবে তাহা হইতেছে 
এইরূপ £-_বেসামরিক জনরক্ষা ৫০ লক্ষ টাকা, সমাজ সংস্কারক কার্ধ্যাবপীর 
জন্ত ১৯ লক্ষ টাকা, শিক্ষা ২ কোটী ৮ লক্ষ টাকা, চিকিৎসা বিতাগের জন্ত 
৫৫ লক্ষ ৫০ হ।জার টাকা, জনস্থাস্ত্যের জন্ত ৫৬ লক্ষ টাকা, ঘুদ্ধোততর কালে 
অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত তহবিলে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং 
প্রদেশের উন্নতিমূলক গঠন কার্ধ্যের জন্য বিশেষ তহবিলে ১ কোটা টাক1। 


চট্টগ্রামে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ 
যাহাতে অত্যাবশ্তাক খাস্ধ দ্রব্যের অভাৰ না ঘটে এবং বর্তমান 
সরবনাহ ব্যবস্থা অক্ষর থাকে সেই উদ্দেস্তে চট্টগ্রামের জেলা ম্যাছিস্ট্রে 
ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে চট্টগ্রাম জেলার বাহিরে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে 
এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেল। 


টি 





৩৮ হাজার টাকা আয় এবং ৩ কোটা ১৭ লক্ষ ৩৯ হাক্জার টাকা ব্যয় দেখান 
হইয়াছে । ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা উদ্ত্ত থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে 
বিমান আক্রমণ প্রতিরোধযূলক বাবস্থার জন্য ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ 
করা হইয়াছে । শিক্ষার খাতে বায়ের পরিমাণ পূর্ব বৎসরেরর চেয়ে 
৮৪ হাজার টাকা হাস কর! হইয়াছে। ইহার মধ্যে গণশিক্ষার ব্যয় 
€০ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । পুলিশ বিভাগের ব্যয় পূর্বব 
বৎসরের চেয়ে ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা বাড়িয়াছে। বনবিভাগের জন্ত 
খরচের বরাদ্দও ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাক] বুদ্ধি পাইয়াছে। 
বাংলায় সাইকেল রেজিগারীর ব্যবস্থা 

বাংলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া জালাইয়াছেন যে, জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার সাইকেলের মালিকদিগকে যেন সাইকেল 
রেজিষ্টারী করিবার জন্য নিকটবর্তী থানায় উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেন । 
রেজিষ্ট্রেশনের পর বিনা মূল্যে গ্রত্যেকটী সাইকেলের অন্য রেজিগ্রেশন নম্বগ 
সহ একখানি প্লেট দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর প্লেট বিহীন কোন 
সাইকেল রাস্তার চলিতে পরিবে না। সাইকেল অগ্থব্র পাঠানো হইলে বা 
রেজিপ্ত্রেশন প্লে হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে সে সংবাদও জানাইতে ছইবে 
এবং পুনরায় রেজিষ্টেশন গ্লেট গ্রহণ করিতে হইলে সাইকেলের যাঁলিক- 
দিগকে উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সাইকেলের বিক্রেতা ও 
আমদানীকারকদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। তাহাদিগকে বিক্রেতার 
রেঞিষ্টেশন ও সার্টিফিকেট দেওয়া ছইবে। তাহাদিগকে প্রত্যেকথাশা 
সাইকেল রেজিষ্টেশনের জন্ত উপস্থিত হইতে হইবে না। 


তি | ১২২১ 
আসামের বাজেট 
আসাম প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটী 7১৯ লক্ষ 


] দি চিটাগং ইপতিনিয়াবিং & 
 ইলেকটা ক মাগাই কোংলিঃ 


সি 


হেড অফিস--“ইলেকটীক হাউস” ট্টগ্রাম 
ইহা বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহত্নে 'বদ্যাতিক শক্তি 
সরবরাহ কর্িতিছ্থে। 


যথ।-টট্গ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
এবং সিরাজগঞ্জ । 


অন্যান্য প্রসিন্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্য আরম্ভ কর। হইবে । 
অঙ্থুমোপিত মূলধন _ ২০১০০৯১০০০২ টাকা 
( ৮০,০০০২ সাধারণ অংশে বিউক্ত ) 
প্রত্যেকটি শেরারের মুল্য--২৫২ টাকা । 
বিলিকুত মূলধন ১২১০০১০০০২ টাকা 
আদায়ী মুলধন-_ 
১৯৪২ মালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মজুদ তহবিল হিসাবে 
কোম্পানীর কাগজে ন্যন্ত এবং স্থায়া আমানতের 
পরিমাণ ১,১৬,০০০২ টাঁকা। 


লভ্যাংশের পরিমাণ__-১৯২৮ সাল শতকরা ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬।৭ আনা, ১৯৩১ সাল ৭1০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পধ্যন্ত বৎসরে 
শতকর] ৬।০ আনা, ১৯৩৫ সাঁপ--শতকরা! ৪২ টাঁকা, ১৯৩৬ সাঁল-- 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পধ্যস্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাক হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 

অতএব শেয়ারের মূল্যের শতকরা ৮০২ টাক! লভ্যাংশ 
ৰ দ্বার! প্রত্যপিত হইয়াছে । 


ঙ 
ঢ 
? 
ঢ 
1 
1 
ৃ 
ৃ 
] 
ৃ 
ঢ 
? 


মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর-কন্মচার্দী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯'৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণৰূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত । 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জঙ্ক। বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
বিবেচিত হইবে । 
কে, কে, লেন--ম্যানেজিং ভিরেরর 


১০১৫৫,৯১৭৮/* আনা ॥ 





ৃ 
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। 
] 


) 


৮ ৯৩০৩ তি পল লা টু টি 








সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইগ্ডিয়। লিঃ 
১৯৪১ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমর! সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪১ লালের 
যে বাধিক রিপোর্ট লমালোচনার্থ পাইয়াছি, তাহা ছৃষ্টে আলোচ্য ঘর্খলরে 
ভারতের এই বৃহত্তম যৌথ ব্যাঙ্কটির সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওয়া ঘায। 
গত ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আযানতী জমা মোট পরিমাণ 
ছিল ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। লালের শেষে তাছ। বাড়িয়। 
৪১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া আল্লামীস্কত মুলগন 
ও মচ্ছুত তহবিল বাড়িয়া যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ১ ফোটি ১ লক্ষ 
টাকা ধাড়াইয়াছে। অপর দিকে এবার ব্যান্কের নিট লাভের 'পরিমাপও 
গত বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণে অর্থাৎ শতকরা ০৩॥ ভাগ 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্ বর্তমানে নানা দিক দিয়া দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে একটী প্রতিকূল অবস্থার সুচনা! হইয়াছে । এই 
অবস্থায়ও সেপ্টণল ব্যাঙ্কের কার্দ কারবার এবার বাড়িয়াছে এবং উবার 
নিট লাভের পরিমাণও বুদ্ধি পাইয়াছে, ইহা এই হুপ্রতিষ্ঠ দেশীয় হ্যাক্ষটির 
পক্ষে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই । 

আদায়ীরুত মূলধন, আমাঁনতী জমা ও মজুত তহবিলের দফায় উপরোক্ত 
দায় ও অগ্ঠান্ত শেণীর দায় লইয়। গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হুইয়াছে ৫০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। 
উ্ভার বদঙগে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল ভাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ £_ হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, গবর্ণমেপ্ট 
সিকিউরিটি, পো ট্রাষ্ট ও কর্পোরেশনের খণপদ্দে ১৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, 
বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, প্রদত্ত 
খণ ও ক্যাশক্রেডিট ১৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, বিল ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, 
জমি বাড়ী ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা । এই সমস্ত বিবরণে ম্পষ্টতর বুঝা যায় 
যে, ব্যাঙ্কের তহবিল নানা দিক দিয়া নিরাপদমুলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত 
রহিয়াছে এবং উপয,ক্ত পরিমাণ টাকা নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য 
অবস্থায় রাখা হইয়াছে । 


১৯৯৪১ 


আলোচ্য ধ্লরে কারবার চালাইয়া সুদ ও ভিসকাউণ্ট বাবদ সেপ্টাল 


ব্যান্ক অব. ইঙিয়া লিমিটেডের ১ কোটি ১০ লক্ষ টাক আয় হয়। অন্যান্ত 
দফার আয় পইয়! মোট আয়ের পরিমাণ ধাড়ায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাক।। 
"টাকা হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র নির্ববাহ করিয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের 
৪০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাক! নিট লাভ হয়। পুর্ব বৎসরের উদ্ধত্ত ৮ লক্ষ ১২ 
হাজার টাকা যোগ করিয়া তাহা ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দাড়ায় । ব্যাঙ্কের 
পরিচালকগণ এ টাকা নিম্নরূপভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন :-- 
শতকরা ৭ টাকা হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ মোট ১৯১ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টাকা, মজুত তহবিল ৭ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন সিকিউরিটি এবং জমি বাড়ীর 


ক্ষয়পূরণ তহখিলে ৭ লক্ষ টাকা, ট্যাক্স বাখদ ৮ লক্ষ টাকা, অংশিপারদিগকে 


প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে বোনাস মোট ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, 
কম্মচারীদের বোনাস ৩ লক্ষ টাকা, আগামী বৎসরের ছিস'বে জের ৮ লক্ষ 
৯৮ হাজার টাকা । আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়া ব্যাক্ষটির যে 
উর্লেখযোগা কৃতকাধ্যতা দেখা দিয়াছে তজ্জন্ত আমর] উহার কর্দকর্তাদিগকে 
আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


সান্লাইফ এসিওরেস কোং 


সানলাইফ এসওরেম্প কোম্পানীর ১৯৪১ সালের বিবরণী দৃষ্টে আনা যায় 
যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী ১৮ কোটি ৭* লক্ষ ভলার পরিমিত, 


নৃতন বীঘাপত্র প্রধান করিয়াছেন। উহা ১৯৪* সালের মোট নৃতন কাজের 
তুলনায় শতকরা ১*'৩ ভাগ বেশী । আলোচ্য বৎসরে বীমাকারীদিখকে 





মোট ৮ কোটি ৩ লক্ষ ১২ হাজার ডলার পরিষিত অর্থ প্রদান করা ছইয়াছে। 
উক্ত -বাধিক বিবরণী দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত মোট . প্রদ্ত বীমার অর্থের পরিমাণ ধীাড়াইয়াছে 
১৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। বর্তমানে কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য দাড়াইয়াছে 
৯৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৮ হাজার ভলার। তন্মধ্যে ১৯৪১ সালের অংশ হইবে 
৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৩ হাজার ডলার। 


ইপ্ডিয়ান লাইফ. এসিওরেন্স অফিসেস. এলোমিয়েশন 

গত নই মার্চ নয়াদিল্লীতে ইগ্ডয়ান লাইফ. এলিওরে্ল 'অফিসেস্‌ এসো- 
লিয়েশনের বাধিক সাধারণ সভায় নিমলিধিত ব্যক্তিগণফে লইয়া উদ্ত 
সমিতির বর্তমান বৎসরের কমিটি গঠিত হুইয়াছে। প্প্রেসিডেপ্ট--পণ্ডিত কে 
শাহনম্। তাইস্‌ প্রেপিভেণ্ট-মিঃ কে লি দেশাই ও যি: এন দত্ত 
অনরারী সেক্রেটারী-_মিঃং এন জে গোর়। ক্ার্ধ্যনির্বাহক লমিতির 
সভ্যগণ :_ যি: এইচ ই জোম্স, মিঃ এস বিকার্ড মাষ্টার, মিং কে এম 
নায়ক, মিঃ আর কে জৈন, মিঃ ব্রঙ্ধ দত, মিঃ ঘাইরামজী হরযুসভজী, মিঃ 
এম এ আছি আন্সারী, মিঃ ওয়াই মাঙ্গায়া, মি: পিলি রায় ও মিঃ ফ্যান্সিস্‌। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ক্যালকাটা জুট ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোং লিঃ :_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের জন্ত শতকরা বাধিক ১*২ টাকা । গগুলপাড়া 
মিল-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বতসয়ের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৩০২ টাকা। ইগ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস কোং লি: :₹_গত ৩*শে 
সেপ্টে্বর পর্যাস্ত এক বৎসরের ছিসাবে শতকরা বাধিক ১৬॥০ আনা। 
গৈরখাত। টা কোং লিঃ :_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধান্ত 


এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । সেনচুরি স্পিনিং এও ম্যান্ু- 
ফ্যাকচারিং কোং পি: গত ৩৯শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের 


জন্ত শতকরা বাগিক ২৪২ টাকা। নিউ চুণ্টা টা কোং লিঃ ঃ-_গত 
৩১শে ডিসেম্বর পথ্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা। 
স্বদেশী কটন মিলস্‌ কোং লিঃ:_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক 
বৎসরের জন্য শতকরা বাধিক ৯০২ টাকা হিসাবে। 


বাঙ্গলায় ন,তন যৌথ কোম্পানী 

বিল্ডিংস. এগ প্রোপাটিজ লিঃ 2_ডিরেক্টর মিঃ সাধন চন্দ্র রায়। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--১৩৫, প্রিন্সেপ স্রীট, কলিকাতা । অন্থমোদিত যুলধন ১ 
লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_সর্ববপ্রকার বিষয় সম্পত্তি ক্রয়, ইজাপা, বিল্মিয় ইত্যাদি। 

ভিলেজ ইমপ্র,ভমেন্ট এগ ইশ্ডাষ্টিজ লিঃ £__ডিরেন্টর মিঃ আর 
কে গাঙ্গুলী। অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবস'- গ্রামোন্নয়ন 
কাধ্য। 

রুূরাল প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্সদ কোং লিঃ :__ডিরেক্টর মিঃ 
পরেশচন্ত্র দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস-_২২, স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাক1। ব্যবসা--প্রোভিডেণ্ট জীবন বীমা। 

এসোসিয়েটেড ইন্পোর্টস এণ্ড এক্সপোর্টস কোং লিঃ £_ 
ভিরেক্টর মিঃ এম বি পালগ্রি। রেজিস্টার্ড 'আফিস--পি৬, মিশন রো, 
এক্সটেন্সন্, কলিকাতা | অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_ 
এজেন্সি। 

ছগ্ধলী এগ্রিকালচার এগ ইণ্ডাষ্টি জ লিঃ :__ডিরেক্টর মিঃ বৈগ্ভনাথ 
দাঁল। রেজিষ্টার অফিস-_-বৈকুঠপুর, পোঃ ব্রিবেণী, জে: হুগলী । অনুমোদিত 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবলা--জেনারেল মার্চেন্টমূ। 

আর্কান্সার লিঃ :--ভিয়েক্টর মিঃ মির্জা মহন্মদ হুসেন। বেজিষ্টাভ” 
অফিস--২৭, আগা মেহাদী স্ট্রীট, কলিকাত1 | খঅনুযোদিত মূলধন ২৫ হাজার 
টাক!। ব্যবসা--এজেন্সি। 


০০০৩১ 





শ্বাজ্জান্বেম্স হ্হালাচ্গভল 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা, ২৭শৈ মার্চ 

কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 
টাকার চাহিদা বিশেষ বুদ্ধি পাইতেছে না। অবশ্ত গবর্ণমেন্টকে চুক্তি 
অনুযায়ী সমর-সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্যাঙ্কলমূছের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের 
ঝেক পরিলক্ষিত হয়। অল্প মেয়াদী খণের বাক্জারে টাকার অত্যধিক 
স্বচ্ছলতা দেখা যাঁয়। ব্যাক্ষসমূছের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাত। 
ও বোষথাইএ যথাক্রমে ॥০ আনা ও 1* আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 
দুতরাং দেখা যাইতেছে, টাকার চাহিদা কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু কল 
টাকার সুদের হারে উহাতে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে না। 
অন্তান্ত বংসর এই সময় বাজারে ফললের জন্য যে পরিমাণ টাকার চাহিদ। 
দেখ! যায়, এবার তাহা! অনেক কম। 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও মন্দার ভাৰ লক্ষিত হয়। 
সামান্যই হইয়াছে। 

গত ২৪শে মার্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
'বিলের টেগ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিম।ণ 
ঈ[ডাইয়াছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত আবে্দনসমূছের 
মধ্যে ৯৯৩৬ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯/৩ পাই দরের শতকরা 
প্রায় ৫৮ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের গড়পড়ত| সুদের হার শতকরা বাধিক ১৯ পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে । আগামী ৩১শে মার্চ তারিথে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টা 
ট্রেজাী বিলের টেগার আহ্বাণ করা হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়৷ বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২রা এপ্রিল তারিখের মধ্যে 
টাকা দ্রিতে হইবে । 

গত ১৮ই মাচ্চ হইতে ২৩শে মাচ্চ পর্যন্ত মোট ৯৪ লক্ষ ৫ হাজার 
টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী ধিপ বিক্রুয় হইয়াছে । গত ২৫শে মাচ্চ 
হইতে ২৮শে মাচ্চ তারিখ পধ্যস্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্তাম্লারে শতকরা ৯৯৩৬ 
পাই দরে তিন মাসের মেয়ার্দী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেঞ্জারী বিল বিক্রয় হুইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক খিবরণী দৃষ্টে জান যায়ঃ গত ২০শে 
মাচ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলিত নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৮ হাঁজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২. হাজার টাকা । আলোচ্য 


কাজকারবার 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যা্কে অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে | 


৪১ কোটি ৭০ লক্ষ ১ হাজার টাকা? পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯হাভার টাা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়া হয় ৯৯ কোটি টাকা) পূর্ববন্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ১২ কোটি ৫৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ফড়াইয়াছে ১৩ কোটি 
৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাক) পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহ্ার পরিমাণ ছিল মোট 
৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঞ্ে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তাগ্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছহের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ও 
৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা? পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও ৯ কোটি 
৬৭ লক্ষ ১২ হাজার টাক।। 





এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বঙ্গবৎ ছিল $_ 


টেলি; হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিৎ্ত২ পে 
&ঁ দর্শনী রা ১ শি ৫$: পে 
ডি এ৩ মাস টা ১শি৬্ং পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাজ কারবার হয় নাই। রামনবমী উৎসবের জন্ত শেয়ার বাঞ্জার গত 
বৃহস্পতিবার হইতে বন্ধ আছে। কোম্পানীর কাগন্জের দরে কতকট।! উন্নতির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং স্বল্প মেয়াদী খণপত্রসমূছের দরেও সামান্ত কিছু 
উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । অতি অন্পসংখ্যক শেয়।রক্রেতাগণ টাকা 
থাটাইবার উদ্দেশ্তে শেয়ার কিনিবার ভ্রন্ত আগ্রহ দেখাইলেও বাজারের সর্ধক্রই 
একট! নৈরাশ্তের আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে। ব্রহ্ধ রণাঙ্গনে কিছুদিন 
যাবৎ একটা শান্ততব বক্ধায় থাকার জন্ত কোম্পানীর কাগজসম্বহের দর 
সামান্ত বৃদ্ধ পাইয়াছিল ; কিন্ত আজ ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের যেরূপ প্রতিকূল খবর 
পাওরা গিয়াছে তাহাতে শেয়ার বাজারের অবস্থা আরও খারাপের দিকে 
যাইবে বলিয়াই মনে হয়| 


৫ ০ কু 
ক 





দি মেটা ব্যান অব ইতি: 


“ভারতীয়ঃ ব্যাক্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিত-_-ডিসেম্বর ১৯১১ সাল ) 

অন্থমে।দিত যুলধন 5০৪ ৩,৫০,০ ০১০ ০ ৬২. 

বিক্রীত মূলধন 

আদায়ীকৃত মূলধন 

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল *** 

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ** ৪১১৩১৯০৩৫৩২ টাকা 
হেড অফিস- মহাত্মা! গান্ধী রোড, বোন্দছে। 


ভারতবর্ষের সর্ধাত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিঃ এইচ, লি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


2 তত 


৩,৩৬,২৬৪০ ৯২. টাকা 
১,৬৮,১৩১২০০, টাকা 
১১৩৬,৪৩,০০ ০২. টাকা 


গাথ-_ 
মিঃ হরিদাস মাধবদাল, চেয়ারম্যান 
নিঃ আরদেশীর বি, ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাতাই লাম, 
মিঃ দ্রিনশ] ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি মূলরাজ্জ খাতাউ, 


মিঃ বিঠলদাস কাজি, মার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ হৃরহমন্মদ এম্‌। চিনয়, মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 
লণ্ডুন এজেপ্টস__মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 

মেসার্স” মিডল্যাণ্ড ব্যাক্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেপ্টস-_দি গ্যারারটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয়। 


সর্তীবলী পত্র লিখিয়৷ জানুন । 
কলিকাতার শাখা-_মন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ট্রাট, বড়বাজায় 
শাখা-_-৭১ নং ক্রস ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে স্রীট, শ্বাম- 
বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রঙা 
রোড । বাজলার শাখা--ঢ1কা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুচী ও বর্ধমান। বিহারের শাখ।--জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, 
শব ছাপরা, জয়নগর, শীতামারি) বেতিয়া, মধুবলী, খাগারিয়া, রকসৌল 
ফাটিহার, ফরহেসপ্জ, ও 8 | উড়িস্তার শাখা সখলপুর | 


এন িিনিট সি নিনিটনিনারারন রানার 








১২২৪ 


পিপিপি ভি ৯ পপ পপ 


কোম্পানীর কাগজ 


এই বিভাগে কাজকারবারের পরিমাণ প্রচুর না হইলেও কোম্পানীর 
কাগজের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে । ৩॥* টাকা মদের 
কোম্পানীর কাগজ ৮৮২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমুহের মধ্যে 
৩৪০ টাকা মদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭1/০ আনা, ১২ টাকা মদের 
১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৭৪০ আন1 এবং ৫২ টাক। সুদের ১৯৪৫-৫৫ 
সালের কাগজ ১০৪৮৩/০ আন] দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । প্রাদেশিক খণপত্র- 
সমুহের কোনরূপ বেচাকেনা হয় নাই। 
কাপড়ের কল 
এই বিভাগে মাত্র নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ার ৪॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে । 
কয়লার থনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের মধো কামারহাটি ৪৪৭॥* আনা এবং ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
২০৩।/ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণের দর ২২।আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়! ২৪।০ 
আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছে। ্টাল করপোরেশনের দরও ১৩।০ আনা হইতে ১৪1০ 
আন! পর্যন্ত চড়িয়াছে। 


চিনির কল 


এই বিভাগের শেয়ারের দরে স্থিরতভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের সামান্য ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে | 







এ 


শত পা পাশে, আহারের এস্যাস্পনা 






রি 


র 


্ সী এপ সপ 
চি - দি শশা ৯ পহিত রি 
চা: এ এ সতীশ মল 
১, র্ ॥ 
রর চা 
_শ নুহিহ 
শে ্ - সাত শর 
রি হূ. 
5 
খর চর ুষ্প ০ 4. “্অশিহারারি তত রঃ ্ 
৮ । 
০ নু ্ ০ পে 
ু কপ ক ঠাই কাত তত পি হি 
ডিও চি রে এ আর পি 1৭৯৩৭ 
রি রি ০৯৮ ৮৯ ণ্ নি 
2 ্ 
তি শে দু মর 
এ মা রে ৫ রী 
কাদা র্‌ ৯১, রঃ রত 





আথক জগৎ 


আজকালকার দিনে তচ্গান্্র১ ত্ভান্ষা১ আবঙলেক্ক হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কোত্র তহ্বচ্নিনেল প্রস্তুত লোহার সিম্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ভর রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন৷ 


চিনির টিপার রি রি 
আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসারনিক ত্রব্য দিয়! 
যদি [০০ (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহ] 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় এ& কোং 


| ৩০-্ে মাচ, ১৯৮২ 


শি ীশ্পিিিশীশিশী শি 


এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ দের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২০শে মা--৮৮|০ 7) ২৫শে _৮৮॥০। ৪৯ 
দুদের খণ (১৯৪৩) ২৪শে মা:-১০১৪০। ৩০ শ্থদের কোম্পানীর কাগজ 
২০শে মাচ্চ--৮৭২ ৮৭/০ ) ২৩শে--৮৭২ ৮৭1০ 3 ২৪শে--৮৭৮%০ ৮৭1৮০) 
৩. ছুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২০শে মাঃ৯৪২) 
২৩শে--৯৪২। ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২০শে মাঃ---১৫/০ 
৯৫।০ ) ২৩শে--৯৫২ ৯৫৬০ ৫২ ল্দের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২০শে মা: 
১০৪1০ ১০৪1/০ ১ ২৩শে--১০৪1।৮%০ ১০৪৮০ 7 ২৪শে--১০৪%৬ ১০৪।%০ ; | 
২৫শে-_-১০৪৪/* ১০৪%৩/০ | ৩২ হ্থদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২০শে মা: 
২৪০ গুদের খাণ '(১৯৪৮-৫২) 
২০শে মাঃ--৯৩২। ৩২ শ্ুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে মাঃ-৭৫* | 
৩।০ স্থদের খণ (১৯৪৭-৫০) ২৪শে মা:--৯৭।%০ | 

ব্যাঙ্ক 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্টি) ২০শে মার্চ--৩০৫২ ৩০৭২ ) (সম্পূর্ণ আদায়ী- 
কৃত) ২৩শে মাঃ_-১৩৩৭২ | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০শে মাঃ-৯২২ ) ২৩শে 
৯৩|০ ) ২৪শে--৯৫॥০ ৯৬২ ; ২৬শে--৯৫॥০ ৯৭২২ 

রেলপথ 
চাপারমুখ শিলঘাট রেলওয়ে ২০শে মার্চ--৮৫২ 
ইলেকৃট ক 

লাহোর ইলেক্টী,ক ("বি") ২*শে মাচ্চ--৩৩॥০ | বেনারস ইলেক্‌টা,? 

২৩শে মাচচ--১৪॥৮০ | 


২৫শে--৮৭।৮০ ৮৮২ । 


৯৭০ ) ২৩শে--৯৭।* ; ২৪শে--৯৭।০ ৯৭1/০ | 


কাপড়ের কল 
নিউ ভিক্টোরিয়া ( অঠি ) ১৫শে মাচ্চ--৪॥০ 


থুলিবে ন।। 
৭1১, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত। 


ফোন 2 কলিং ১৮৩২। 









ওণকো মার্চ, ১৯৪২ ] 


কয়লার খনি 
নিউ বীরভূম (প্রেফ) ২৩শে মাঃ--১৩২ ১৩%০। বরাকর (প্রেফ) ২৪শে 
মাঃ *--৯৩০৭ ১৩০৪০ | খনি 


ইত্ডিয়ান কপার ২৩শে মাঃ_-১।৮০ 3১18০ ১ ২৪শে--১1৩০ 


২৫শে--১।৩/৩ ১৪০ | 
কেমিক্যাল 
এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৩শে মাঃ-১০২২ 7 ২৪শে--১০০৯০ 
১০২৯, ) ২৫শে--১০১।০। ফাক্করস ২৩শে মা১৫% )২৪শে--৫* । 
পাটকল 
ডালছৌসী (প্রেফ) ২০শে মাঃ_-১৩০২। গৌরীপুর (প্রেফ) ২০শে 
মাঃ--১২০২। নিউ সেপ্টাল (প্রেফ) ২০শে মাঃ--১২০২। কামারহাটা 
২৩শে মা:--৪৪৭॥০ ৪৫০২ ষ্র্যাগ্ডার্ড ২৩শে মাঃ--২০৩1/০।  এংলো 
ইণ্ডিয় ( পরে ) ২৪শে মাঃ--১৩২২ 3 ২৫শে--১৩৪৯। বেজল জুট ( প্রেফ ) 
২৪শে মাঃ-১০০২। কেলিডনিয়ান ( প্রেফ ) ২৪শে মা:-১৩৪১,। বজ 
বজ্ঞ (প্রেফ )২৫শে মা:-১১৩৯২ 1 ল্যান্সডাউন (প্রেফ ) ২৫শে মাঃ 
১০৩২ | নৈহাটী (প্রেফ )২৫শে মা:--১৩০২। নিউ সেপ্টণল (প্রেফ ) 


২৫শে মাঃ--৯৩১৭ ] 
ইপ্ডিনিয়ারিং 


বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ২০শে ২৪শে-_-১৩০২ | 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ ট্টাল ২০শে মাঃ২১।০ ২২।/০ ২২।%০ ২২৪০০ ) 
২৩।৬/৯ ) ২৪শে--২৩।৮%* ২৩৮০ 





১৮০ 


মাঃ--১৩০২। 


২৩শে--২২॥০ ২২৪৮০ ২৩৩/০ ২৩1৮০ 
২৩৪০ ২৩৮%/০ ২৩৪৮০ 3 ২৫শে-২৩)০/০ ২৩০ ২৩৪৮০ ২৪২ ২৪/০ ২৪৩ 
২৪৩/০ ২৪1০ ২৪1/০। ট্টাল করপোরেশন (অর্ডি) ২০শে মা:১৩।৮০ 
১৩৮/০ 3 


১৪1/০ ১৪%০ 


২৩শে--১৩৪০ ১৪২ ১৪/০ ১৪1০; ২৪শে-১৭৮৩ ১৪১/০ ১৪০ 
;২৫শে--১৪৮০ ১৪1০ | (প্রেফ ) ২৩শে মাঃ নিও ও 
২৪শে--৯৩২ 3 ২৫শে-ন৯৩৯ ৯৩॥০ 
কাগজের কল 
শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ ) ২০শে মাঃ১১১২। টাটাগড পেপার 
( সেকেওু প্রেফ ) ২৪শে মা:-১০০২ 3 (অভি ) ২৫শে মাঃ-১৮1০।, 
চিনির কল 


চম্পারণ ২০শে মা:--১৯।০। বুপাণ্ড ২৪শে মাঃ-২৩৪৮০ | 
( প্রেফ ) ৯৪শে মা--১৫।॥০। 


প্রতাবপুর 


চা-বাগান 
বানারাট (প্রেফ ) ২০শৈে মাঃ-১৫০২ | 


হ৫শে মা:২৫০২। বেলগা্ছি ২০শে মা:২১॥০। 
মাঃ--৭1০ ; ২৫শে--৭1* | 


দেশাই এগ পার্ববতিয়া 
বেটিলী ২৪শে 





ডিবেঞ্চার 


৬২ শ্থুদের (১৯১৬-৫৬) সালের এসোসিয়েটেড হোটেল ২*শৈ মার্চ 
৫০ সুদের (৯৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা ইনপ্রতমেন্ট ট্রাষ্ট 
৫০ শের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস হগ্ডাক্টীজ 
৬২ সুদের সালের 


১০০৪০ | 
২৫শে মা:--১১৫৯। 


২০শৈে মা১--১০৩॥০) ২৩শে--১০৩৯ | (১৯০৮-৪৮) 


দেশের আধিক উন্নতিকাধ্যে ব্যা্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহ] উপলন্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই | এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহাম্ৃভূতির উপর নির্ভর করে । 


দিএসোপিয়েটেড ব্যাক্ক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক : ব্রিপুরেশবর শ্রীপ্ীযুত মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর, 


কে, সি, এস, আই 
অফিস সমুহ £ ম্যানেজিং ভিরেইর £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্ 
_ প্রধান বাণিজ্য কেরে কিশোর দেববর্্ম | _ 


শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। _ 


চিফ. অফিস £ অক ত্রিপুরা ষ্টেট, 


কলিকাতা অফিস; ১১, ক্লাইভ রো 
টেলিফোন_ 2 ১৩৩২ কলিকাতা! টেলিগ্রাম £ “বান্ক আপুরা, 


৫ 


আক জগৎ 








২৫ 





হাওড়: আমতা রেলওয়ে ২৫শে মা:--১৯৭২। ৫০ সুদের (১৯৩৯-৪৯) 
সালের হুকুমাদ ভুট ( সেকেও মর্টগেছ্ ) ২৪শে মা:--১০০॥০ | ৬২ সুদের 
(১৯০৫-৪৫) সালের হুমায়ুন প্রপাটি ২৫শে মাঃ--১০০॥০। 
বিবিধ 

বি, আই করপোরেশন (অভি) ২০শে মা3-৪দ০ 7 ২৩শে-৪৪০ 
২৪শে--8৪৪০ ( প্রেফ ) ২০শে মাঃ-১৫৯২ 3; ২৪শে--১৫৯২। মেদিনীপুর 
জমিদারী ২০শে মা:--৬৫২। ডানলপ রাবার (ফারষ্ট€প্রেফ ) ২৩শে মাঃ 
১২২২। এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অভি) ২৩শে মাঃ-১১২। বুটিশ 
সিলোন করপোরেশন ২৪শে মাঃ---৪৪০ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৭শে মাচ্চ। 
আলোচ্য সপ্তাছের পাটের বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই 
উল্লেখ করিতে হয় পাট চাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নূতন পিদ্ধান্তের 
কথা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট 
চাষ কর! হইয়াছিল তাহা কমাইয়া অর্দেক করা তইল। পূর্বে ১৯৪০ সালের 
তুলনায় ১৯৪২ সালে ১* আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে জাহাজ সংস্থান সমস্যা হেতু ও ব্রহ্ম দেশের 
সহিত জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিনষ্ট হওয়ার ফলে চাউল সম্পর্কে 
যে স্মন্ত।র উদ্তব হইয়াছে তাহ! বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী উক্ত 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন | 
আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে কাজকারবার যৎসামান্থই 
হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের কাজকারবার বেশ 
সম্তোষজনক বলিয়। গ্রকাশ। থলে ও চটের বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত 
তয়। গত ২৬শে মাচ্চ তারিখে ৯ নং পোটণর মার্চ ১৯২ টাকা, এপ্রিল 
১৮২ টাকা, মে-জুন ১৭২ টাকা, ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬০ আনা এবং 
১১ নং পোটণর মাচ্চ ২৪।* আনা, এপ্রিল ২৩।০ আনা, মে-জুন ২১৯॥০ আনা 
ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০৪০ আনায় ক্রুয় বিক্রয় হয়। 
গত ২১শে মার্চ তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে মেসাস” সিন্ক্লেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিঃ-এর প্র সপ্তাহের পাট সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলা হইতে সন্তোষজনক বারিপাতের সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । ম্থতরাং আশ] করা যায়, পাট বপন কার্ধা ভালভাবেই 
চলিতে পারিবে। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি আশানুরূপ ভয় নাই। উচ্চ 
অঞ্চলসমূহে পাট বপনের উদ্ভোগ আয়োজন চলিতেছে । নারায়ণগঞ্জ, 
হাজিগঞ্জ, আস্তগঞ্জ, আখাউড়া ও এগাশিন অঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। 
টাদপুর, সরিষ।বাড়ী, ময়মনসিংহ, ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে সামান্ত বৃষ্টি হইয়াছে 
এবং ত্র সকল অঞ্চলে আরও বুষ্টি হওয়া বাঞ্চনীয়। চৌখোহনী, 
নিখলিদামপাঁড়া ও ভাশ্ুয়া অঞ্চলে আবহাওয়া অত্যন্ত শ্ুক্ষ ও উত্তপ্ত এবং 
বৃষ্টিপাত হয় নাই। পাট বপনের পৃর্ধে এই সকল অঞ্চলে আশ বৃষ্টিপাতের 


একান্ত প্রয়োজন। 
5554 


একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি মি্ধিয়। টিম নেতিগেখন 


কষা হিল ৃ 
|. 
] 


ৃ ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহনকাধ্যে, 


ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদূত। 
ভাঁড়। ও অন্যান জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 





১২২৬ অবাক জগৎ  ৩*শে মার্চ, ১৯৪২ 


পিপি শা এ ক পা পপ পপ লাজ পপ পাপা 


তলা ও কাপড় ধান ও চাউলের বাজার 


লিকাভা রজার কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 
বোস্বাই তৃলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্বের স্তায় মন্দার ভাব আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি মণ ধান ও চাউল নিয়রূপ দরে 


লক্ষিত তয়। তুলার দরে ক্রঘাবনতি দেখা যায়। গবর্ণমেন্টের ভারপ্রান্ত বিকিকিনি হইয়াছে £- 
এজেন্টগণ কর্তৃক তুল! ক্রয় করা হইবে এই মরে ভারত সরকারের ধান_২৩নং পাটনাই__৩।/৬ পাই ৩।৮০ ; মাঝারি পাটনাই-_৩।% ) 
হয বিবৃতি দিয়াছেন সেই সংবাদেও বাজারের অবস্থার বূপশাল--৩।১০ ; দাদশাল--৩।০ ) ছামাই--৩।০ ; পরবা পাটনাই--৩%৯ 
কোনন্ধপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। যুদ্ধের সংবাদ এতই নৈরাশ্- ৩।। ই 
জনক যে বাজারে আশাভরসার সঞ্চার হইতে পারিতেছে না। নিউইয়র্কের চাল 128 
সংবাদে প্রকাশ, তথাকার তুলার বাঞ্জরে আরও চড়তির ভাব লক্ষিত নদ ািত এ ৬৫০ ; রূপশাল--৬।* ; কাটারি 
উট নিটল ্‌ ভোগ--৭॥* ) ন্ূপশাল (টেকি ছাটা ) ৬॥০ | 
হয়। গণ ২৬ শে মাচ্চ তারিখে বোরোচ এপ্রিল-মে ১৬২॥০ আনা, 
বোরোচ জুলাই-আগ্ট ১৮১২ টাকা, বেঙ্গল মে ১২৫২ টাকা ? বেঙ্গল সরিষার তেলের দর 
জুলাই ১৩০।০ আনা, ওমর] মে ১৩৮০ আনা ও ওমরা জুলাই ১৪৯২ বটেল ব্রাণ্ড (প্রতি মণ ) ১৪৪০ $ বিনোদ ভ্রাও্ড (প্রতি মণ )--১৪।* 
টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে | ঘানি ব্রাণ্ড (প্রতি মণ )--৯৪।০) শ্রীহরি ব্রাণ্ড (প্রতি মণ )-_-১৩/০ 
মোণা ও রূপা বিবেকানন্দ ব্রা্ড (প্রতি মণ )--১৩৮%০ ) জুঝিলি (প্রতি মণ )--১৪॥০। 
কলিকাত1, ২৭ শে মার্চ । খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 
রেড়ির খৈল_ আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খেল ২।/০ আনা হইতে ২৬০ আনা দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল । খেল ব্যবসায়ীরা গ্রাতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি 
গ্রতিটা থলের জন্য অতিরিক্ত ।৭ আন! সহ ) ৫%* আনা হইতে ৫1%* আনা 
দরে বিক্রয় করিতে প্রন্থত ছিল, এসপ্তাছে মাত্র স্থানীয় খরিদ্দারেরাই রেড়ির 
খেল ক্রয় করিয়াছিল | | 
সরিষার খৈল-_-এসপ্রাহে সরিষার খৈলের বাজারে স্থির ভাব দেখা 
গিয়াছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৭%০ আনা হইতে ২২ টাকা 
দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারেরা গ্রতি ছুইমণী 
রর রপা বস্তা সরিষার খৈল ( বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।” আনা অতিরিক্ত ধার্ধ্য 
এসপ্লাছে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে শিল্পি দেখা ডি জানত হাজার কে গজ 
নিজে” বারা? 1 রানি রি: হাতি হউন ভি উর দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারের| সরিষার খৈলের অন্ত বিশেষ চাহিদা 


পরিলক্ষিত ভইয়াছে প্রতি একশত তোল! রেডি দ্ধূপা ৮৪।/০ আনায় 
পায়ে এ দেখাইয়াছে এবং ্ জন্য নি খেলের দর পিজি হইয়া উঠিয়াছে | 
বিকিকিনি হইয়াছে । এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়।র সরতে প্রতি পভ টিটি 


পল পপ০০ ০প প পপপ৬০-০-৫-৭৩-৯-৮৯০ ০ 


আত 


আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইয়ে সোণার দরে আরও নিক্নগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । বোম্বায়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ৫২২ টাকা 
হইতে নামিয়া ৫০৮৮০ আনায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রতিটা গিনির 
দরও ৩৮।%০ আনায় টাড়াইয়াছে। বোষ্বাইয়ে এপ্রিল ও মে মাসে 
ডেলিভারী দেওয়ার সর্ডে প্রতি তরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৫১৪৬ 
আনা এবং ৫২1%০ আনা। লগ্নে প্রতি আউন্স পাক! সোণার দর 
৮ পাঁউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । কল্সিকাতায় প্রতি তরি 
পাকা সোগা ৫০॥০ আন, বড়ালবার প্রতি প্রতি ভরি ৫০১০ আনা 
এবং প্রতিটা গিনি ৩৯।/০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 









একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৭৮।/০ আনা। কলিকাতায় প্রতি | ০ফান : পি, ৫ কে ২৬৮১, ১৪৭২ টা ১৪৭২, গ্রাম £ চর 
একশত তোলা রূপা ৮১২ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোল৷ 
রূপা ৮১।০ আনায় ক্রয়ধিক্তয় হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট ঙ্‌ ব্যাঙ্ক 
রূপার দর হইতেছে ২৩১ পেন্স। এ অফিস-_ 
কহ 2050 এ 41300 20 
ব্যান্ক লিও ৮৯ | 
অনুমোদিত মূলঘন ৫*,০*,**০২ টাক। 
হেড ড অফিস-_২২ ক ্যা্ড রোড, বিক্রীত ঠঠ ৩,৭৫৫২৫. ৯ 
(ক্লাইভঘাট গ্রীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) আদায়ী 
ৃ ৪ ৪) ১,৩১,২৮৫, ঙ্ট 
কলিকাতা । ০ 
শাথাস কু নং ১৫,০০৩ ৮৬০৩২ ৯, 





পুরী,কটক, মঙ্জলাবাগ্র, কটক চৌধুরী বাজার, নাগরপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


নীরা ও গোহাটি শাখ! শাঘ্ই খোলা হইবে । 





॥ 
81 শাখাসমূহ ক্লাইভ প্রীট (৯এ ২৮ স্কোয়ার ইষ্ট ), 
ৃ 


পুষ্ঠপোষক- কুমার বিশ্বনাথ রায় । 


এ 24:4০ 






পাশাপাশি হারামি 


১৮৮ ২৯৮দিশশ শশা এ 


ফেনি--বড়বাজার, ৬৩৮২ 





কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার ছ্রীট 





গো]াগ্লিত ০৮ 


/৬371111৫ ০ /৯৫/া 
ঝবআা-বানিত-তিন্জ- অর্থনীতি বিষয্মিক 


সম্পাদক-_শ্রীযতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য 








৪র্থ বর্ষ কলিকাতা, ২৩শে মার্চ, সোমবার ১৯৪২ ৪৪শ সংখ্যা 
বিষয় পৃ ৃ বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১১৯৩-১ ১৯৫ | আথিক হুনিয়ার খবরাখবর ১২০০-১২০৪ 
বীমাকারীদের অহেতুক আতঙ্ক ১১৯৬ | 
ভারতে মাকিন মিশন ১১৯৭ শিস ১২০৫ 
১১৯৮-৯৯ । বাজারের হালচাল ১২০৬-১২০৮ 


যুদ্ধ ও শেয়ার বাজার 


& 


কর ধাধ্যযোগ্য ন,তনতম আয় 

এদেশে যাহাদের আয় বুসরে ২ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে 
বর্তমানে কোন আয়কর দিতে হয় না। ভারত সরকারের অর্থসচিব 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করিবার কালে আয়করের 
একটি নুতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উহাতে জানানো হয় যে, 
যাহাদের আয় বৎসরে ১ হাজার টাকা হইতে ২ হাজার টাকার ভিতর 
তাহাদিগকে্মাট আয় হতে ৭৫০ টাকা বাদ দিয়া! বাকী আয়ের 
উপর আগামী বশুসরে গ্রতি টাকায় ছুই পয়সা হারে ট্যাক্স দিতে 
হইবে। এ ধরণের আয়কর দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের 
যথেষ্ট দুঃখ দুর্দশার কারণ হইবে বলিয়া আমরা তখন উহার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। দেশের লোকের ছুঃথছুর্দশার কথা 
ভাবিয়া না হউক অন্য একটি ব্যাপারে বাধ্য হইয়া ভারত সরকারের 
অর্থসচিব বর্তমানে এ প্রস্তাব কতকটা পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহ। স্থখের 
বিষয় | সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব বিল সম্পর্কে আলোচন। 
প্রসঙ্গে পণ্ডিত লক্ষ্মীকাস্ত মৈত্র এক হইতে ছুই হাজার টাকার মত 
নিয় আয়ের উপর কর ধাধ্য করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । 
তিনি তাহার বক্তৃতায় বলেন, বাঙলা দেশে যে বৃত্তিকর বলবৎ 
রহিয়াছে তদমুসারে আয়কর প্রদানকারী সকল লোককেই বশুসরে 
৩* টাকা করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইতেছে । বর্তমানে কর 
ধার্য্যযোগ্য ন্যুনতম আয় এক হাজার টাকা নিদ্ধারিত করিলে বাঙ্গলায় 
পপ আয়বিশিষ্ট লোকদিগকে একদিকে টাকায় ২ পয়সা হারে ভারত 
সরকারকে কর দিতে হইবে এবং অপর দিকে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকেও 
বাৎসরিক ৩ টাক করিয়া প্রদান করিতে হইবে । বশুসরে যাহাদের 
১ হাজার টাক হইতে ২ হাজার টাকা মাত্র আয় এই উভয়বিধ 





ট্যাক্সের চাপ বহন করা তাহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে । ব্যবস্থা 
পরিষদের অনেক সদস্যই মিঃ মৈত্রের এই মন্তব্য সমর্থন করেন। এক 
হাজার টাকার মত নিয় আয়বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে এক সঙ্গে ছুই 
দিক দিয়া কর যোগান বাস্তবিক পক্ষেই কঠিন বলিয়া অর্থসচিবও 
তাড়াতাড়ি কর ধাধ্যযোগ্য ন্যুনতম আয়ের পরিমাণ দেড় হাজার টাক। 
নিদ্ধারিত করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। ছুই হাজার টাকার নিয় 
আয়ের উপর কোন কর আদায়ের প্রস্তাব একেবারে বাতিল হইয়! 
গেলেই আমরা সুখী হইতাম । তবু এবারের মত কর ধার্য্যযোগ্য 
আয়ের পরিমাণ যে এক হাজার টাকার স্থলে দেড় হাজার টাকায় 
উঠিয়াছে, ইহা অনেকটা আনন্দের বিষয়ই বলিতে হইবে। বাজল। 
দেশের বৃত্তিকরেব কথা উত্থাপিত হইতেই অর্থসচিব তাড়াতাড়ি করিয়া 
যেভাবে তাহার পূর্বেকার প্রস্তাব পরিবর্তনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে 
এই বিশেষ ধরণের করটি সম্বন্ধে তিনি পুব্রে ওয়াকিবহাল ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধার্য করিবার মত 
জরুরী ব্যাপারেও সরকারী কর্তৃপক্ষ যে কিরূপ খামখেয়ালীভাব ও 
দায়িত্হীনতার পরিচয় দিয়! থাকেন উহা! তাহারই নুতনতম দৃষ্টান্ত । 
ভারতে বিদেশী মূলধন 

গত সপ্তাহে “ভারতে বিদেশী মূলধন” শীর্ক একটি নিবন্ধে আমরা 
রিজার্ভ ব্যান্কের হস্তস্থিত অতিরিক্ত ই্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া 
ভারত সরকারকে এদেশীয় কলকারখানার বিদেশী কবলিত শেয়ার- 
সমূহ কিনিয়া লওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলায। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে বর্তমানে এরূপ সম্পত্তির পরিমাণ কি দীড়াইয়াছে এব: তাহা 
দ্বারা বিদেশী মূলধন কতদুর পরিমাণে মিটাইয়৷ দেওয়ার সুবিধা হইতে 
পারে সে সমস্ত বিষয় উপরোক্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধে আলোচনা করার সুবিধা 


সাপ 


১১৯৪ 


ছি পপ ০ 


হয় নাই । এসপ্তাহে আমরা সে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার প্রয়াস 
পাইব। 

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ষ্টালিং বিল খরিদ করিয়া ও দ্বিতীয়তঃ এদেশ 
হইতে প্রেরিত জিনিষের মূল্যস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
ষ্টালিং গ্রহণ করিয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে এই শ্রেণীর সিকিউরিটি 
সঞ্চিত হইয়া থাকে । যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এই ছুই ভাবে রিজার্ড 
ব্যাক্ষের হাতে খুব বেশী ষ্টালিং সিকিউরিটি আসিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ত 
হওয়ার পুর্বে গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষে রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
হাতে মাত্র ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার ষ্টালিং মক্ুত ছিল। সম্প্রতি 
রিজার ব্যাঙ্কের গত ৬ই মাচ্চ তারিখের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহ! দৃষ্টে জান! যায়, এক্ষণে তাহা বুদ্ধি পাইয়া ২৪৮ কোটি 
টাকা দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে বিদেশী খণ 
শোধ বাবদ এপর্যন্ত মোট ১১৩ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টালিং নিয়োগ কর 
হইয়াছে । তাহ এ সঙ্গে ধরিলে যুদ্ধের সুরু হইতে এপধ্যস্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মোট ্টালিং সম্পত্তির পরিমাণ ৪৬১ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বুদ্ধি 
পাইয়াছিল বলা চলে । গত ৬ই মার্চ তারিখে নিজার্ড ব্যাঙ্কের হাতে 
২৪৮ কোটি টাকার ষ্টালিং ছিল। মার্চ মাসের বাকী সময়ে আরও 
২৫ কোটি টাকার ষ্টালিং এই ব্যাঙ্কে আসিবে বলিয়া আশ করা যায়। 
কাজেই চলতি ১৯৪১-৪২ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে টাকার 
হিসাবে মোট ষ্টালিং সিকিউরিটির পরিমাণ ২৭৩ কোটি টাকা 
দাড়াইবে । গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে এই ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ 
করিয়া ভারতীয় রেল কোম্পানীসমৃহের বিদেশী কবলিত শেয়ার ও 
বিদেশীয়দের নিকট বিক্রিত এদেশীয় পোর্ট ট্রাষ্টসমূহের খণপত্র অনেক 
পরিমাণে খরিদ করিয়া লইতে পারেন । গত সপ্তাহে আমরা এসম্পকে 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । বর্তমানে পুনরায় 
আমরা তাহাদিগকে এবিষয় বিবেচনা করিতে অন্ভুরোধ করিতেছি । 

জান,য়ারী মাসের বহিব্বাণিজ্য 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় 
বহিব্বাণিজোর একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। সম্প্রতি 
জানুয়ারী মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। দৃষ্টে সে তুলনায় 
& মাসে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সামান্য কিছু 
বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে 
২০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । অপর দিকে 
বিদেশ হইতে ভারতে ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী 
হইয়ীছিল। ফলে এ মাসে পণ্যবাণিজ্য খাতে আমদানীর তুলনায় 
রপ্তানীর মোট ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা আধিক্য দাড়াইয়াছিল। 
জানুয়ারী মাসে ভারতবধধ হইতে ধিদেশে ২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার 
মাল রপ্তানী হইয়াছে এবং এদেশে বিদেশ হইতে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ 
টাকার মাল আমদানী হইয়াছে । তাহাতে ডিসেম্বর মাসের তুলনায় 
ভারতের অনুকূল উদ্বান্তের পরিমাণ ৩১ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া 
মোট ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা গীড়াইয়াছে। ক্ুদুর প্রাচ্যে যুদ্ধ 
চলিতে থাকার দরুণ জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য গত ডিসেম্বর 
মাস হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ব্রন্মদেশ, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া 
ও নিউজিল্যাণড প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য বিশেষভাবে সম্কুচিত 
হুইয়। পড়িয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য আলোচ্য মাসে উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। 
গত ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। অপর দিকে এদেশ হইতে ধুক্তরাষ্ট্রে 
১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল । সেই স্কুলে 
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জানুয়ারী মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি 
২ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাক! দাড়াইয়াছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য এইভাবে বৃদ্ধি 'না পাইলে 
জানুয়ারী মাসে ভারতের বহিব্বাণিজ্য যে বিশেষভাবে খবর হইয়া 
পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই । 

আলোচ্য মাসে ভারতে বিদেশ হইতে চিনি, তুলা ও যন্ত্রপাতির 
আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। অপর দিকে চাউল, বস্ত্র, তেল ও কাগজ 
প্রভৃতির আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষের কলসমূহে বর্তমানে 
বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইতেছে । সে হিসাবে এদেশে অধিক চিনি 
আমদানী হওয়া মোটেই বাঞ্চনীয় নহে । তবে এদেশে শিল্প প্রসারের 
জন্য তুলা ও যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি পাওয়া আমরা অভিপ্রেত 
বলিয়াই মনে করি । চাহিদার তুলনায় চাউল, বস্ত্র ও তেল প্রভৃতি 
জিনিষের যোগান কম হওয়ায় এদেশে লোকের বেশী রকম হ্‌ঃখ 
দুর্দশা দেখা গিয়াছে । এই সময়ে বিদেশ হইতে এই সমস্ত জিনিষ 
কিছু বেশী পরিমাণে আমদানী হইলে তাহাতে জনসাধারণের উপকার 
হইত | কিন্তু অন্যান্ত জিনিষের আমদানী বাডিলেও এবার এ 
সমস্তের আমদানী হাস পাইয়াছে, ইহা ছুঃখের বিষয় | রপ্তানী 
বাণিজ্যের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, ডিসেম্বর মাসের 
তুলনায় জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিদেশে চাউল, চিনি, বস্ত্র এবং 
পাট ও চটের রপ্তানী বাড়িয়াছে। অপর দিকে চা ও তুল প্রভৃতির 
রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে । এদেশে বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী 
কমিয়া গিয়াছে । অথচ ভারত হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী 
বাড়িতেছে না। ইহাতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
সুনিয়ন্ত্রিত কাধ্যনীতির অভাবই শ্চিত হইতেছে । 

বাঙ্গলায় ন.তন গবর্ণমেণ্ট ? 

সম্প্রতি বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হাব্বাট আইন সভার বিভিন্ন 
দলের প্রতিনিধিদের নিকট তিনটি প্রশ্নের জবাব চাহিয়াছেন | 
প্রতিনিধিগণ এখনও কোন উত্তর প্রেরণ করেন নাই, বা করিয়া 
থাকিলেও আমাদের তাহা জানা নাই। বাঙ্গলার লাটের প্রশ্ন তিনটি 
এই 2 (ক) বাঙ্গলাদেশ কি এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হইয়াছে যাহাতে “ন্যাশলাল ওয়ার ফ্রন্ট” বা সকল দলের এক্যবন্ধ 
সমর-প্রচেষ্টা অপরিহাধ্য হইয়া পড়িয়াছে ? (খ) বিভিন্ন দলের 
প্রতিনিধিত্বে গঠিত জাতীয় গবর্ণমেন্টের সম্মিলিত সমর্থন ছাড়া উক্ত 
“ন্যাশনাল ফ্রন্ট” কি কৃতকাধ্য হইতে পারে? গে) উক্তরূপ এক 
গবর্ণমেপ্ট গঠনে আপনারা সহযোগিত। করিতে সম্মত আছেন কি? 

এই তিনটি প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে শঙ্কা ও সংশয়ের স্যষ্টি 
করিয়াছে । কেহ কেহ উহাকে বর্তমান মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের স্চনা 
বলিয়৷ অনুমান করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত এই 
খে, বর্তমান মন্ত্রিসভা সব্ব দিক দিয় পূর্বববন্তা মন্ত্রিমগুলীর অপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী ও ততোধিক আস্থাভাজন । এই নৃতন মন্ত্রিনভ। 
বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। 
নৃতন মন্ত্রিসভা গঠনের পৃবের মৌলভী ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে 
নূতন প্রোগ্রেদিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গীর 
ব্যবস্থা পরিষদের কৃষক প্রজা দল, করওয়ার্ড ব্লক, স্বতন্ত্র জাতীয় দল, 
হিন্লুসভা, তপশিলী দল এবং ভূতপূর্ব কোয়ালিশন দলের হুক্‌ 
অনুরাগী সভ্যগণ যোগদান করিয়াছেন । বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির পক্ষ হইতে কেহ মন্ত্রিসভায় যোগদান না করিলেও তাহার! 
মন্ত্রিসভার প্রতি সহাসুভূতিসম্প্ন । মুসলিম লীগের প্রতিনিধি 
হিসাবে মন্ত্রিসভায় কেহ নাই বটে, কিন্তু ঢাকার নবাবের স্কায় 


২৩শে মার্চ, ১৯৪২ ] 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি উচ্হাতে যোগদান করিয়। উহার শক্তি 
করিয়াছেন। এরূপ একটি মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় বাবস্থা পরিষদের অধিকাংশ 
মুদলমান সদন্য এবং পরিষদের বাহিরে মুসলমান জনসাধারণের 
আস্থাভাজন হইতে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন । এই গবর্ণ- 
মেন্টকে বহুলাংশে একটি জাতীয় গবর্ণমেন্ট বলিলেও অন্যায় হয় ন1। 
এরূপ অবস্থায় জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নামে নুতন মন্ত্রিমগুল গঠিত 
হইবার কোন উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান নাই। বর্তমান মন্ত্রিসভার 
কাধ্যনীতি সম্পর্কে কোন গুরুতর অভিযোগ শুনা যায় নাই। 
তাহাদের কম্মাদক্ষতার অভাব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
অপিচ, সেরূপ অভিযোগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। বন্তমান 
মন্ত্রিসভা কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন কিঞ্চিদিধিক তিন মাসকাল মাত্র । 
বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক পাকচক্র হইতে বিষুক্ত এই মন্ত্নিসভাই 
দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । 

অবশ্য স্যার ষ্ট্যাফোড' ক্রীপসের প্রচেষ্টা সাফল্যমপ্ডিত হইলে 
কেন্দ্রে ও প্রদেশে জাতীয় গব্ণমেন্ট গঠনের প্রয়োজন হইতে পারে । 
কিন্তু তৎপূর্বে বাঙ্গলাদেশে নৃতন গবর্ণমেপ্ট গঠনের প্রস্তাব শুনিলেই 
হিন্দু-মুসলমান নির্বিবশেষে দেশহিতকামী লোকের মনে এই সন্দেহই 
দেখ! দিতে পারে যে, ইহার পিছনে পুর্ধব মন্ত্রিসভার বঞ্চিত ও অসস্তষট 
জন কয়েক ব্যক্তি ও তাহাদের সহিত স্বার্থন্ত্রে আবদ্ধ কোন দল বা 
সম্প্রদায় বিশেষের অপচেষ্টা রহিয়াছে । যাহা হউক, বাঙ্গলার লাটের 
প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ কি উত্তর প্রদান করেন এবং 
তাহাদের উত্তরের উপর ভিত্তি করিয়া কোন পন্থা অবলম্িত হয় 
তাহার জন্য দেশবাপী অপেক্ষা করিয়া থাকিবে । ইতিমধ্যে আমরা 
এই দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারি যে, বর্তমান শাসনতান্ত্িক 
কাঠামোর মধ্যে ইহার অপেক্ষা প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠন করা৷ যদি 
সম্তবপর হয় তো তাহা! আলাদা! কথা, কিন্তু কোন ন্থার্থান্বেষী দল বা 
সম্প্রদায় বিশেষের সন্তোষ বিধানের জন্য মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন নর্তমান 
অবস্থায় আুবিবেচনার কাধ্য হইবে না। 

শিল্প-সংক্রান্ত তথ্যবিবরণ 

এদেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংখ্যা 
বিবরণের খুবই অভাব রহিয়াছে । দেশের গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন সরকারা 
বিভাগের মারফতে নান। বিষয়ে কিছু কিছু তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়া 


থাকেন । তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত সেই তথ্যতালিকাই ভারতে 
অর্থনীতি বিষয়ক চচ্চার প্রধান অবলম্বন | কিন্ত এই শ্রেণীর সংখ্যা 
বিবরণ যেরূপ অনুপযুক্ত তেমনই উহাদের উপর নির্ভর করিয়া 
দেশের সঠিক অবস্থা আলোচন। করিতে যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে 
অবাস্তর। এদেশের কল কারখানা ও ব্যবস্ণ প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা 
কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করিতে কিছুমাত্র বাধ্য 
নহেন। তাহাদিগের নিকট তইতে নির্ভরযোগা বিবরণ সংগ্রহ করা 
সম্পর্কে কোন স্ব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্ট গাজ পর্যাস্ত করেন নাই । অন্যান্য 
কাজের ফাকে সরকারী কন্মচারীর' সহজলভ্য কিঞ্চিত বিবরণ সংগ্র 
করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য যাহ] প্রকাশ করেন তাহাতে কল্পন। 
ও গোজামিলের কারসাজিই বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যথাযথ হাদয়ঙ্গম করিতে হইলে এবং 
বিভিন্ন সমস্তা। সম্পর্কে কার্যকরী আলোচনা চালাইতে হইলে এই 
মারাত্মক গলদ দূর কর! সম্বন্ধে দেশের লোক ও দেশের গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে অচিরে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । ভারত গবর্ণমেন্ট 
এই একট বিষয়ে এতর্দিন একেবারেই উদাসীন ছিলেন । সম্প্রতি 
তাহারা সংখ্যাতথ্য বিষয়ক অভাব ও অন্ুবিধার প্রতিকার সম্পর্কে 
কতকটা সচেতন হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 


ইগ্ডাষ্ীয়াল ষ্ট্যাটিসটিকস্‌ বিল নামক একটি আইনের খসরা উপস্থিত 


আখক জগৎ 


৮ এ পপি শী পাপা পাপ পাস পিপিপি কাপে পাপা ০ শশী িপিলিপাপ নি সি৮৯৮ শীত টিভি 


১১৯৫ 


শশী পশীপিশসসপিশস্পকলাপাপিপালা 





বৃদ্ধ করিয়াছেন। এই বিলটিতে শিল্প কারখানা সংক্রান্ত যাবতীয় 


বিবরণ সংগ্রহ করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে যথোপ- 
যুক্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে । এই আইন পাশ 
হইলে গবর্ণমেন্ট যে কোন এলাকায় তাহা বলব করিয়া কল- 
কারখানার মালিকদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যতালিকা 
সরবরাহ করা সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। দুষ্টান্তম্বরূপ বলা 
যায়, এই আইন বলবশ হলে কারখানার মালিকগণ কারখানার 


বাবহৃত যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন মাল, সাধারণ লাভালাভ কারখানার শ্রমিক 


সংখ্যা, উহাদের মজুরীর হার, উহাদের ছুটি, বাসস্থান এবং রোগশোক- 
জনিত পেন্সন সম্পফিত বিবরণ রীতিমতভাবে গবর্ণমেণ্টকে প্রদান 
করিতে বাধ্য থাকিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় দেশে শিল্প সংক্রান্ত 
নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়ার ও সাধারণের অবগতির জন্য তাহা 
প্রকাশ করিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কাজেই আমরা প্রস্তাবিত ধিলটি সমর্থন করিতেছি এবং দীর্ঘকাল 
আলাপ ও আলোচনার ভিতর উহা! সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যথাসম্ভব 
শীঘ্র তাহা কাধ্যকরী করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছি । 


শুন্ক বিভাগের আয় 


বিভিন্ন দফায় ভারত সরকারের যে আয় হইয়া থাকে তাহার 
মধ্যে শুষ্ক বিভাগের আয়ই সর্বপ্রধান। ইউরোপে যুদ্ধ আরস্ত 
হওয়ার প্রথমদিকে এদেশের আমদানী ও রন্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শুষ্ক বাবদ সরকারী আদায়ী রাজন্বের 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের জটিলতা 
বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভারতের বহির্ববাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়| আবার 
তাহ। হ্বাস পাইতে আরম্ত করে। সম্প্রতি ভারত সরকারের শুন্ক 
বিভাগের গত ১৯৪*-৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বগুসরে সেই অবনতিহ প্রত্যক্ষ করা যায়। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন শুক্ক বাবদ ভারত সরকারের মোট আয় 
হইয়াছিল ৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা । আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা ৯ কোটি টাকা কমিয়া মোট ৪১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায় 
দাড়াইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার গুক্কের মধ্যে আমদানী শুক্কের দফায়ই 
এবার ভারত সরকারের আয় বেশী পরিমাণে হাস পাইয়াছে। গত 
১৯৩৯-৪০ সালে আমদানী শুষ্ক বাবদ ভারত সরকারের ৪৪ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহ! কষিয়া 
৩৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হইয়াছে । ভারতে আমদানীকৃত 
চিনি হইতে পৃবেব বিপুল পরিমাণ শুষ্ক আদায় হইত। ১৯৩৯-৪* 
সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে এ দফায় আয় ৩ কোটি ৮* লক্ষ 
টাকা পরিমাণে হাস পাইয়াছে। তাহ! ছাড়া ধাতুদ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, 
তৈল ও মোটরযান প্রভৃতি বাবদও এবৎসরে যথেষ্ট কম আয় হইয়াছে । 
আলোচা বতসরে রেশম ও রাসায়নিক দ্রব্য বাবদই শুধু আয় কিছু 
বাড়িয়াছে। রপ্তানী শুক্কের দফায় পুব্ব ভারত সরকারের চারি 
কোটি টাকা হইতে সাড়ে চারি কোটি টাকা পধ্যস্ত বাধিক আয় 
হইত। আলোচ্য বসরে সেদিক 'দিয়াও আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
সঙ্কুচিত হইয়াছে । গত ১৯৩৯-৪০ সালে রপ্তানী শুল্ক বাবদ ভারত 
সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাক। আয় হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে 
সেস্থলে আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে মাত্র ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা । 

১৯৪১-৪২ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের বহিব্বাণিজ্য সম্পর্কে 
একটা উন্নতি প্রত্যক্ষ করা যাইতেছিল। তাহাতে চলতি বশুসরে 
ভারত সরকারের শুষ্ক বিভাগের আয় কতকটা বাড়িবে বলিয়া আশা 
করা গিয়াছিল। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা খাওয়ায় 
সে আশ' ফলবতী হয় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের সহিত 
যুদ্ধ বাধিয়৷ যাওয়ার পর হইতে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য 
পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। উহার ফলে শুক্ক বিভাগের আয়ও 
বিশেষভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । শুক্ক বাবদ আয় হ্রাস 
পাওয়ার এই গতি সকল দিক দিয়াই আমরা খুব শোচনীয় বলিয়া 
মনে করি। যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য বর্তমানে ভারত সরকারের ব্যয়ের হার 
খুবই বাড়িয়া গিয়াছে । এই সময়ে শুক্কের দফায় আয় হাস পাইতে 
থাকিলে সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য দেশবাসীর উপর অধিক 
ট্যাক্সভার নিপতিত হওয়ারই আশঙ্ক। দেখা যাইতেছে । 





লীহ্যাক্কাল্লীকছেল্লর অহ্-তন্ষ 
আভক্ষ 








যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় দেশের লোকের মনে নানারূপ 


আতঙ্ষের ভাব স্থঠি হইয়াছে । এই আতঙ্কের ভিতর দেশের বীমা- 
কারীরাও স্বভাবতঃই আজ বীমা কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ও 
তাহাদের পলিসির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিহ্থা ভাবনা করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন । দায়িত্বঠীন ব্যক্তিদের নানারপ জল্পনা কল্পনায় 
তাহাদের উদ্দেগে ও সংশয় বাড়িয়া যাইতেছে । এইরূপ সংশয় ও 
অনিশ্চিয়তা দেশের বীমা কোম্পানী ও বীমাকারী কাহারও স্বার্থের 
পরিপোষক নহে । কাজেই সে সমস্ত অচিরেই যথাসম্ভব বিদুরিত হওয়া 
প্রয়োজন । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই দিক দিয়া সমস্ত বিষয়টি 
আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। 

যুদ্ধের সময়ে বীমা পলিসি সম্পর্কে প্রথম বিবেচনার বিষয় 
হইতেছে এই যে, শত্রু আক্রমণের ফলে কোন দেশের রাষ্ট্রগত 
পরিবন্তন ঘটিলে বীমা পলিসির চুক্তি ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকিবে 
কিনা । গত মহাসমরের অভিজ্ঞতা হইতে এবিষয়ে আমরা যথেষ্ট 
আশ্বীস ও ভরসা পাইতে পারি। গত মহাযুদ্ধের সময়ে বন্ছু 
দেশ শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু উহার ফলে কোথায়ও 
পুর্ব প্রদত্ত বীমার পলিসি বাতিল হয় নাই। ভাসে'লিসে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ভিতর যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে সমস্ত 
দেশেই বীমা পলিসির সর্ত যথাযথ পরিপালনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমান 
যুদ্ধের সময়েও সেই ধরণের রীতি যথাসম্ভব অক্ষু্ন রাখার দৃষ্টাস্তই 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি । যেসমস্ত দেশ এপধ্যস্ত শত্রু কবলিত 
হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই বীমা পলিসির দায়িত্ব যথাযথ 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে । রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে নৃতন 
গবণ্মেন্ট তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিতেছেন। সেদিক দিয়া 
উহার কর্তৃত্ব সম্পর্কে হয়ত সাময়িক অদল বদল কিছু ঘটিতেছে। কিন্ত 
বাঁমার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কোন দিক দিয়া বিশেষ কোন ক্রটি 
হইতেছে না। এই সমস্ত বিষয় যথাযথ বিবেচনা করিলে যুদ্ধের 


জটিল অবস্থা দেখিয়া বীমা পলিসির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হওয়ার্‌ 


কোন কারণ নাই। যুদ্ধের ফলে এদেশের কোন অংশ শক্র কবলিত 
হওয়ার আশঙ্কা এখনও দেখা যাইতেছে না। যদি নিতান্তই তাহা 
সংঘটিত হয় তবু বীমা পলিনির চুক্তি শত্রু গবর্ণমেণ্টের আমলেও 
বাতিল হইবে না বলা যাইতে পারে । কাজেই সে দিক দিয়া ভারতের 
বীমাকারীর৷ যথেষ্ট আশ্বস্ত ও আশাম্িত থাকিতে পারেন । 

দ্বিতীয়ত; কথা ফড়াইয়াছে শক্র আক্রমণে দেশের যেসব 
বীমাকারী নিহত হইবেন তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া 
বীমা কোম্পানীসমূহ যথাযথ পরিপুরণ করিবে কিনা । চলতি পলিসির 
সর্ত অনুযায়ী বীমা কোম্পানীসমূহ পলিসি গ্রাহকদের সাধারণ মৃত্যু- 
জনিত দাবী পুরণ করিতে বাধ্য । কিন্তু বিমান আক্রমণের ফলে 
আজ যদি দেশে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে তবে বীমা কোম্পানী- 
সমূহ সেই অবস্থায় নিহত বীমাকারীদের দাবী মিটাইতে রাজী হইবেন 
কিনা, তাহা! অনেকের মনে সংশয়ের স্থষ্টি করিয়াছে | এইরূপ সংশয় 
এদেশের বীমাকীখীদের পক্ষে খুবই স্বাভাধিক। সুখের বিষয় 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবিষয়ে খোলাখুলী- 


ভাবে তাহার্দের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বীমাকারীদের সংশয় দুর 


করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন । সম্প্রতি দিল্লীতে ইণ্িয়ান লাইফ 
অফিসেস এসোসিয়েশনের বাধিক অধিবেশনে উহার সভাপতি 
মিঃ বাইরামজী হরমুস্জী তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারতে 
শত্রু আক্রমণের ফলে যেসব বীমাকারীর মৃত্যু হইবে ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমৃহ তাহ! পুরণ করিতে কোনরূপ ক্রটি করিবে 
না। ইপ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনস্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায়ও 
অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কিছুদিন পৃর্র্বে একটি বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 'দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ 
তাহাদের প্রদত্ত পলিসিতে যেসব সর্ত করিয়াছিলেন তাহাতে 
যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক বীমাকারীদের মৃত্যুপদাবী পুরণ না করার 
কোন কথা ছিল না। নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দেওয়া হইলে 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া 
পূরণে বর্তমানে বাধ্য আছেন। ভবিষ্যতে শত্রু আক্রমণে নিহত 
বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ করিতেও তাহারা তেমনই বাধ্য 
থাকিবেন।' এইরূপ মন্তব্যের পর বীমাকারীদের ভবিষ্যৎ দাবী পুরণ 
বিষয়ে বাম! কোম্পানীসমূহের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে দেশে কোনরূপ 
অনিশ্চিয়তা স্থষ্ট হওয়ার কারণ নাই। 

যুদ্ধজনিত অবস্থায় বীমা পলিসি সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম 
দাবী করা হইতে পারে বলিয়া দেশের কীমাকারীদের মধ্যে একটা 
আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছে । কিন্তু এই আশঙ্কার তেমন কোন 
সঙ্গত কারণ আমরা দেখিতেছি না। দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ 
এতদিন যেসব পলিসি প্রদান করিয়াছেন, তত্সম্পকে শ্রিমিয়াম 
বৃদ্ধির কোন দাবী দাওয়! বর্তমানে করা চলে না। মিঃ এস্‌ সি 
রায় তাহার বিবৃতিতে উহা! স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
দেশের কোন বীমা কোম্পানী প্রদত্ত পলিসি সম্পর্কে কার্যত; 
এপধ্যস্ত প্রিমিয়ম বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় উহার 
সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । আমরা যতদূর অবগত 
আছি তাহাতে কোন লোক সামরিক কার্যে যোগদান করিলে এবং 
ইচ্ছা করিয়া কোন নিরাপদ স্থান হইতে বিপজ্জনক এলাকায় গমন 
করিলে সে জন্য বীমা কোম্পানীসমূহ পুরাতন পলিসির উপর অতিরিক্ত 
প্রিমিয়াম দাবী করিতে পারেন। কিন্তু শত্রু আক্রমণের আশঙ্কায় 
পূর্বেকার কোন নিরাপদ স্থান যদি এখন বিপজ্জনক এলাকায় 
পরিণত হইয়! থাকে, তবে সে জন্য তথাকার বীমাকারীদের উপর 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী কর! চলে না। তবে যুদ্ধজনিত অবস্থায় 
কোন নুতন বীমাপত্র প্রদান করিবার সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ ইচ্ছা 
করিলে পলিসি গ্রাহকদের নিকট পূর্বের তুলনায় বেশী প্রিমিয়াম দাবী 
করিতে পারেন। আর বীম! কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ ক্ষতির কথা 


ভাবিলে তাহা অনুচিত বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্ত 
এ-দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ সেরূপ কোন কাধ্যনীতি এখনও 
অবলম্বন করে নাই। ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ এদেশের 
বীমাকারীদের কথা সব সময়েই সহানুভূতির সহিত বিবেচন! 
করিতে প্রস্তুত আছে। এই যুদ্ধের সময়ে দেশের লোককে 
সাধারণ প্রিমিয়ামে নূতন বীমা করিবার যথাসম্ভব সুযোগ দিতে 
তাহারা কোন ত্রুটি করিবে না। 
( ১২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


ভ্ভাল্ত্রত্ে হ্যান্তকিন্স ড্িস্পলল 





বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে শিল্লোন্নতির স্থযোগ সম্ভাবনা 
বিবেচনার জন্য আমেরিকা হইতে শীঘ্রই কতিপয় শিল্প বিশেষজ্ঞ 
ভারতে আগমন করিবেন বলিয়া প্রকাশ। মাফিন সরকারের পক্ষ 
হইতে এই খবরটি বেশ জাকালো ভাবে প্রচার করা হইয়াছে । মাকিন 
প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভারত সরকারের দিক হইতে 
ইতিমধ্যে তোড়জোড়ও সুর হইয়াছে । কিন্তু উক্ত মাকিন মিশনের 
আসল উদ্দেশ্যট। যে কি তাহা কোন পক্ষই তেমন খোলাসা- 
ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন না। ফলে ভারতের স্ধত্র পুর্ব হইতেই 
ইহার বিরুদ্ধে একটা সংশয়ের ভাব শ্ৃষ্ট হইয়াছে । সম্প্রতি 
ফেডারেশন অব. ইগ্ডিয়ান চেম্বাস” অব কমাস” এপ ইণ্তাস্্রীর বাধিক 
সভায় এক বক্তৃতা৷ প্রসঙ্গে মিঃ জি ডি বিড়লা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, 
'যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড হইতে যে রোজার মিশন এদেশে 
আসিয়াছিল তাহার কাধ্যধারা ভারতের শিল্লোন্নতির পক্ষে মোটেই 
পরিপোষক হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিলে বর্তমান 
মাকিন মিশন দ্বারাও এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে কোন সহায়তা 
হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। বরং পুর্ব হইতে উহাকে একট 
সন্দেহের চোখেই দেখিতে হয়|” মিঃ ধিড়লার এই উক্তিতে মার্কিন 
প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরূপ 
মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া পুবেব 
মোটেই কিছু অগ্রগতি দেখাইতে পারে নাই । সুপরিকল্পিত চেষ্টা ও 
সরকারী সাহায্যের অভাবে বর্তমান যুদ্ধের স্থযোগেও এদেশে শিল্পের 
প্রসার ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । শিল্পের দিক দিয়া ভারতের 
এই পশম্চাঙ্পদ অবস্থা যে কেবল এদেশের লোকের দারিদ্রা 
ও দুখ দুর্দশার কারণ হইয়াছে তাহা নহে, যুদ্ধের ঘনায়মান জটিলতার 
ভিতর এদেশের আত্মরক্ষার পথে আজ উহা একটা বড় রকম বি 
হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত সছদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া 
আমেরিকার শিল্প বিশেষজ্ঞগণ যদ্দি ভারতের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত 
করিতে আমসিতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা যি 
এদেশের শিল্পোন্নতি সাধনে যত্বুপর হইতেন তবে তাহাতে যেমন 
ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায় হইত তেমনই বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টায়ও সহায়তা হইত । কিন্তু পুর্ববেকার বহু মিশন এবং কমিটি 
ও কমিশনের পরিণতি স্মরণ করিয়া আমরা সে সম্বন্ধে আজ 
মোটেই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। বরং মার্কিন প্রতিনিধিদল 
প্রেরণের নিগুঢ় উদ্দেশ্ট সম্পর্কে যেসব গুজব আমাদের কানে 
আমিতেছে তাহাতে এদেশের উপর উহার ভবিষ্ু প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
আমরা যথেষ্ট আশঙ্কিত হইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট 
খণ ও ইজারা আইন অনুসারে নান। মালপত্র সরবরাহ করিয়৷ বর্তমান 
যুদ্ধে ইংলগুকে সাহায্য করিতেছেন। বর্তমানে উহারা সেজন্য 
নগদ মূল্য দাবী করিতেছে না বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরে ইংলগু ও 
ইংলগ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিয়! 
তাহ] পোষাইয়া লওয়া সম্পর্কে তাহারা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিতে- 
ছেন। প্রকাশ, সেই ধরণের পরিকল্পনা হইতেই ভারতে একটি মার্কিন 
মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । এই মিশন ভারতে শিল্পের সুযোগ 
সম্ভাবনা বিবেচন। করিয়। 'মার্কিন শিল্প ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্বে এদেশে 


১ 


এমন কতকগ্চজলি শিল্পকারথান। গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিবেন 
যাহার জন্য প্রতিবসর আমেরিক! হইতে প্রভূত পরিমাণ কাঁচামাল 
এদেশে আমদানী করিতে হইবে। কোন একটি মার্কিন শিল্প 
কোম্পানীর উদ্ভোগে সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে যে মোটর কারখান! গড়িয়া 
তোলার আয়োজন চলিয়াছে, উহা! তাহারই প্রথম সুচনা বলা চলে। 

যুদ্ধের পূর্বব হইতে ভারতবর্ষে মোটর নিন্মাণের একটি কার- 
খানা স্থাপন সম্পর্কে এদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ী বিশেষভাবে 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পন। প্রস্তুত করিয়া 
যথামথ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য তাহা ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিকট উপস্থাপিতও হইয়াছিল। সেই পরিকল্পনায় দেশীয় মূলধনে 
এদেশে একটি মোটর কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। 
এদেশের মাল মসল্লা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া যথা- 
সম্ভব তাহা হইতেই মোটর নিশ্মাণ করিবার ব্যবস্থা উহাতে পরিকল্পিত 
হইয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন 
নাই। এমন কি কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেন্ট সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে তাহারা 
তাহাতেও নানাভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বন্তমানে মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কোন শিল্প কোম্পানী এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের 
প্রস্তাব উপস্থিত করা মাত্রই ভারত গবর্ণমেন্ট যেভাবে তাহ! সানন্দে 
অন্থমোদন কপ্রিয়াছেন তাহাতে আমর! বিস্মিত হইয়াছি। এই 
প্রস্তাবটির বিশেষত্ব এই যে, উহাতে যে কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে তাহার মূলধন আসিবে আমেরিক! 
হইতে । এদেশের মাল মসল্লা হইতে মোটরের উপকরণ প্রস্তরত না 
করিয়া আমেরিকা হইতে সাজ-সরগ্তাম আমদানী করিয়া মুখ্যতঃ 
তাহারই সন্মিলনে উহাতে মোটর প্রস্তুত করা হইবে। দেশীয় 
ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া মার্কিন শিল্পপতিদের এই প্রস্তাব 
অনুমোদন করার অর্থ মোটর শিল্পের দিক দিয়! ভারতবর্ধকে চিরদিনের 
জন্য পরনির্ভরশীল করিয়া রাখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে 
এদেশে মোটরের উপকরণ রপ্তানীর স্থবিধা দেওয়া । বর্তমানে 
আমেরিকা হইতে যে শিল্প প্রতিনিধিদল ভারতে আগমন করিতেছেন, 
সিন্ধুদেশে মোটর কারখান। স্থাপনের মত বিভিন্ন শিল্পের অনুরূপ 
কতিপয় কারখানা গড়িয়া তোলাই হয়ত তাহাদের উদ্দেশ্য । 
এদেশের শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিদেশী মূলধনের বেশী রকম 
প্রভাব লক্ষিত হইতেছে । এই অবস্থায় নূতন করিয়া এদেশে বিদেশী 
শিল্পপতিদের কায়েমী স্ার্থ গড়িয়া উঠিতে দেওয়া খুবই অন্ভুচিত। 
বিশেষতঃ সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইলে 
ভারতীয় শিল্পোচ্যোগীরা যেস্থলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন সেস্থলে বর্তমানে উহার কোনরূপ 
যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। ভারতের লোক বর্তমানে শিল্পের 
দিক দিয়া এদেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়। তুলিবার চেষ্টা করিতেছে । 
মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞগণ এদেশে আসিয়া তাহাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা 
দ্বারা যদি আজ ভারতবাসীকে সেবিষয়ে সাহায্য করিতে যত্ুপর 
হইতেন তবে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতার দান আমর! মাথা 

(১১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


লিও উহ লি ০৯৪, রে 





জল শু ৫ম্ণম্সান্ ম্বাত্জান্তর 


| ( শ্রীঅমলচন্দ্র ঘটক, এম, এ ) 





শেয়ার বাজারে স্থিরভাব অত্যন্ত বিরল। বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ 
ঘটনাবলীর সমাবেশহেতু শেয়ার বাজারে তেজী বা মন্দার ভাব দেখ 
গিয়া! থাকে । বাজারে শেয়ারসমূহের দরের প্রত্যহ, এমন কি প্রতি 
ঘণ্টায় উঠানামা হয়। এইসব উঠানামার কারণন্বরূপ অনেকগুলি 
বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে । বড় বড় দালালদের কারসাজি; 
চাহিদা ও সরবরাহ, বাজারের আভ্যান্তরিক অবস্থা, জনসাধারণের 
মনোভাব, শিল্প ও বাণিজ্যের গতি, কোন শিল্পের বা কোম্পানীর 
ভবিষ্যৎ লাভালাভের সম্ভাবনা, সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, টাকার 
বাজারের অবস্থা এবং রাজনৈতিক ঘটনা--এই কয়েকটী কারণই 
মুখ্য । এই কারণগুলি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে শেয়ারের দর স্থির 
করার উপর প্রভাব বিস্তার করে মনে করিলে ভূল করা হইবে। 
একই সময়ে সমবেতভাবে এইসব কারণ শেয়ারের দর প্রভাবিত 
করে। অতএব, শেয়ারের দরের ঘন ঘন উঠানামা হওয়া অত্যন্ত 
স্বাভীবিক এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন না করিলে 
শেয়ারের দরের ভবিষৎ গতি সঠিক নিদ্ধারণ করা অসম্ভব। তবে, 
আজকাল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব শেয়ার বাজারে সবচেয়ে 
বেশী পরিলক্ষিত হইতেছে । অন্যান্য কারণের প্রভাব বিদ্ভামান থাকিলেও 
তাহা মুদ্ু। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে যে যুদ্ধ সুরু 
হইয়াছে ভাতা শেয়ার বাজারে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, 
আছ্যাব(ধ যুদ্ধসংক্রাস্ত প্রত্যেকটী ঘটনার সঙ্গে তাল রাখিয়া শেয়ারের 
দরের উঠানামা হইয়াছে ও তইতেছে । জনসাধারণের মনোভাব 
যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে কখনও আশা এবং কখনও নিরাশায় আচ্ছন্ন 
হইতেছে | ফলে শেয়ারের দরও অনুরূপভাবে উঠানামা করিতেছে । 
যুদ্ধের প্রারস্ত হঠতে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পধ্যস্ত শেয়ারের 
দরের উঠানামার খতিয়ানের সঙ্গে মুদ্ধসংক্রান্ত ঘটনাবলীর সম্বন্ধ 
বিচার করিলেই ইহা নুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে । 

যুদ্ধ সুরু হওয়ার সংবাদ বাজারে পৌছিবামাত্রই সকল শেয়ারের 
দর বাড়িতে আরম্ভ করে । তখন বাজারে সে কী চাঞ্চল্য! সকলের 
মনোভাবই এক-_ইংরেজ ও ফরাসী মিলিতভাবে জান্দানীকে সমুচিত 
শিক্ষা দিবে, এবং একদিকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধের উপকরণসমূহ ভারতবর্ষ 
হইতে ক্রয় করায় ও অপরদিকে ভারতে বিদেশী মাল আমদানী বঙ্ধ 
হওয়ার ফলে ভারতীয় শিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিবে। 
সালের ডিসেম্বর মাস পধ্যস্ত জনসাধারণের মনোভাব এইভাবে 
আশাপূর্ণ থাকার ফলে শেয়ারের দর ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । 
কিন্তু পরে জলে, স্থলে ও আকাশে প্রতিপক্ষের সাফল্য দেখা ফাওয়ার 
ফলে জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯৪০ সালের 
জানুয়ারী মাসে শেয়ার বাজারে মন্দারভাব দেখা দেয়। মে মাসে 
ফ্রান্সের পতনের সময় এই মন্দারভাব চরমে পৌছে এবং শেয়ার বাজার 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জুলাই মাস হইতে শেয়ারের কাজ পুনরায় 
কিছু কিছু চলিতে থাকে । অঙ্ঃপর যুদ্ধসংক্রান্ত কোন বিশেষ 
গুরুতপুর্ণ ঘটনা না ঘটার ফলে ১৯৪১ সালের মে মাস পধ্যন্ত শেয়ার 
বাজারে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখ! যায় নাই। মধ্যপ্রাচ্যের 
যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় বুটেনের জয় ঘোষিত হওয়ার দরুণ জনসাধারণের 
মনে সাময়িক আশার সঞ্চার হইতেছিল মাত্র। গত ২২শে জুলাই 
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তারিখে জাশম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় মিত্রপক্ষের যুদ্ধ জয়ের পথ 
সুগম হইল অনেকেই ধারণা করিতে আরম্ভ করেন, ফলে শেয়ারের 
দর বাড়িতে থাকে । ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে 
জনসাধারণের মনে একটা ব্রাসের সঞ্চার হয়। জাপানের অগ্রগতিতে 
সেই ত্রাস ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বাজারে শেয়ারের দরও 
কমিয়া যাইতেছে । ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের দরকে ১০*২ টাকা! 
মান ধরিয়া সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পধ্যস্ত 
শেয়ারের দরের সুচকসংখ্যা (106% টি 01021) নিয়ে প্রদত্ত 
হইল । ১৯৩৯ আগষ্ট--১০০, সেপ্টেম্বর_-১২২৪, অক্টোবর-- 
১২৫৬, নবেশ্বর__-১৪৪+১, ডিসেম্বর--১৪৯'৫ ১ ১৯৪০ জানুয়ারী-- 
১৩৫, ফেব্রুয়ারী--১৩২'২, মাচ্চ--১৩১-৯, এপ্রিল--১৩২৮১ মে-- 
১২৫৯, জুন__বাজার বন্ধ, জুলাই--১২১'৩, আগষ্ট--১১৮৭, 
সেপ্টেম্বর_-১১৮*৮, অক্টোবর--১২২২, নবেম্বর--১২৬২, ডিসেম্বর 
--১২৮৮ ১৯৪১ জান্ুয়ারী--১২৮*৭, ফেব্রুয়ারী--১৩০৬, মার্চ 
১৩১৫, এপ্রিল--১২২'৪, মে--১২৫৬, জুন--১৩২৮, জুলাই-_ 
১৩৯৭, আগঞ্ট_-১৪২*৮, সেপ্টেশ্বর--১৫৬*১, অক্টোবর--১৫৮৪, 
নবেম্বর_-১৭৮৬, ডিসেম্বর--১৪৯*৮ ; ১৯৪২ জানুয়ারী--১৪৬'৫। 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত 
পুবেব অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে শেয়ারের দর যে স্তরে ছিল 
পরবস্তীকালে (সময়ে সময়ে মন্দার ভাব দেখা দিলেও) শেয়ারের 
দ্র বরাবরই তদপেক্ষা উচ্চস্তরে রহিয়াছে । অতএব লোকমুখে 
শেয়ার বাজার যদ্ধের জন্য একেবারে জাহান্নামে গিয়াছে, এবং 
শেয়ারের কোনই দাম নাই বলিফা যে উক্তি শুনা যায়, তাহা সত্য 
নয়। অবশ্য শেয়ার বাজারে কারবারের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়৷ গিয়াছে । 
যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই 
প্রধানত: এই অবস্থার জন্য দায়ী । মিত্রশক্তির ক্রমাগত ভাগাবিপধ্যয়, 
জাপানের ভারতের নিকটে যুদ্ধের ঘনায়মান অবস্থা এবং বিমান 
আক্রমণ, “পোড়ামাটির নীতি, (9০010160 1910) 2০01105 ) 
অন্ুশ্থত হওয়ার আশঙ্কা প্রভৃতি জনসাধারণের মনে এমন ত্রাস 
সঞ্চার করিয়াছে যে, শেয়ার সম্বন্ধীয় কাজকারবারে তাহাদের কোন 
উৎসাহ নাই । ইহ! সন্দেও শেয়ারসমূহের দর যে এত উচ্চস্তরে রহিয়াছে 
তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন এবং এই ত্রাস না থাকিলে 
শেয়ারের মুল্য কোন্‌ স্তরে থাকিত তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত । 
ভারতীয় শিল্পসমূহ নানাপ্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কার্যে 
যুদ্ধের প্রারস্ত হইতেই ব্যাপূত হইয়াছে । এই সকল কাধ্য স্ুুসংবন্ধ 
ও সুনিয়ন্ত্রত করিবার জন্য বুটিশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার 
সাম্রাজ্যবাদী স্থার্থ অক্ষুগ্র রাখিয়া যতটা সম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং তুর্দেশ্যে নানাপ্রকার কমিটি ও কনফারেব্দও বসান হইয়াছে । 
এসমস্তের ফলে ভারতের শিল্পের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক দাড়াইয়াছে। 
বন্ত্রশি্প বর্তমানে যে সমুদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা আশাতিরিক্ত ! যুদ্ধ 
পাটশিল্পকে সঙ্ছটজনক অবস্থা হইতে উন্নীত করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছে। শর্করা শিল্পের সুদিন আগতপ্রায়। ওয়াগন বা রেল- 
গাড়ীর অভাব না হইলে কয়লার খনিসমূছের লাভ চমক্প্রদ হইতে 
পারিত। কাগজ শিল্পের বর্তমান সমৃদ্ধি সর্বজনবিদিত |. চা শিল্পের 


২৩শে মার্চ, ১৯৪২] 


এপস পাপী ৬ শাশাটশি টিপস 


পল শা পপি পিসসটাালালসউ পক পপ পাশা পলা চন জীপ পবন লা. 


আধিক জগৎ 


৮৮ 


লাভের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পসমূহের এইরূপ 
অবস্থায় শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের দর পুর্বাপেক্ষা 


চড়া থাকিবারই কথা । 


অনেকে বলিয়া থাকেন যে, দেশরক্ষার বায় অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে করভার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া অতিরিক্ত 
মুনাফাকর ও আয়কর প্রভৃতির চাপে শিল্পসমূহ তেমন লাভ করিতে 


পারিতেছে না । 


দেশরক্ষার ব্যয় যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা 


অস্বীকার করিবার উপায় নাই । স্বাভাবিক সময়ে এই ব্যয় ৪৬ কোটা 


টাকার অধিক হইত না। 


১৯৪১-৪২ সালে উহা বুদ্ধি পাইয়। 


১০২ কোটা টাকা হইয়াছে এবং ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য এ বাবদ 
১৩৩ কোটা টাক। ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
সাকুল্য টাকা কর দ্বারা উঠান হইতেছে না। সরকারের ব্যয় বুদ্ধির 
তুলনায় কর তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ এই বিরাট পরিমাণ 
টাকা দেশের অভ্যন্তরে ব্যয়িত হওয়ার ফলে দেশীয় শিল্পলমূহ সঞ্জীবিত 
হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে। উহাদের লাভের পরিমাণও 
বাড়িতেছে। এই কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর 
কয়েকটী কোম্পানীর ১৯৩৯ সাল, ১৯৪* সাল ও ১৯৪১ সালের 
লভ্যাংশের হার নিষ্বে উদ্ধত করা হইল ৫-- 


কোম্পানীর নাম 


আদমজী জুট মিলস্‌ 

কামারহাটা » 

নদীয়া 

শ্যাশনাল » 

কানপুর টেক্সটাইলস্‌ 

নিউ ভিক্টোরিয়া কটন 

বিসরা &্টোন এগ লাইম 

বেঙ্গল কেমিক্যাল 

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ্ড স্টীল 

ইপ্ডিয়ান ছ্টীল এগ ওয়ার প্রডাক্টস্‌ 
( ডেফাড?) 

সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 

ষ্টীল কর্পোরেশন্‌ 

বুলান্দ সুগার 

কানপুর সুগার 

বরারী কোক্‌ 

গ্যাঞ্জেস্‌ রোপ 

ইণ্ডিয়ান কেব লস্‌ 

পাবলিসিটি সোসাইটা 


টিটাগর পেপার 

ক্যালকাটা লেগ্ডং এগ শিপিং 
প্যাসক টী 

এথেলবাড়ী টা 


(ক) 


কিন্তু এই ব্যয়ের 


লভ্যাংশের হার শতকরা 


১১৩৯ 


৮৩২ 


৯1%/০ 


৯৯1০ 
০ 


১২২ 
৮. 


১ ৫0/৩ 


৩১।০ 
৬০ 
শ।০ 


৫. 


১০৪ ০ 
১৫২ 
৩৩. 

টু 
১৫. 
১৩৩ 
টি 
৫৫২. 
১৫২ 
০০ 


৯৯৭৯২ 
»২॥০ 
১৫ 
১২২] ০ 
০ 
৯৪ 
১০২ 
ত॥০ 

১৫॥% ৩ 

৪ ০. 
৮৮০ 
৯ ০১২ 
০২. 


১৯৪১ 
৩২॥০ 


৩২॥ ০ 


১৩২ 


২৫২ 


২৬1০ 


৮৯॥০ 
১৭২ 
১২০ 


১৩৫২ 
১৮০০ 
৩৪4০ 
৯৮৪০ 
১৫. 
৩০. 
২০২ 
১০ 
৩১।০ 
৪২॥০ 
১১।০ 
(ক) 
(ক) 


রি 


চা কোম্পানীসমৃহের ১৯৪১ সালের হিসাব এখনও 


বাহির হয় নাই । মিঃ জে, জোন্স্‌ সম্প্রতি ইগ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন- 
এর সাধারণ বাধিক সভার সভাপতির অভিভাষণে যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, লভ্যাংশের হার 


অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িবে। 


এইরূপে কোম্পানীসমূহের লাভের পরিমাণ, দেশীয় শিল্পের 
অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শেয়ারের 


দেখা যাইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয় । 


ৰ বঞ্চিত হইবে না। 


১১৯৯ 





বাজারে মন্দা না আসিয়া তেজীর ভাষ আসা উচিত ছিল। কিন্ত 
আমরা পরের বলিয়াছি যে, যুদ্ধের বিভীষিকা আমাদের দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং তজ্জনিত ত্রাসই শেয়ার বাজারে মন্দা 
আনয়ন করিয়াছে । বিমান আক্রমণে সব ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং 
পোড়ামাটির নীতি অনুষশ্থত হইবে ইত্যাদি ভয়াবহ জল্পনা কল্পনা আমর! 
সববত্রই শুনিতে পাইতেছি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় 


না; তবে অনাগত ছুর্দিনের আশঙ্কায় ভয় বিহ্বল না হইয়া যাহাতে 


সেই দুর্দিনে সব ধ্বংস না হইতে পারে তজ্জন্য সাহসে বুক বাঁধিয়া 
দণ্ডায়মান হওয়া প্রয়োজন । বর্তমানে দেশে তাহারই বিশেষ অভাব 
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(ভারতে মাফিন মিশন ) 

পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া উ'হারা যদি আজ 
ভারতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিবার জন্যই যত্বুপর হন 
তবে এদেশের লোক তাহা! কখনও সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারিবে না। 

যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আপিয়! পোছিয়াছে। এই সমঙ্জে 
কতিপয় মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া প্রয়োজনীয় সমর 
সবগ্জাম তেয়ারের শিল্প স্থাপন সম্পর্কে দেশবাসীকে সাহায্য করিলে 
তাহাতে ভারতের যুদ্ধগ্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা হইত। কিন্ত এ 
পিষয়েও তাহারা নিঃম্বার্থভাবে কোন চেষ্টা করিবেন কিনা তাহাতে 
ঘথেষ্ট সন্দেহের অু্রকাশ আছে । ইতিমধ্যেই এরূপ গুজব উঠিয়াছে 
(যে) যেসব ছোটখাট সমর শিল্প এদেশে স্থাপন করিলে ভবিষ্যতে 
আমেরিকার সহিত ভারতের প্রতিযোগিতা হওয়ার আশঙ্কা নাই 
তাভারা শুধু সেইসব শিল্প সম্পর্কেই জোর দিবেন। যেসব বড় বড় 
শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিতে পারে সে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করা সম্পর্কে তাহারা মোটেই কোন চেষ্টাযত্র নিয়োগ করিবেন না। 
হহা কেবল সাধারণ লোকদের জল্পনা কল্পনা নহে। সম্প্রতি 
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমাস' এগ ইপ্তাস্ত্ীর বান্িক 
সভায় বক্তুতা। প্রসঙ্গে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যবসায়ীও এ 


প্রকারের ধারণা বাক্ত করিয়াছেন বঙ্গিয়া প্রকাশ। কাজেই 
মার্কিন শিল্পপতিদের একটি মিশন এদেশে আসিতেছে জানিয়৷ 
আমর! ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোক্পতি সম্পর্কে আশা ভরপার কোন 
কারণ দেখিতেছি না। বরং উহার ফলে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে বিদেশী কর্তৃত্বের নৃতন নাগপাশ স্থষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়। 
আমর! বিশেষভাবে শঙ্কিত হইতেছি | 
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ূ দি ব্রিগুর মডাথ যান্ক লিঃ 
ূ 





ত্রিপুরার মহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর কে সিএস আই 
শিলং শাখার শ্ুভ-উদ্ধোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 
উজ্্রযন্ত প্যালেস, আগরতলা, 
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 
ঝিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিল খুলিতেছেন জানিয়া 
বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি। 


করিয়াছেন £-- 


তারতের শিল্প ও বাণিগ্ধ্ের উন্নতিকল্লে জাতীয় তাবাপর্ন প্রতিষ্ঠীন- 
সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবস্তক। বিভিন্ন শিল্প ও বাখিজ্য কেজসমূছে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়! ভরিপুর। মভার্ণ ব্যাঙ্ক জি: এই চাহিদা পি 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামন! করি এবং আশা 
করি যে, জনসাধারণের সহামৃভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি || 

স্বাঃ বিবি কে মাণিক্য, 
কিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, 








ইংলগে বস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 

আগামী জুন সাস হইতে গ্রেটবুটেনে অসামরিক অধিবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত 
বন্জাদির পরিমাণ আরও ২৫ ভাগ হু।স করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ এক 
খে।ষণা করিয়াছেন এ্ররূপতাবে বস্্রের ব্যবহার নিয়ন্থণের ফলে বিতিন্ন 
বঙ্স শিল্পের অন্যুন ৫০ হাজার শ্রমিককে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাধ্যে নিয়োজিত কর! 
সম্ভব হইবে। 

আড়িয়ল বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত 

ঢাকার আডিয়ল বিল সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তদন্ত না হওয়া পধ্যস্ত তিন বসরের জন্য উক্ত 
বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত রাখা হইবে বলিয়! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
তিন বৎসরে আডিয়ল বিলে ৮৫ হাজার টাকা ট্যাক্স আদায় হয়। স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেস আড়িয়ল বিল কমিটির মধ্যে উপরোক্ত মন্মে একটি 
চুক্তি হইয়াছে বলিয়৷ প্রকাশ । 


বিমান আক্রমণ কালে জনসাধারণের কর্তব্য 

গত ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের অনুষ্ঠিত রোটারী ক্লাধের 
সভায় ক্যাপ্টেন এইচ, মুলেন বিমান আক্রমণ সম্পর্কে তাহার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার কথা ও এ সময়ে আত্মরক্ষার উপায়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করেন । 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ মুলেন বলেন যে, প্রথম ধিমান আক্রমণে শ্বভাবত:ই 
আতঙ্ক দেখা দিবে। কতকগুলি বিষয় জানা থাকিলে তয় ও আতঙ্কের 
পরিমাণ অনেক কম ভইবে। বংশীধ্বনি হইবার পরই বিমানধ্বংসী 
কামানের গর্জন শোনা যায়। উহাকে বোমার আওয়াঞ্জ বলিয়া মনে 
করিলে ভূল হইবে। বার ছুই বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে 
লোকে বোমার আওয়াজ ও বিমানধ্বংসী কামানের আওয়াজের মধ্যে যে 
পার্ঁক্য তাহা বুঝিতে পারে। অতঃপর ক্যাপ্টেন মুলেন বলেন যে, 
সাধারণতঃ ছুই প্রকার বোমা বর্ণ কর! হইয়া থাকে-আগুনে-বোম! 
(ইন্সেন্ভিয়ারী ) ও উচ্চ-বিশ্ফোরফ বোমা (হাই একস্গ্লোসিভ)। 
উ৮৮-বিস্ফৌরকে সর্বাধিক বিপদ হইতেছে এহ যে, উহা! বিদীর্ণ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড দমকা খাতাসের স্ষ্টি হয় এবং চতুদ্দিকে বোমার 
টুকর! ছিটকাইয়! পড়ে। তখন সর্বাধিক প্রাণনাশ হয় কাঁচ হুইতে। 
স্তরাং প্রত্যেক বাড়ীর জানালার কাচ অপসারিত করা আস্ত কর্তৃব্য। 
ঘরের বাহিরে থাকিলে সাইরেন বাজিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী 
আশ্রয়স্বলে বাঁ কোন গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ অথবা মাটিতে উপুড় হইয়া 
পড়িতে হইবে । ছুই কম্ুই-এর উপর বুক রাখিতে হইবে যাহাতে মাটির 
সঙ্গে বুকের সংস্পর্শ না থাকে | ঘরের মধ্যে থাকিলে টেবিলের তলায় 
আশ্রয় লওয়াই সমীচীন। আগুনে বোম] সম্পর্কে ক্যাপ্টেন মুলেন বলেন 
যে, উহা! নির্বাপিত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে বালির বস্তা দিয়া 
উহাকে চাপা দেওয়]। 


প্রবেশিক। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 


বর্তমান বসরের আগামী প্রবেশিক1 (ম্যার্রিকুলেশন ) পরীক্ষায় ৪৩ 
হাজারের কিছু অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইবে বলিয়া জান। 
গিয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যুন দশ 
হাজার বেশী। ইহাদের অন্ত ১২২টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হুইয়াছে। গত 
ব্সরের তুলনায় এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫টি বেশী। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের অধীনস্থ এলাকার বাহিরে এবার ৭টি কেন্্র 
খোলা হুইয়াছে। বর্তমান বৎসরের ইণপ্টারমিডিয়েট (আই-এ ও আঁই- 
এস-সি ) পরীক্ষায় ১৪ হাজার ৩২৬ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হুইয়াছে। 
গত বৎসরের সংখ্যা ছিল মোট ১৩ হাঙর ৯৬৯ জন | 


[১] বু রত সা 


ূ 
॥ 
ৃ ব্যাক্ষের হেড অফিসে কিন্থ।' যে কোন শাখ। অফিসে পত্র 
। 
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রূটীশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুক্ষের আয় 
১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বুটাশ ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথে 
বাণিজ্যশ্ুক্ক বাবদ (লবণ শুষ্ক বাদ দিয়া) ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকারের আয় হইয়াছে ; ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইনধপ আয়ের 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৭ লক্ষটাকা। ১৯৪২ সাপের ফেব্রুয়ারী মাসে 
মোটর স্পিরিট, কেরোপিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর উত্পাদন কর 
বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮৬ লক্ষ টা, 
১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ আয় বাবদ আদায় হইয়াত্রিজ 
১ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা । ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাপে যে এগার মাস 
শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাণিজ্যশুক্ষ এবং উৎপাদন কর বাবদ ভারত 
সরকারের মোট আয় হইয়াছে ৪৯ কোটী ১* লক্ষ টাকা; পূর্ব বৎসরের 
অনুন্ধপ সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। 
ইহার মধ্যে আলোচ্য সময়ে আমদানী শুন্ক বাবদ ৩৩ কোটা ৫৬ লক্ষ টাকা, 
রপ্তানী শুন্ধ বাবদ ৩ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা, স্কলপথ বাণিজ্য শুন্ক এবং বিবিধ 
শুদ্ধ বাবদ ৫৭ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য উৎপাদন ফর বাবদ 
১১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। 
গালার মুল্য মিয়ন্ত্রণ 
ভারত সরকার একখানি ইস্তাহার জারী করিয়া জাশাইয়াছেন যে, 
কলিকাতায় প্রতি মণ গালার দূর ৬৬॥০ আনার অধিক হইতে পারিবে না। 
ইহা ছাড়া, ভারত সরকার অন্ান্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকেও গালা 
সব্বোচ্চ দর বাধিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
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হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত]। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভু্ত 


না জানান পর্্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; | 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্ব্ার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাকার। 


থুন। ] 
চলতি হিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাক! হইতে লক্ষ টাক! উদ্বত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাণ্াসিক হুদ ২২. 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকর1 ১॥০ টাকা হারে মু 


দেওয়া হয়। চেক ভ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধাজনক সর্তে টাক স্থানাস্তর করা যায়। ॥ঁ 
স্থায়ী আমানত--১ বসর বা কম সময়ের অন্য লওয়! হয়। | 
ধার ক্যা ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক! সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

দিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 

হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর। হয়। বাক্স, মালের 
গাঠরী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত ৰ 


অন্গসমন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রানস্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিক।ত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এক, আ্ঞাগাস? জেনারেল ম্যানেজার ণ 
এআর পান রাত রা রা কু রাত পারার 


০২০৬৭ 


ক 


হশুশে মার্চ, ১৯৪২ ] 


৯. পপ জা পাপ 


জার না ভেবে থাকতে পারে জা 
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পাপী পপর 


লি 

১৬৭ 

প 

সি 

লগ 

০০ 

তর 
শশী 
সি 
এপস ৯ 
পিপিপি 
০০০ 
পপ | ল 
পিল 


| 


যে ভার সর্বাপেক্ষা 


প্রিয় ঘর ষাড়ী, আত্মীয়স্বজন ও ভবিষ্তৎ কি ভীষণ ভাবে 


বিপল। কিন্ত প্রত্যেকেই স্বাধীনতা 


ও অমুল্য জীবন রক্ষায় 


সাহায্য করতে পারে । ভারতের রক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি কারে 
দেশকে শক্তিশালী করুন। দেরী করার জময় নেই। এখনই 


ডিফেন্দ সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট ফিছুজ্‌। 
৪১ গঠন কলে, তারক 
শত্রুর আক্রতণ প্রতিক : 
ঃশত্রুর ম ত করতে 


আমাদের প্রদভ প্রত্যেক্ষ 
ভারতীম্ম সৈন্া 


কবে। 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ 
১৯৪১ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে 
তুলার চাষ এবং ১ কোটি ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল (৫ শত পাউত্ডে এক বেল) 
তূল' উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্মিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে হ কোটি 
৩৮ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ এবং ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার 
ৰেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
কাগজের ব্যবহার সঙ্ষোচ 


প্রকাশ, ভারত সরকার কাগজের ধ্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় কার্যে 
সীমাবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত স্থির করিয়াছেন যে, কোন কোন কাজের অন্ত 
কাগঞ্জ ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে 
কাগজ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে, সে সফল স্থলেও কাগঙ্জ নিয়ন্ত্রিত 


করিবার জন্ত একটা বোর্ড গঠন করা হইবে । এ সম্পর্কে বিভিন্ন বণিক 
সমিতির মতামত সংগৃহীত হইবে। অপরিহার্য কার্ধ্যের জন্ত কি পরিমাণ 


কাগজ দরকার তাহা! নিল্সিত হইবে। 


সল্প, বিবরণ পোষ অফিসে পাওয়া যায় । 








রণ্ডানীর উপর বাধ। নিষেধ 
মধ্য প্রাদেশিক সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া উক্ত প্রদেশের এক 
জিল! হইতে অন্ত জিলায় জল] ম্যাজিস্ট্রেটের অন্ুমতিপত্র ব্যতীত কোন 
গম, চাউল এবং জ্রনার রগ্তাণী করা নিষেধ করিয়াছেন। এই আদেশ 


অমান্ট করিলে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী আইন ভঙ্গকারীকে তিন বৎসর 


কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা জরিমান] করা হইবে। 
মাজ্জাঙজজ সরকারের বাজেট 
মাদ্রাজ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৮ কোটী ৯৭ লক্ষ ৮? 
হাজ্ঞার টাক আয়, ১৮ কোটী ৯৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাক] ব্যয় বরাদ্দ করা হই- 
য়াছে এবং ৩ পক্ষ ৫৯ হাজার টাকা] উত্স্ত থাকিবে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে । 
চলতি বৎসরের সংশোধিত বাছ্েটে ৪৫ লক্ষ ৯ হাঞার টাকা অসামরিক 
অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক বিধিব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হইবে খলিয়া বরা, 
করা হইয়াছে এবং পরবতী ব্সরে এইরূপ ব্যয় বাবদ ৬০ লক্ষ ১০ হাজার 
টাক! বরাদ্দ কর! হইয়াছে। 


১২৬২, 


৮, পল পর পারা পপর বা 


নুতন ধরণের সামরিক বুট বুট 

সামরিক কর্তৃপক্ষ এক নুতন ধরণের সামরিক বুটের নমুনা অনুমোদন 
করিয়াছে । এই নৃতন ধরণের বুট প্রবর্তনের ফলে পুরাতন ধরণের বুটের 
চেয়ে দেড়গুণ বেশী পরিমাণে বুট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। 

ভারতের ভেষজ দ্রব্য 

ভারতীয় উদ্ভিদতত্ব বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের ষে কার্থাৰিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতে ওষধ প্রস্তুতের বহু শ্রেণীর গাছ-গাছড়ার 
উল্লেখ আছে। 

ওষধের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্টেশলার নিষ্ন- 
লিখিত উমধগুপির পাইকারী ও খুচর! দর যে হারে নির্ধারিত করিয়া 
দিয়াছেন, তাহা দেওয়! হইল--এগারল (ছোট ) প্রতি ডজন-_-২৩॥* আনা, 
প্রতিটী ২/* আনা; এগারল (বড়) প্রতি ডজন--৪৭২, প্রতিটা-_৪/০ 
আন]; এনজারস ইমালসন ( বড়) প্রতি ডর্লন-_৩৬॥০ আনা, প্রতিটা--৩৮০ 
আনা; এনজারস ইমালসন (মাঝারি) প্রতি ডজজন__১৯।০ আনা, প্রতিটী-_ 
১৪০ আনা; বাইকোলেস (টার্ন ) প্রতি ডজন--৩৯২, প্রতিটা-_-৩%০ আনা, 
কালিফর্ণিয়ান সিরাপ অধ ফিগল (ছোট ) প্রতি ডঙ্গন--১৪২, প্রতিটী__-১৩/৬ 
পাই £কালিফরিয়ান সিরাপ অব ফিগল (বড়) প্রতি ডজন-_-২৪॥%০ আনা, 
প্রতিটা ২/০ আনা ; চেম্বারলেম্স কাফ রেমিডি (ছোট) প্রতি ডজন- ১০৪৮০ 
আনা, প্রতিটা__১২ ? চেস্বারলেন্স কাফ রেমিডি (বড়) প্রতি ডজন-__২১২, 
প্রতিটা_-১%/৬ পাই ) চকোলান (ট্টার্ণস ) প্রতি ডজন--১২২, প্রতিটা__- 
১/০ আনা ; এলিনির ডাইজেষ্টীত (৪ আউন্স) প্রতি ডঞ্জন_-২৫/৮%০ আনা, 
প্রতিটা--৩; জেনাশ্প্রিন (২৫টা ট্যবলেট পূর্ণ শিশি ) প্রতি ডজন--১১1০ 
আনা, প্রতিটী--১২ 3 ফিলিপস মিক্কষ অব ম্যাগনেশিয়া (৪8 আউন্স) প্রতি 
ডজন--১০২, প্রতিটী--দ৮০ ; শ্ানাটোজেন (ছোট) ভজন-_-৪৩।০ আনা, 
প্রতিটা--৩/০ আন! ; স্তানাটোজেন (বড়) প্রতি ডঙ্জন--৭৫২, প্রতিটা 
৬1৮০ আগা ; োেয়াম্সস লিনিমেন্ট প্রতি ডজ্জন--১১%০ আনা, প্রতিটী--৯২, 
টা ক্পাউপ ( ছোট ) প্রতি ওঞ্জন_-২০২, প্রতিটী--১%5 পাই; 
ওয়াটারবারিস কম্পাউগ্ড ( ঝড়) প্রতি ডজ্ন-_-০৬৯, গ্রতিটী--৩৮%* আনা। 


সরবরাহ বিভাগের জিনিষপত্রাদি ত্রয় 


বগ্তমান যুদ্ধ আরস্তের পর হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
তারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ২২৯ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার জিনিষপতক্রা্ি 
ভারত হইতে ক্রয় করিয়াছেন। কত টাকার জিনিষ বুটাশ ভারতীয় প্রদেশ-* 
সমূহ এবং দেশীয় রাঞ্জাগুলি হইতে ক্রয় করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হইল £-আজমীর-মারোয়ার_-৯৮ হাজার টাকা) আন্দামান 
্বীপপৃজ_ ১৫ লক্ষ ৮৭ ভাজার টাকা; আসাম--৪১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা; 
বেলুচিস্থান_:৪ লক্ষ ৬৬ ছাজার টাকা; বাংলা_-৭৯ কোটা ৭৪ লক্ষ 
৭৮ হাজার টাকা; দি কোটী ৭৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা; বোদ্াই__ 
৫০ কোটী ৯০ 
৬২ হাজার টাকা; কুর্গ--৭০ হাজার টাকা) দ্রিল্লী-+১১ কোটা ২২ লক্ষ 
৪৪ হাজার টাকা ) মাদ্রাজ--৮ কোটী ৯৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, উত্তর- 
পঞ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ--৪৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ; উড়িষ্য! ৩ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকা; পাঞ্জাব_-১৯ কোটা ৩৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ; সিদ্ধু_-৩ কোটি 
৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) যুক্তপ্রদেশ--৩৫ কোটী ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ; 
দেশীয় রাজ্যসমূহ__৬ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাক]1। 


ভারত সরকার কতৃক কাচ; তলা ক্রয় 


গত ১৭ই মার্চ ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার 
কেন্জরয় ন্যবস্থা পরিষদে বলেন যে, ভারত সরকার নির্বাচিত দালালদিগের 
মারফত উত্তর ভারতের জেলা গুলিতে যে তুলা উৎ্পর হয় তাহা ক্রয় করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিপিষট শ্রেণীর ছোট ও মাঝারি আশযুক্ত তুলা ক্রয় 
করিবার জন্ত দালালপিগকে নিধুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দালাশগণ 
যুবীঞ্জক্ত ও বীরঞ্জবঞ্জিত উভয় রকম তুলাই ক্রয় করিবে। 


অধিক জগৎ 


লক্ষ ৩ হাজার টাকা) মধ্যপ্রদেশ_-১ কোটা ৫২ লক্ষ 





[ ২৩শে মার্চ, হিং 





রত গস ্াজ্ 
22 তি সে পলি পা হিপ 


ৃ ফোন : পি, কে ২৬৮১, ১৪৭২ গ্রাম £  রেমূবে। | 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লি! 


_ছেড অফিস-- 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 


তিক ক কক 
শি নতি শির: 


পিপি সমপপাি সপররি 
পাটি ২৩. 


পাপ 


পাপা কাস তাস তা স্পা পাস লাস স্পা পা প্পপশসস্প 


॥ কলিকাণ্ত।। 

|. অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০০ টাকা! ৰ 
৯ বিক্রীত ৮ ৩,৪২,৯২৫২ » 

৯ আদায়ী *» ৪২,৫৬৫ * 


পাস পাপী ৯ 
চেরি 


ডিপোজিট *, 
কাধ্যকরী 


উ্দে 


৮,6৫০, ০০২ 9 
১৩ ১৫০, ৯০৩২ 


ভারতবর্ষের অন্যতম উন্নতিলীল প্রভিান 


শাখাসমূহ-_ ক্লাইভ ট্রীট (৯এ ডালছোৌসি ক্ষোয়ার ইষ্ট ), 
তেজপুর, চরালী, কটক, মঙ্গলাবাগ্ন, নাগপুর, ॥ 
পুরী, ঢাকা ও রাচী। | 


সত প্রকার ব্যাং কায করা হয়। | 


--পশশা পাটি শী পাটি পাস পািপপপা স্পা শা স্পপসসিাস্সিস পিপি স্পা লিলা পাটি সপ শতাটি শি শর ্পিলি পার্ট 
০০ স্ব লি ৯ -স্টটি 2 তিশিটী সিস্টিপী শি সপ্ত তি নি 2 হে 


2 


পাস পাম্পি স্স্পিশিত 
পিপিপি আশি টিপি 






দি পাইওনিয়ার রর ম্যানৃফ্যাক চারীং 
কোম্পানী লিমিটেড 
১৭ নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 


ূ বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
ৃ ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


[ গৌরবস্তস্ত ₹ 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার জোতের মত চলে যায়-_ 
বাজলার বাহিরে । এ শোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 
চা অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট জবশ্যক। 
তকে, নিজ এ এগ কোং ম্যানেজিং লু 





| 








মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরসমূছে নিয়মিত 


_“জল্নাথ” 
ভারত, ব্রঙ্মদেশ ও সিংহলের রি ১০ নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


| 
চর ফোন ০ ৫২৬৫ 


জাহাজের নাম টন আহাজের নাম টন 

এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০৪ 

8? 5? জগরাজন ৮৩০৩ $১ ১ জলরশ্শি শ১১০৩ 
85 %? জলমোহন ৮৩০০৩ 2) 5 জঁলবত্ব ৬১৫০০ 
29 99 জলপুক্রে ৮১৯৫৩ 59 99 জলপল্প ৬১৫০৬ 

2) আলকুষ ৮০৫৬ ?9 5) জলমণি ৬১৫৬০ 

| ছু ৬ ৪/3 এ 5 2? জলবাল। ৬)৩৩৩ 
$5 5? জলবীর ব্রন এ আলতরঙ দির 

্ে ৩৪৫৩ 
$5 $9 জলগঙা ্ রি দারা অলহুর্গী ৪১০০৬ 
জলবযষুনা মা 

পি" ” অলপালক ৭০৪০ ৮ ৮ এলহিন্দ  **৩০* 
5 জলজ্যোতি ৭,১৫৩ ১ এল মদিনা! ৪,০৯৮ 


ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জনক আবেদন করুন : শা 
য্যানেজার-১০০ ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা! । 





২৩শে মার্চ, ১৯৪২ ] 


জপ লাশীওলান পপিশাপা টিপিপি 254৮5 রত 


বাংলাদেশে খা্চত্রব্য উৎপাদন সম্পর্কিত 
কমিটীর আলোচন। 

গত ১২ই মার্চ বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত খান্ছদ্রব্য সম্পর্কিত কমিটার 
একটী আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিয়লিখিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন--বাংলা সরকাধের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ 
এম কারবারী ; শিল্প খিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস লি মিত্র; সমবায় সমিতি- 
. সমুহের রেজিপ্্রীর মিঃ এ আমেদ, আই পি এস; পল্লী সংস্কার বিভাগের 
সহকারী ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ভি এন মিত্র; কলিকাতা বিশ্ববিস্কালয়ের 
অধ্যাপক জে, এন মুখান্ডি) “আর্থিক-জগৎ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জে, এন 
ভট্টাচার্য ) মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ? ডাঃ জে বিগ্রাণ্ট) মিঃ এ আর মালিক 
এবং কে এ এল ছিল। কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় 
সভার প্রারস্তে উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী এবং সভার শেষদিকে অর্থ-লচিব 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ধান চাষ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা 
হয় এবং অধ্যাপক মুখার্জি এই সম্বন্ধে কয়েকটা প্রস্তাব উৎ|পন করেন। 
মিঃ জে এন ভট্ট্যাচার্ধ্য বলেন যে, গত বৎসরের স্ভায় এবারেও পাট চাষের 
জমির পরিমাণ হাস করিয়া একতৃতীয়াংশে পরিণত করা এবং যাহাতে বেশীর 
ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয় তাহার ব্যবস্থা কর! উচিত। আরও কক্সেকটা 
বিষয়ের আনলো৮নার পর নিয়লিখিত প্রপ্তাবগুলি অনুমোদন করা হয় £--৫১) 
উন্নতধরণের শশ্তবীজ ক্রয় করা। (২) কৃধিবিভাগের একজন উর্ধাতন 
কর্মচারীকে এইরূপ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য নিয়োগ করা । (৩) 
বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাতে উক্তস্থানীয় বিশেষ ধরণের ধানের চাৰ হইতে 
উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। (৪) বিতিন্ন 
অঞ্চলের ফপল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। (৫) পুষ্টিকর খাগ্য উৎপাদন 


পাতি িশিিশিিশিিশীশীশীটিটি তি পপ 


সম্বন্ধে চেষ্টা করা । (৬) খাস্তশস্ত উত্পাদন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের 

সহিত সহযোগিতা করা । (৭) সেচ ব্যবস্থান্থারা চাষের জমির পরিমাণ 

বুদ্ধি করা । ূ 
যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের অতিরিক্ত বাজেট 


১৯৪১-৪২ সালে যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের বাঞ্জেটে যে ব্যয় বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল তাহার চেয়ে আরও ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৪৩ টাকা 
বেশী খরচ হইবে বলিয়া একটা অতিরিক্ত গেজেটের সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে। 

বোম্বাই প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

বোগ্ধাই প্রদেশ হইতে বাহিরে অসামরিক অধিবাসীদিগের জন্য খাছ 

সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এবং জিল| ম্যাজিষ্রেটগণের অনুমতি ব্যতীত 
নিকট প্রাপ্য ৯৬০১০*০২ 


চাউল রপ্তানী করা ভারতরক্ষা বিধানান্ুযায়ী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 
| রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৮০,০০০ 


ভিত 
হেড অফিস- কুমিল্লা, স্থাপিত--১৯১৪ ইং 
ফরেন এক্সছেঞ্জ (ডলার ইতযাদিসহা ) সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কার্য করা হুয়। . 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর__এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 


শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ £ 
বাংল আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিল্লী, 
বোম্বাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্ঞে | 


মূলধন 
নত ৩০১০৩, ০০০২ টাক। 
টাকার উর্ধে 


২৪, ৬০১৩৪ ০২. 
টপ 5১ ৯১৪১৪০১০০০২ 5 
| অংশীদারগণের 
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বি যাধিং কর্ণোবেধন ত্র 


আথিক জগ্থৎ 


হইতে ৩৫ হাজ।র ৯৪৫ আউন্স পাক। সোণা উত্তোলিত হইয়াছে। | ! 
০১০১ 


না ূ 
পর 
নু 
ঘ্ী 
। 
পপ 
॥ 
। 
মি 
তা 
* 
। 
. 
51 
তে 
151 
51 
দা 
রা 
৬ 
ঘর | 





১২৩৩ 


_ পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের র পরিমাণ 

১৯৪০-৪১ লালে পৃথিবীতে ৩ কোটী ৭* হাজার টন ইক্ষৃচিনি এবং বীট 
চিনি উত্পাদিত হইয়াছে বপিয়! অন্থমান করা যাইতেছে--ইহছার মধ্যে 
১ কোটা ৯২ লক্ষ ৩ হাজার টন ইক্ষু গিনি এবং ১ কোটা ৮ লক্ষ *৭ হাজার 
টন বাট চিনি। পূর্ব বৎসরে পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি এবং বীট চিনি উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটা ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন (১ কোটী ৯৩ লক্ষ "5৩ হাজার 
টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটা ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন বীট চিনি)। ১৯৪১-৪২ 
সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন, লুইসিয়ানায় ৩ লক্ষ ২* হাজার টন, হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জে ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন, পোট্রো রিকোতে ৯ লক্ষ ৩২ হাজার টনঃ 
ভমিনিকান রিপার্রিকে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন, পেরুতে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
টন, ফিলিপাইন শ্বীপপুঞ্জে ১০ লক্ষ ৯২ হাজার টন, জাভায় ১৭ লক্ষ ৩ হাজার 
টন, আর্জেন্টিনায় ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টন, অষ্ট্রেলিয়ায় ৮ লক্ষ ৮ হাজার টন, 
এবং দক্ষিণ অফ্রিকায় ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চিনি উত্পাদিত হুইয়াছে। 

যুদ্ধবীমার হার 

১৯৪২ সালের ১লা' রী হইতে যে ট্রমাসিক কাল আরম্ভ হইবে, 
তাহাতে পণাদ্রব্যের যুদ্ধবীমার পরিমাণ প্রতি একশত টাকায় প্রতি ছুই 
মাসে ২২ টাকা হারে বলবৎ থাকিবে। 

বোম্বাই প্রদেশে তুলাবীজ নিয়ন্ত্রণ 

বোম্বাই সরকার একটী আদেশ বলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষ 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বোম্বাই সহর কিনব! 
তাহার নিকটবস্তী জেলাসমূহ হইতে তুলার বীজ বাহিরে লইয়া যাওয়া নিবিদ্ধ 
করিয়াছেন । 





বটেনে কয়ল! সরবরাহে অসুবিধা | 

বুটেনে বর্তমানে কয়লার ব্যবহার বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । বিদ্যুৎ 
উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার গত কয়েক বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু সংখ্যক সমর শিল্পপ্রতিষ্ঠান কয়লাথনি অঞ্চল হইতে 
ধদুরে স্থাপন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কয়লাখনিসমূহের 
৮০ হাজারেরও বেশী শ্রমিক সেশাদলে যোগদান করিয়াছে এবং ৬০ হাজার | 
ভশ অন্তান্ত কার্ে নিধুক্ত হইয়াছে । | 

ভারতীয় খনিসমুহে হুটনার সংখ্য! 


১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতের খশিসমূহে ছুর্ঘটনার ফলে ২৬১ জনের মৃত্যু 


হইয়াছে, ১ হাজার ৪১০ জন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে এবং ১ হাজার 


৪৮৩ জন সামান্তরূপ জখম হইয়াছে । 


কৌলার স্বর্ণ খনির উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মালে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণখনি 





সেনটাল ক্যালকাটা 


টিনার ভিলড 
হেড অফিস--৯-এ, ক্লাইভ ্রাট, কলিকাত। 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবশুসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পর্য্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা 


|. 


-শীখাসমুহ__ 
ফ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ £ 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর রর 
ছিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস | 

টাদবালী (বালেশ্বর--উড়িম্যা৷ প্রদেশ) 
সুদের হার 'ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
র জানান হইয়া থাকে । ঃ 
শে এতে রখ এর এ ওপর, এ রা এপ ওরে, খর রা খা 4550৮ 


৯২০৪ 


আ্০ পা ৯০ পিপিপি 5 ৮৯৮০--পদিশ। সি 


২-শীশিতিশিশীশাশী শীট তি ২১পা ৮ 


ইংলগ্ে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্য। 

শুনস্থ ভারতের হাই কমিশনাক্ের দপ্তর হইতে শিক্ষা বিভাগীয় 
১৯৩৯৪ সালের ষে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় 
যে, আলোচ্য ব্সরে ইংলগ্ডে অধায়নরত ভারতীয় ছাজ্ের সংখ্যা ঈলাড়াইয়াছে 
ইহার মধ্যে ৭১ জন ছাত্রী আছে। 


করাচী বন্দরের আর্থিক অবস্থা 


১৯৪২-৪শ৩ সালে করাচী বন্দরের ৭* লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৪৪ টাক1 আয় 
 আবং ৭০ লক্ষ ১ হাজার ৭২৭ টাক* ব্যয় হইবে বলিয়া ধর] হইয়াছে । 
মনিঅর্ডার ও ইন্সিওরেন্দের মাশুল রদ্ধি 
ভাবত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১ল| এশ্রিল হইতে 
ভারতের অভ্যন্তরে টাক! পাঠাইবার অন্য মনিঅর্ডারের মাশুল বাবদ প্রতি 
১০২ টাকায় অথবা উহ্ছার ভগ্নাংশে ছুই আনা করিয়া দিতে হইবে ? অর্থাৎ, 
১০২ টাকা পর্য্যন্ত ০ আনা, ১*২ টাকার উদ্ধে ২০২ টাক পধ্যস্ত।০ আনা 
এবং ২০২ টাকার ভদ্ধে ৩০২ টাকা পথ্যন্ত।%০ আন' এবং এই হারে পরবন্তী 
প্রতি ১০২ টাকায় মনিঅর্ডাবের মাশুল ধাখ্য হইবে | ১লা এপ্রিল হইতে 
ভাকযোগে ইনসিওরেন্স করার মাশুল বুদ্ধি হইবে। 
কলিকাতায় বাড়ীর মালিকদের উপর ট্যাম্স হাস 
কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতা সছষের বাঁড়ীর মালিকদের নিকট 
হইতে যে ট্যাক্স আদায় হয়, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ টাক। মকুব করিবার জন্ত একটা 
স্থপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। 


আটার দর নিয়ন্ত্রণ 


বাংলা সরকার ২০শে মাচ্চ তারিখে আটার দর নিয়জিখিতবূপে নির্ধারিত 
করিয়া দিয়াছেন :--লাল আটা--পাকারী বাজার দর মণ প্রতি ৭1%০ 
"না, খুচরা প্রতি মণ ৮।০ আনাও প্রতি সের ৩/৭॥০ (সাড়ে তের পয়সা); 
সাদা আটা পাইকারী বাজার দর প্রতি মণ--৮।৮০ আনা, খুচয়া প্রতি মণ-_ 
৯২ টাকা এবং প্রতি সের ৩/১২।০ (সাড়ে চৌদ্দ পয়সা )। 
ব্রহ্মদেশের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ দিচ্ছিন্ন হইবার পর বহ্গদেশ হইতে যাহারা ক্যাশ 
সার্টিফিকেট কিনিয়া ছিলেন, তাহারা যাহাতে ১৯৪২ সালের ১লা এপ্প্রিল 
বা তাহার পর তারতের যে সকল ভাকঘরে লেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ হয়, সেই 
সকল ডাকঘরে ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলি তাঙ্গাইতে পারেন, তদুদ্দেষ্তে ব্রহ্ম 
সরকারের সঙ্গে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হুইয়াছে। 
পৃথিবীর তুল। ব্যৰহারের পরিমাশ 
১৯৪০-৪১সালে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ ৪২ হাজ্জার বেল তৃলা পৃথিবীতে ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া অগ্মমিত হইতেছে । 


৮৯২ গান। 








কে 


আদধক জগৎ 


সম্পর্কে তাহারা যতদুর সম্ভব সাছাধ্য করিবেন। 


[ ২৩শে মার্চ, ১৯৪৮ 


দিল শা পাপিশ শত শশী শোাশিতিতি শশা শত পলা লতা পদ শী পপাপাপাপিপীাীপিস্পী পপি কপীক্পীপিতিসপীসশী পেপসি শীীপিসী পিপিপি শশা পাত ৪ শপ শশা পপ শপ সপ 
সপ 


সরবরাহ রিভাগের অডণর 
গত জাঙগয়ারী মাসে ভারত সরকারের সরবরাহ .বিভাগ ২০ কোটি ৫. 
লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের বিভিন্ন জিনিবপত্রাদি ক্রয় করিবার জন্ত অর্ডার 


দিয়াছেন। 
কানাড়। সরকারের বায 


১৯৪২-৪৩ সালে কানাডা সরকারের ২২০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া অন্ভুমিত হইয়াছে । উচ্থার মধ্যে ১ শত কোটি ভঙার বৃটেনকে 
লাহায্যের জন্য দেওয়া হইবে। | 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর আদায়ের পরিমাণ 

মাঁফিন যুজ্জ্রাষ্ট্রে বর্তমান মার্চ মাসের প্রথম ১১ দিনে ৩০ কোটা ৬৩ লক্ষ 

৫৭ হাজার ৫২৯ ডলার আয়কর বাবদ আদায় হইয়াছে ; পূ্ব্ব বৎসরে অনু-; 


রূপ সময়ে এইরূপ আয়কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটী ১২ লক্ষ ৫১ 
হাজার ৭৪১ ডলার। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোতের জন্য ব্যয় 
প্রকাশ, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোত নিশ্াণের সংখ্যা বৃদ্ধি 


করিবার জন্ত প্রেসিডেন্ট রম্জভেপ্ট ১ হাজার ৭৫৬ কোটী ৯০ লক্ষ ডলারের 
একটা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবেন । 


ভারতে তাতের সংখ্য। 


তারতে ২০ লক্ষ তাত বর্তমান আছে এবং এইনপ তাতে বত্সরে ১৮০ 
কোটী গজ বস্ত্র উৎপাদিত হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ভারতে কাপড়ের 
কলগুলিতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪৩০ কোটি গজ, কাপড় প্রস্ত্রত 


হইয়া থাকে। 
কানাডার জাতীয় আয় 


১৯৪১ সালের প্রথম দশ মাসে কানাডার জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
ঈাড়াইমাছে ৪৩৩ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার ; ১৯৪০ সালের প্রথম দশ মাসে এই 
রূপ আয়ের পরিমাণ ছ্বিল ৩৯৩ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার । 

যুক্তপ্রদেশে খাছ সামগ্রী রপ্তানী নিষিদ্ধ 

যুক্ত, প্রদেশের গবর্ধর তারতরক্ষা আইন অনুসারে এই মন্খ্ে এক আদেশ 
জারী করিয়াছেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ 
যুক্ত প্রদেশের কোন জিলা হইতে গম, ময়দা, বালি, চাউল, ভাল প্রভৃতি 
কোনও প্রকার খাদ্যজ্ব্য জেলায় বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি 
কেহ এই আদেশ অমান্ত করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পর্যন্ত 
কারাদও, অর্থদণ্ড অথব' উভয়বিধ দগুই হইতে পারিবে । 

সিংহলের খাছ্যাভাব সমস্যা! 
ব্রহ্মদেশ হইতে লিংহছলে চাউল রপ্তানী বন্ধ হইয় যাওয়ার ফলে সিংহলে 


যে খাস্তাতাৰ ঘটয়াছে তৎসম্পর্কে ভারত সরকার সিংহলের মন্ত্রী মিঃ সেনা- 
নায়ককে এই মন্দে এক আশ্বাস দিয়াছেন যে, সিংহলের খাদ্যাভাব দুর করা 






চর বস তে 


নিউ ষ্টার বাহক রি: 


এন্যান্য শাখা : হেড অফিস-কুমিলা। 
শিলচর 


সিলেট 


কলিকাতা অফিস 
২২নং ক্যানিং কীট 


কোন ক্যাল : ৬৫৮৮ 





বালাগ শাখ। 
(্লাসবিহারী এযীভেলিউ এবং | 
ল্যান্সভাউন রোডের লংযোগ ্ছলে) || 
ফোন £ সাউথ ২৬৩৬ ॥ 





০ক্ষাম্পালী ওত তলত 





ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের বিগত ১৯৪০ সালের কার্ধ্যবিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানী ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭০ টাক! 
মূল্যের ১ হাজার ৪৪৫টি জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ 
পর্য্যস্ত মোট ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৭০ টাকা মুল্যের ১ হাজার ৯৪টি প্রেম্তাব 
গৃহীত হয় এবং তদমুরূপ বীমাপত্র প্রদান করা হয়। আলোচ্য বংসরে মোট 
আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৭৯হাজার ১৩৫ টাকা। তন্মধ্যে প্রিযিয়াম 
বাবদ আয় হইয়াছে ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৭ টাকণ। পূর্ববর্তী বৎসরে এই খাতে 
আয় হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৬৩হাজ্জার ৪২২ টাকা। মহাযুদ্ধের বাজারে পূর্ববর্তী 
বৎসরের তুলনায় এই শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি সম্তোষজনক সন্দেহ নাই। 
ইপ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং 

গত ৭ই মার্চ করাচীতে ইগ্ডিয়ান লাইফ. এসিওরেম্প কোম্পানীর পঞ্চাশ 
বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে নুবর্ণ-য়স্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোম্পানী 
১৮৯২ সালে স্থাপিত হইয়া ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রধানতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই জীবন বীমার কাজ করে। তৎপর ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া সমস্ত 
সম্প্রদায়ের ভিতরেই বীমার কাজ করিতেছে । উক্ত ম্ুবর্ণ-জয়ম্তী উৎসব 

উপলক্ষে স্থানীয় বন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 

বীম! কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল 

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইত্ডিয়ান গেজেটে হ্ুপারিণ্টেডেন্ট অব 
ইনসিওরেক্কা নিয়লিখিত কোম্পানীসমূছের রেজিষ্রেশন বাতিল করিয়া এক 
নোটিশ দিয়াছেন । কোন তারিখ হইতে উক্ত আদেশ কার্যকরী হইবে তাহা 
প্রত্যেক কোম্পানীর নামের পাশে উল্লেখ করা হইল। (১) গ্রেট অশোক 
ইনসিওরেন্স কে€ং লিঃ, পাটনা--২২শে জানুয়ারী, ১৯৪২ | (২) বেঙ্গল কো- 
অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ, কলিকাঁতা--১লা মাচ্চ, ১৯৪২1 (৩) 
ফরোয়াড” এসিওরেন্প কোং লিঃ, বোস্বাই--১লা মার্চ, ১৯৪২ । (৪) ভারতী 
বীম! কোম্পানী লিঃ, বেনারপ-_১লা মাচ্চ, ১৯৪২ | (৫) টাইশো ম্যারাইন এগ 
ফায়ার ইনসিওরেম্স কোং লিঃ, বোশ্বাই-_-১ল] মাচ্চ, ১৯৪২ । (৬) টোকিও 
ম্যারাইন এগু ফায়ার ইনসিওবেন্জা কোং লিঃ, বোম্বাই--১লা মার্চ, ১৯৪২। 
(৭) আউিন্ধ ষ্টেট ব্যা্কিং এও ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আউদ্ধ, জেলা সাতারা 


স১পা মাচ্চ। ১৯৪২। 
সিটি ব্যাঙ্ক 


গত ৮ই মার্চ কলিকাতা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ময়মনসিংহ শাখার 
উদ্বোধন উৎসব যথারীতি ন্ুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় চৌধুরী 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এ কে মজুমদার বক্ত,তা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত 
করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাবণে দেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নে ব্যাঙ্কের অবদানের কথা পরিষ্ষার করিয়া বুঝাইয়। দেন। এই উদ্বোধন 
উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বছ বিশিষ্ট বাক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 

কুচবিহার টুব্যাকোজ, লিঃ 

সম্প্রতি কুচবিহার টুব্যাকোজ, লিমিটেড নামে কুচবিহারে একটি নৃতন 
সিগারেট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে । উহাদের কারখানায় উত্তম শ্রেণীর 
তামাকের পাতা ও সিগারেট তৈরী হুইবে। উক্ত কোম্পানীর অন্থমোদিত 
শেয়ার যুলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১০০২ মূল্যের ১০ হাজার 
প্রেফারেন্স শেয়ার, ১০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত অডিনারী 
শেয়ার ও ৮ টাকা মূল্যের ১০ হাজার ডেফার্ড শেয়ার। বর্তমানে যে ১০ 
লক্ষ শেয়ার লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১০০২ টাকা মূল্যের 


(আয়কর বিমুক্ত ) £ হাজার প্রেফারেন্দ শেয়ার, ১০৯ টাকা মূল্যের ৪৯ 


হাজার « শত অর্ডিনারী শেয়ার ও ৮২ টাকা মুল্যের ১৯ হাজার ডেফার্ড 
শেয়ার । উজ্জ শেয়ারের একটা মোট! অংশ কুচবিছার দরবার ও রাজ পরি- 


৪ 








বারের ব্যক্তির! ক্রয় করিয়াছেন । ৪ ভাব্জার প্রেফারেন্ন শেয়ার ও ২০ হাজার 
১৬৭টি অর্ডিনারী শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থাপিত 
করা হইয়াছে । কোম্পানীর কার্ধ্যপরিচালনার বিষয়ে কুচবিহার সরকার 
কতকগুলি স্বুবিধা দান করিয়াছেন । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

দিল্লী ফাওয়ার মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যস্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা হিসাবে । শাহ দার] (দিল্লী)__ 
সাহারানপুর লাইট রেলওয়ে কোং জিং_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক (আয়কর বিষমুক্ত ) ৪২ টাকা। 
ইত্ডাষ্িয়াল ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের জন্য শতকরা বাধিক ৪২ টাকা হিসাবে। ক্যালকাট। ল্যাণ্ডিং 
এগু শিপিং কোং লি:-_-গত ৩১শে অক্টোবর পর্যাস্ত এক বৎসরের জন্য 


প্রতি শেয়ারে ।* আনা হিসাবে । কেলভিন জুট কোং লি:__গত ৩১শে 


ডিসেম্বর পর্য্স্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়।রে ২০২ টাক1। প্রেজিডেন্দী 
জুট মিলস্ লি:_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পথ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি 
শেয়ারে ৮* আনা। ওয়েভালি জুট মিলস্‌ কোং জি:__গত ৩১শে 
জানুয়ারী পর্যন্ত ছয় আমের হিসাবে শতকরা] বার্ষিক ১০২ টাকা। 


নেলিমারল। জুট জিলস্‌ কোং লিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে প্রেফারেম্প শেয়ারের গন্য শতকরা বার্ষিক ৬২. টাকা। 
চিতভালপ। জুট মিলস. কোং লিঃ-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 


মাসের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭২ টাকা। 





হীন, বণ ্ ্িনিযারিং 


ওয়ার্কমূ লিমিটেড, 





কারখানা 2 বেলগুড় 
ম্যানুফ্যাকৃচারাস” নি 

গু প্রিশিসন মেসিনারিস্‌ এবং টুলস্‌ 

৬ ইলেক্ট্রিক ওয়েন্ডেড, স্টিল চেইনস্‌ 
গ এম, এস, রডস্‌ এবং ফ্‌. 

৬ সিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌” 

ঠ ঞ্ঞ্যাট ঘট পাযাস” বুথ 

৬ রাবারাইসড. ক্যানভাজ্‌ 
গু মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 

গু গ্রোউণ্ড লিট স্‌ 


ম্যানেজিং এজেন্টস £ ইউনাইটেড. টে ট্রুভিং কর্পোরেশন 


ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯৩ 


»» ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 





ঠান্ডা 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাত1, ২০শে মাণ্চ। 

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তানে পুর্ববৎ টাকার অত্যান্নিক 
স্বচ্ছলতা দেখা যায়। খ্যাক্কলমূহের মধো কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় 
1০ আনা ও বোগ্াই-এ ০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 

ব্রহ্ম দেশের সহিত সমুদ্র পথে বাণিঞ্জ্িক সম্পর্ক প্রায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেই 
চলে। রঙ্গ দেশ হইতে চাউল আমদানী বিষয়ে যে ভারতের টাকা খাটিত 
তাহ! বন্ধ হইতে চলিল। বস্ত্রতঃ ত্রদ্ধদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও জাপানের সহিত শ্বাতাবিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিন& হওয়ার 
ফলে এদেশের টাকার বাজারে দাকুণ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হইয়াছে 
এবং ব্যাঙ্কলমূছের অস্ভতম একটি লাঙের দিক ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। 

উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে বহু একচেঞ্র ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
জাপান কর্তৃক এ সব স্থান অধিকৃত হওয়ায় এখন দারুণ সমন্তার স্টি হইয়াছে 
অধিকাংশ একচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কোন কোন 
আমান কারী একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কে জম! 
রাখিতেছেন। ইহার ফলে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া, সেপ্ট)াপ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্তিয়া ও ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ায় আমানতের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতেছে । 

গত ১৭ই মার্ট তিন মাসের মেয়াদি ২ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের 
টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহ্থাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসযূহের মধ্যে 
৯৯।৬৬ প|ই ও তদুপ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯।৩/৩ পাই দরের শতকরা প্রায় 
&৭ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেগারের 
গড়পডত। দের হার শতকর। বার্ষিক ১৮৮ পা ধাধ্য করা হইয়াছে। 
আগামী ২৪শে মাচ্চ তিন মাসের যেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেক্জারী বিলের 
অন্য টেগার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের ট্গুার গ্রহণযোগ্য বলিম্া 
বিবেচিত হুহবে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে মাচ্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে 
হইছবে। অগ্ান্ট সন্ত পূর্ববব্। 

গত ১১ই মার্চ হইতে ১৬ই মাচ্চ তারিখ পথ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী মোট 
১৬ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেঞ্জারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে । গত ১৮ই 
মার্চ হইতে আগামী ২৩শে মার্চ তারিখ পধ্যস্ত পূর্ব প্রকাশিত সম্তান্ুসারে 
শতকর় ৯৯1১৬ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদা হণ্টারমিডিয়েট ক্রুজারী 
বিল বিক্রয় হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাগডাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৩ই মাচ্চ 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাক]? প্রপ্রবর্তা লন্তাহে 
উহ্ছার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল মোট ৩৬৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাক। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজাভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ ভাজার টাকা) পুর্ব সন্তা্ছে উহার 
পরিম'ণ ছিল ৫৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১২*কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা) পূর্ববব্তী সপ্তাহে ধার 
দেওয়া চিএ ৫ উদ ৯০ লক্ষ ঞ আলোচ 815 টি ব্যাক্কে 


আ৮০-০৯০ বর ক এক ্ সস” চারা এ হি 











অন্থান্ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ঈ্লাড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯ 
হাজার টাক] ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ 
হাজার টাকা । "আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ষের কেন্জরীয় সরকারের 
শ্বামানতের পরিমাণ দাড়াইয়ছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা) 
পূর্ববন্তী সপ্গাহে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল মোট & কোটি ১৩ লক্ষ 
হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাক্ষে ব্রহ্ম লরকার ও অন্তান্ত 
প্রাদেশিক সরকারলমূহ্ের আমানতের পরিমাণ দড়াইয়াছে যণাক্রমে ১ কোটি 
৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাক এবং ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ১২ হাঞ্জার টাকা) পর্বববন্তী 
সপ্তাছে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাক! 
এবং ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাক]1। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত হার বলবৎ ছিল ৫-_ 


টেলিঃ হুগ্ডি (প্রতিটাকায়) ১ শি €উ২ পে 
এ দর্শনী নট ১ শি «ঙং পে 
ভি এ ৩ মাস রি ১ শি ৬৬ পে 

ভলার (প্রতি ১০০ ডলার) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


| কলিকাতা, ২০শে মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাঞ্জারে পূর্ব্বের মতই বিশেষ মন্দার 
ডাব রিরাজ করিতেছে । কোন বিভাগের কজকারবারেই কোনরূপ কর্ম 
তপশতা। পরিলক্ষিত হয় নাই। যদিও এসপ্তাহে বুদ্ধের অবস্থা হ্থদুর প্রাচ্য 
রণাঙ্গনে অনেকটা শান্ততাব ধারণ করিয়াছে, তধুও শেয়ারের ক্রেতা-বিক্রেতা 
কেহুহ বেচাকেনার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই । শেয়ার বাজারের 
সর্বব্রহ একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার স্থষ্তি হইয়াছে । এইবূপ পরিস্থিতির জন্ত 
শেয়ার বাজারের তবিষ্যৎ থে কিরূপ দীড়াইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া 
বলা কঠিন। ূ 
কোম্পানীর কাগজ 


কোম্পানীর কাগজের বিভাগে এ সপ্তাহে সন্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে কতকটা 
কাজকারবার হইয়াছিল। ৩॥০ টাকার সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭২ টাকাম্ 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে । ৫২ টাকা শ্ুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪৮০ - 
আন1, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স ধণ্ড ৯৭।০ আনা, ৩২ টাকা 
স্থদ্দের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বণ ৯৫২ টাকা । ৩২ টাকা সুদের ১৯৫১- 


:&৪ সালের কাগঞ্জ ৯৪২ টাকা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০১৪০ 


আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ ১০৩২ টাকা: এবং ৩।* টাকা! 
দুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । প্রাদেশিক 
খপপত্রসমূহের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই। 
কাপড়ের কল 
এই বিভাগে অতি লামান্ত বেচাকেন| হুইয়াছে। 
কয়লার খনি 
এ সগ্তাছে মাত্র ছই একটি কয়লার খনির শেয়ারের কাজ্দকারবার 
এ 


সিকি লে সবিতা ক কি বক 


এড সল্ট জবস 


হৌক্ডিস্া) লিলি 








২৩শে মা্জ ১৯৪২ ] 


পপি জল শ১ ৮৮ পিস পাপা পপিশশীশাশাশী তিতা সীিপীপিপপপ পপি পা পপ ৮০ ০৮০৮৭ শশী এপাশ, ৯৯, িসি ও 


পরটিকল 


পাটকল শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের শেয়ারের দর 
অতি সন্কীর্ণ গণ্জীর মধ্যে উঠানামা করিকাছে | 
চিন্নির.কল 
এ সপ্তাঙথে চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবার মোটামুটি পূর্বব সপ্তাহের 
স্তরে বলবৎ রহিয়াছে । 
চা-বাগান 


এই বিভাগে কোনপ্রকার ক্রয়বিক্রয় ছিল না বল|ষাইতে পারে। 


এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিষ্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-- 
কোম্পানীর কাগঞ্জ 
৩২ শুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৯৩ই মার্চ--৯৫৮০ ) ১৬ই--৯৫২ 7 ১৭ই-- 
৯৫২ ) ১৮ই--৯৪২ ৯৫০) ১৯শে-৯৫২ ৯1০০1 ৩* সুদের কোম্পা- 
নীর কাগজ ১৩ই মাঃ--৮৭২ ) ১৬ই--৮৭২ ৮৭৮০ ) ১৭ই--৮৭২ ৮৭।/০) ৯৮ই 
--৮৭৯ ৮৭৮৩ 7 ১৯শে-- ৮৭৯ ৮৭/০ | ৫২ মদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৩ই মার্চ 
--১০৪।০ ১৪৪%০ ) ১৬ই--১০৪%০ ১০৪০ 7 ১৭ই-_-১০৭।০ 3 ১৮ই---১০৪০ 
:১০৪1/০) ১৯শে--১০৪1/৯। ৩৭ সুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১৬ই মাঃ 
৯৭০) ১৭ই-_৯৭৩/০ ) ১৮ই-_-৯৭০) ১৯শে--৯৭1%০। ৩॥০ সুদের খণ 
(১৯৪৭-৫০) ১৬ই মাঃ--৯৭1০। ৪২ সুর্দের খণ (১৯৬০-৭০) ১৬ই মাঃ 
১৮ই মাঃ--১০৩৩০ | ৩২ ম্থদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই 


মাঃ-৭৫০/০ | 


১০৩৯ 2 


ব্যান 


ইন্পিরিয়াল বাঙ্ক (কর্টি) ১৬ই মার্চ-_-৩০২২ ; ১৯শে--৩০৫২) (সম্পূর্ণ 


অ[দয়ী কৃত) ১৯শে মাঃ--১৩২৩২, ১৩২৫২ | রিজার্ভ ব্যাঞ্চ ১৬ই মা:--৮৯॥০ 
৯০৩|০ ) ১৭ই-_৮৯॥০ ) ১৯৮ই--৮৯॥০ ৯০২ ) ১৯শে--৮৯॥০ ৯০৯ । 
রেলপথ 
দাঞঙ্জিলিং হিমালয়ান (প্রেফ) ১৬ই মাঃ--৯১৯ $ ১৯শে--৯০৯। হোসিয়ার- 
পুর দোয়াব রেলওয়ে ১৬ই মাঃ-৯৬।০ ৯৭২। ডিহিবী রোটাস রেলওয়ে 


১৯শে মাঃ১০৭ । 
কাপড়ের কল 


বেঙ্গল পাগপুর (প্রেফ) ১৬ই মা:--১১৫২ । মুইয়ার মিলস (প্রেফ) ১৭ই 
বাসস্তী (প্রেফ) ১৯শে মাঃ৫৮০। 


কয়লার থনি 
ইকুইটেবল ১৬ই মাঃ__৩৫২ 3 (প্রেফ) ১৯শে মা2৯হ০৯। খুষিক এপ 
মু্লিয়া ১৭ই মাঃ--8/০ ) ৯৮ই-8/০ | 
খনি 
ইন্ডিয়ান কপার ১৩ই মাঃ--১।৮* ১।১০ ) ১৬ই--১।%০ ) ১৯ই মা:-- 
১৯৮০ । বান্মা করপোরেশন ১৬ই মাঃ--২২ 3 ১৯শে সি । 


কেমিক্যাল 
ফ্রাঙ্করস ১৩ই মা:_-৫২) ১৭ই-৫২) ০০০ এলকালী এগ 


কেমিক্যাল (প্রেফ) ১৮ই মা:৯০৯১। 


মা:--৬৬॥০ ৬৭২ । 





ধুতী ও সাড়ী 
পরিধান করিয়! 


তৃপ্তিলান্ 
করুন | 


বঙ্গশ্রী কটন যিল্স লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
সাহ! চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং হরচন্ত্র মল্লিক ছ্বীট, হাটখোলা, কলিকাত।। 








৬৯০ শিতাশিীপপপিিপিপীনিশ পতল শি ৮৪০৮৩ পাটিপিপিশীশি 


ভিবেঞ্জার পু 
৫1০ জুদের (১৯৩৮-৫০) পালের রোটাস ইগ্ডা্্রীজ ১৬ ই দাুহাই 
৬২ নদের (১৯১৬-৫৬) সালের এসোপিয়েটেড হোটেল ১৭ই মাংস ? 
৪/০ ক্ষুদের (১৯৩৬-৮৬) সালের ক্লাইভ বিল্ডিং ১৭ই মাং-_ ৯৬৪০ । ৫ছাট 
(১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া সিমেন্ট ১৭ই মাঃ--১০৯৪৯ ১০২২ 1৮ 
সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়! সিমেন্ট ১৮ই--১০৪২। ৬. থু 
(১৯০৮-৪৮) লালের হাওড়া! আমতা রেলওয়ে ১৯শৈ মা:--১০৫। | 
পাটকল 
ল্যান্সভাউন (প্রেফ) ১৬ই মার্চ--১৯২২। নদীয় ১৬ই মা--৫৮৯ 
স্তাশনাল ১৭ই মা:--২১২। বিলায়েন্দ (প্রেফ) ১৭ই মাঃ-১৩৫২। জ্কুর! 
(প্রেফ) ১৭ই মাঃ--১১০২। বালি (প্রেফ) ১৮ই মাঃ--১২৯২ ১২১২ 3 ১৯শে 
--১২০২। এষ্পায়ার ১৮ই মাঃ-২৬২। ওয়েতালি (প্রেফ) ১৮ই মাং 
৪৬২ বরানগর (প্রেফ) ১৯শে মাঃ৪১২। সোঁভিয়ট (প্রেফ) ১৯শে 
মাঃ--১২৫৯। হাওড়া (এ' প্রেফ) ১৯শে মাঃ-১২*২। কেলভিন (প্রেফ) 


১৯শে মা:১৩২২। সিমেন্ট 
ভালমিয়া সিমেপ্ট (অডি) ১৭ই মা:--১৩২ ) ১৯শে--১৩1/০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইঞ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্ীল ১৩ই মান্চ--২১৪/০ ২১৭৮০; ১৬ই-_ ২১৫০ 
২১০৮০ ২২২ ২২/০ ২২%০ ) ১৭ই--২১৪০ ২১৪৮০» ১৮ই--২১।০ ২১৩০ 
২১৪০ ; ১৯শে--২২।০ ২২।/০ ২২০ ২২।৬/০ ২২৪০ স্বীপ করপোরেশন 
(অভি) ১৩ই মা:--১৩।০ ১৩।%০ 7) ১৬ই--১৩1৮%০ ১৩০ ) ১৭ই-_-১৩।০ 
১৮ই-_১৩।০ ১৩1/০ ১৩1৮০ ; (প্রফ) 
১৮ই--৯৩২ 5 ১৯শে৯২৪০ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে মাচ্চ 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হুইবার 
ফপে পাটের বাজারে একটা স্থির ভাব দেখা যায়। কিন্ত কাজকারবার 
আদৌ সন্তোষগ্ধনক হয় নাই। থণে ও চটের বাজারে যে একটু তের 
তাব দেখা যাইতেছে তাহাও নগদ বিক্রয় সম্পর্কে । ভবিষ্যতের সর্তে কাজ- 
বারবারে পূর্বের ম্যায় মন্দার ভাব বঞ্জাম্ম রহছিয়াছে। যুদ্ধের গতি-প্রক্কৃতি 
মিত্রপক্ষের অনুকূল না হওয়া পধ্যন্ত পাটের বাজারের বর্ধমান টনরাশ্ত ও 
শিক্ষিয়তার ভাব দুীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না । আলগা পাটের বাদ্ধাবে 
মন্দার ভাবই চপিতেছে। কাছ কর্ম যাহা হুইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্ত | 
পাকা বেল বিভাগেও বিশেষ কেনাবেচা হয় নাই। ফাটক বাজার সম্পর্কে 





১৩1৮০ ; 7 ১৯শে--১৩।০ ১৩1/০ ১৩৪৮৩ 
১৬ই মাঃ-৯৪২ ৯৫২) ১৭ই--৯৩২ ৯৩০ ) 


৯৩. ৯৩০ | 


,বলিবার কিছুই নাই। 


থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে যে চড়তির ভাৰ 
দেখা গিয়াছে তাহার মুলে রহিয়াছে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। 
এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, পূর্বের তুলনায় এখন অধিক সংখ্যক জাহাজ ও 
জাহাজে অধিক পরিমাণ জায়গার খাবা করা হইতেছে । গত ১৯শে 








হেড অফিস £_-১৪, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 


গু ুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্থিত। 
গ ব্রেত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ । 
দ্ী নিরাপদ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান । 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে ছুইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 


| ত্রাণ দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুরহাট, হাওড়া, 


ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, 


]. _নেত্রকৌপা, টিটি (৯৮৮ ট্রাম, শিলং ও ও যালীগজ। 


৯৮৮ 


-। পপপপীাপিশীশীশীশশিতি 


যার্চ তারিখে ১নং পোর্টার বাজার খোলার দর সর্ব্বোচ্চ ১৮॥* আনা, পরে 
১৯৮৯৯ আনা, এগ্রিপ ১৭৪০ আলা, মে-জুন ১৬৮০ আন1 এবং জুঙ্গাই-সেপ্টেম্বর 
১৮২ টাকার কঃ বিক্রয় হুইয়াছে। ১১নং পোর্টার নগদ ২৪০ আনা, 
এপ্রিল ৩২ টাকা, মে-জুন ২১/%০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০।%০ আনায় 


বিকিকিনি হহর়াছে। 
কলিকাত।, ২০শৈ মার্চ 

রে্গুনের পতনের পর বোস্বাই-এর তৃলার বাজারে তুলার দর অত্যন্ত 
গড়িয়া যার । ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব তুলা ক্রয় সম্পকে যে প্রতি- 
স্গতির কথ! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও বাজারের ক্রমাবনতি প্রতিরুত্ধ 
হয় পাই | সরকারের এই সিদ্ধান্ত পূর্বের প্রকাশিত হইলে বাজারের অবস্থায় 
এতটা অবনতি ঘটিত না। 

ছোট আশবুক্ত তুলার জমির পরিমাণ হাস করা এবং তৎস্থলে খাগ্যশস্ত 
চাষের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে গবর্ণমে্ট এখনো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
নাই। এই বিষয়ে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাছে ভারত সরকার এবং অন্ঠান্ত 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা বৈঠক বসিবে 
তাহাতে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহঠত হইবে। গত ১৯শে মার্চ বোস্বাই-এর তুলার 
বাজারে বেরোচ এপ্পিল-মে ১৬৭২ টাকা, বোরোচ জুপাই-আগষ্ট ১৮৫৪০ 
আনা, বোরোচ মার্চ ১৩৩২ টাকা, বোরোচ মে ১৩৮।॥০ আনা, বেঙ্গল মার্চ 
১১৮৪০ আনা ও বেল মে ১২৪॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহের 
শেষ ভাগে উহ্বাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৮৪০০ আনা, ১৯৭০ আনা, ১৪২৮০ 
আন], ১৫২৪* আনা, ১২৯২ টাকা, ১৩৫২ টাকা। 

সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ২০শে মার্চ । 

পূর্বব সপ্তাহে বোদ্বাইয়ে সোণার দর যেরূপভাবে চড়িয়াছিল তাহার চেয়ে 
আলোচ্য সপ্তাহে ইহার দর অনেকট1 পড়িয়া গিয়াছে । এ অপ্তাহের প্রথম 
ভাগে সোণার দ্র কতকটা বৃদ্ধি পাইলেও, পরে শেষের দিকে অনেকটা 
নামিয়া গিয়াছে । বোস্বাইয়ে প্রতিটা গিনির দ্র বাজার থোলার দিকে 
ঈাড়াইয়াছিল ৪১৪০ আনা, কিন্তু পরে ৩৯২ টাক] পর্যন্ত ইহার দূর কমিয়াছে। 
বোশ্বাইয়ে গ্রতিতরি রেডি সোণার দরও ৫৬৪০ আনা হইতে হাস পাইয়া ৫১০ 
আনায় আসিয়! দাড়াইয়াছে। বোশ্বাইয়ে বর্তমানে এপ্রিল মাসে ডেলিভান্সী 
দেওয়ার সর্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ৫০৪০ আনা । কলিকাতায় 
প্রতিভরি পাকা সোঁণ! ৫২॥* আন, বড়ালবার প্রতি ভরি ৫২1৬০ আনা এবং 
প্রতিটা গিনি ৪*২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । 

রূপা। 

গত সপ্তাহের শেষভাগে রূপার দর অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই 
জন্য মনে কর] গিয়াছিল যে, রূপার দর আরও চড়িয়া যাইবে। যাহা হউক 
এইব্ণ দর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা হাল পাইয়াছে। ভারত সরকারের অর্থ- 
সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষর্দে একটা বিবৃতি দান প্রসঙ্গে রূপার দর 





অন্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়৷ আশ্বাম, 


দেওয়ায়, রূপার দরে অনেকটা নিয়গতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । বোস্বাইয়ে প্রতি 
একশত তোল! রেডি রূপার দর ৯৬২ টাকা হইতে নামিয়া ৮২৮০ আনায় 


আসিয়া! ঈাড়াইয়াছে। এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত ছা 


তোল! দ্ূপার দর হইতেছে ৭৯।০* আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত 


তোলা রূপা ৮২।০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮২।* আনায় | 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লগ্ুনে প্রতি আউন্দ স্পট রূপা ২৩: পেন্দে অপরিবর্তিত |" 


রহিয়াছে। 
চায়ের বাজার । 


কলিকাতা, ২০*শে মার্চ 
গত ১৪ই ও ১৭ই মাচ্চ চায়ের ৪০নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


রপ্তানীযোগ্য চা।-_-এই বিভাগে যে সকল শ্রেণীর চা কিক্রয়ার্থ দ 


উপস্থিত কর! হইয়াছিল, তাহার প্রীয় সমস্তই ছিল,নিকষ্ট ধরণের । যে 


সামান্্র পরিমাণ উত্কষ্ট শ্রেণীর চা বাজারে আসিয়াছিল, তাহাদের দর পুর্ব || 


সপ্তাহের তুলনায় পাউগড প্রতি ।০ আনা পধ্যস্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল। 


ভারতে ব্যবহারোপ্যোশ্ী চা--এই বিভাগে উৎকুষ্ট শ্রেণীর চায়ের | 


দর তেজী ছিল। নিকুষ্ট ধরণের চায়ের দর খুব নামিয়া গিয়াছিল এবং 
ইহাদের কোননপ চাহিদা ছিল না। 

রণডানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউগ্ড প্রতি ।* আন) 
আত্যন্তরীণ কোটার চা পাউও প্রতি ১ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল 


[ ২৩শে মার্চ, ১৯৪২ 





০০৭ সপ্ন ০০৯০ দি 2৮৮৮৪74ক ৮85৬ সিল, 


(বীমাকারীক্ষের জ্ষক্ছেকুক আতঙ্ক ) 
দেশের কোন অংশ শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইলে সেইসব স্থানের 
বীমাকারীর। রীতিমতভাবে প্রিমিয়াম দিতে অসমর্থ হইতে পারেন । 
আর সে অবস্থায় তাহাদের পঙিসিও বাতিল হইয়া যাইতে পারে 
বলিয়া দেশে জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে । কিন্তু ভারতীয় বীম!' 
. কোম্পানীসমূহের তরফ হইতে এসব ক্ষেত্রে বীমাকারীদিগকে যে 
সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত জল্পনা কল্পনাও 
এক্ষণে অনেকটা অর্থহীন বলিয়াই মনে হয় । ইগ্ডিয়ান লাইফ আঁফসেস 
এসোসিয়েশনের সভাপতি মি: বাইরামজী হরমুসজী বলিয়াছেন যে, 
কোন স্থান শত্রু কবলিত হওয়ার জন্য যদি কোন বীমাকারী রীতিমত 
প্রিমিয়াম দিতে অসমর্থ হন, তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর স্বাভাবিক 
হারে (সুদ সহ ) অনাদায়ী প্রিমিয়াম পরিশোধ করিয়া সেই বীমা- 
কারীকে তাহার পলিসি চালু করিবার সুবিধা দেওয়া সকল বীমা 
কোম্পানীরই কর্তব্য । ভারতীয় কোম্পানী সমূহ এই কর্তব্য যথাযথ 
পালন করিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন । এই প্রকারের ভরসা- 
জনক উক্তি ও মন্তব্য দেশের বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে লোকের অহেতুক 
আতঙ্ক দূর করিয়া দেশীয় কোম্পানীগুলির উপর তাহাদের আস্থা ও 
নির্ভরতা বৃদ্ধি করিবৈ বলিয়াই আমাদের ধারণা । যুদ্ধের জন্য নাঁনা- 
ভাবে বীমার টাকা নষ্ট হওয়ার সম্তাবনা আছে মনে করিয়া যে সমস্ত 
লোক বর্তমানে দেশীয় কোম্পানীতে বীম৷ করা সম্পর্কে অনাগ্রহ 
দেখাইতেছেন, এইবার তাহাদের মনোভাবও পরিবর্তিত হইবে বলিয়। 
আমরা আশাকরি । 


শিশ্ন অব ইত্িয়] নিঃ ] 


রেজিঃ অফিম ই কুমিল্লা (বেঙ্গল) 


পাশপাশি শিপ িশাশিপ্পীপিীি তি 











স্থাপিভ ১৯৩৬ 
নিভরশীল আর্থিক পরিচয় 
প্রস্তাবিত বীম। ১২ লক্ষের উপর 
প্রদত্ত বীমা প্রায় ১০ লক্ষ 
সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষের উপর 
ূ জীবন বীমা তহবিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার 
ব্যয়ের হার শতকর। ৩৮২ 


১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত (অডিট সাপেক্ষ ) 
জীবন বীম। তহবিলের শতকর। ১** ভাগের উপর 
কোম্পানীর কাগজে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ন্যস্ত । 


আব্দীবন ঘীমায় ১৬২ (ময়াদী বীমায় ১৩২ 


সরি শিস পালি ভিপি সপ (জি মিজি 
৫ সা পা পাপা তি পাপা পি পত্র পা পাস পাপা) 


প্রতি সদন | 
ূ 








2 
















০৯, ৯ পল উট ৮ 












আচার্য আন ৮ 
০শতে ০ম, 
সপ নগর (কাথি সমুদ্রর্তীর টি 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 


কারখানার কার্য প্রণালী-_ 
কেন্্রীয় লবণ বিতাগের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, বহু মুন্লেফ ও ডেপুটি, 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেক্্রলাল খা কর্তৃক ।সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হুইয়াছে। 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লান্ত হইতে লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে 


বন্ধিত মুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের অন্ত আবেদন করুন । 
হেড অফিস-_৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কঙ্গিকাতা। 


কট রা এ এ ৯ এপ 
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শপ 








১ এসির এ 








টিউল 
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পপ 










স্পা 


টি 









লি এপ ক 
২4 





আথক জগৎ 


পথ বার্থ পাবার পর পর ঝা ৮ 


বাঙ্গালীর জর্বদ প্রথম 'ক্লিয়ারিং ও লিডিউল্ড ব্যাঙ্ক 


॥ ০ন্বঙ্রুভুল ০নম্নান ব্যাক্ষর হিল ( 

রর হেড অফিস_৮৬ ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । ৃ 
চেয়ারম্যান-স্্রীযুক্ত সতীশচরণ লাহ। 

ব্যা্িং সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাধ্য করা হয়। ফিক্সড ডিপোর্জিটের 


মদের হার আবেদন করিলে জানান হয়। সুবিধাজনক সর্তে অনু 
মোদিত জামিন রাখিয়া খণ, ওভারড্রফট ও ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়। হয়। 


্রা্কস্তাযবাজার, স্বারিসন রোড, জোড়াস কো, বছ্বাজার, মাণিকতল। ॥& 
হাওড়া, পালকিয়া, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, বহরমপুর (মুখিদা বাদ), প্‌ 
রাচি, হাজারিবাগ, গিরিভি ও কোডারম] | রর 


প্রসপেক্টাপের নিয়মানুঘায়ী শেয়ার বিক্রয় করিবার 
জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 


৯ ক ॥ 


[নানি যারা টা? নি], 





ৃ 
ৃ 
ৃ 
]. 
ৃ 








জাতীয় আর্থিক উন্নতির বিস্তৃত ] 
পরিকণ্পনায় সংগঠিত ও পরিচালিত 
বাঙ্গলাদেশে অন্ৃরপ একমাত্র 


ইনভেম্টমেন্ট ড্রাউ কোম্পানী । ৰ 


ঢাকা, গোহাটা, বেনারস ও অল্ঞান্ত বাণিজ্যকেজ্জে | 
শাখা স্থাপনের জন্ত সংগঠক, কাধ্যসংগ্রাহক ও 
শেয়ার বিক্রেত। কলম উপযুক্ত বেতনে ও 
কমিশনে আবশ্যক । বিস্তৃত বিবরণ 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌_ কোট রোড? চট্টগ্রাম। 
(915 ও কু চস + 
[রি রা 


| মাক ছগনের নিমান্দী 


(১) 





ই) ৯ র 8 আজ 





“আথিক জগত গ্রতি সোমবার প্রকাশিত হয় । 


(২) উহার প্রতি সংখ্যার মূলা ছুই আনা, বাধিক মূল্য 
সডাক ছয় টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক তিন 
টাকা। ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন 
সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে । 
নতুবা আর পাওয়া যাইবে না। 


গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নিদ্দেশ না করিলে 
যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ 
হছতে বশুসর গণনা কর! হয়। 
নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয় । | 


সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত 
চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আধিক জগত?) ১২২নং বহুবাজার | 
স্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য | 





স্ 


(৩ 


(৪) 
(৫) 


[598757557573651558558288182 6৯৯7৮677৯৯7) & 


[০ ৯১ 


নিবেদক--- 


ম্যানেজার 
আধিক জগৎ 


১২২নং ব্ুবাঞ্জার হ্ীট, কলিকাতা | 


ফোন--বর্ডবাক্রার ৬৩৮২ 





তি): 51 53511555255115211525551 11252: | হজ 


|| এ বিপদে একমাত্র জীবন বীমাই সর্রোত্রু এ আর, পি। 


ক 
| 
রা 


রি অফিস--৮৬নৎং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা | 








| বাললীগাঞ্জ আজে 
যে টাকা আমানত রাখিবেন তাহাই 
সম্পূ নিরাপদে থাকিবে কেন? 


(১) জমি. ক্রয় এবং উহা সমৃদ্ধ করিয়া! তদুপরি ছোট 
ও বড় বাড়ী শিশ্মাণ করা এবং উছ!বিক্রপ় করাই আমাদের 
একমাত্র বাবসা, এই ধরণের বাধস| সকল সময়েই এমনকি, 
যুদ্ধের সময়ও সন্ধসন্মতি ক্রমে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বাখসা 
(২) জমি ও বিল্ডিংহই আমাদের ১০০০-০-70০ এবং 
উহ্হাই আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। 
আপনার কষ্টাঙ্িত সমস্ত বিত্ত অস্তই এইখানে আমানত রাখুন _তিবেই 
অনিশ্চিতের ইত হইতে রক্ষা পাইবেন। স্থায়ী আমানতের সুদ ৬২ 
আঅবধি_সদ ট্রমাসিক দেয়। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ নিয়ে অন্ুসন্ধীন করুন। 
বালীগঞ্জ ব্যান্ক লিমিটেড | 

কলিকাতার সর্বপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি, 

৬নং তিলক রোড, কলিকাতা । 






কারণ ঃ 















এর আগে জীধনবীমার প্রয়োজনীয়তা এত গভীর ভাবে অনুহৃত 
হয় নাহ । আজ যখন যুদ্ধ আমাদের ঘরের দুয়ারে এসে হানা ॥ 
দিয়েছে এবং বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা! দেখা দিয়েছে তখন  & 





মোট সংস্থান ২৩,০০,০০০২ টাঁকা। 
মোট আয় ৭,০০০০০২২ » 


বোনাস প্রতি হাজারে প্রতি ংসর 


৮ ৬ ১৭ টাকা 
১৪. টাক! 


বানকাট ইনি লিঃ 





ৃ 





চে? হজ] হর হয জা হে হা 2 তা ০১82 
স্পিসসপস্পস্পস্ি খা ব্রযাতেরত প্রত, ওরস রান যেন আর 


ন্য শন্যাল ইন্সিওরেন্স 


০ল্কাম্পানলী ভিলও 


৭নং কাউন্সিল হাউস ফ্রীট 
কলিকাত। 


ফোন কাল * ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮ 





আমর! সানন্দে আমাদের সাধারণ জীবল- 
বীমার পলিসি হোল্ডারদিগকে জানাইতেছি 
যে, আমরা অ-সামরিক লোকদিশকে যে 
সমন্ত পলিসি দিয়াঞ্ছি তাহার মধ্যেই যুদ্ধ- 
কালীন বিপদের দায়িতও আমরা লইয়াছি। 
এজন্য অ-সামরিক পলিসি হোল্ডারদিগকে 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হইবে না । 


আমন্না আরও বিজ্ঞাপিত করিতেছি (যে, 
বর্তমানে আমরা বীমা জন্য গ্রহণযোগ্য যে 
সমন্ত অ-সামনিক লোকদের নুতন বীমাপন্র 
দিতেছি, তাহাতে যুদ্ধকালান বিপদের 
দায়িতের জন্য কোন অতিরিক্ত প্রিমিয়াম 
লওয়| হইতেছে লা। 








রত কাটি লা, ১ মি ৮৮: 


০৯ পর 
কপি পপ ১ শী সই 


পাস তলা আপ সপ 


পা সপ িশাশিশান্ছি 


স্পা পল লা) সপন সস পপাজা 


পাশা দলীল তানি পি পদ পপি পি ০ পপি 
এপ পাশপাশি সস পা এল পপ 


স্পা 





শপ পাস বাস পাত পা? চালা 
তিল পাকি পিপাসইজ আসসিলিডান - পিস সাল ৯ ৮৭ শত শন তিল ৩ 


ক 





৯ সন হত ২ শ্পিজদ আপি পি জসস্পিসিন পা পাসপিসিস সীল তি সিনহা শশা সাপাস্পি 


পাইতে হইলে- অনুগ্রহ করিয়! 
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$॥ 

নখ 

রা নি এ 
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ঢা 

7 টি রর 
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টিসি ছি ৯৯22৯ 


২৯ স্পা শি পিন শি লি 





০ ০৩ িলািিী টি পিসী পিস্জশী এপ শত 
ঃ অহনা িটিস্প বি 


অনুসন্ধান করুন। 
১২২নং বৌবাজার প্রীট, কলিকাত। | 


ছি 
+225৫০ 


১ রস পিউ কাছ পদ পাপা উি পিসি পলিসি হপা শে লতি সি 


পণ পে শিস্পোসপ্খিলসএল ০৯4 পা শি 
সী শিস 
৯ পাকি পালিত শি 


ভা 





8 হু 
অঞ্পশ্ী ১...) ১ ৮ 
৮ 2 কৃ» 

২ 2৯ 


স্পেল 
পি, 
স্পি 










পু 


নর দু নদ রর $ রশ ্ঃ পে পথ কর টি 
ণ ছি | নিহ্রা নিশা ি এ জগ ১৯) ১৩ ১ ও ৪ 
” নখ পা পা দি ত ৭৪ ত ৮ 7৯ 
১, 818০ টির হলি রাড 
টা ২.০ 1785 । 
শপ শশী সঞাটিরা স্ব 
এজ নিশান 
এজ: হজরত - শিস 
চি ্ রঃ 
জগ স্পা. "6৮ পাহারা. * 
বণ 
সব 






শপ 


! 


পি ্দাটি সি ২ তি স্পিন পাপি্টিটিক পিপি 


আপ এ রা স্পিন সপ শি সপ 
ক সা ৯ পাত সি সি 


১ এপ পিসী পিস ৭৭৯ কি পন আসি টি নািিসিসলি তি লি সপ সত টি শি স্পট শি 


স এ 


১88 


র্‌ টি ০0 


সিন 





০০০ 
স্পা সস পপ __ সন, 


ক কত রি 
নি 20. 


২ শা 
ট 3: 8, 


ৃ 

! 

ৃ 
কক সতল ছলে চ্রোভদলে ৃ 
5খ/তলা গুলাড ক্রি আআআললর | এই ্ | 
ক্লাস ও ত্যাললন ল্ভ্ি ও সাছাগঠ ূ 
তল চে তিনাতিন ওনার রর | 





২২২নং /বীরাছ!ব &টি কিক কাস্তে লাও পা পরী সক 14 আজ ইখাব্গর, জউে ালজ িতে আও ১০ পলা জে 





মী ধনী 


16165 ৪৮০৮৫ 28১88252- 


কলিকাতায় আসিয়া পারিবারিক জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের 
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ব্‌টিশ প্রস্তাব ও তাহার অর্থনৈতিক তাৎপধ্য 

ভারতবধের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বুটিশ গবর্ণমেণ্ট যে 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভার" 
তীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিছিন্ন থাকিতে পারিবে বলিয়া নিদ্ধে শ দেওয়া 
হইয়াছে । এইব্নপ নির্দেশ কার্যকরী হইলে তাহা অথগ্ড ভারতকে 
খণ্ডিত করিয়া দেওয়ারই সামিল হইবে। 
বিভেদ স্টি করার এই পরিকল্পনা কেবল বাজনৈতিক আঁবব্চেনার 
পরিচায়ক নহে, এদেশের বিহিত অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হতেও 
তাহা আপত্তিকর । .খ্যাতনামা শিল্প ব্যবসায়ী মিঃ বালচাদ হীরা্টাদ 
সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এ বিষয়টি পরিষ্কার- 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদেশী বণিক ও বিদেশী 
শিল্পোষ্োগীরা নানারূপ কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিয়া দীর্কাল যাঁবগ 
এদেশকে শোষণ করিতেছে । এই অর্থ-নৈতিক শোষণ বন্ধ করিবার 
জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক বর্তমানে সম্মিলিতভাবে চেষ্ট। 
করিতেছে । সেই চেষ্টার ফলে দেশে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় 
ব্যবসা বাণিজা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় 
ভারতের কোন কোন প্রদেশকে যদি আঙ্গ রাজনৈতিক দিক দিয়া 
বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে সেই ধরণের চেষ্টা বাধা- 
প্রাপ্ত হইবে । যে সব শিল্প ব্যবসায় ইতিমধ্যে গড়িয়া তোলা হইয়াছে 
নানাদিক দিয়া তাহাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বহির্ববাণিজ্যের উন্নতি, 
দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ, বিদেশী দ্রব্যের বদলে স্বদেশী দ্রব্যে 
ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত প্রদেশের স্থার্থ বুঝিয়া তখন 
আর কোন সম্মিলিত কর্মপন্থা অনুলরণ করা যাইবে না। 


প্রদেশগুলির ভিতর 


বিচ্ছিন্ন প্রর্দেশসমূহের সহিত নুতন স্বার্থ সংস্পর্শ স্থাপন করিয়া বৃটিশ 
বণিকেরা হয়ত বা পুনরায় এদেশকে শোষণ করিবার ব্যবস্থাই 
কায়েমী করিয়৷ লইবে। এক প্রদেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য উপেক্ষা 
করিয়া হয়ত বা অন্য প্রদেশে বিদেশ হইতে সেই শ্রেণীর দ্রব্য 
আমদানীর ব্যবস্থা হইবে। এই ধরণের পরিণতি ভাবিয়া বালটাদ 
হীরা্টাদ বৃটিশ সরকারের উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য 
করিয়াছেন। তাহার মতে ভারতের অর্থ-নৈতিক কল্যাণ দেখিতে 
হইলে বর্তমান প্রস্তাব যথাযথ গ্রহণ করা চলে না। মি: বালঠাদের এই 
মন্তব্য আমরা সর্ববথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
আশ্রয়হীন জনসাধারণের সমস্ত! 

ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল ভারতীয় নর-নারী এদেশে আনিয়াছে 
এবং এখনও প্রত্যহ দলে দলে আসিতছে, তাহাদের অধিকাংশই 
নিঃন্ব ও দরিদ্র, তাহাদের অনেকেই মালয় ও ব্রক্মদেশে সামরিক 
বিপর্যয়ের ফলে একেবারে সর্বস্বান্ত ও নিরপায়। ইহাদের 
স্থান হইতে স্থানাস্তরে কোন রকমে পৌছাইয়া দেওয়া 
ছাড়া গবর্ণমেপ্ট এতাবত আর কিছু করেন নাই এবং কিছু 
করিবার তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়াও আমাদের জানা 
নাই। সম্প্রতি টট্টগ্রাম সহরের আশেপাশের অঞ্চলসমৃত হইতে 
সামরিক প্রয়োজনে বহুলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে 
বাধ্য হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে যাহাদের কোথাও গিয়া দাড়াইবার 
স্থান নাই, তাহাদের সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন কিনা বা করিতে মনস্থ করিয়াছেন কিনা ভাহাও আমরা 
জানি না। বর্তমানে কলিকাতার উপকণস্থ ও অদূরস্থ কোন কোন 
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অঞ্চল হইতে স্বল্প সময়ের নোটিশে অধিবাসীদিগকে বাডীঘর ইত্যাদি 
স্থাবর সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে হইতেছে 
বলিয়া প্রকাশ। এই সব সংবাদ সত্য হইলে, তাহার কোথায় 
যাইবে, কি করিবে, কি খাইবে সেই সম্পর্কে দেশের গবর্ণমেন্টই বা 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন দেশবাসী তাহার কিছুই অবগত 
নহে । অনেকেরই অন্যত্র কোন ঠাই নাই । স্থানীয় চাষাবাদ বা 
চাকুরী বা ব্যবসা! ব্যতীত আর্থাপাঙ্জনের আর কোন উপায় নাই। 
এমন অবস্থায় এই সব অধিবাসীদের লইয়া একট। দারুণ সমস্যার 
স্ষ্টি হইবে। জাপানী অভিযান ভারতে, বিশেষ করিয়া বাঙলার 
দ্বারদেশে, প্রায় উপনীত বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। বঙ্গোপসাগরে 
জাহাজ ডুবি ও ভারতের পূর্ব উপকূলের কতিপয় সহর ও বন্দরে 
বিমান আক্রমণের পর আসন্ন ছুর্দিনের জন্য গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ 
উভয়কেই প্রস্তত হইতে হইবে-__একথাও আমরা অস্বীকার করিব না। 
সুতরাং গুরুত্বপুর্ণ সামরিক প্রয়োজনে কোন কোন এলাকা অল্প সময়ের 
নোটিশ দিয়া খালি করিয়া দিলে ভাহাতে বহু 'লোকের অপরিসীম 
অস্ত্রবিধা সত্তেও বৃতত্তর স্বার্থের দিক হইতে আপত্তি করার কিছু নাই। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সব আশ্রয়হীন ও আশ্রয়প্রার্থা নরনারী ও শিশুর 
দল সম্পর্কে গবর্ণমেন্টেরও দায় ও দায়িত্ব রহিয়াছে । গ্রেট বুটেন ও 
অন্যান দেশে অনুরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট জনম্বার্থের দিকে 
সম্যক সচেতন হইয়া সর্ববাঙ্গীন কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হন। আমাদের 
দেশে উহার ব্যতিক্রম হইলে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মনে গব্ণমেপ্টের 
প্রতি বিরূপ মনোভাবের উদয় হইলে তাহা শাসক ও শাসিত কাহারও 
পক্ষে ই মঙ্গলের কথা নহে । আশা করি এই জরুরী বিষয় সম্যক 
বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে স্থির সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন । 
কৃষির উন্নতি সম্পর্কে নতন পরিকল্পন। 

জমির চাষাবাদ সম্পর্কে নানারপ গলদ ও অব্যবস্থা বলব 
থাকায় এদেশের কুষি এদেশবাপীর আয় বৃদ্ধির পক্ষে তেমন সহারক 
হইয়া উঠিতেছে না। কুষকেরা অনুন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি 
লইয়া গতানুগতিক ধারায় চাষের কাজ নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে ! 
উহাতে ভূমি কৰণের কাজ মুসম্পন্ন হয় না বলিয়া ফসল উৎপন্ন 
হয় কম । জমিতে নানারূপ আগাছ। জন্মিয়াও ফসলের ক্ষতি ঘটিবার 
আশঙ্কা থাকে । অন্যান্ত দেশে ভূমি কর্ণের কাজে ট্রাক্টর প্রভৃতি 
উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া জমির উত্পাদিকা শক্তি বুদ্ধি 
তথা ফসলের উত্পাদন বিশেষভাবে বাড়ান সম্ভবপর হইয়াছে । 
আমাদের দেশে কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে আজ সেইরূপ 
বাবস্থা হওয়া দরকার। এদেশের কৃষকের দরিদ্র বলিয়' ট্রাক্টর ক্রয় 
ও তাহা ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে না। এবিষয়ে সাহায্য ও 
সহযোগিতা করা সম্বন্গে দেশের গবর্ণমেন্টও উদাসীনই থাকিয়! 
যাইতেছেন । এই অবস্থায় ট্রাক্টর প্রভৃতি শ্রেণীর দামী যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের কি স্বব্যবস্থা হইতে পারে তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রেরই বিবেচনার বিষয় হইয়া ধ্লাড়াইয়াছে। হায়দরাবাদ রাজ্োর 
সরকারী শিল্প বিভাগের ভূঁতপুব্ব ডিরেক্টর মিঃ নিজাযুদ্দীন হাইদর 
সম্প্রতি “ইপ্ডিয়ান ফাম্মিং” পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং ট্রাক্ুর সরবরাহের সমস্থা 
সমাধান করিবার জন্য বিশেষ একটি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, এদেশে কৃষির উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহারের 
ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত আর বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর করিয়া 
তুলিতে হইলে দেশের গুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি সেবিন্কে 


আ থক জগৎ 
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৯ ০৯ক৪৮০০৭ কা্ গা শষ 


নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । পুঁজিপতিরা নানাভাবে টাকা থাটাইয়। 
লাভের সুবিধা দেখিয়া থাকেন। ট্রান্র কিনিয়া কৃষকর্দিগকে তাহা 
ভাড়া দেওয়া এদেশে একটা লাভের ব্যবসা হিসাবে পরিণত হইতে 
পারে। আর পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা দেশে ভূমির চাষাবাদ সম্পর্কে 
অনেকট৷ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এরূপ প্রণালীতে দেশে 
ভূমির জলসেচ বিষয়েও যে যথেষ্ট স্থব্যবস্থা কর! যায় মিঃ হাইদর 
তাহাও দেখাইয়াছেন। আমরা মিঃ নাজিমুদ্দীন হাইদরের এরূপ 
নির্দেশ সময়োপযোগী ও স্ুচিস্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশের 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিস্তশালী ব্যক্তিগণ এই নির্দেশ কাধ্যে পরিণত 
করার বিষয় বিবেচনা করিয়। দেখিলে আমরা সুখী হইব। 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নিদ্ধারণের জন্য সম্প্রতি 
নৃতন দিলীতে একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং উহার ফলে এই 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে কয়েকটি কাধ্যক্রমও নিদ্ধীরিত হইয়াছে । এদেশের 
অনেক ব্যবসায়ী কৃষকদের নিকট হইতে কমমূল্যে খাগ্শস্ত ক্রুয় 
করিয়া! তাহা অত্যধিক চড়! দামে সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতেছে । 
তাহা ছাড়া স্থযোগমত অধিক মূল্য আদায়ের আশায় অনেক ব্যবসায়ী 
বর্তমানে আহাধ্য দ্রব্য কিনিয়া ভবিষ্যতের জম্তা তাহা মজুত করিতেছে। 
একেই দেশে খাগ্দ্রব্যের যোগান কম তাহার উপর ব্যবসায়ীরা এই 
লাভের ব্যবসা চালাইতে আরম্ত করায় স্বভাবতঃই দেশে উহাদের 
অপ্রাচুধ্য ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দিল্লী 
সম্মেলন দেশে খাগ্ঠপামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহারা সমস্ত প্রাদেশিক 
সরকারকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্পকে লাইসেন্স প্রদানের রীতি প্রবর্তন 
করিতে ও সমস্ত পাইকার ও আড়তদারদের নাম রেজেষ্টারী করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ কাধ্যকরী হইলে উপযুক্ত লাইসেন্স 
ছাঁড়া কোন পাইকার বা আড়তদার খাগ্চসামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিবে 
না । কোন পাইকার বা আড়তদার যাহাতে অতিরিক্ত লাভের আশায় 
থাছ্যদ্রব্য মজুত করিতে না পারে এবং তাহারা যাহাতে পণ্যের মূল্য 
ইচ্ছামত চড়াইয়া দিতে না পারে, লাইসেন্স প্রদান করিতে গিয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ সেবিষয়ে সতর্ক নজর রাখিবেন। খাছ্দ্রব্যের 
খুচরা বাবসায়ীদের সম্পর্কে দিল্লী সম্মেলন এরূপ লাইসেন্স প্রদানের 
কোন নির্দেশ দেন নাই। তবে তাহার! বলিয়াছেন, কোন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন বোধে খুচরা ব্যবসায়ীদিগকেও 
লাইসেন্স লওয়া সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। খাছ্যসামগ্রীর 
সব্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধারণের প্রশ্ন আলোচন। করিয়া দিল্লী সম্মেলন 
এ বিষয় বিবেচনার জন্য বিভিন্ন এলাকায় 'রিজনাল কাউন্সিল, 
বসাইবার নির্দেশ দিয়াছেন । কোন অঞ্চলে কোন খাচ্দ্রব্যের মুল্য 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে উক্ত কাউন্সিল সেই পণ্যের সব্বোচ্চ মূল্য স্থির 
করিয়া তাহা বলব করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ 
পেশ করিতে পারেন । যানবাহনের অস্থবিধার দরুণ বর্তমানে দেশে 
একক্থান হইতে অন্থস্থানে খাছ্যসামগ্রী চালান দেওয়া কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ফলে কোন কোন এলাকায় উহাদের মূল্যও বেশীরকম 
বৃদ্ধি পাইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দিল্লী সম্মেলন 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবণমেন্টকে প্রয়োজনমত সরকারী ট্রান্সপো্ 
এডভাইসরী কাউন্দিল বা যানবাহন সম্পর্কিত পরামর্শ সমিতির 
মারফতে চেষ্টা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । 

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহাধ্য পণোর 
দাম অভ্যধিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহাতে দেশের দরিদ্র 


১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ ] 





স্পা শী পিপি -াশাশীটি শিলা ৮ িপসপপশিলা পাশপাশি 


কনফারেন্স ও কমিটি বসান ছাড়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এপধ্যস্ত 
ভারত গবর্ণমেণ্ট কার্ধ্যতঃ বিশেষ কিছুই করেন নাই। পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত বর্তমান বৈঠকের ফলে পণ্যের সব্বোচ্চ মূল্য 
নিদ্ধীরণ সম্পর্কে ও যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কার্যক্রম স্থির 
হইয়াছে তাহা এই ধরণের প্রশ্ন ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। তবে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়া পাইকার ও 
আড়তদারদের লাভের ব্যবলা বন্ধ করিবার যে পরিকল্পনা দিল্লী বৈঠকে 
গৃহীত হইয়াছে, উহ! কাধ্যকরী হইলে খাগ্চসামগ্রীর মুল্য কতকটা 
নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা । কিন্তু এ বিষয়েও 
অচিরেই কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার আশা কোথায় ? 
ফেব্রুয়ারী মাসের বহির্বাণিজ্য 

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে এদেশের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য যে কিরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ফেব্রুয়ারী 
মাসের বহিব্ধাণিজ্যের হিসাব দুষ্টে তাহা হ্বদয়ঙক্গম করা যায়। গত 
জানুয়ারী মাসে বিদেশ ১ইতে ভারতবধে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল , আলোচ্য মাসে সেস্থলে ভারতবধে মাত্র 
৯ কোটি ৫* লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । গত জানুয়ারী 
মাসে ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছিল । ফেব্রুয়ারী মাসে সেস্থলে এদেশ হইতে বিদেশে 
২১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । তবে এবার 
আমদানী যত কমিয়াছে রপ্তানী তত কমে নাই। ফলে জানুয়ারী 
মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের অনুকূল উদ্ধও হাস না 
পাইয়। তাহা বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে পণ্যবাণিজ্য- 
খাতে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক 
হইয়াছিল । এবার সেরূপ আধিকোর পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১১ কোটি 
৮৭ লক্ষ টাকা । 

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের 
দিক দিয়া ভারতীয় বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে । তাহার পর ভারত 
মহাসাগরের উপর জাপানের অভিযান সুরু হওয়ার ফলে সেদিক 
দিয়াও ভারতীয় বাণিজ্য বিশেষ ভাবে খর্কব হইয়! পড়িবার নমুনা দেখা 
গিয়াছে । জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশ, মালয়, 
অষ্ট্রেলিয়া, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে 
মালপত্রের আমদানী হাস পাইয়াছে । তবে ইংলগড হইতে আমদানী 
কিছু বাড়িয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, জানুয়ারী মাসে 
এদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ, মালয়, মিশর ও মাঝ্সিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ 
সাল প্রেরিত হইয়াছিল ফেব্রুয়ারী মাসে সে তুলনায় অনেক কম 
পরিমাণ মাল রপ্তানী হইয়াছে । কেবল ইংলগড ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
কয়েকটি দেশেই এবার রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য এতদিন ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল। 
আলোচ্য মাসে এদেশ হইতে ভারতে আমদানী ও এদেশে ভারত 
হইতে রপ্তানী ছুইই হ্রাস পাইয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । 

ফেব্রুয়ারী মাসে আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে এমাসে 
পূর্বের তুলনায় বাহির হইতে চাউল, তেল, তুলা, চিনি ও রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রভৃতির যোগান হাস পাইয়াছে। তবে যন্ত্রপাতি ও বস্ত্রের 
আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। তুলা ও চিনি প্রভৃতি জিনিষ এদেশে 
বেশী পরিমাণে পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে (যদিও এদেশের তুলা 
প্রায় সমন্তই অপকৃষ্ট শ্রেণীর )। কিন্তু বর্তমানে দেশে চাউল, তেল 


আধিক জগৎ 


জনসাধারণের বেশী রকম ছুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছে। কিন্তু নানারূপ 


৯২১৯) 
ও রাসয়নিক দ্রব্য প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা যেস্থলে খুবই বেশী, 
সেস্থলে উহাদের আমদানী হ্রাস পাওয়া ছুঃখের বিষয়। রপ্তানীর 
ঠিসাবে দেখা যায়, গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারত হইতে চা, চিনি, তামাক ও পাট এবং চটের চালান কম 
হইয়াছে । অপরদিকে তুলা, বন্ত্র ও চাউলের রপ্তানী কতকটা 
বাড়িয়াছে। এদেশে বিপুল পরিমাণ তুলা অবিক্রীত থাকিয়া যেস্থলে 
তুলাচাষীদের যথেষ্ট বিপদ দেখা দিয়াছে সেম্থলে বিদেশে উহার 
রপ্রান৷ বৃদ্ধি পাওয়া আনন্দের বিষয়। কিন্তু বর্তমানে এদেশে 
চাউলের যোগান যেরূপ কম গাড়াইয়াছে এবং বাহির হইতে উহা! 
আমদানী করা! ক্রমেই যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে তাহাতে উহা! 
বেশী পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকা খুবই আপত্তিকর। এই 
রপ্তানী যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া 
আমরা মনে করি । 
ডাক ও তার বিভাগ 

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বার্ধিক 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের ১২ কোটি ৪৮ লক্ষ 
৫২ হাজার টাকা আয়ের তুলনায় আলোচ্য বুসরে ভারতীয় ডাক ও 
তার বিভাগের আয়ের পরিমাণ ফড়াইয়াছে মোট ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ 
২৬ হাজার টাকা । পূর্ধবস্তী বরের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে 
ডাক ও তার বিভাগের উদ্ধ্ত বাড়িয়া ১ কোটি ২৪ লক্ষ৮* হাজার 
৩১৫ টাকা দাড়াইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সালে ভারতীয় ডাক ও তার 
বিভাগকে ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে 
এতাবৎ উদ্বত্তের পরিমাণ এত অধিক হইতে আর কোন বতসরেই 
দেখা যায় নাই। এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে বর্তমান মহাযুদ্ধ। 
যুদ্ধে দরুণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কাধ্যে টেলিগ্রাম ও 
টেলিফোনের ব্যবহার অত্যধিক বুদ্ধি পাইয়াছে। ডাক ও তার 
বিভাগের মাশুল বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ । ইস ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে 
তার ও ট্রাঙ্ক কলের উপর যে সারচাজ্জ আদায় করা হইয়াছে তাহার 
পরিমাণও কম নহে । এইসব কারণেই ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার 
পর ভারতীয় তার ও ডাক বিভাগ যে সকল অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন 
তাহ! কাটাইয়া উঠিয়াও তাহারা লাভের পরিমাণ বদ্ধিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন । পূর্ববন্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের 
আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে মোট ৭৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । তন্মধ্যে খাম 


ডাক বিভাগের বৃদ্ধি প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা, তার বিভাগের প্রায় 
৩০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন বিভাগের প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ও রেডিও 
বিভাগের প্রায় ২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বশুসরে ব্যয়ের দিকেও 
8৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্ক, ক্যাশ 
সার্টিফিকেট, পোর্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স, ডাকযোগে মালপত্র প্রেরণ 
ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে ১৯৪০-৪১ সালের কাজের পরিমাণ 
বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ ও অন্যান্য কারণে ডাক ও তার 
বিভাগের লাভের পরিমাণ ফেক্ষেত্রে সম্তোষজনকভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে, 
সেক্ষেত্রে সম্প্রতি ডাক টিকেটের মূল্য ও মনিঅগ্ডারের মাশুলের 
হার আবার বৃদ্ধি করা হইয়াছে । দেশের দরিদ্র জনসাধারণের 
স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তকে স্ুবিবেচনার কার্য 
বলা যায় না । মাশুল বৃদ্ধি করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইবে 
এমন কোন কথ! নাই। কিন্তু বর্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থায় যুদ্ধ- 
সংক্রান্ত সরকারী ও বেসরকারী কাধ্যের চাপে এবং রেলওয়ে ও 
অন্যান্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বদ্ধিত হারেও চিঠিপত্র, 
টাকা ও জিনিষপত্র প্রেরণ বিষয়ে জনসাধারণের প্রয়োজন আরও 
বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক ও তার বিভাগের আয় আপাততঃ হাস পাইবার 
কোন সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু এই অত্যধিক দুর্দাল্যের বাক্জারে 
ইহাঁর ফলে জনসাধারণের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাহল। 





ব্রািস্প গ্রানহ্েেশ্টেল্ ওত তান 
৩০ ভ্ডান্হাল্স স্পন্ড্রিশীভ্ি 





স্যার ষ্টাফোন্ড ক্রিপসের দৌতা নিস্ষল হইয়াছে | বুটাশ গবর্ণমেন্ট 
তান্তার মারফতে ভারতবাসীর সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, 
কংগ্রেস তাহ] প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । 

বৃটাশ গবর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষের সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন তাহার ভাষা এরূপ সুকৌশলে রচিত হইয়াছিল এবং প্রস্তাবের 
বহু অংশ এরূপভাবে অস্পষ্ট রাখা হইয়াছিল যাহার ফলে প্রথমদৃষ্টিতে 
অনেকের সমক্ষেই এই প্রস্তাব মূলতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল । কিন্তু বৃটাশ গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে কংখ্জেসের সতর্ক 
দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হন নাই। প্রস্তাবের প্রকৃত তাশুপধ্য সম্বন্ধে 
স্যার ছাফোর্ড ক্রিপস কংগ্রেস-নায়কদের সমক্ষে যে সব কথা বলিয়াছেন 
অথবা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা শ্ুইতে একথা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, বুটাশ গবর্ণমেণ্টের এই নূতন প্রস্তাবও একটা 
ধাপ্পা মাত্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেশ-শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর 
হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া তাহাদের অভিপ্রেত নহে । এবূপ 
অবস্থায় কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে দেশবাসী 
সম্তষ্টই হইয়াছে । 

বুটাশ গবর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 
বন্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্বন্ধেই একটা কাধাক্রম পরিকল্পিত 
হইয়াছিল। বর্তমান সম্বন্ধে উনাদের এই প্রস্তাব ছিল যে, বড়লাটের 
শাসন পরিষদের সমস্ত সদস্য ভারতবাসীর মধ্য হইতে গ্রহণ করা 
হইবে এবং একমাত্র সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব 
ভারতীয়দের হাতে অর্পিত হইবে । কিন্তু কংগ্রেসের নিকট স্যার 
ষ্টাফোর্ড ক্রিপস এই প্রস্তাবের যে ব্যাখ্য। দিয়াছেন তাহা হইতে 


বুঝা যাইতেছে যে, সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগেও বর্তমানে 


ভারতীয়দের হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইবে না। এক 
কথায় বর্তমানে ধড়লাটের যে শাসনপরিষদ রহিয়ীছে তাহার অধিকতর 
সম্প্রসারণ ছাড়া নুতন প্রস্তাবে আর কিছু নাই। বুটীশ গবর্ণমেন্টের 
প্রস্তাব গৃহীত হইলে বর্তমানের ম্যায় ভবিষাতেও শাসন পরিষদের 
সদস্যগণকে বড়লাট এবং তাহার বিশ্বাসভাজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের 
হুকুমমত কাজ করিতে হইবে । যে শাসন বাবস্থায় সামরিক বিভাগকে 
সযত্বে ভারতবাসীর প্রভাব হইতে দূরে রাখা হইবে এবং অন্যান্য 
বিভাগের পুরোভাগে কতিপয় ভারতবাসীকে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত 
প্রব্তাবে বডলাট ও সেক্রেটারিগণকেই সর্ব্বেসর্ববা করিয়া রাখা হইবে, 
তাহা কংগ্রেস কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এরূপ প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলে কংগ্রেস দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করিতেন | 
কিন্তু বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যড সম্বন্ধে বুটীশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব 
আরও অধিক নিন্পনীয়। যুদ্ধের পরে ভারতবষে যে শাসনতন্ত্র বলবশু 
হইবে তাহাতে ভারতবাসীকে সব্বব্যাপারে পূর্ণকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে 
বলিয়া বুটাশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে বটে। 
কিন্তু যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপর এই শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেয়৷ 
হইবে তাহাতে ভারতবাসীর ন্যাযা অধিকার স্বীকৃত হওয়ার আশা 
স্থদুরপরাহত করা হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় একতৃতীয়াংশ 
সদস্য ভারতের দেশীয় রাজাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন। বুটীশ 
ভারত হইতে বাকী যে ছুই তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হইবেন তাহার 





মধ্যেও বন্ুসংখ্যক ইউরোপীয়, এলো ইপ্ডিয়ান এবং প্রগতিবিরোধী 
ভারতীয় সদস্য স্থান পাইবেন । উহারা স্বভাবতঃই ভারতে বুটাশ 
স্বার্থ সংরক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন এবং উহাদের সমবেত শক্তির 
বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত হিতজনক কোন শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া ঠাড়াইবে। আর এই ধরণের 
প্রতিষ্ঠান যদিই বা কোন সস্ভতোষজনক মীমাংসায় উপনীত হয় তাহা 
হইলেও বুটীশ গবর্ণমেন্ট সংখ্যালঘু দলের স্থার্থরক্ষা এবং ভারতবর্ষে 
বূটীশ স্বার্থ সংরক্ষণের অজুহাতে উহা পণ্ড করিয়া! দিতে সমর্থ হইবেন । 
কাজেই বুটীশ গবণমেন্টের প্রস্তাবে কেবল বর্তমানেই কোন ক্ষমতা 
প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই-_-ভবিষ্যতেও ভারতবাসী যাহাতে কোন 
ক্ষমতা লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা রহিয়াছে । কেবল 
তাহাই নহে--ভারতবর্ষ যাহাতে বন্ধ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া হতবল 
হইয়া পড়িতে পারে, এই প্রস্তাবে তাহারও সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে । 
কংগ্রেস যদি এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে উহার 
পরিণতি হিসাবে কংগ্রেসনায়কগণকে দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া 
অর্থ ও জনবল দ্বারা বৃটীশ গব্ণমেপ্টকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতে হইত । কিন্তু কিসের জন্য দেশবাসীকে প্রাণ দিতে হইবে__ 
কিজগ্য দেশবাসী তাহার কষ্টাঞ্জিত অর্থ সমর-প্রচেষ্টায় নিয়োগ করিবে 
তৎসম্বন্ধে কখ্রেসনায়কগণ দেশবাসীকে কোন সন্তোষজনক জবাব 
দিতে সমর্থ হইতেন না। এরূপ অবস্থায় বর্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করিলে 
দেশবাসীর সমক্ষে কংগ্রেস অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হইতেন। উহার 
ফলে সমর-প্রচেষ্টায় বুটিশ গবর্ণমেন্ট তো কোন সাহাযা পাইতেনই 
না, অধিকস্ত দেশের উপর কংগ্লেসের সমস্ত প্রভাব বিলপ্ত হইত । 
কংগ্রেস এই ধরণের রাজনীতিক-আত্মহত্যা করিতে রাজী হন নাই । 
স্যার ্টাফোর্ড ক্রিপস বৃটীশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহ। প্রত্যাখ্যান করাতে তিনি এই 
প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ঘোষণ করিয়াছেন । উহাতে 
দেশবাসীর বিন্দুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই। যে প্রস্তাবে ইষ্ট 
অপেক্ষা অনিষ্টের বীজই অধিকতর নিহিত রহিয়াছে সেই প্রস্তাব 
প্রত্যাহাত হওয়াই বাঞ্জনীয়। গিঃ এমেরীর বুনিন্দিত নীতি ভিত্তি 
করিয়াই এই প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে 
সুস্পষ্টভাবে পাকিস্থানের প্রস্তাব অস্তভূক্তি করা হইয়াছিল। আমরা 
আশা করি বর্তমান প্রস্তাব প্রত্যাহ্বত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুনিন্দিত 
আগষ্ট মাসের প্রস্তাবও প্রত্যাহ্গত হইল । যদি আমাদের এই 
অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে বুটাশ গবর্ণমেন্টের নৃতন প্রস্তাব 
প্রত্যানহ্ৃত হওয়াতে দেশবাসী আনন্দিতই হইবে । 


ভারতবধের রাজনীতিক সমস্তার সমাধানকল্লে যতবার আত্তরিক- 
ভাবে চেষ্টা হইয়াছে ততবারই বুটাশ সাআ্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলে 
তাহা ব্যর্থ হইয়াছে । এইসব চক্রাস্তকারিগণ আর একবার জয়লাভ 
করিল । কিন্তু উহা জয় নহে--পরাজয়। যুদ্ধের বর্তমান জটাল 
পরিস্থিতিতে প্রকৃত দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় 
জনসাধারণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের স্থুযোগ যাহারা উপেক্ষা 
করিতেছেন, চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যাহারা সাম্রাজ্যবাদীর 
স্বার্থ বিসর্ন দিতে পারিতেছেন না, তাহাদের ভুলের পরিণাম কি 
দাড়াইবে তাহ। কে বলিতে পারে ? 





ন্যুকুত্ফন্নিভ্ত ক্ষতিগপুব্রল শ্বীহনা 





যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহ্থের সম্ভবপর 
ক্ষতিপূরণের জন্ত ভারত সরকার সম্প্রতি একটি অভিনান্স জারী 
করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্সে যেসব বিধিব্যবস্থা' পরিকল্পিত হইয়াছে 
তাহা সংক্ষেপত; এইরূপ ;--(১) এদেশের ষে সমস্থ কলকারখানা 
ফ্যাক্টরী আইনের আমলে পড়ে যুদ্ধজনিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ ক্ষভি- 
পূরণের জন্য সেসমন্তকে উহাদের সম্পত্তি মূল্যের সমপরিমাণ টাকা 
বীমা করিতে হইকে। (২) কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, কলকক্জা। ও 
বান্ডীঘরের যে মূল্য সাব্যস্ত হইবে প্রত্যেক কারখানার মালিককে 
সেই টাকার শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে বীমার শ্রিমিয়াম দিতে 
হইবে। কতিপয় কিস্তিতে এই প্রিমিয়াম আদায় করা হইবে। 
(৩) শত্রু আক্রমণে এদেশের কোন, কলকারখানা 
কিংবা আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করিবার জন্ক কোন কল- 
কারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলে উক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে 
গবর্ণমেন্ট শতকর! ৮* ভাগ পরিমাণে সেই ক্ষতি পূরণ করিবেন । বাকী 


বিশভাগ ক্ষতি কারখানার মালিককেই বহন করিতে হইবে ॥ 


(৪) আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এইরাপ ক্ষতিপূরণের 
দায়িত্ব গ্রহণ করা. হইবে । 

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে শক্র আক্রমণে 
এদেশের কোন কোন অঞ্চলে কলকারখানা ও বাড়ীঘর প্রভৃতির 
ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । এইরূপ আশঙ্কার কথা 
ভাবিয়া দেশের লোক কিছুকাল যাবত ভারত গবর্ণমেণ্টকে স্থাবর 
সম্পত্তির ক্ষতিপূরণার্থ একটি বীমা-ব্যবস্থা বলব করিবার জঅস্থা 
অন্ররোধ করিয়া আসিতেছে । সম্প্রতি ভারতের উপর শক্রর, 
আক্রমণ নুরু হইয়াছে । আর তাহা দেখিয়া এবিষয়ে এতদিনে, 
ভারত গব্ণমেণ্টের চেতন। হইয়াছে এবং তাহারা ভাড়াভাড়ি করিয়া 
এক্টি বাধ্যকরা ৰীমার পরিবল্পন৷ কাধ্যকরী করিয়াছেন, ইহা সুখের 
বি্য়। তবে এই পরিকল্পন! দেখিয়া আমরা কয়েকটি বিষয়ে খুবই 
নিরাশ হইয়াছি। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন কোন অঞ্চলে 
সাধারণের বাসগৃহ হিলাবে ব্যবহৃত ইমারতাদি সম্পর্কেও যথেষ্ট ক্ষতির৷ 
আশঙ্ক। দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায়।যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য 
কোন বীমা-ব্যবস্থা বলব করা হইলে তাহাতে এই শ্রেণীর বাড়ীঘরও 
অন্তভূক্ত কর! হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম.। কিন্তু দেখ! 
যাইতেছে গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে কোন বিধিব্যবস্থা, অবলম্বন করা. মোটেই 
প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট শুধু ফ্যান্টরী। 
পদ্দবাচ্য কলকারখানাসমুহকে তাহাদের পরিকল্পনার অন্তভূক্ত করায় 
কমসংখ্যক কন্মা দ্বার পরিচালিত দেশের অগণিত ছোট কারখানা 
এই পরিকল্পনার আওতায় আমিবে না। তাহ। ছাড়া “কারখানা? 
সংজ্ঞার বহিভূত বলিয়া এদেশের সাধারণ ব্যবলা প্রতিষ্ঠানসমূহও 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বীমার সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইবে। 


যুদ্ধজনিত ক্ষতিপুর্লণের জন্য কোন বীমা-ব্যবস্থা বলব করিতে 
গিষ্া! উহার ক্ষেত্র সকলদিক দিয়! এইভাবে সীমাবদ্ধ করা আমাদের 


মতে অযৌক্তিক। এদেশের লোক দীর্ঘকালের চেষ্টায় যেসব ব্যবসা 

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে শত্রু আক্রমণে ইমারত ও সাজ-সরঞ্জাম 

প্রভৃতি ধ্বংস হইয়৷ আজ যদি তাহা অচল হয়, তবে এসমস্ত পুনরায় 
২ 


বিনষ্ট হইলে 


স্থাপন করা খুবই কষ্টকর হইবে। অথচ মালিকদের নিকট হইতে 
বর্তমানে নিদিষ্ট পরিমাপ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া গবর্ণমে্ট উহাদের 
সম্ভবপর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অনায়াসেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারেন। আর তাহাতে উচ্ছাদের ভ্রবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কের কারণও 
বিদুরিত হইতে পারে । দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাহা বলা 
হইল সাধারণের, ব্যবহৃত পাকাবাড়ী প্রভৃতি সম্পর্কেও কমবেশী 
পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য । এই অবস্থায় সকল শ্রেনীর কারখানা, 
ব্যবঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও ইমারত প্রভৃতি সম্পর্কেই আমরা বর্তমান 
পরিকল্পানাটির ক্ষেত্র ষথাসস্তভব প্রসারিত করিবার দাবী করিতে পারি। 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ায় এইরূপ ব্যাপকভাবে বাঁমার 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। এদেশে সেইরাপ ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কি আপত্তির কারণ থাকিতে 
পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । 

ভারত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রবর্তিত বর্তমান পরিকল্পনায় কল- 
কারখানার মালিকদের পক্ষে সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে 
বাঁমার প্রিমিয়াম দেওয়া বাধাতামূলক বরা হইয়াছে । আমাদের 
নিকট প্রিমিয়ামের এই হার খুব বেশী বলিম্নাই মনে হয়। এত বেশী 
পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হইলে বর্তমান অবস্থায় অনেক কলকারখানার 
মালিকদের পক্ষেই যে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইৰে তাহাতে সন্দেহ 
নাহ । কিস্তিবন্দীহারে উপরোক্ত প্রিমিয়ামের টাকা আদায় কর! 
হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে, কিস্তু মোট কতকগুলি কিস্তিতে টাকা 
পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রতি কিস্তিতে কি পরিমাণ টাকা 
দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে গবর্ণমেন্ট এখনও তাহা প্রকাশ করেন 
নাই । অথচ বর্ধমান পরিকল্পনাঁটির উপযোগিতা বিবেচনা করিতে গেলে 
অহ জানা প্রয়োজন । আমাদের মতে এদেশে অধিকাংশ কলকারখানার 
সমক্ষে বর্তমানে নানাদিক দিয়া যে অভাব ও অস্ুুবিধা দেখা 
যাইতেছে তাহাতে উহাদের নিকট হইতে আদায় মোট প্রিমিয়ামের 
পরিমাণ সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নহে । 
তাহা ছাড়া যথাসম্ভব বেশী কিস্তিতে সেই প্রিমিয়াম আদায়ের 
ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য 
অস্ট্রেলিয়ায় যে বীমা-ব্যবস্থা বলব করা হইয়াছে তাহাতে প্রতি 
১০* পাউগ্ড মূলোর সম্পত্তির জন্য বাশসরিক মাত্র ৪ শিলিং প্রিমিয়াম 
ধার্ধ্য হইয়াছে | আমাদের দেশেও এরূপ কম প্রিমিয়াম নিদ্ধারিত 
হওয়া প্রয়োজন । অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেন্ট যে কীম। পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
করিয়াছেন তাহাতে কলকারখানাসমুহের যন্ত্রপাতি ও উহাদের 
জন্য ব্যবহৃত বাড়ীঘর প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণের ব্যবহৃত বাড়ীঘরও 
অস্তভূক্ত করা হইয়াছে । এইভাবে দেশের সকল স্থানের কল- 
কারখান! ও বাড়ীঘর বীমা-ব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ বনুসংখ্যক 
বীমাকারীর নিকট হইতে কম পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া তাহারা 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব যথাযথ পুরণ করিতে সমর্থ হইধেন। 
ভারতবর্ষে সেইরূপ ব্যাপকভাবে বীমার পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
হইলে ভারত সরকারের পক্ষেও অল্প প্রিমিয়াম লইয়! যুদ্ধজনিত 
যাবতীয় ক্ষতির দায়িত্ব বহন করা সম্ভবপর হইতে পারে । আমরা 
পুর্বে এসম্বন্ধে গব্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকধণ করিবার ঢেষ্টা করিয়াছি । 
বর্তমানে পুনরায় আমর! তাহাদিগকে এবিষয় বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি । 





আাদল্যা ভ্ডাত্ন্বল্ হলহ্ষজ্ত্যা 





চাহিদার তুলনায় চাউল, গম প্রভৃতি আহাধ্য দ্রব্যের যোগান কম 
হওয়ায় বর্তমানে এদেশে খাদ্ঠাভাবের একটা সমন্থ্া দেখা দিয়াছে । 
যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বাহিরের আমদানী একেবারে 
বন্ধ হইয়া এই সমস্থ্াা ভবিষ্যতে আরও জটিল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় ভারতে অধিক থাগ্ঠশশ্ত চাষের আশু 
প্রয়োজনীয়তা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন । 
আর সেজন্য উপযুক্ত কাধ্যনীতি অনুসরণের নিমিত্ত কিছুকাল যাবৎ 
গাবর্ণমেণ্টের উপরও ঢাপ দেওয়া হইতেছে । ভারত গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে 
ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য গত ৬ই এপ্রিল তারিথে নূতন দিল্লীতে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান 
করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের সদন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকারের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের কার্য যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে এবং উহার একটি কাধ্যবিবরণী সম্প্রতি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বৈঠক বসিবার পুর্বে আমরা উহার ফলে 
এদেশে থাগ্শস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি ব্যাপক সরকারী 
পরিকল্পনা গৃহীত হইবে বলিয়া আশ! করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় আমাদের সে আশা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কেনন। 
শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্ন সরকারের বক্ত,তায় খাগ্ঠাভাব সমম্তা সমাধানের 
জন্য এদেশে ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত 
হইলেও তাহ। কাধ্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিক হইতে 
উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিত প্রদানের তেমন কোন আভাষ পাওয়৷ 
যায় নাই। তবে বিভিন্ন প্রদেশে খাগ্যশস্তের চাষ বাড়াইবার জন্য 
এই সম্মেলন যে কয়েকটি কাধ্যক্রম নিদ্ধীরণ করিয়াছেন, প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহ তাহ! যথাসম্ভব কাধ্যে পরিণত করিলে উহা দ্বারা 
খাদ্যসমন্যা সমাধানের কতকটা সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণ! | 

দিল্লী সম্মেলন এদেশে খাছ্যশস্তের চাষ বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে সুসঙ্কল্পিত চেষ্টা সুরু করিবার 
পরামর্শ দিয়াছেন। তাহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের জন্য এবিষয়ে 
যেসব কাধ্যক্রম নিদ্ধীরণ করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ এইরূপ 
(১) কৃষকর্দিগকে অধিক পরিমাণে উন্নত খাদ্যশস্তের বীজ সরবরাহ 
করা, (২) জমির জম্য ভাল সারের ব্যবস্থা করা, (৩) কৃষি জমির 
জলসেচ সম্বন্ধে স্থববন্দোবস্ত করা, (৪) কৃষকর্দিগকে প্রয়োজনমত অল্প 
সুদে টাকা কর্ড দেওয়া, (৫) খাছ্যশস্তের জন্য কৃষকেরা পৃর্রেকার 
অনাবাদী জমি এক্ষণে আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহার উপর 
কোন রাজন্বম আদায় না করা বা কম রাজন্ব আদায় করা । 

এইরূপ নির্দেশ খুবই সময়োচিত এবং তাহা যথাযথ কার্ষ্যে 
পরিণত করিতে পারিলে প্রদেশগুলিতে খাগ্শস্তের চাষ অবশ্তই 
বাড়িতে পারে। ভারতের অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেট খাগ্ভা ভাব 
সমস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্তব্য নিদ্ধারণের জন্তা ইতিমধ্যে কমিটি 
বসাইয়াছেন। আশ করি তাহারা এই সমস্ত নির্দেশ এখন হইতে 
যথাসম্ভব কাধ্যকরী করার ব্যবস্থা করিবেন । কিন্তু প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ এবং জনরক্ষা ব্যবস্থার জন্য কোন 
কোন প্রদেশকে বর্তমানে যেরূপ বেশী অর্থ নিয়োগ কারতে হইতেছে 


তাহাতে এ সমস্ত দিক দিয়া তাহারা অচিরেই যথোপযুক্ত কার্ধ্যনীতি 
অনুসরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। খাগ্যশস্তের চাষ 
বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ 
করিতে হইলে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন । সেইরূপ বেশী অর্থের সংস্থান 
করা কোন প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টের পক্ষেই তেমন সম্ভবপর নহে। 
জলসেচের বন্দোবস্ত, কৃষকদিগকে খণ প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারেও 
অনুরূপ কারণে তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ কিছু সাহায্য আশ। 
কর! যায় না। এই সমস্ত বিষয়ে উপয়.. পরিমাণ অর্থ নিয়োগের 
প্রয়োজনীয়ত৷ পুর্ধব হইতেই বিশেষভার্খে অন্থভূত হইতেছে! কিন্তু 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ মেবিষয়ে কখনও বেশীদুর অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। এই অবস্থায় বিভিন্ন কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া 
প্রদেশসমূহে খাগ্যশস্তের চাষ বাড়াইতে হইলে আমাদের মতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের তহবিল হইতে তন্নিমিন্ত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা সঙ্গত। ছুঃখের বিষয় সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার 
এখনও কোন সহযোগিতার ভাব দেখাইতেছেন না । 

দিল্লী সম্মেলন ভারত সরকারকে একটি সেণ্টণল ফুড এডভাইসরী 
কাউন্সিল গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই কাউন্সিল গঠিত 
হইলে উহা! খাছ্যশস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের কার্ধযধারার 
সমস্বয় সাধন করিবে । তাহা ছাড়া খাগ্চশস্ত সম্পর্কে গবেষণা, 


. পরিচালনা ও ততসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ বিষয়ে উহা 
ব্যাপূত থাকিবে । 


কিন্ত এট কাউন্সিল কোন প্রদেশের প্রয়োজন 
অনুপারে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া কোন নির্দেশ 


- দেওয়া হয় নাই । স্পষ্টতই বুঝা যায় কাউন্সিলের কাধ্যধারা সেবিষয়ে 
নিয়োগ করা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য নহে। 


এই অবস্থায় 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহাদের অর্থাভাব প্রমুক্ত খাগ্শস্তের চাষ 
সম্পর্কে উপরোক্ত কাধ্যনীতি বিশেষ কিছুই অনুসরণ করিতে পারিবে 
বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্যের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 


করিতে অনুরোধ করিতেছি । 


এদেশের কৃষকেরা কোন পণ্যের চাহিদা বিবেচনা করিয়া 
প্রয়োজনমত তাহার উত্পাদন বাড়াইতে বা কমাইতে অভ্যস্ত নয়। 
উপযুক্ত পরিমাণ ধান ও গম প্রভৃতি চাষের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা 
করিয়া উহারা এতদিন গতানুগতিক পন্থায় অত্যধিক পরিমাণে পাট ও 
তুল! প্রভূতিই চাষ করিয়াছে এবং এই সমস্তের অতি উত্পাদনের ফলে 
পরিণামে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে | সেই অনিষ্টকর রীতি পরিবস্তিত 
করিয়া দেশে খাদ্শস্তের চাষ বাড়াইতে হইলে এখন হইতে কৃষকদের 
ভিতর তৎসম্পর্কে জোর প্রচারকাধ্য চালাইবার ব্যবস্থা সঙ্গত। 


বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দরকার হইলে অর্ডনাম্দ জারী করিয়া 


অধিক খাছ্যশন্তের চাষ বিষয়ে উহাদিগকে বাধ্য করাও সমীচীন 
হইবে। কিন্তু দিল্লী সম্মেলন সে সম্পর্কে কোন কাধ্যক্রম নিদ্ধারণ 


করেন নাই। আশা করি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ খাগ্যশস্তের চাষ 


বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন কারধ্যনীতি অবলম্বন করিতে গেলে সেরূপ 
প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হইবেন না । 
( ১২৪৯ পৃায় দ্রব্য ) 





আশ্বিক্ক কুলিআ্রান্ল শন্বন্াশন্বস্তর 





ভারতে চা-ব্যবহারের পরিমাণ 
গত ২রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটা বিবৃতি দান গ্রলঙ্গে তারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, ভারতে চা 
বাবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বুদ্ধি 
পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে ১০ কোটী পাউণ্ডে দীড়াইয়াছে। 
কানাডার সমর খণ 
কানাভায় দ্বিতীয় দফ। সমর খণের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ 
ডলার এবং খণদাতাদের সংখ্যা হইতেছে ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার ১৩ জন। প্রাপ্ত 
খণের মধ্যে ৮৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার নগদ আদয় হুইয়াছে | 
ভারতে সমর খণের পরিমাণ 
১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইন্তে ১৯৪২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্য্ত 
ভারতে বিভিন্ন দফার দেশরক্ষা খণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ঈড়াইয়াছে 
১১১ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা । 
কানাড। সরকারের বাজেট 
কানাডা সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ২২১ কোটি ৩০ লক্ষ 
ডলারের ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। ইহা! ছাড়া, কানাড| হইতে বুটেনকে 
১শত কোটি ডলার সাহায্য কর] হইবে। 
ভারতে ভেষজ শিল্প 
“বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইও্ডিয়া”র ১৯৪০-৪১ সালের বাধিক কার্ধ্য- 
বিবরণীতে প্রক।শ যে, আলোচ্য খৎ্সরে উক্ত প্রতিষ্ঠান লুগন্ধি তৈল এবং 
উদ্ভিজ রং প্রস্তুত করিবার জন্ঠ বিশেষ চেষ্ট! করিয়াছে । আলোচ্য ব্সরে 
উক্ত সমিতি ৫২ হাজার ৩০৩ পাউণ্ড সিনকোনাজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে 
বিতরণ করিয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালের শেষভাগে এই প্রতিষ্ঠ।ণের হেফাজতে 
২ লক্ষ ৬৭ ভাজার ৭ শত পাউগ্ড কুইনাইন সালফেট, ২ লক্ষ ৭হাঞজার ৮৭২ 
পাউগ্ড সিনকোনার ছাল এবং ৮ হাজার ৯৪৩ পাউওু ধিনকোনা ফেব্রিফিউজ 
মজুদ ছিল। 
যুক্ত প্রদেশে বিভিন্ন ফসলের চাষ 
যুক্ত প্রাদেশিক সরকার সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করিয়া যাহাতে বিতিন্ন 
ফসলের চাষ বৃদ্ধি করা যায়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । বর্তমান 
বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ৭৭ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে যুক্ত প্রাদেশিক সরকার ৪৬ লক্ষ ৭* হাজার একর জমিতে সেচের 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ছোলা] এবং যব প্রভৃতি চাষের অমির পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৫০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৩৫ একর । ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ একর 
জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । বালির চাষ হইয়াছে ৩৯ লক্ষ 
৭ হাজার ১৬৪ একর জমিতে ; ইহার ভিতরে ২৩ লক্ষ ২২ হাজার ৫৮৬ একর 
জমিতে সরকার সেচকার্ধ্য করিয়াছেন। বত্তমান বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ২৬ লক্ষ 
£০ হাজার টন গম উত্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
| ভারতে যুদ্ধকালীন কয়েকটী শিল্পের হিসাব 
ভারতে ১৯৪০-৪১ সালের যুদ্ধক[লীন কয়েকটা শিল্পের উত্পাদনের 
ছিসাবে দেখ। যায় যে, আলোচ্য বৎসরে রঞ্জন শিল্পজাত দ্রব্যাদির পরিমাণ 
াড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৪ হাঞ্ার ৬৬৬ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের), 
১৯৩৯-৪* সালে রঞ্জন দ্রব্যাদ্ির উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার 
৮৪৩ ছন্দর। কাগজ শিল্পের উত্পাদন গত বখ্সরে ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ২৬৭ 
হন্দর হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৩৫ হন্দরে পৌছিয়াছে। দিয়া- 
শলাইয়ের বাক্সের উৎপাদন সংখ্যা গত বৎসরের ১৫ লক্ষ ২৫ হাতার ৭১২ 
গ্রোস (১২ ডজনে ১৯ গ্রোস) হইতে বাড়িয়া ৩০ লক্ষ গ্রোস হইয়াছে । ইহ! 
ছাড়া আটা, চিনি, পাটজাত দ্রব্যাদির উত্পাদন পরিমাণও পূর্বের চেয়ে 
'অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 





সেতিংস ব্যাঙ্ছ হিসাবে ন্ুবিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়| 


| হস ৃ 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাত!। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 
/ 
ৃ 
ৃ 





স্তার জাফর্লাখানের নংতন পদ 
প্রকাশ, শ্যার জাফরুল্লা খান চুংকিংএ (চীনে) ভারত সরকারের এজেন্ট 
জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। 
কাশ্মীর রাজসরকারের বাজেট 
কাশ্ীর রাজসরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটি *০ লক্ষ 
টাকা আয় এবং ৩ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ করা! 
হইয়াছে। ৩ লক্ষ টাকার বেশী অর্থ উদ্ধত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। 
বাজেটে নূতন করিয়া কোনরূপ কর ধাধ্য করা হয় নাই। 


ভারতে জাহাজ নির্মাণ 
ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নিশ্াণ ও মেরামত করার খ্বাটিসমূহে প্রায় ৩ শত 
খানি বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে । এই লকল জাহাজ নির্মাণ ও 
মেরামত কার্ষ্যে নিষুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৩০ হাজার জনেরও অধিক। 
ুদ্ধ আরম্ভ ভইবার পর হইতে এ পর্ধ্স্ত ভারতের বিতিন্ন জাহাজ নির্মাণ 
কারখানায় প্রায় ৪ হাজার খানা সমুদ্দগামী জাহাজ মেরামত করা হইয়াছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়করের পরিমাণ 
৯৯৪২ সালের মার্চ মাপে মাকিন ধুজরাষ্ট্রে আয়কর এবং অতিরিক্ত মুনাফা 
কর বাবদ ২৫৫ কোটি ডলার আদায় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 


করাচী পোর্টটাঞ্টের আয় ব্যয় 
১৯৪২-৪৩ সালে করাচী পোর্টট্াষ্টের ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা আয় এবং 
৬৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা বায় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 


4 এরর রত ক] সরা এ বা রত পা সু সত ক 


(ইউনাইটেড ইণ্াষ্রীয়ান্‌ 
হ্যাচ্চ লিমিটেজ 
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পুনরায় ন। জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় রা 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার। শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্ররের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা! করেন, ভীহারা 
ব্যাক্ষের হেড অফিসে কিম্বা যেকোন শাখা অফিসে পত্র 


১০৫ 


লিখুন। 


॥ চলতি ছিসাব-_-দৈনিক ৩০০২ টাক। হইতে লক্ষ টাকা উদ্বত্ের 


উপর বাধিক শতকরা! ॥* হিসাবে স্থদ দেওয়া হয়। বাণ্মাসিক হুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব__বাধেক শতকরা ১1০ টাক! হারে হুদ 


দেওয়! হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্য হিসাব হইতে 


্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য »ওয়া হয়। 


পাইৰার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


ৰ ধার ক্যান ক্রেডিট ও পরমার অতিরিক্ত টাক] সঞ্কেষজনক জামীনে 


গাঠবী প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়মাবলী ও স্তর 


অনুসন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত কল কাজ করা হয়। 


শাখা -বড়বাজার, শ্য।মবাজার (কপিকাত।) ও নারায়ণগঞ্জ 
ডি, এফ, স্যাগ্াস? জেনারেল ম্যানেজার 


| হয় ও উহার নুর ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 
॥ 





১২৩৪ 


এপ 


ইংলগ্ডে জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের হিসাব 

১৯৪১ সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর যে তিন মাস শেষ হুইয়াছে, সেই সময়ে 
ইংলগু এবং ওয়েলসের জন্ম সংখা দীড়াইয়াছে ৪৫ হাজার ১০৬টী। ১৯৩১ 
সালের পর কোন বৎসরেই ডিসেম্বরের ট্রমাসিক হিসাবের জন্মসংখ্যা এত 
বেশী হয় নাই। ১৯৩৩ সাপের পর গত বৎসরের (৯৯৪১ সালের ) মত 
জন্ম সংখ্যা এত কম আর কখনও হয় মাই । উক্ত বৎসরের জন্ম সংখ্যা ছিল 
€ জন্গ, ৮৬ হাজার ৭৭৮টা| ১৯৪১ সালে ইংলও ও ওয়েললে ক লক্ষ ৮৭ 
হাজার ৫€১০টী বিবাহ হইয়াছে । ১৯৪০ অথব! ১৯৩৯ সালের তুলনায় ইছার 
সংখ্যা কম হইয়াছে । আলোচ্য তিন মাসে (১৯৪১ যালের অক্টোবর, 
নহদ্কন্ধর এবং ডিসেম্বর ) মৃত্যুর সংখ্যা টাড়াইন়ছে ১ লক্ষ ১৪ হাজাগ ৭৬৬টী। 


১৯৩৪ সালের পর অপর কোন বৎসরের অনুরূপ সময়ে এত কম মৃত্যু আর 


হয় নাই। 
আসাম সরকারের খাছ্যশস্ত উৎপাদন 


আসাম সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশে যে পরিমাণ 
ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই এপ্রদেশের চাহিদ। মিটিয়া যায়। সরকারী কৃষি- 
বিভাগ কৃষকদিগের মধ্যে উন্লনতধরণের বীজ ধান্ত বিতরণের চেষ্টা করিতে- 


ভেন। প্রতি বংসর আসামে ৪৫ লক্ষ টাকার ডাল আমদানী করিতে হয়। এই | 


অগ্য মাটি কলাই ও অন্যান্ত শ্রেণীর ডাল উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা 


হইবে। গত বৎসর অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদন করিবার আন্দোলন... 


করিয়া সাফল্য লাভ করা গিয়াছে । হবিগঞ্জ অঞ্চল ছাড়া এই প্রদেশের 
অন্ত কোন স্থানে শিয়াজ জন্মান সম্ভবপর হইতেছে না। 
যুক্তপ্রদেশে ইঞ্ষুর চাষ | 

১৯৪,১৪২ সালে যুক্ত প্রদেশে ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৪১ একর জমিতে 
ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, পুর্ব বৎসরের ইক্ষুর চাষের জমির পরিমাণ 
াড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৫৪ একর। আলোচ্য বৎসরে পুর্বব 
ৰৎসরের তুলনায় শতকরা ৩১৮ ভাগ কম জমিতে ইক্ষুর চাষ হুইয়াছে। 
এই কারণে চিনির দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৫ লক্ষ একর জমিতে উন্নত 
ধয়ণের ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, ১৯৪১-৪২ সালে ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩০ টন 
গুড় উৎপাদন কর! হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পুর্ব বৎসরে ২৮ লক্ষ 
৪৫ হাজার ৩৯৯ টন গুড় উতৎ্পক্ন হইয়াছিল। 

ভারতের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কাধ্যবিবরণী 

ভারতের ট্রোত ইউনিয়ন সম্পর্ধিক কার্যক্ষিবরশীক্ষ ঘে তথ্যাদি ভারত 
জরকার সন্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে 
রেজেস্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নলমূছের সংখা! ৫৬২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬৬টীতে 
ফ্বাড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৫০টী ইউনিম্ল তাহাদের হিসাব নিকাশ 
্বাখিল কৰিয়াছে, পূর্বব বৎসরে ৩৯৪টা ইউনিয়ন তাঙ্বাদের হিলাদ্খপরে পেশ 
করিপ্রাছিল। আলোচ্য বৎসরে বাংলাদেশ ছাড়া অন্তান্ত সকল প্রদেশেই 
রেছ্েন্ীক্রত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্য! বাড়িয়াছে, বাংল! দেশে ইউনিয়নের 
সংখ্য! সামান্ত কমিয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্য 
সংখা! হইয়াছে ৫ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৮ জন ) পর্ব বৎলরে ইহার সংখ্যা! ছিল 
৩ লক্ষ ৯৯ হাভার ১৫৯ জরন। ১৯৩৮-৩৯ সালে ট্রেড ইউনিয়নপমুহের আয় 
ও তহবিলে মন্জুদ অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮২২ 
টাক। এবং ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬৪ টাকা । ১৯৩৯-৪০ সালে ইছার পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১১ লক্ষ ২১ হাপ্রার ৭৯৭ টাক1 এবং ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার 
৯৩৭ টাকা দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রত্যেক ইউনিয়নের গড়পড়্তায় 
আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ২২৫৮৪ টাকা, পূর্ব বখসরে ইহার পরিমাণ ছিল 


২৪৯১৫ টাকা । বৌষ্াই প্রদেশের: ট্রেড ইউনিয়সসমূহ্থের প্রীগুত্য ২ লক্ষ 


৩৮ ভাজার ১৫১ টাকা চাদার মধ্যে ৭৮ হাজার ১৫১ টাকা অর্থাৎ শতকরা 
৩২৮ ভাগ টাকা আদায় হয় নাই। 
ডাক ও তার বিভাগের জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের পরিমাণ 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা 
যুল্যের জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়াছে। পর্ব বৎসরে এইরূপ মালপত্র খরিদের 


পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, বিদেশ হইতে আলোচা বৎসরে. 


হ লক্ষ ৭* হাআার টাকার জ্িিনিষপঞ্জোদ্ি ক্রয় করা হইয়াছে।, 


আধিক জগৎ 





2 নাহ হি ০০:০২ ০০০ :০০০ ৭৬০ ০০০৯৯ হাহ হের 
ফোন : পি, কে ২৬৮১, ১৪৭২ গ্রাম £ রেন্‌বে। 


ৰ গ ৩ 
দার্জিলিং ব্যান্ক লিঃ 
--ছেভ অফিস-_ 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, 
কলিকাস্ব1। 
অনুমোদ্িত মূলঘন ৫০,০*,**০২ টাক। 
বিক্রীত্ত ৩,৭৫,৫২৫২ ৯ 
আদায়ী রঃ ১৩১,২৬৮ ৮ 
কাধ্যকরী , ১৫,০০,০০০২ ১ 
শাখাসমুহ-_ক্লাইত্ত ভরাট (৯এ ভালছোৌজি ক্ষোয়ার ইস্ট ), 


পুর্রী,কটক, অজলাবাগ, কটক. চৌধুরী বাজার, জাগপুর, 
তেজপুর, চারালী, ড্রাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


র্াটী ও গৌহাটি শাখ! শাঘ্রহ খোলা হইবে । 









বাঙ্গলার গে রবস্তস্ত পি 

দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 
7 কোম্পানী লিমিটেড, 
ূ ১৭ মং ম্যাজে। লেন, কজিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কায়খান' আর নাই । 
১৯৩৮ যালে শতকরা ৬।০ ও ৩. হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
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লবণ কিন্তে বাঙলার কোটী টাকা বন্তার শ্োতের মত চলে যায়-_ 
বাঙ্গলার বাছিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার জার' নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্থ “পাইওনিয়ার” 
জবশিষ্ট অংশ বিক্রয্বকারী শক্ষিশালী এজেন্ট আবশ্টক। 
বিঃ কে, মিত্র এশু কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস 


রী গড 








এ ই এপ্রিজ, ১৯৪২ )  আধিক জগৎ | ১২৩৫. 
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প্রতিদিন ভোরবেলা 

থেকে লোকটি কল চালায়। আশ্চর্য এই যে 
যতই কাজের চাপ পড়ক না কেন, ক্রমাগত কাজ 
করেও এর কর্মশক্তি আর একাগ্রতা কমে ঘায় 
না। এর কারণ, লোকটি রোজ বেলা এগারোটায় 
এক পেয়ালা তাজা-করা গরম চা খেয়ে নেয়। 
আপনিও রোজ এগারোটার ০ পি চা দিয়ে 
দেখুন না তারা কেমন উৎসাহ ও মনোযোগের 
সঙ্গে কাজ করে! শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর কর্বার 





জন্য চায়ের মতো পানীয় আর নেই। 


ফিরে 
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ইপ্ডিয়ান্‌ টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত চর 7 1661 
রজার রিচি ভিতর ভিতর রিজিয়া তির তিতির ভি ছি 


| ১২৩৬ 





ভাবে গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষ 

১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে সমগ্র ভারতে শু কোটা 
২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
পূর্ব বৎসরে গম চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার 
একর । ১৯৪১-৪২ সালে বাংলা দেশে ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে 
গম চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ১ লক্ষ 
৬৯ হাজার একর জমিতে গম চাষ হুইয়াছিল। 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমের চাষ 

১৯৪২ সালের শীতের মরশ্তমে মাকিণ ধুক্তরাষ্রে ৪ কোটী ১২ লক্ষ 
৫ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়। জানা গিয়াছে? পূর্ব 
বৎসরের অনুরূপ সময়ে ৪ কোটী ৬২ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে গমের 
চাষ হইয়াছিল । ১৯৪১ সালে মার্কিণ বুক্তরাষ্ট্রে ৫ কোটা ৪৮ লক্ষ ৩১ হাজার 
একর জমিতে গমের চাষ এবং ৯৪ কোটী ৫৯ লক্ষ ৩৭ হাজার বুলেল 
(২ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছে ধলিয়! অন্থমিত 
হইতেছে । ১৯৪ সালে ৫ কোটী ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে গমের 
চাষ এবং ৮১ কোটা ২৩ লক্ষ ৭৪ হাঞ্জার বুসেল (২ কোটা ১৭ লক্ষ ৬০ 
ভাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছিল | 

কানাভায় গমের চাষ . 

১৯৪১ সালে কানাডায় ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর রিড 
গমের চাষ হইয়াছে এবং ২৯ কোটী ৯৪ লক্ষ ১ হাজার বুসেল (৮* লক্ষ 
২০ হাজার টন) গম উত্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হুইতেছে। 
সালে ২ কোটা ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৫৪ কোটা 
১ লক্ষ ৯০ হাজার বুসেল (১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টন) গম উৎপন্ন 
হইয়াছিল। ৯৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত কানাডায় ৫& কোটা 
৩০ লক্ষ বুসেল (ত্রিশ সেরে এক বুসেল ) গম বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্গ 
উদ্বত্ত ছিল। 


১৯৪০ 


গম সমস্ত 

গত ৭ই এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লীতে পণ্যযূল্য নিয়ঙ্রণ সম্মেলনে গম 
সমন্ধযা সম্পর্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্যার রামন্বামী যুদালিয়ার 
বলেন যে, গমের মূল্য নূতন করিয়া! নিয়ন্ত্রণ করিলে গত ছুই মাস কাল যাবৎ 
যে গোলযোগ চলিতেছে তাহার অবসান হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু মধ্যবর্তী 
বাবসায়ীরা যাহাতে গম মজুত করিতে না পারে তজ্জন্ত ব্যবস্থা করিতে 
হইবে | প্রয়োজন হইলে পাইকারী ব্যবসায়ীদের জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 
ও দেশীয় রাজ্যসমুহ কর্তৃক লাইসেন্স প্রথ! প্রবর্তন করিলে শ্থফল দেখা 
যাইতে পারে। বাণিজ্যসচিব আরও বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর গমের 


মূলের তারতম্য গক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অন্থান্ত পণ্যেরও. 


পাইকারী মূলঃ নির্ধারিত করিতে হইবে । 
চট্টগ্রাম হইতে চাউল রপ্তানী 

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পূর্ববর্তী আদেশ নাকচ করিয়া এই 
মনে গত ৬ই এপ্রিল তারিখে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, 
রপ্তানীকারক্দের প্রত্যেককে চট্টগ্রাম হহতে প্রত্যহ ছুই ওয়াগন পর্ধ্যস্ত 
চাউল জেলার বাহিরে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। তবে তাহারা 
পূর্ববঙ্গ ও আলামে যে পরিমাণ চাউল সাধারণতঃ রপ্তানী করিয়া! থাকেন, 
সেই ভাবে রপ্তানী করিতে হইবে। বাঙলা ও আসামের বাহিরে কোনও 
স্বানে তাহাদিগকে চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া ছইবে না । উক্ত আদেশে 
আরও বলা হইয়াছে, যে সকল স্থানে চাউল সরবরাহের অন্য বিশেষ করিয়া 
চট্টগ্রামের উপর ব্ভ্লাংশে নির্ভর করিয়া থাকে, সেই সব স্থানে চাউলের 
অভাবের শঙ্কার কথা বিবেচন! করিয়াই এই নৃতন সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। 

ইজারা ও খ্ণদান আইনে কষিপণ্য প্রেরণ 

১৯৪২ সালের ১লা মাচ্চি পর্য্যন্ত ইজারা ও খণদান আইন অগ্ুসারে মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তিবর্গকে ৪৯ কোটা ৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের কৃষিজ্ার্ত পপ্যাঙ্গ 
বিলি করিয়াছেন । ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৫ কোটী ২ লক্ষ ভলার 
মূল্যের কৃষিপণ্য দেওয়া হুইয়াছে। 


 আধিক জগৎ 
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ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস-_কুমিল্লা । কলিকাতা অফিস-__২২, ক্যানিং সীট, 


অপরাপর শাখাসমূহ £ 
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করুন । 


টি কটন মিল্স লিঃ 
্‌ 


নয এস 
সজ্ 
শি 


সেক্রেটারিজ এগ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং হরচন্ মল্লিক রী হাটখোলা, কলিকাতা | 


পা 
গ্ম্্ঞ্োছে শি প্রশ্ন পন পাশ শত ঢ ১ পাটি পা 27 ১০. পাশ পর্ণ 


স্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস-_-২২ নৎ ্তর্যা্ড রোড, 
(ক্রাইভঘাট স্ত্ীট ও স্ট্যাণ্ড রোডের মোড়) 
কলিকাত|। 


[খথাসমুহ 


টালা, দমদম, বরানগর 
আলমবাজার। 


পৃষ্ঠপোষক- কুমার বিশ্বনাথ রায় । 


শ্হতিনেতে, 4 হর, এর, রদে৬ আতি শা 
দেশের আথিক উন্নতিকাধ্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা! উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
| সহযোগিতা ও সহাহ্ভূতির উপর নির্ভর করে। 


এসোসিয়েটেড় ব্যাক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক £ ভ্রিপুরেশ্বর শ্রীপ্রীযুত মহারাজ] মাণিক্য বাহাদুর, 


কে? সি, এস, আই 





















অফিস সমূহ : ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
বাংল। ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার প্র ব্রজেজ্জ 
_ প্রধান বাণিজ্য কেজ্রে কিশোর দেববর্্া 


_শতকর! ১০২ টাকা ডিভিডেও দেওয়া হয়। 
চিফ. অফিস £ ক জিপুরা ষ্টেট, 


কলিকাতা অফিস: ১১, ক্লাইভ রো! 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক ভ্িপুর! 
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ইংলগে চা ব্যবহার হাস 

ইংলগ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্প্চারীরা পূর্বে যে 
পরিমাণ চা পান করিত এখন তাহার অর্ধেক মাত্র পাইবে। শ্রমিকেরা 
আগের মত পরিমাণই চা পাইবে। 

চা-শিলের ভবিষ্যৎ 

গত ৪ঠ1 এপ্রিল হবিগঞ্জে চা-কর সমিতির এক অধিবেশনে সভাপতি 
,- শ্রীযুক্ত অখিলচন্ত্র দত্ত বলেন যে, চা শিল্প সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি 
হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প সুদৃঢ় অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে । 
ওলন্দাজ পূর্ববভারতীয় স্বীপপুঞ্জে যে চা উৎপন্ন হুইয়া থাকে সামরিক 
বিপধ্যয়ের ফলে তাহা বর্তমানে বাজার হারাইয়| ফেলিয়াছে। অতএব 
১৯৪২ সালে ভারতে বহুল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে। 
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বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে ভারতকে 
শক্তিশালী হতেই হবে *** প্রত্যেকেই বাচাতে হবে *** ভাল 


আধিক জগৎ 








৯২৩৭ 


রেল কর্তৃপক্ষের জিনিষপত্রাদি ক্রয় 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের রেলওয়েসমুহ ১৭ কোটা ৮৯ লক্ষ টাকা মূল্যের 
দিিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের 
পরিমাণ ছিল ১৭ কোটা ৬৭ লক্ষ টাকা । ইহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে 
১২ কোটা ২৫ লক্ষ টাকা মূলোর দেশীয় জিনিবপত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে) 
১৯৩৯-৪ৎ লালে এইরূপ এদেশক্ষাত দ্রব্যাদি খরিদের মূল্য দীড়াইয়াছিল 
১১ কোটা ২৪ লক্ষ টাকা | 

কলিকাত৷ করপোরেশনের কর্ধমচারিরন্দ সম্বন্ধে বিধান 

জনরক্ষা ও নগররক্ষার জন্য আবশ্থাক বলিয়া বাংল! সরকার কলিকাতা! 
করপোরেশনের কর্মচারীদের চাকুরী "এসেনসিয়াল+” বলিয়া ঘোবণ! 
করিয়াছেন। এ চাকুরী ১৯৪১ সালের 'এসেনসিয়াল সার্ভিস অভিন্তান্সের' 
( অত্যাবশ্যকীয় চাকুরী সম্পর্কিত জরুরী বিধানের ) আমলে আসিবে । 
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14 « 11148. 51118181 এ 
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নিজে ভেবে দেখুন এবং অবিলঙ্গেই নিজের 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যাতে হয় তাই করুন 


ই তর, ৩ 


যত আমরা দিই তার প্রতিটি পয়মাতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী 

ও বিমান বাহিনী গঠন করে ভারতেরই শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং 

ভারতকে বহিঃশত্রর আক্রমন প্রতিহত করার উপঘুক্ত শক্তিশালী কয়ে তুলুছে। 
- সম্ঘণ বিষয়ণ পোষ্ট আধ্মসে পাওয়া যায়ঃ 






* জগ +5 


২৩৬ আখিক জগৎ 


১৯৪২ সালের যার্ঠ মাজে মধ্যে ভারত সরকার ১৫ হাক্জার লোকের 
জন্ঠ যে কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা! সাফল্য- 
মঙ্ডিত হুইয়াঁছে। বর্তমানে ১৮ হাজার লোক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ 
করিতেছে এবং € হাজার জন শিক্ষা গ্রহণ শেষ করিয়া বিঙিম্ন শিল্পকার্যে 
নিষুক্ত হইয়াছে । ১৯৪৩ ষালের মার্চ মাসের মধ্যে ৪৮ হাজার লোককে 
কারিগরি শিক্ষা দান করিবার সম্পকে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন । 
ইংলও্ড হইতে প্রায় ১ শত শিক্ষককে এইপপ শিক্ষাদান কার্যে নিধুক্ত 
করিবার জন্ত আনা হুইয়াছে | ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ভারতে 
৩১*টী কেন্ত্রে এইরূপ শিক্ষাঙ্দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহার ৪৩টী 
শিক্ষাকেন্ত্র দ্বেশীয় রাজ্যসমূে স্থাপিত ভইয়াছে। যাহার! ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়াছে তাহাদের মাপিক ভাতা ২৪২ টাকা হইতে ২৭২ 
টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং যাহারা ম্যাটিকুলেশন পাশ করে নাই 
তাহাদের মাসিক ভাতা ২০২ টাকা হইতে ২২২ টাকায় বুদ্ধি পাইয়াছে। 
কারখানায় কাজ করিবার সময় শিক্ষাথিগণকে ৭॥* টাকা মূল্যের পোষাক 
বিনা মুল্যে দেওয়া হয়। 

কলিকাত। বন্দরের শ্রমিকদের জন্য গৃহ নিম্মাণ 

প্রকাশ, ভারত সরকার কলিকাতার বনারে যে সকল শ্রমিক জাহাজ 
হইতে মাল নামাইবার ও জাহাজে মাল উঠাইবার কার্ষ্যে নিযুক্ত আছে, 
তাহাদের জন্ত গৃহ নিশ্মীণ করিতে এককালীন ৩ লক্ষ ৬* হাজার টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর করিয়াছেন, প্রায় ৬ হাজার শ্রমিকের বাস করিবার উপহুক্ত গৃহাদি 
উক্ত অর্থে ব্যয় নির্মাণ করা সম্ভবপর হুইবে। 

বিভিন্ন দেশে তিসির চাষ 

১৯৪১ সালের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে তিসির 
চাষ হইয়াছে এবং ৩ কোটা ১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার বুলেল (৭ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টন) তিমি উৎপন্ন হইয়াছে বপিয়। অনুমিত হইতেছে । ১৯৪০ সালে 
৩১ লক্ষ ৮* হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হুইয়াছিল এবং ৩ কোটা 
৮ লক্ষ ৮৬ হাজার বুসেল (৭ লক্ষ ৭২ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
১৯৪১ সালে কানাডায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাঁষ এবং 
১ লক্ষ ৬০ হাঞ্জার টশ তিসি উৎপর হুইয়াছে বলিয়া! অনুমিত হইতেছে। 
আর্জঞেনটাইনে ১৯৯১-৪২ জাজে ৬৭ লক্ষ ৪৬ হাতার একর অআমিতে তিলির 
চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। 


অন্ট্রেনিয়ায় গমের চাষ 


১৯৪১-৪২ সালে অঙ্ট্েলিয়ায় ১ কোটা ২৬ লক্ষ ৫৪ হাক্জার একর জমিতে 


গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে; পুর্ব ব্সরে ১ কোটা | 


২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হুইয়াছিল। 


ভারতে সরিষা ও তিসির চাষের দ্বিতীয় পূর্রবাভাষ 


১৯৪১-৪২ সালে দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে সমগ্র ভারতে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার 
একর জমিতে সরিষা এবং ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অন্থুমিত হইতেছে । ১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিসির 
চাষের জমির পরিমীণ ছিল যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং 
২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর । ১৯৪১-৪২ পালে বাংলা দেশে ৭ লক্ষ ৪১ হাজার 
একর জমিতে সরিষা এবং ১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব বৎসরে বাংলা দেশে সরিষা ও 


তিসি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৫২ হাজার একর এবং 
১ লক্ষ ৫৫ হাজার একরু। 


মার্কিণ সরকারের রবার ক্রয় 
ব্রেজিলের রপ্তানীযোগ্য সমস্ত রবার ক্রয়ের জন্ত মার্কিণ সরকার 
রেলের সহিত পাচ বৎসরের মেয়াদে এক চুক্তি করিয়াছেন। 
পাটি আমদানী 
১৯৪২ সালে জাহুয়ারী মাসে যে ৭ যাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে 
কলিকাতা এবং তন্লিকটবর্তী পাটকল অঞ্চলসমূছে ৪৪ লক্ষ বেল পাট আমদানী 


করা হইয়াছিল ) পুর্ববর্তী বংসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ পাট আমদানীর 
মাপরিপ ছিল ৫৭ লক্ষ বেল। 


ইউনাইটেড আধর॥ ৫& ইঞ্জিনিয়ারিং 
ওয়ার্কমূ লিমিটেড 


১০০ ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । 
[তাকাল কাজ জর 








[ ১খই এখিজ, ১৪৪২ 





বি 


কারখানা £ 


ম্যানুফ্যাক্চারাস” অবঃ 

প্রিশিসন মেসিনারিস্‌ এবং টুলস্‌ 
ইলেক্ট্রিক ওয়েন্ডেড, গ্রিল চেইনস্‌ 
এম, এস, রডস্‌ এবং ফ. 
সিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌ 
গ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
৮১১৯: ক্যানভাষ্‌ 
মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 

গ্রাউণ্ড সিট স্‌ 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £ ইউনাইটেড, টডিং কপোরেশন 


ফে।ন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 











সর্ববাপেক্ষ। অধিক আপায়ীরুত মূলধন ও ডিপজিট সমন্বিত বাঙ্গালী 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কার্য করিবার 
জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 
প্রাপ্ত একমাজ বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক । 


কুমিল্ন। ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিমিটেড ) 


রেজিঃ অফিস : কুমিল্পা স্থাপিত-_-১৯২২ ইং 
অনুমোদিত মূলধন ** ৫০১০০১০০০২ টাকা 
বিলিকৃত টি ২৫১০০ ০০০২. টাকা 
* ০০ ২৫১০০ ১০০০২, টা 
আভারীতও; মুলখন তি প্রদত্ত কললহ) টার্ন টাকা 
শেয়ার ছোল্ডারগণের নিকট প্রাপ্য ১১৯১৪৪১০০০২ টাকা 


রিজাভ” ফণ্ড ৭৩৭,০০০. টাকার উপর 
ডিপজিট '** ২,২২+*০১০০০৯ টাকার উপর 
কার্যকরী মূলধন * ২৮৯,০০,০০০২ টাকার উপর 


( অডিট. সাপক্ষে ১৯৪১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পয্যন্ত ) 


| বাঙ্গালী-পরিচালিত রৃহত্তম ব্যাঙ্ক 








১০, ক্লাইভ ট্রীট ) 1৮1 ১৩৯বি, রসা রোড । 
অপর শাখাসমুহ 

১। বরিশাল ৬ চট্টগ্রাম ১১। গৌহাটী ১৬। নওগাঁও 

২। ব্রাহ্গণবাড়িয়! ৭| ঢাকা ১২। জোরহাট  ১৭। পাবনা 


৩। তৈরববাজার ৮। ডিক্রগড় ১৩। ময়মনসিংহ ১৮। পুরাণবাজার 
৪ বক্সিরহাট ৯। ডিগবয় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজশাহী 
| চাদপুর . ১০। ধুবড়ী_ ১৫। নিতাইগঞ্জ ২০। তিনন্ুকিয়া_ 
ম্যাদেজিং ডিরেক্টর :--ডা; এস ৰি দত্ত এম, এ) বি, এল) পি এইচ ডি (ইকন) লণ্ডুন। 
__ ব্যারিষ্টার লা 








১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ ] 


স্পা শী শি শীীশীিিপিশ শিট শপিগাটিিপিতশ ৭ পিপাসা ও পাচ ০৭ ৮ টির 


 ঠিকানাৰিহীন চিঠির সংখ্যা 


ডেড লেটার অফিসের ১৯৪০-৪১ লালের কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় 
যে আলোচ্য বৎসরে বেনামী চিঠিপত্র এবং পার্শেল গ্রভৃতির সংখ্যা দাড়া ইয়াঁছে 
৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার । ভারতের বিভিন্ন ডাক বাক্সে গড়পড়তায় প্রত্যহ ২১৬ 


খান! চিঠিপত্র এবং পার্শেল প্রভৃতির ঠিকানা না লিখিয়াই ডাকে দেওয়া 
হইয়াছে । 
ফসল রূদ্ধির পরিকল্পন। 


প্রকাশ, বাংল! দেশে যাহাতে সরিষা, মুশ্ডরী ও ছোলার চাষ বৃদ্ধি করা 
যায় তঙ্জন্ক ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে বাংলা সরকারের কৃষি ও শিল্ 
বিভাগ একটি পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়ানেন। এই পরিকল্পনান্যায়ী অতিরিক্ত 
৬* হাজার একর জমিতে এ সকল ফললের চাঁষ করা হুইবে। 
চীনে কুইনাইনের বড়ি প্রেরণ 
প্রকাশ, ভারত.সরকার চীনে ৪ গ্রেণের ৫০ লক্ষ কুইনাইনের বড়ি সর- 
বরাহ করিবার সিঙ্জাস্ত করিয়াছেন। ইহাগ মধ ১* লক্ষ বডি অবিলঘ্ে 
বন্গস্থিত চীনা সৈন্ঠদের জন্য প্রেরিত হইবে। 
আটার মুল্য 
বাংলা সরকারের পণাযূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কণ্টেোলার চান্দৌসী 
আটার দর নিম্নরূপ হারে বাধিয়। দিয়াছেন £--চান্দোসী আট প্রতিমণ-_-৮%০ 
আন (মিলের দর); পাইকারী বাজার দর প্রতিমণ-_-৮০ আনা ; খুচপ1 
বাজার দর প্রতিমণ-_৮৪%০ আনা এবং প্রতি সের--শ/৭|০ পাই । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধানের চাষ 
১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে ধানের 
চাষ এবং ৫ কোটি ৫১ লক্ষ ২৮ হাঞার বুসেল (১১ লক্ষ ৭ হাজার টপ) ধান 
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে ১০ লক্ষ ৫১ হাজার 
একর জমিতে ধানের চাষ এবং ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বুসেল ধান (১০ 
লক্ষ ৬০ হাজার টন) উৎপন্ন হইয়াছিল । 


গলার াকটাউারানকাতা 


আধিক জগৎ 


১৩ 


০০০ সা কি প্র পপ পপ 
_- শশা শী তি এ শাপাপীশীশীশীশিশিশীপিিিসীরিতা 


ইস্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন 

নিয়লিবিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ১৯৪ সালের ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারে- 
শনের কার্যনির্র্বাহক লতা গঠিত হইয়াছে £_-মিঃ এন এইচ ওঝা, এইচ কে 
নাগ, এন লি ঘোষ, এ ফারকুহার, বি এন মণ্ডল, পি বনু, পি লি ঘুখাজ্জি, 
রামশরণ দাশ, জে এন মুখাজ্জি, অমৃতপাল চনচনি, এস ভাউসিঙ্কা, এস কে 
বাজপেয়ী, কে এল দত্ত, রাও বাহাছুর ডি ডিথ্যাকার, রায় বাহাদুর এইচ 
পি ব্যানাজ্জি। 

ব্রহ্ম ও মালয় হইতে মনিঅডপর প্রাপ্তির সৎখ্য। 

ডক ও তার বিতাগের ১৯৪০-৪১ সালের বাৎসরিক কাধ্যবিবরণীতে 
প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে এ্রঙ্গদেশ হইতে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং 
মালয় হইতে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ভারতে মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিত 
হইয়াছে। রাড 

মাদ্রাজে রাস্তা নিম্মাণ 

১৯৪২ সালে মাদ্রাজ সরকার পুরাতন রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্ঠ ১৫ লক্ষ 

৯২ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইভা ছাড়া উক্ত 


সরকার ১৩৩ মাইল রাস্তার উপরিশাগের সংস্কার সাধন করিবার নিমিত্ত 


২৩ লক্ষ টাক খরচ করিবেন বলিয়া একটী পরিকল্পন) করিয়াছেন । 
লবণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
উডভিষ্]া প্রাদেশিক সরকারের অন্রোধে ভারত সরকার ১৮৮২ সালের 
লবণ আইনের ২৭ ধারার আদেশ জারী করিয়া কটক, বালেশ্বর এবং পুরী 
জেলার সমুদ্র তীরবস্তী অঞ্চলসমূহ হইতে একযোগে এক মণের অধিক ওজনের 
লবণ অগ্ত্র প্রেরণ শিষিদ্ধ করিয়াছেন। 
ব্রচ্মাদেশে ধানের চাষ 


১৯৪১-৪২ সালে চব্রহ্গদেশে ১ কোটি ২৭ ল্* ৭ ভাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ এবং ৭৮ লক্ষ ৮১ ভাজার টন ধান উত্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্কমিত 


হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ এবং ৮০ লঙ্গ ৮৩ ভাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল । 




















শি শরীরী শি শীটী শীট টিটি টি স্ট্টিতিটি 


আআ 


গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো ; সামান্ত 
বোম্বে থেকে কলকাতায় আসতেই সময় লাগতো 
সপ্তাহের পর সন্তাহ। ইলেক্টি,সিটির কল্যাণে 


আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে ১ টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ 
এখন মাত্র একটি ঘণ্ট1 সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়ছে । 
সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ করা যায় 
আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো ন1। 


আর টেলিফোন ও টেলিগ্লাফের 


যত রকমে সম্ভব 
অফিসে 
ইলেকটিক ব্যবহার করুন| 


কর্পোরেশন লি: কর্তৃক শুাচাতিত 


. ইন্লেল্কভ্িজিনিলী 


ূ জীবনযাত্রা! সহজ করে 
ৃ আজ আপনি ভূলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, 
রর কলিকাতা! ইলেব্া ট্রক সাপৃাষ্ট 


পুথিবীর নানা দিকে ডাক হরকরা ও ঘোড়ার 





0.8. &€ 6] 


কি 


ভারতে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সত্যসংখ্। 
ছিল ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭০ জ্রন। ১৯০৬-০৭ সাল হইতে ১৯০৯-১০ 
সালের মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির গড়পড়তায় সভ্যসংখ্যা হিল 
১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১০ ভান । ১৯০৬-০৭ ভইতে ১৯০৯-১০ সালে সমবায় 
সমিতিসমুহের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল গড়পড়তায় ৬৮ লক্ষ 
১২ ভাজার টাকা; ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ ঈ্রাডাইয়াছে ১০৭ কোটী 
৯ লক্ষ ৮৯ হজ্রোর টাকা । আলোচ) বৎসরে বাংলা দেশে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ 
৪ ভাজার অধিবাপিদের মধ্যে প্রতি হাজার জনে ২১৩ জন প্রাথমিক সমবায় 
সমিতিগুলির সভ্য হইয়াছে; বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে প্রতি ১ হাঞ্জার 
অধিবাসিদের মধ্যে এইবূপ সত্যসংখ্যার অনুপাত হইতেছে যথাক্রমে ৩০৬ 
জন, ২৩২ জন এবং ৩৭ জন। দেশীয় রাজ্যসমূছের মধ্যে মহীশৃর, হায়দ্রাবাদ 
এবং কাশ্মীরে সমবায় আন্দোলনের অনেক উন্নতি হুইয়াছে। 
সালে রুষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ১৯৮ হাজার ৭৪৪টা) 
পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩০১টা। আলোচ্য 
বৎসরে এই সকল কৃষি সমবায় সমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা দাড়াইয়াছে ৪০ লক্ষ 
৯৮ হাজার জন এবং কাধ্যকরী যূলধন ৩০ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা) পুর্ত্ব বসরে 
এই সকল কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার এবং 
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩১ কোটা ৬২ লক্ষ টাকা । 


বটেনের আয় ব্যয় 


১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই 
সময়ে বুটেনে ২০৭ কোটী ৪০ লক্ষ ৫৭ হাঁজার ৩১০ পাউগ্ড আয় হইয়াছে। 
এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে গত বৎসরের চেয়ে ৬৬ কোটী ৫১ লক্ষ 
৯০ হাজার ১২৩ পাউও্ড এবং অনুমিত বরাদ্দের চেয়ে ২৮ কোটী ৭৬ লক্ষ 
৯৭ হাজার পাউও বেশী। আলোচ্য বৎসরে বায় হইয়াছে ৪৯৬ কোটা 
পাউগ্ড। আয়ের চেয়ে ব্যয় হইয়াছে ২৭০ কোটী ২০ হাজার পাউগ্ড অধিক 
এবং এই আর্থিক খাটতি খণ করিয়া পুরণ করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরের 
ব্যয়ের শতকর] ৪৩৪ তাগ চলতি আয় হইতে মিটান হুইয়াছে। 


ভারতে আমদানী হ্বাস 


শিয্ববঙ্গা জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় ব্রহ্ধদেশ হইতে ভারতে তৈল 


১৯৩৯-৪৩ 


আমদাণী হাস পাইবে। ভারতে যে ছুইটী তৈল খনি আছে তাহাতে এ 


১৯৩৮ সাপে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টন এবং ৮ হাজার টন তৈল 
উৎপাদিত হইয়াছিল । সাধারণ বৎসরে ব্রঙ্গদেশ হইতে বৎসরে ১* লক্ষ 
টন তৈল ভারতে রপ্তানী হুইয়। থাকে । 


:,.... ব্বটেনে তামাকের পরিমাণ 
১৯৪১ সালে বুটেনে ২ কোটা ১৯ লক্ষ ১* হাজার পাউগ্ড তামাক মজুদ 
আছে; ১৯৪০ সালে এইরূপ মজুদ তামাকের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটা 
১২ লক্ষ ১৮ হাজার পাউগ্ড। 


মুঙ্জা প্রস্তুত বাবদ ভারতের আয় 
ভারতে টাকশালে সৈদী আরব, ট্রেট সেটেলমেন্ট, সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর 
দেশীয়রাজা, ইরাক, পুর্বব আফ্রিকা, মিশর, মস্কল এবং ভাওয়ালপুর রাজ্যের 
যুদ্রা *হতৈরী করিয়া! তাহার প্রস্ততের খরচ খরচ1 বাবদ তারতের ১৬ লক্ষ 
৯০ হাজর টাক আয় হইয়াছে। 


জিআই পি রেলওয়ের আয় 
১৯৪২ সালের ৩১শে মাচ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে জি আই 
পি রেলপথে ৭ কোটী ৩০ লক্ষ লোক যাতায়াত ককিয়াছে। বিগত 
মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪-১৮ সালে ৩ কোটী ৯, লক্ষ লোক জি আই পি রেল- 
পথে যাতায়াত করিয়াছিল। আলোচ্য বসবে ১ কোটী &০ লক্ষ টন মাল 
এই রেলপথে চলাচল করিয়াছে ; ১৯১৪-১৮ সাপে ১ কোটা ১০ লক্ষ টন 
মাল চলাচল করিয়াছিল । ১৯৪১-৪২ সালে দ্বি আই পি রেলওয়ের 


২১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে ১১৯১৪-১৮ সালে ১১ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছিল । রর 


আধিক জগৎ 


00 রব 


রী ঢাকা, মালদহ, শিলং, 
ঘর রাচী, রাণাঘাট,বাঙ্গী, 
& দেওঘর, 
পা নাটোর, 





ঢু জাতুচী ও ও এ টার | 


রি ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 


৮ 2 সলললিপ্পলিিিিজতলি স্পীড পদ ৯০ ল ০০৬০ শশী শিক টা পিছ 


(খাগ্ভাভাবের সমস্তা ঠ 

কৃষি পণ্য বিক্রয় বিষয়ে এদেশে কোন সুব্যবস্থা নাই। ফলে 
কুষকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ 
উত্পন্ন পণ্যের ন্যায্য মূল্য হইতে উহাদিগকে অনেক সময়ই বঞ্চিত 
করিয়া থাকে । যদি কোন পণ্যের অতি উৎপাদন ঘটে তবে কৃষকদের 
দুখ দুর্দশা স্বভাবতই আরও বাড়িয়া! যায়। এই অবস্থায় দেশে 
থাদ্শস্তের চাষ বাড়াইবার কোন পরিকল্পন৷ কাধ্যকরী করিতে হইলে 
উৎপন্ন খাছ্যশস্ত বিক্রয় সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । 
তাহাছাড়া খাগ্শস্থ চাষের আন্দোলন চালাইবার ফলে যদি কোন 
স্থানে উহার অতিউতপাদন দেখা যায় তবে কৃষকদের নিকট 
হইতে তাহা স্তায্য মূল্যে কিনিবার একটা বন্দোবস্তও পুর্ব হইতে 
হওয়া আবশ্তক। সেরূপ কোন ন্ুুপরিকল্লিত কার্য্যনীতি অনুস্থত 
হওয়ার নমুনা না দেখিলে দেশের কৃষকেরা খাগ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি 
সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নাও বোধ করিতে পারে । এই বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিয়। দিল্লী সম্মেলন ভারত গবর্ণমেণ্টকে শ্যায্য মুল্যে অবিক্রিত 
খাঞ্শস্য কিনিয়া লওয়ার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে ভারত গবর্ণমেন্ট এই অনুরোধ 
রক্ষা করিবেন কিন। ততসম্পর্কে এখনও কিছু প্রকাশ করিয়া 
বলিতেছেন না। এদেশে অধিক খাগ্ভশস্যের চাষ সম্পর্কে জোর 
দিতে হইলে তাহাদের পক্ষে সেবিষয়ে পূর্ব হইতেই খোলাখুলি 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার সকলদিক দিয়া 
আন্তরিকভাবে যত্পর না হইলে এই বিরাট দেশে খাগ্যাভাবের 
সমস্যা সমাধান করা খুবই কঠিন উঠ | 





ক্যালকাটা এ এক্সচেঞ্জ 
 ম্ব্যাক্ষকর ভিলত্মিক্রেড ২ 


হেড অফিস-_২৯, স্ত্ীণ্ড রোড. কলিকাতা । 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেলা্স বাহু! ব্রাদাসের পরিচাপনাধীনে 
প্রগতিশীগ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য করা হুয়। 
--শাখালনুছ-ু 


ফোন ১. 
কলি ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম--সেফ, গু 


রোহনপুর, 
ঝালদহ, 


টিটাগড়, গা 











একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি দিই পন | 


. 
ঢ €ক্ষাঁছ হিলও 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাল ও যাত্রী বহুনকাধ্যে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রভৃত। 
ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 


নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন-_ 
কলিকাত ম্যানেজার 
১১০, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । 





১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ ১২৪৯ 


১৯৪১ সালের উৎপন্ন পাটের হিসাব যুদ্ধে প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রদর্শনী 

গ্রদেশ পূর্ববাভাম্বঅন্ুযায়ী আবাদীক্মমির উতৎ্পাদনসম্বপ্ধে উত্পাদনসন্বন্ধে ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতা, বোম্বাই, 
ও আবাদীজযি পরিমাণের ১৯৪১ সালের সংশোধিত খাদ্রাজ, করাচী, লাহোর, কানপুর এবং নয়াদিল্লীতে সরবরাহ বিভাগ ভারতে 
শীয়রাজ্য (একর) সংশোধিত পূর্ব তাম হিসাব উৎপন্ন দব্যাদির প্রদর্শনী কক্ষ খুলিয়াছেন। এই সকল প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে 
হিসাব (গাইট) ৰ পু পু দীর চামড়ার জিনিষ, খাগ্ঠ- 

গল] ১,৫৩২,৮৫৫  ১১৫৩২,৮৫৫ :৪,২৫১,০৪৫ ৪২৫১,১৪৫-১০৬ বিতিন্ন ধরণের বন্ধ, ঘোড়ার জিন এবং অন্থান্ত শ্রেণ চামড়ার জিনিষ, 
চচবিহার ৩৮১৬৬০৩ ৩৮৬০০ ৪২,৬০০ ৪২,৪৬০--১৪০ দ্রব্য, এমঘপত্র, গোলাগুলি, লোহার জিনিবপত্র, ছোটখাটো কলকজা, 
ব্রপুরা ১৭)১০০০ ১৭১০০০ ৩৪)০০০ ৩৪,০০০ সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক জিনিষপত্রে, ইঞ্জি- 
রি নিয়ারি* ত্রব্যাদি প্রদশিত হইয়াছে । ধে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যুদ্ধে 
2 ২ 5 5 গ্রয়োজশীয় দ্রব্যার্দি উত্পাদন করার কথা বিবেচনা করিতেছেন, তাহাদের 
ডিম মি ০ প্রতিনিধিরা ইহা দেখিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগের 
শাসাণম ২।৭৮১১০০ ২)৭৬)১০০ ৬)০ ৭১,১০০ ৬১০ ৭+০০ ডাইরেক্টারগণের নিকট হইতে গ্রবেশপ্ পাইতে পারেন। দিল্লীর প্রদর্শনী 











২,১৩২,১১০  ২,১৩২,১১০৫,৪২,৫৫৫ ৫১৪২২১৫১৫৪০ কক্ষে গ্রবেশের অনুমতির জন্য চীফ কপ্ট্গোলার)অখ পারচেজ (সালাহ) এর 
২ পা নিকট আবেদন করিতে হইবে। 
কয়েকটী প্রয়োজনীয় উষধের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্টেখালার গত ওরা ও ্ 
৭ই এপ্রিল তারিখের ছুইখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত চরে 
উমধগুলির দর পাইকারী ও খুচরা তাবে নিষ্নহারে কাধ্যকরী হইবে :-- ভর্দে 


পপির 


রঙ শক এত 
শশা জত ০7০ 
৮ শীত 
তাপে পা 


ইনোস্‌ ফ্রুট ললট ( হাউসছ্োন্ড )--২৬%০ ডজন্ক ২।০ প্রতিটা, ( হ্বাণ্তী)_- ০ 


পততিত হত 
লক ০০ 


১৫৪৯ ডজন, ১%০ প্রতিটা; (ট্রায়াল) ৪8০ ডজন, ৩১০ পাই 
প্রত্যেকটী ; ফেরাডস গ্রতিটা--৪/০) হিকস্‌ থান্দ্বোমিটার অদ্দীমিনিট 
ডজন-_-২০২, প্রতিটা ১৪০; কাউ গ্র্যা্ড গেট মিল্ক ফুড (হাউসহোল্ড 
চীন ) ডজন-_৭২২, প্রাতিটী ৬৪০7 [ষ্ট্যাপ্ডার্ড টীন) ডজন-_৩৭%০, 
প্রতিটী---৩।০, গ্রেপ ওয়াটার ডজন --১৪%০, প্রতিটা_-১%০ ; ভেট্রল ১নং 
প্রতি ডজন--১৬%০, প্রতি টিন_-১।%০) ৪নং ডজন--১৪৪%৮০। প্রতিটা__ 
১৮৩ পাই, ৮নং ডজন-_২৬৪০, প্রতিটী_-২॥০ 7 ১৬নং ভজন-_-৪৪1৬/০, 
প্রতিটা--৪৩/০ ১ (মিষ্টল (অর্ধ আউন্স) ১ ডজন--১০%০, প্রতিটা_-১২3 
২ আউন্স ডজন-_-২৩%০, প্রতিটি--১1/০। 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। আইন 

ুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের উদ্দেস্ত্ে ভারত সরকার সম্প্রতি কল কারখানায় 
বাধ্যতামূলক বীমা প্রবর্থনের যে অর্ভিনান্স জারী করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে 
ইণ্ডিয়ান ইনপিওরেন্স ইনষ্িটিউটের প্রেলিডেণ্ট মিঃ এস সি রায় এক বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি এইরূপ অভিমত গ্রাকাশ হী" চমৎকার । ১৭০১ রিজেন্টের কাছে এটি বেচে দি নিম্তার পায়। 
করিয়াছেন যে, উক্ত অর্ভিনাশ্সের কাঠামোটা ভারতের বণিক ও ব্যবসাশী ্‌ [লে এটি আবিষ্কৃত হর--কুফ। দেই থেকে এই হীরাটির নাম “রিজেন্ট -। 
মহল মোটামুটি সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া “পোড়ামাটির” টান ও সেরা ক রিজেনের মত মহানলাবান সম্পদ 
নীতি অহুস্থত হইবার ফলে যে ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইবে এই আইনে তৎসম্পর্কে মাংস চিরে তার মধো হীরাটিকে লুকিয়ে কাছে থাকলে ঘুম লা হওয়াটাই 
যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইবে। কিন্তু এই রেখে একটি জাহাজে উঠে সে পালাবার শ্বাভাবিক। আপনার সঞ্চিত অর্থ-_ 
নৃতন পরিকল্পনা কাধ্যক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ করিতে হইলে ও ভারতীয় শিল্প মৌ করে। জাহাজের ক্যাপটেন বাতা তিগে তিলে ধাঁজমে উঠেছে_তার 


পা | ফিরিয়ে দেবার লোত দেখিয়ে হীরাটিকে দাম আপনার কাছে রিজেণ্টের 
বাণিজ্যের প্রকৃত হিতসাধন করিতে হইলে আরও গুটিকয়েক অপক্ষপাত- গত করে এবং তার তাকে যোগ থেকে কিছু কম নহ। প্র 





পরিচয় 8 রং--চল-সাদা, ওজন-- 

১৩৬ ৩)৪ ক্যারাটুস্‌, মূল্য-_-৮* লাখ 

টাক, বর্তমানে প্যারিসের লু্ডর 
মিউজিয়ামে সংরক্ষিত । 








মূলক সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রায়ের অভিমতে শতকরা ৪২ বুঝে জাহাজ থেকে ঠেলে জলে ফেলে দে, আপনি এ অর্থকে নিরাপদে রাখতে 

টাকা হারে যে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হইয়াছে তাহা অত্যধিক | তিনি গ্রেট ফলে হততাগ| জীতদাসটি প্রাণ ও হীরা ছুই-ই চান। পরম নিশিন্তে এই অর্থকে 

বৃটেনের অন্থরূপ আইনের নজির দেখাইয়া বলেন যে, সেখানেও প্রিমিয়ামের ও সি ইডি ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের 
এটি অবশেষে জের গভ 

তার প্রতি ১০০ পাউণ্ডে মান্র ৩* শিপিং অর্থাৎ শতকরা বাধিক «* আনা পিটের হাতে আসে । শোনা যায় যতদিন হাতে সপে দিন। এঁরা প্রাণপণ 

ধাধ্য করা হইয়াছে । পরে অবশ্য এই হার কিছুটা বন্ধিত হইয়াছে ; তথাপি হীরাটি কাছে ছিলে! পিটু নিশ্চিন্তে কখনো যত্বে ও একান্ত সাবধানতায় আপনার 

উহ] ভারতে আলোচ্য অভিনান্সে নির্ধারিত প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষা কম । ঘুমাতে পারতে! না-শেষ পরা ফ্রাপ্সের টাকাকড়ি নিরাপদে রাখবেন। 


দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র বুটিশ ভারতে যে ১০ হাজ।র কল কারখান! রহিয়াছে, তাহার 
মধ্যে অনেকগুলির বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নছে। ম্ুতরাং প্রিমিয়ামের 
হার ধাধ্য করিবার সময় এই সব কল কারখানার বিষয় সম্যক বিবেচনা 
করা উচিত ছিল। তৃতীম়নতঃ, কতদিনে ক্ষতিপূরণ করা হইবে অরিনান্দে 
সেই বিষয়ে কোন স্পষ্ট কথা নাই। ইংলগ্ডে যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 





লিমিটেড 


পি নিস এ পে ই জি 
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বিশদ তাবে আলোচনা করিয়! শ্রীযুক্ত রায় পরিশেষে বলেন যে, অর্িনাধ্দে 


গৃহ সম্পত্তি) শন্ত ও গবাদি গৃহপালিত পশ্ত সম্পর্কে ফোন বিধান নাই। তিনি হেড অফিস : কমার্শিয়ীল্‌ হাউস, ১৫ ক্লাইভ্‌ ট্টাট, কলিকাতা 


আশ। করেন যে, ভারত সরকার গ্রেট বুটেনেনা. অনুসরণে, অগোণে এই সব 


ও পূর্বোক্ত সমন্তাগুলির লমাধান করিয়া একটি যার ক্ষতিপূরণ বীমা ব্রাঞ্চ এবং পে-অফিস্” ভারতের সর্বত্র ০৪৮ & 
আইনের পরিকল্সনা প্রস্তুত করিবেন। : এ 'উারোরাররাওওররারারারোরারেরারারতাারারারার্ট 








০ক্ষফাঁম্পানী ওএহলহ্ 





ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এপিওরেন্স কোং লিঃ 


আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড গণ ১৯৪১ সালে মোট ৮ কোটি ১৬ 
লক্ষ ১৯ ভাক্জকার ৭২৫ টাকার ৩৭ হাজ্রার ৬৭টি নুতন বামাপর প্রদান 
করিয়াছেন ।* 
ইঠ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ৩র| এপ্রিল তারিখে হঠ্টার্ণ স্তাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেছের চাপাই- 
নবাবগঞ্জ শাখার উদ্বোধন উৎসব স্ুসম্পন্ন হইয়াছে । স্থানীয় মুন্সেদ শ্রীঘুক্ত 
শৈলেশ চন্দ্র তালুকদার মহাশয় সভাপতির আপন গ্রনণ পরিয়াছিলেন। 
স্থানীয় মিউনিনিপ্যালিটির চেয়ারমান ইষ্টার্ণ স্টাশনাল ব্যাঙ্কের চাপাই- 
নবাবগঞ্জ শাখার সাফলা কামনা ও এই প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা আহ্ব।ন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বন্তৃত' করেন। সভাপতি 
মহাশয় তীহার অতিভাঁষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের 
অর্থনৈতিক অভ্াননতির সঙ্গে খ্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ক্রমোক্নতির অচ্ছেগ্য ও অপরিহার্ধ্য 
যোগাযোগের কথা বিবৃত করিয়া উক্ত শাখা অফিসের উদ্বোধন ঘোষণা 
করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত 
ছিলেন। সভান্তে অতিথিবর্গকে চা ও জলযোগে আপ্যাগ্নিত করা হয়| 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
দি মেট্রোপলিটাম্‌ ইলেকটিক ইগ্াষ্টিজ, লি:-ডিরেকর রায় 
বিকে বন্থু বাহাছুর। রেজিষ্টার্ড অফিস--১১, ক্লাইভ রো, কলিকাত]। 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাক]। | 
ইন্ডিয়ান ওয়ার গজ এওু হ্ার্ডওয়েয়ার প্রোডাক্টস্‌ লিং_ 
ভিরেক্টর মিঃ এম দাস। রেজিষ্ার্ড অফিস--৮৬ বিঃ ক্লাইভ স্রাট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ২০ হাজার টাক1। 
হিন্দুষ্থান শেয়ার ভিলা" লি:_ডভিরেক্র মিঃ জি দত। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৯, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অন্মোদিত মুলধন ৫ লঙ্গ 
টাকা। 
খুদিয়! কোজিয়ারি লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ জি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস-_ 
১১, ক্লীইভ স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২২ ভাজার টাকা । | 
জে লি দত্ত এও কোং লিঃ-ডিরেকঈর মিঃ জিদতত। রেজিস্টার্ড 
অফিস--১১, ক্লাইত সীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ ১০ হাজার 
টাক1। 
বন্দাবনপুর কোলিয়।রি লিঃ ডিরেইর মিঃ জি দর । রেজিস্টার্ড 
অফিস-- ১১, ক্লাইভ স্তর, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার 
টাক1। 
টার অিনারেলস্‌ সিণ্ডিকেট লিং--ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ গে 
পারখানী । রেজিষ্টাড” অফিস-_-৩৩, ক্যানিং স্্রীট, কলিকাতা । 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। 
বিজ্ভডিংস. এগু প্রোপার্টিজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায়। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৯৩৫১ প্রিদ্েপ স্্রট, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন ১ 
লক্ষ টাকা । 
ভিলেজ ইন্প্র.ভমেন্ট এণ্ড ইণ্ডাট্টিজ লি:--ডিরেক্টর মিঃ আর কে 
গা্থুলী। অনুমোদিত যুলধন ১ লক্ষ টাকা । 
রুরাল প্রোভিভেপ্ট ইনসিওরেন্স কোং লি:- ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ পি দাস। রেজিস্টার্ড অফিল__২২, স্ট্যাপ্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । 


অন্থমো দিত ৰ 





এসোসিয়েশন ইম্পোর্টস এগ এক্সপোর্ট কোং লিঃ-_ 
রেজিষ্টার্ভ অফিস--পি৬, মিশন রো, 5 


এস বি পালঞ্জি। 
অন্থমোদিত যুলধন ১ লক্ষ টাকা । 


ডিরেক্টর মিঃ 
এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
আরকফাটিপুর টী কোং লি:--গত ০১শে ডিসেম্বর পরাস্ত এক বৎসরের 


ভিসাবে শতকরা বাধিক ১২০ আনা । বেতজান উী কোং লিঃ_গত 


৩১শে ডিসেম্বর পর্যাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । 
গৈরখাটা টা কোং জি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্স্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । জুজলিবাড়ী টী কোং লিঃ__গত 
৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাক।। 
লাকাটুর! টা কোং লি:__গঞ্জ৩১শে ডিসেম্বর পর্্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাঘিক ২০২ টাকা। সেঞ্চ,রি ম্পিনিং এগু ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পরাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ২৪২ টাকা । নিউ চুমট। টা কোং লিঃগত ৩১শে ডিসেম্বর 
পধ্যস্ত এক সবের হিসাবে শতকরা বাগিক ৩০২ টাকা। স্বদেশী কটন 
মিলস্‌ কোং লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক বৎসরের ভিসাবে 
শতকরা বাধিক ৯০২ টাকা । ক্যালকাট। আইস্‌ এসোসিয়েশন লিঃ-- 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের ভিসাবে শতকরা বামিক ২॥০ টাকা। 
বেলগাছি টা কোং লিং_গত ডিসেম্বর পর্যাস্ত এক 
ব্সরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। শিবরাজপুর 
সিগিকেট লি:-_-গত নবেঙ্বর পধ্য্ত এক বসে? 
ভিসাধে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । তাপ্তি ভেলী রেলওয়ে 
কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধাস্ত এক বছ্সরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ৩২ টাকা । তিস্তা ভেলী উট কোং লিঃগত ৩৯শে ডিসেম্বর 
পর্যাস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাক1। বোজ্ডে 
ইলেকটি ক সাপ্লাই এগু ট্রামওয়েজ কোং লি:-_গত ৩১শৈ ডিসেম্বর 
প্যস্ত এক বত্পরের হিসাবে শতকর' বাধিক ১৯২২ টাকা । গোকক মিলস্‌ 
জিঃ-_গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শঙকরা বাধিক 
৮২ টাকা । 


১১শে 


৩০০ 


টিক -552 


ন্যাশনাল কটন মিল্স্‌ লিমিটেড ! 


ফেঁশন রোড-_চট্টগ্রাম 


মাত্র ছুই বতসর কালের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
উহাতে বস্ত্রবয়নের কাজ আরম্ত করা হইয়াছে । মিলে প্রস্তুত 
সুন্দর € /টকসই বস্ত্র সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। বর্তমানে 
উহাতে স্থৃতা কাটার জন্য আয়োজন চলিতেছে । 

স্বল্প সময়ের মধ্যে মিলের জন্ঠ প্রধানতঃ বাঙ্গলার দরিদ্রে ও 
মধ্যবিস্তদের মধ্যে ৭॥ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 
হইয়াছে । এই মিলে বর্তমানে ৫ শতাধিক বাঙ্গালী মজুর ও 
শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইয়াছে । মিলটা পুর্ণাবয়ব হইলে 
উহাতে তিন সহত্র বাঙ্গালীর কম্মসংস্থান হইবে । 
 ম্যাশনাল কটন মিলই টট্টগ্রামের প্রথম কটন মিল। 
বাঙ্গালীর চেষ্টা, বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় উহা 
দ্রেত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 

মিলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করা 


| হইবে | জাতিবর্ণ নিব্বশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর উহাতে 
॥৯সহযোগিতা, আবশ্যক |. 








জু 


শু 












আ্বাজ্ান্ব্েন্ত্র হবাভলচ্গাল 





টাক! ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাঙ্থে কলিকাতার টাকার বাজার অপরিবন্তিত অবস্থায় 
রহিয়া গিয়াছে । বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। অবন্ঠ 
ইতিমধ্যে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে ব্যান্ক ও অন্যান্ত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
তিন দিন বন্ধ ছিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের 
যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তত্দষ্টে জানা যায়, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত 
মহাসাগরের কোন কোন অঞ্চলে মহাযুদ্ধের দাবাগ্নি ছড়াইয়া পড়া সন্দব্বেও 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা অনুকূল রহিয়াছে এবং বুটিশ সাম্রাজ্য 
ও অন্যান্ত দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ হাস পাইয়াছে । গত জানুয়ারী 
যাসের তুলনায় আলোচ্য ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের আমদানী বাণিজ্য 
২ কোটি ৩ লক্ষ টাক! পরিমিত হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ আদৌ 
হাল পায় নাই। 

বিনিময় বাজারের জ্মবস্থায় একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 
সর্বধক্রর উৎসাহ ও কন্মচাঞ্চল্যের একাস্ত অভাব দুষ্ট হয়। অবশ্য ইঠ্টানের 
ছুটির পূর্বে বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি 
ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহরের চলাফেরার সংবাদে 
যনে হয় জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার ফলে ভারতের বহির্ববাণিজ্য 
আপাততঃ বুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িবে। 

গত ৭ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য 
যে টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসধুছের মধ্যে ৯৯০৩ 
পাই ও তদুদ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৬ আনা দরের শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেগারের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১৪৭ পাই নিদ্ারিত হুইয়াছে। 
আগামী ১৪ই এপ্রল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজজারা 
বিলের টেগার আহ্বান করা হুইবে। ধাছাদের টেগার গৃহীত হুহবে 
তাহাপিগকে ১৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। অন্যান্ত সর্ত 
পূর্ববৎ। গত ১লা ও ২রা এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার- 
মিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা। গত ৮ই এপ্রিল হইতে আগামী ১৩ই এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত পূর্ব 


প্রকাশিত সর্তান্ুলারে শতকরা ৯৯।৩৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার- 


মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে । ূ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩র1 এপ্রিল 


তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র তারতে চলতি নোটের | 


মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী | 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮১ কেটি ৭৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ্াড়াইয়াছে ৪৯ 
কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাক] ) পূর্বববন্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ 
কোটি ২৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন 
ধার দেওয়া হয় নাট) পূর্বববত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়! হইয়াছিল 
১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্থ ব্যাঙ্কের 
আমানতের পরিমাণ ফীড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; 
পুর্বববস্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে মোট ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহ্থার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাক।। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ষে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছের আমানতের 
৫ 


নি 
ৃ 
া 
ৃ আদায়ীরুত মূলধন 
ৃ 





যোট পরিমাণ টাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ১২ কোটি 
২ লক্ষ ২* হাজার টাকা; পূর্বববত্তী সপ্তাছে উছার্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৪৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাক্সারে নিয়োক্ত হার ঘলবৎ ছিল :-- 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতিটাকায় ) ১ শি ৫৬২ পে 
এ দর্শনী ্ ১ শি ৫৪: পে 
ডি এ৩মাস টা ১শি ৬ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলার) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১০ই মার্চ 
ইষ্টারের দীর্ঘ ছুটির পর কলিকাত। শ্য়ার বাজারের কাঞজ্জকারবার 


আরম্ভ হইলেও শেয়ারের বেচাকেনার ব্যাপারে বিশেষ মন্দার ভাব পরি- 
লক্ষিত হুইয়াছে। যুদ্ধের বর্তমান শোচনীয় এবং জটিল পরিস্থিতি শেয়ার 
বাজারের উপর বিশেষ প্রতিকূণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক সমশ্তার একটা স্থায়ী এবং সম্মানজনক সমাধার জন্ত ব্রিটিশ 
সরকারের প্রেরিত দুত স্তার ষ্্যাফোর্ড ক্রিপস এবং কংগ্রেসের 
মধ্যে যে আশাপ্রদ আলাপ আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে শেয়ংর 
বাজারের অবস্থায় কতকট] উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়। 
অনেকেই আশা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমাপ্রণালী 
চ558885058 উপর বাধ্যতামূলক হওয়ায় অনেক প্রধান প্রধান শিল্প 
৮ বশ বৃ কী ধু বব বল ও 


দি মেটা ব্যান বব ইত নি; 


“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে রহতম জয়েণ্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
(স্ছাপিভ-ডিসেন্বর ১৯১১ সাল) 


অনুমে।দিত তে ৩১,৫০,০৩ ১০০৩৭ 1 

বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬২৬১৪০০২ টাকা 
১১৬৮১১৩২০০৯, টাকা 

রিজার্ভ ও অন্ঠান্ তহবিল *** ১,৩৬১,৪৩১০০০২, টাকা 

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর থ 

ব্য।ক্কে আমানতের পরিমাণ ** ৪১৩১৯০১৩৫৩২ টাকা 


হেড অফিস-_মহাত্সা গান্ধী রোড, বোক্ছে। 


ভারতবর্ষের সর্ধত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_মিও এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
-_ ভিরেক্টরগণ-: 
মিঃ হরিদাস যান চেয়ারম্যান 
ৰি মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ, 
ম্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃহরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 
প্টস-_মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যান্ক লিঃ এবং 
মেশার্স মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেপ্টস-_দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয়। 


সর্তীবলী পত্র লিখিয়৷ জানুন। 
কলিকাতার শাখ।-মেন অফিস-_-১০০নং ক্লাইত ট্রাট, বড়বাজ্জার 
শাখা__৭১ নং ক্রস স্বীট, নিউ মার্কেট শাখা_-১০ নং লিগুসে স্রীট, শ্তাম- 1 
বাজ্জার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
রোড । বাঙলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী ও বর্ধমান। বিহারের শাখা-জামসেদপুর, মজঃফরপুর, 
গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারিঞ বেতিয়া, মধুবণী, 
রী থাগারিয়া, রকৃসৌল কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ,ও কিষাণগঞ্জ। 


উড়িষ্যার ৪৫১৪৪১১০০ | 





 তরিস্থ্্ 





শি নে 


১২৪৪ 


৮22 শিট িশিটিশিটিপিশি শীট ৩৮ আগ, িলিপশশীতশশশিশিশি ৮ 





2 ৮৭ 


প্রতিষ্ঠানগুলির ( শেয়ারের চাহিদা দেখা দিবে বলিক্াও € কেছ কেহ ধারণা 
করিয়াছিল । ইহা! সত্ত্বেও দেশের ভিতরে যে একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া 
বিরাজ করিতেছে, সেই জন্ শেয়ার বাজারে কোন ক্রেতাই শেয়ার খরিদ 
করিবার জন্ত কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। কাশ্রেমের সঙ্গে বৃটিশ পরকারের 
মীমাংসার সকল রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া যে খবর পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, শেয়ার বার্জারের অবস্থায় আরও অবনতি দেখা 


যাইবে। 
কোম্পানীর কাগজ 

যদিও এসপ্রাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারের পরিমাণ সঙ্কীর্ণ- 
গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি ইহার দরে কতকট। স্থির ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । ৩০ টাকা শুর্দের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৪০ আনা 
দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । মেয়াদী ধণপত্রসযুহের মধো ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৯-৫২ সালের খণপর্রে ৯৫৬/০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের 
কাগজ ৯৭৪৮০ আনা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪৪/০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে শুধু ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল করপোরেশনের শেয়ারের 
বিকিকিনি হুইয়াছে। ইত্ডিয়ান আয়রণের দর ২১৮০ আনা হইতে ২১৪০ 
আনার মধ্যে এবং ট্টাল করপোরেশনের দয় ১৩০ ক্মানা হইতে ১৩ 
আনার মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । | 

চিনির কল 
চিনির কলের শেয়ার অতি সামাস্ত বেচাকেনা হুইয়াছে। 
চা-বাগান 

কয়েকটা বড় বড় চা-বাগানের প্রকাশিত হিসাব নিকাঁশে যদিও উন্নতির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তবুও চা-বাগানের শেয়ারের জন্ত বিশেষ কোন চাহিদ] 
দেখা যায় নাই। 

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_- 

| কী | এ ক পে 38 ১ বৃ বে কী ৯: 


ধাক্কা 
১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


কারেন্ট একাউন্ট শ্থদ শতকর] ১২ টাকা, 
সেতিংস ব্যান্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২. 
টাকা | চেক দ্বারা টাকা উঠান ঘায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩॥০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যস্ত। উপযুক্ত 
পিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


চাই খিষিরপুর+ 8858১86 ও বর্ডমান। 


২টি ৯৮ ৮:৯2 ৯৯৮0 ক চাল, ৯ 


আচার্য্য প্রক ল্লচজ্র সে ও পরিচালিত 


]ন গড 02 

রা 585 নগর (কাখি সমুদ্রতীর ) 
নী কারখানার প্রনার ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ.কর্তৃক স্মিত হুইয়াছে। 


কারখানার কার্য্যপ্রণালী-_ 
কেন্দ্রীয় লবণ বিতাগের খ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টর, বছ সুন্পেফ ও ডেপুটি, 
ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াঞ্জোলের 
কুমার দেবেশ্রলাল খা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, জবণ 
বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে 
বন্ধিত মুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের অন্ত আবেদন করুন। 


হ্ডে অফিস-_৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কন্িকাভা। 
$] শ্বেত স্ত তা 









১ প্র ৯ এ: ১৮2 ক ৯৮ কল ৯৬ স্ 


৯৯৯ ৮ ৯ পাক 


সি 


2৯ 


2৯৯০: 


শ্স্্০্ 


ক 


০ 
১ 


তু ৩০ 


খিক জগৎ 


৪১১-১০ শশী শিশটিতিটি শশী শিশটিশশিশ্টিত 



















মত বিশদ বিবরণের জন্য 


8 
6 আচ 8 টি ৯৩৮ আটা ও সপ আক ভাতা ৮ বর [ক ক আব 


্‌ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৮ 





০ -শিশীশাশ্াীশীশশশীশপীদাইিটি 


কোম্পানীর কাগজ 

৩/০ লুদেহ কোম্পানীর কাগজ ৭ই এপ্রিল--৮৭* ১ ৮ই-_৮৭৪০ ৮৮৯; 
৯ই--৮৭২ ৮৭৮৮০ 1 ৩২ হুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৯ই এপ্রিল-_ 
৫২ ন্থদের খণ (৯৯৪৫-৫৫) ৭ই এপ্রিল--১০৪৪০ ১০৪৪০ ) ৯ই-_ 
৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই এপ্রিল-_ ৯৭৪৮৪ । 

কয়লার খনি 

(বি) ৮ই এপ্প্িল---১৪৩/০ | 

নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ৯ই এপ্রিল__-৭1৮০। 

ব্যাক 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকত) ৭ই এশ্রিল--৯৩৪৮২। রিজার্ভ 

ব্যাঙ্ক ৭ই এ:--৯০২ ৯১২) ৮ই--৯১২ ৯১০ ৯ই--৯১২। 


খনি 


বান্মা করপোরেশন এই এপ্পিল--২২। ইত্তিয়ান কপার ৮ই এ৫-__-১৪০০ ? 


৯ই--১।৮০ ১।১/০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও টাল ৭ই এগ্রিল-_২২।০ ২২৮০ ২২৮০ ; ৬৮ই- 
২১৪৯ ২১৮৮০ ৯২২ ২২০) ৯ই--২১৮%০ ২২২ ২২/৯ ২২৮০ । ট্রীল করপো- 
রেশন (অডি)৭ই এপ্রিল-_-১৩।০ ১৩।/০ ১৩1৮০ ; ৮ই-_-১৩।০ ১৩1৮০ ১৯৮০; 
সই--১৩৮০ ) (প্রেফ) ৭ই এপ্রিল_৯৩২ 9 ৮ই-৯৯২) ৯ই-_৯১২। 
কাগজের কল 
টার পেপার »ই এপ্রিল_-১৩।*। 


পাটকল 


ছকুমচাদ (প্রেফ) ৮ই এপ্রিল--১২৬২। রিলায়েন্স (প্রেফ) ৮ই এ 


১৩২২ । 
কেমিক্যাল 


এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ৮ই এপ্রিল ১০২২ । 
1০০ ও ও সরতে ক আজ রা জু: ৬ 


আপনার 4 7২. ৮. ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে | 
হইলে আমাদের নব পরিক্পনায় টাকা ৃ 


গচ্ছিত রা 
(ইহার মূল সূত্র রা অনুমোদিত ) 


:-িসেভিংস্‌ ও স্থায়ী আমানতে 
(৯৪৮21355 01 171360 1)6790980) 
টাকা রাখুন 


যে কোন কারণে মৃত্যু খটিলে £__ 


সুদসহু সম্পৃণ টাকা উপরস্ধ আগল টাঞ্চার 
দুই-তৃতীয়াংশ টাকাও আপনার উত্তরাধিকারী 
পাইবেন। 
 বাচিয়া খাকিলে 2__ 
সম্পূর্ণ জমা টাকা মদসহ ফেরৎ পাইবেন, 
সেভিংস্‌ হিসাবের টাক! প্রয়োজন হইলে 
উঠাইতেও পারিবেন। 
ব্যাঙ্কে টাক জম] রাখিয়] ভীবন বীমার 
হ্ুযোগ লওয়াই ইছার বৈশিষ্ট্য । 


7৮১ রী 


৯৫৬/০ | 
১*৪০//৩ ১৩৫ | 


সিঙ্গারণ 











পত্র লিখুন 





নযাধনান দিকিটিট বাধ নিঃ 





৪2 ৪৯৪ 


| প্রদত্ত মূলধন প্রায় : 
| ৮ টাকা, সোনা, দ্পা ও 


৷ কোম্পানীর কাগজ মুত ২৮৮,৯*৯২উপর 


রেজিস্টার্ড ফিস : ১৫, যছু ভট্টাচার্য্য লেন, কালীঘাট, কলিকাতা । 
শাখা সমুক্ধ ; বোম্বাই, রাণীগঞ্জ, কাশীপুর, চেতলা, সিউড়ী। 
লরি 


:৫৪৫১০**২ 


| ফোন ঃ সাউথ ২৬৮১, ২৬৮২, ২৬৮ ৫ | 





১ এপ্রল, ১৯৪২ ] 


পপিশিীশিপীপিপপপাপীওি ৪০৯৭ 
পিস শিপ শপপপাপপপাপাা? পা 


ইলেক্ট্রীক 


জব্মলপুর ৮ই এপ্রিল-_-১৪৪০ | | 
বিবিধ 
বিআই করপোরেশন (অি) ৯ই এপ্রিল_৪8॥%০ ; (প্রেফ) ৯ই এ 
১৫৭৯৬. ] 
চিনির কল 


মারী ক্রয়ারী ৭ই এপ্রিল--১৫২ ; ৯ই_-১৫২। কাণপুর (প্রেফ) ৯ই 
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| ডিবেঞার 
৬২ টাকা ম্থদের (১৯০৮-৪৮) লালের হাওড়া-আমতা৷ রেলওয়ে ৯ই এপ্রিল 
--১০৪॥০। 
চা-বাগান 
সেণ্টএাল কাছাড় ৭ই এপ্রিল_-৭১২। চুণাভৃতি ৭ই এপ্রিল-- ৪৯২০ । 
দার্জিলিং টা এবং সিনকোনা ৭ই এপ্রিল_-১৯৫২। হস্তপাড়া ৭ই এপ্রিশ-_ 
৪৪৬২ | মনাবাড়ী ৭ই এপ্রল--২৬১২। মোখোলা ৭ই এপ্রিল--৫৭০২। 
নাগরী ফার্ন ৭ই এপ্রিল-_-২৩।০ | তেঞপুর (প্রেফ) ৭ই এপ্রিল--১৪২ | 
বূপাচেড়া ৮ই এপ্রিল_-৯॥০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল 

কলিকাতার পাটের খাজারের পকল্স ধিভাগে একটা অনিশ্চয়তার ভাৰ 
লক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাছে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে বাজার দিন কয়েক 
ধন্ধছিল। বাক্রার পুনরায় একটা মন্দার অবস্থায় আরস্ত হয়। বাজারে 
কাজকারবার বিশেষ কিছু হইতে পারে নাই । চট.ও থলের বৈদেশিক চাহিনা [টি 
দেখা যাইতেছে ন।| রপ্তানী বাণিজ্যের এই প্রজিকুল পরিস্থিতির ফলে 
থলে ও চটের দর নামিয়া পড়িয়াছে। ৯নং পো্টার চটের দর পূর্ববর্তী 
সপ্তাছের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১০ টাকার মত ভ্রাস পাইয়াছে। পাকা 
বেল বিভাগে প্রতি বেলের হার এক টাকা হিসাবে হ্বাস পাইয়াছে। মিল 
মালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে শ্বভাবতঃই আগ্রহের অভাব দেখাইতেছেন। 
ফাটকা বাঞ্জার একেবারে বন্ধ | 

গত ৪851 এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইম্বাছে, মেলাস” পিন্ক্রেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লি:এর প্র সন্তাহের পাটচাষ সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে? 


অধিকাংশ অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। পশ্চিম ও | 
উত্তর বাঙ্গলার জেলাসযূছে আরও কিছু বৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় । পাটের চারাগুলি | 
অধিকাংশ অঞ্চলেই বেশ দুষ্পষ্ট হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে | 
তাবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪১ সালের হিসাবে কি পরিমাণ পাট 


বপন করা হইয়াছে তাছা নিয়ে উদ্ধৃত হুইল :-_নারায়ণগঞ্জ--এবার 
২০ আনা; গতবার ৭ আনা। চাদপুর--এবার ২৬ আনা; গতবার 
১০ আনা । হাজিগঞ্জ_এবার ২৬ আন ; গতবার ৫ আনা | চৌষোহনী-__ 
এবার ২০ আন ; গতবার ৫ আনা ৩ পাই। আশ্তগঞ্জ--এবায় ২০ আনা) 
গতবার যৎ্সামান্ত । আখাউড়া__এবার ১৮ আনা; গতবার ২ আনা। 
নিখলিদামপাড়া_-এবার ৯ আনা ৬ পাই) গতবার ১ আনা ৬ পাই। 
এলাশিন--এবার ১৮ আনা ৬ পাই; গতবার € আনা। সরিষাবাড়ী-- 
এবার ৫ আনা ; গতবার ৩ আনা | ময়মনসিংহ--এবার ৫ আনা; গতবার 
৫ আনা ৩ পাই । সিরাজগঞ্জ_-এবার ৬ আন! ৬ পাই; গতবার ২ আনা 
৯ পাই। তাঙ্গুরা_-এবায় ৪ জানা ; গতবার ৩ আনা। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা ১১ই এপ্রিল 
তুলার বাজারের অবস্থায় একটা৷ স্থির ভাব লক্ষিত হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে 


উপধুণপরি সামরিক বিপধ্যয়ের ছুঃসংবাদ তলার বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার 4 


স্ষ্টি করিতে পারে নাই। তুলার দরেও বিশেব উঠানামা হয় নাই। বোরোচ 
এপ্রিল-মে ১৪৬২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কাপড়ের বাজারের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ উন্নততর বলিতে 


ৰা 
ইক 
| 





আক জগৎ ১২৪৫ 


এপাশ পা পপেশম আজ, কী 


০... পাপা পাপা জরিপ 


যুদ্ধ ইনি ই একমাত্র কারণ। বিিকাতার বাজারের অবস্থায়ও 
উন্নতি লক্ষিত হয়, যদিও এই পরিবর্তন খুব ধারে ধীরে খটিতেছে | মোট কথা, 
তুলা ও কাপড়ের বাজারের অবস্থা নেরাশ্টজনক নছে। 


মসোণা ও বূপা 
কলিকাতা! ১০ই মার্চ 


শ্বালোচ্া সপ্তাহে বোগ্ধাইয়ের লোণার খাজারের কাজকারবারে ছুইটা 
পরস্পর বিরোধী অবস্থার স্ষ্টি হইয়াছে । একদিকে বর্তমান যুদ্ধের সঙ্কটজনক 
পরিস্থিতির জন্ত সোণার দর চড়িবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, অপর দিকে 
বাজারে প্রচুর পরিবাণে সোণা আমদানী হওয়ায় পুনরায় ইহার দরে আবার 
কতকটা নিশ্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । প্রতি ভরি সোণার দর ৫২ টাকা! 
হইতে ৫৩ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল । আজ বোস্বাইয়ে প্রতি তরি 
রেডি সোণার দর দাড়াইয়াছে ৪৯।০ আন এবং মে মাসে ডেপ্িতারী দেওয়ার 
সত্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ৪৮৪০ আনা। বোগ্াইয়ে প্রতিটা 
গিনি ৩৮ টাকা দরে বেচাকেন! হুইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা 
লোণা ৫০/০ আন1| বড়ালবার প্রতি তরি ৫০॥০ আনা এবং প্রতিটা 
গিনি ৪১1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । লগুনে প্রতি আউন্স পাকা 
সোণার দর ৮ পাউও্ ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রহিয়াছে । 

রূপ। 

এ সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের রূপার বাজারে পুর্ব সপ্তাহের চেয়ে রূপার দরে 
কতকটা উদ্ধীগতি দেখা গিয়াছে। বোশ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা বূপার 
দর ঠাড়াইয়াছে ৮৩।* আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি 
একশত তোলা রূপার দূর হইতেছে ৮০ টাকা । কলিকাতায় প্রতি একশত 


দি চিটাগং ইষ্জিনিয়ারিং && 
কম্বারাই কোংলিও | 


ডে অফিস-_“ইলেকটী ক হাউস” চট্টগ্রাম 


ইহা বাংলার পাটি প্রসিন্ত সহরে বৈদ্যুতিক শক্তি 
সরবন্াহ করিতেছে । 


যথা- চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
₹ সিরাক্গগঞ্জ। 


অন্যান্য প্রসিন্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্ম্য আরম্ভ কর! হইবে | 
অন্গমোদিত মুরাধলা ৪৪ ২,০৪৩ ০৯৩ ০০৯৯, টাকা 
(৮০,০০০২ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য--২৫২ টাকা । 
বিলিকৃত মূলধন-- 5০৪ ১২১০০৯০০০২ টাকা 
আদায়ী মূলধন-_ ১০১৫৫,৯১৭%/* আন 
১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মন্তুদ তহবিল হিলাবে 
কাগজে ম্যাত্ত এবং স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ১,১৬১০*০২ টাকা 
লভ্যাংশের পরিমাণ--১৯২৮ সাল শতকরা শাণ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬।* আনা, ১৯৩১ সাল ৭০ খ্নানা 
(আয়কর সমেত )। ৯৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পধ্যস্ত বৎসরে 
শতকর] ৬1০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪৯ টাকা, ১৯৩৬ সাল-- 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাপ পধ্যস্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাঁকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 
অতএব শেয়ারের মুল্যের শত্তকরা ৮০২ টাকা লভ্যাংশ 
দ্বারা প্রত্যপিত | 
মূলধনের শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর- কম্মচারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্ত বাঙ্গালী প্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
বিবেচিত হইবে। 


কেঃকে, সেন- স্যানেজিং ডিরেক্টর 


হইবে । বোম্বাইএর বাজারে সম্প্রতি কিছুটা চড়তির তাঘ পরিলক্ষিত হয়। (১... কক টি রি, 


দি 


২ ক্প্ী 75 


সরিষার ঠখল ক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। 


বাজারে চামড়ার আমদানী এবং মজুদের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 


টি 


ভোলা রূপ! ৮১৪০ আনা , এবং তি একশত তোলা খুরা রূপা ৮২. টাকা 
দরে বেচাকেলা হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউন্দ স্পট রূপার দর হইতেছে 
হ৩২ পেম্স। 


কলিকাতার বাজার দর 


বাংলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত বিভাগ হইতে গত ৬ই 
এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় কৃষিজাত দ্রব্াদির দরের যে তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £-- 

বাকতুলসী ধান প্রতি মণ--৩॥০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ_-৩1৩৭ ) 
মোটা ধান প্রতি মণ--৩1/” ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ-_-৬।০ ; পাটনাই 
চাউল প্রতি মণ-_-৫৮%০ ; মোটা চাউল প্রতি মণ--৫॥০ 3 সাধারণ শ্রেণীর 
সরিষার তেল প্রতি মণ_-১৩।%০ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি. প্রতি মণ--৫৪২ টাকা 
হইতে ৭৪২ টাকা ) “এগমাক” শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৭০২ 7; ৯নং চিনি 
প্রতি মণ--১৩৪০ ? নং চিনি প্রতি মণ--১৩।৮০ ১ গোছুপ্ধ প্রতি টাকায়-৫ 
সের; মুরগীর ডিম (প্রতি কুড়ি) (ক) শ্রেণী--দ৮০, (খ) শ্রেণী-1%০ ; 
(গ) শ্রেণী--8/০ 7 (ঘ) শ্রেণী--1১/০ ) সাধারণ শ্রেণী--॥০ হাঁসের ডিম 
(প্রতি কুড়ি )__-সাধারণ শ্রেণীর__০৬ পাই; নৈনিতাল আলু প্রতি মণ-_ 
৩%০ £ ইলিশ মাছ প্রতি মণ-_-১৮২) রোহিত মাছ প্রতি মণ_২০২) 
চিংড়ি মাছ প্রতি মণ-_-১৬২ ; সবরী কলা প্রতি ডজন--%০ ; সিঙ্গাপুরী কলা 
প্রতি ডদ্জন-_৬ পাই ? মাদ্রাজী আম গ্রাতি টাকায়-__১০টা; নাগপুরী কমল 
লেবু গ্রতি টাকায়_-৩৫টাী ; আসামের আনারস ( প্রতি কুড়ি )--১৪২। 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ১০ই মনি 

রেড়ির খৈল আলোচ্য সপ্তাহ্থে স্থানীয় রেডির খৈলের বাজার সির | 
ছিল। কলসমূহু গাতিমণ রেড়ীর খৈল ২।৮০ আনা হইতে ২॥০ আনা দরে 
বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদাপের! প্রতি ছুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা 


প্রতি প্রত্যেকটা থলের জন্ত ।* আনা অতিরিক্ত ধাধ্য করিয়) ৫1০ আনা 1! 


হইতে ৫॥০ আন] দরে বিক্রয় করিয়াছিল | স্থানীয় খরিদ্দারের! রেড়ির ৫খল 


ক্রয় করিবার অন্য চাহিদা দেখাইয়াছে। শ্রমিকের অতাব বশত: কলসমূছে | 


রেড়ির খৈলের উৎপাদন সীমাবদ্ধ কর] হুইয়াছে। 
সরিষার খৈঙ-_-এ সপ্তাহে সরিষার থৈলের বাজার তেজী ছিল। 


কলসমুহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৭/০ আনা হইতে ২/০ আনা দরে বিক্রম 
করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে লরিবার খৈলের ব্যবসায়ীর! প্রতি ছুই মণী 


বস্তা সরিবার খৈল (বস্তা প্রতি অতিরিক্ত ।০ আনা সহ ) ৪1৮০ আনা হইতে 
81%০ আম] দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা 
সরিষার খৈলের 
উত্পাদনের পরিমাণ কমিয়! গিয়াছে। 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা ১০ই মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাছারে স্থিরভাৰ পরিলক্ষিত হইয়াছে । 
মাড্রাজী চর্ধ-ব্যবসায়ীরা গরুর চামড়া পধ্যাপ্ত পরিমাণে থরিদ করিয়াছে। 


বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিয়রূপ ছিল ৫ 

ছাগলের চামড়া _পাটন৷ ৫ হাজার ৪ শত টুকরা ৮০২ টাকা। 
ঢাকা-দিনাঞ্জপুর ৫৭ হাজার ১ শত টুকরা ৮০২ টাকা হইতে ১১৫২ টাকা 
এবং আদ্র-লবণাক্ত ২* হাজার ৮ শত টুকরা ৬০২ টাকা হইতে ৯৯২॥০ 
আনা। এতত্যতীত পাটনা ৮ শত টুকরা । ঢাকা-দিনাজপুর ৯৭ হাজার 
৩ শত টুকরা এবং আদ্র-লবণাক্ত ১৮ হাজার ৯ শত টুকরা ছাগলের চামড়া 
বাজারে মজুদ ছিল। 

গারু ও মহিষের চামড়া _আগ্রাআসেনিক শুকনো ৫ শত টুকরা, 
৮৪০ আনা, রীচি-গয়া আর্সেনিক শুকনো ১ হারার ২ শত টুকরা ৮৪০ আনা), 
রাচি-গয়া সাধারণ ৫ শত টুকরা ৭॥০ আনা, দারভাঙ্গ। পুর্ণিয়া সাধারণ 
হ হাক্রার ১ শত টুকরা ৭৮০ আন! হইতে ৭।* আনা, আর্র-লবণাকজ্জ 
১ হাজার টুকরা %৯ পাই, আর-লবণাক্ত ( কসাইখানার ) ৭ শত টুকরা 


_আথক জগৎ 
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্‌ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ 








সা ০৮০ সাদি শপে সী 





১১৫২ টাকা হইতে ১২০২ টাকা (কুড়ি হিসাবে )। ইহ! ছাড়া আগ্রা- 
আসেনিক শুকনো ৪ হাজার টুক্রা, রাচি-গয়! আসেনিক শুকনো ২ শত 
টুকরা, দারভাঙ্গা পুর্ণিয়া ৮ শত টুকরা ঢাকা-দিনাঞ্জপুর লবণাক্ত ১ হাজার 
টুকরা এবং আর্র-লবণাক্ত ১০ হাজার ৬ শত টুকরা গরুর চামড়া ও ২ হাজার 
৪৫০ টাকার মহিষের চামড়া বাজারে মজুদ [ছিল । 





০ ধু 


ভারতের সর্কপ্রদেশর শুভানব্যাযী গ্রাহক 
অনুগ্রাহক, সহকর্মী ও সমঘ্যবসায়ী ববুগণকে 
ক্ৃতজ্ঞে হৃদয়ে জানাই, আমাদের নববর্ষের 
প্রাতি ও শুভেচ্ছা এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা 
কলি বর্তমানেন ঘনাভূত দুধ্যোগের 
ভিতন্ন দিয়াই আগত বংসরে তাহাদের 


সখ, সমৃদ্ধি ও ক্বাথানতা | 
৮ ত 


৭ 


২ 
কি সিল 


লু 
সস 
সত 


জি এম্‌, এম্গোর্ষিম লিঃ ূ 


(বিভিষ্ন বিভাগ সমন্বিত যো জাতীয় প্রতিষ্ঠা ) 
কলিকাতা, _কুচবেহার, ও জলপাইগুড়ি হু || 


[দির মগ বাদ টি 


্রিগুব৷ মডাণ ব্যাক লিঃ 


ব্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই || 
শিলং শাখার শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োজ বাণী প্রদান ] 
করিয়াছেন £- উজ্জ্রয়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, 
৪1 ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 
ত্রিপুরা মডাণ ব্যান্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া 


বিশেষ আননি'ত হুইয়াছি। 
ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকলে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্তুক | বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্র্রসমূহে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়া ভ্রিপুরা মভার্ণ ব্যাঙ্ক লি: এই চাহিদ] || 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশা || 
করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 


বঞ্চিত হইবে সা স্বাঃ বি বি কে মাণিক্য, 


[1 মহারাজা মাণিকা বাহাছুর 
রি গাল /আ 70 


পি 


7 
কহে 





হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক--এবতসর শতকর! 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার_-৩৬।* টাক 


_শাখাসযুহ__ 

ম্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 

দক্ষিণ ককিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 

হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) ভুবরাজপুর্র ( বীরভূম ) 

টাদ্দবালী (বালেশ্বর-__উড়িষ্যা প্রদেশ) : 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 


৯ 


সনি 











ফোন কলি: ৩০৯৯ শস্বাহ্ডাহ্তক্ু বলা্রহ্কা 
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ্‌ ৯এ' ক ১১৯ 
কলিকাতা । সম্পাদক-_শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্ট চাধ্য কলিকাতা । 
৪র্ধ বধ কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ ৪৭শ সংখ্যা 
বিষয় পা | বিষয় পা 
| 
সাময়িক গ্রসঙ্গ ১২৪৭-১১৪৯ | আধিক দুনিয়ার খবরাধবর ১২৫৪-১২৬০ 
যানবাহন সমস্থ ১২৫০ ূ পুস্তক পরিচয় ১২৬০ 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের আধিক অবস্থা ১১৫১ ৃ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২৬১ 
১২৫২-১২৫৩ ূ বাজারের হালচাল ১২৬২-১২৬৪ 


ভারতে লাক্ষা শিল্প 


£১811111 4454৩ 
ঝবআা-বানেভ-ভিল্স- অথনলীতি বিষয়ক 














মামায়ক পন 


আশ্রহীনদের জন্য সরকারী ব্যবস্থ। 

সামবিক প্রয়োজনে কোন কোন অঞ্চল হইতে বাধ্যতামূলকভাবে 
লোক অপসারণের ফলে আশ্রয়চীন দরিদ্র জনসাধারণ সম্পর্কে যে 
দারুণ সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে, গত সপ্তাহে আমরা তদ্িষয়ে গবরণ- 
মেন্টের দৃষ্টি আকর্ধণ করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, বাঙ্গলা সরকার 
এহ বিষয়ে সম্যক সচেতন থাকিয়া নিগ্োক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত এহণ করিয়াছেন | (১) স্থানান্তরিতগণকে সাহাষা দিবার 
জন্য জেলা মাজিষ্ট্রেটে গবর্ণমেন্টের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই 
অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন | (২) পুর হইতে (বে-সামরিক ) 
গবর্ণমেন্ট নোটিশ পাইলে সাময়িক আশ্রয়স্থল নিষ্্মীণ করিয়া দিবেন। 
নিরাশ্রয়গণ এইরূপ আশ্রয়ে থাকিয়া স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার 
সময় পাইবেন | (৩) যে স্থলে অল সময়ের নোটিশে লোকাপসারণ 
করা হইবে সেই ক্ষেত্রে গবর্ণমেট খয়রাতি সাহাযোর ব্যবস্থা 
করিবেন। (৪) যে এলাকায় খাসমহলের জমি রহিয়াছে, সেখানে 
স্থানত্যাগকারীদিগকে উহ] দেওয়া হইবে । অন্যথা স্থানীয় জমিদার” 
গণকে তাহাদের খাসের জমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অন্বরোধ করা 
হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বসবাসের নিমিত্ত 
জমির বাবস্থা করিবেন । (৫) স্থানাস্তরে গমনের ব্যয়। (৬) নুতন 
গৃহ নিশ্মাণের ব্যয়। (৭) ফসলের জমির জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া । 
যদি উহা গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উক্ত জমির 
শন্তের নীট মুল্য অর্থাৎ মোট উৎপন্ন ফসলের দামের অদ্ধেক 


মালিককে দেওয়। হইবে । (৮) জমি সামরিক বিভাগের হাতে থাকার: 


সময় উহার ধাজন। সরকার হইতে দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়াও যে যে 


স্থলে স্থানাস্তরিতগণ গিয়া আশ্রয় লইবেন সেই সব স্থানের জনস্বাস্থ্য 
সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট অবহিত হইয়াছেন। যাহাতে অল্প সময়ের 
নোটিশের বদলে যথাসম্ভব বেশী সময়ের নোটিশে লোকজনকে চলিয়। 
যাইবার আদেশ দেওয়া হয় সেই বিষয়েও যথাসাধা ঢেষ্টা করিবার 
প্রতিশ্রতি গবর্ণমেন্ট দিয়াছেন। মোটামুটি উপরোক্ত ব্যবস্থা 
সময়োচিত ও স্রবিবেচনার পরিচায়ক । কিন্তু গুটিকয়েক বিষয় 
সম্পর্কে আমাদের বলিবার রহিয়াছে । 
পল বসবাস স্থাপন করিবেন তথাকার নিরাপত্তা ও জরুরী অবস্থায় 
সেখানে খাগ্ঠাদি পৌছিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি করা হইয়াছে বা 
হইবে উক্ত পরিকল্পনায় তাহার উল্লেখ নাই । সর্বাপেক্ষা বিবেচনার 
বিষয় এই যে, এ সব লোকের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। তাশ্ারা 
নৃতন স্থানে গিয়া জীবিকা অজ্ধনের কি উপায় করিতে পারিবেন 
তাহাও গবর্ণমেপ্টকে দেখিতে হইবে । পূর্বেকার স্থানীয় চাষ-আবাদ, 
ব্যবসা, চাকুরীই এ সকল লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পন্থা 
ছিল। তাহারা এখন কিরূপে জীবনধারণ করিবেন 2 আমরা 
আশ! করি, গবর্ণমেন্ট এই বিষয়েও অগৌণে যখোপযক্ত ব্যবস্থা! 
অবলম্বন করিবেন। 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহের ক্ষতিপূরণের 
জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে অডিনান্স জারী করিয়াছেন, গত 
সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি | 
সেই প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহা আমরা স্পষ্ট করিয়াই 
বলিয়াছি যে, বর্তমান পরিকল্পনায় কলকারখানার সম্পত্তি মূল্যের 


যে সব অঞ্চলে আশ্রয়ইখনের 





ফোন কলি ৩০৯৯ 


? 


সফর * 


১২৪৮ 


পিল 


রি এ 25522 


শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে মোট প্রিমিয়াম আদায়ের যে নির্দেশ বশুসরে ১৪* কোটি পাউগু ব্যয় করিয়া থাকে। ৭ পনীর উ্ধ 


দেওয়া হইয়াছে, এদেশের অবস্থা বিবেচনায় তাহ। অত্যধিক । 
প্রত্যেক কলকারখানার মালিককে ছুই বধশুসরের মধ্যে সাকুল্য 
প্রিমিয়াম দিতে হইবে এবং এই প্রিমিয়ামের বিনিময়ে গবর্ণমেন্ট 
শতকরা ৮০ ভাগ পরিমাণে কলকারখানার ক্ষতিপুরণ করিবেন। 
সেই হিসাবে প্রত্যেক কলকারখানার মালিকদিগের পক্ষে বাসরিক 
দেয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২॥ ভাগ 
দ'ড়াইবে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পৃথিবীর অনেক দেশেই 
কলকারখানার ক্ষতিপূরণের জন্তা বীমাব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু 
কোথায় বাধিক প্রিমিয়ামের হার এত বেশী নিদ্ধারিত হয় নাই । 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ুম্ধরূপ গত সপ্তাহে আমরা অস্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ 
করিয়াছিলাম । সম্প্রতি “ক্যাপিটেল পত্রে চীন দেশের বীমা 
পরিকল্পনা সম্পর্কে যে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
এ দেশেও কম প্রিমিয়ামে কামা পলিসি প্রদানের রীতি লক্ষ্য 
করা যায়। জাপানের সহিত যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে চীন গবর্ণ- 
মেণ্ট দেশের জমি, বাড়ী ও কলকারখানার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে 
২৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু 
কোন ক্ষেত্রেই শতকরা ১ ডলারের বেশী বাধিক প্রিমিয়াম নিদ্ধারিত 
হয় নাই । গত কতিপয় বসরে যুদ্ধের জন্য অনেক দিক দিয়া 
অনেক ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট সে সমস্ত পূরণের 
দায়িহও যথারীতি পরিপালন করিয়া চলিয়াছেন। অল্প প্রিমিয়ামের 
জন্য সে বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিয়াছে বলিয়া শুন৷ 
যায় নাই। দেশের সকল স্থানের কলকারখানা ও বাড়ীঘর 
প্রভৃতি বীমাব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ কম প্রিমিয়াম 
আদায় করিয়াও টান গবর্ণমেন্ট যুদ্ধজশিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব পালনে 
সমথ হইতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ঝামা পরিকল্পনা কেবল 
কলকারথানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি বাড়ীঘর ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানসমূহকেও উহার অস্তুভূক্ত করেন তবে তাহারাও অপেক্ষাকৃত 
কম প্রাময়ামে যুদ্ধর্জনিত যাবতীয় ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ কগিতে 
পারেন । এ বিষয়টি অটিরে বিবেচনী করিয়া দেখিবার জহ্য আমরা 
তাহাদিগকে অন্থরোধ করিতেছি | 
বিশ সরকারের বাজেট 

. চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য বৃটিশ সরকারের যে বাজেট 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে এ বসরে নানাদিক দিয়! গব্ণমেণ্টের 
মোট ৫১৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউগড ব্যয় হইবে বলিয়। অনুমিত 
হইয়াছে । এইরূপ ব্যয়ের মধ্যে ৪৫* কোটি পাউগুই সরকারী রাজস্ব 
বারা সিটাইতে হইবে । অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশবাসীর 
উপর বর্তমানে যেসব ট্যাক্স ধার্য রহিয়াছে তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের 
২০৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী আয়ের সংস্থান হইবে বলিয়া 
আশা করা যায় না। কাজেই ১৯৪২-৪৩ সালের ব্যয় ফিটাইবার 
জন্য গবর্ণমেপ্টকে ২৪২ কোটা ৬* লক্ষ পাউগ্ড পরিমাণে নূতন আয়ের 
ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে । ফলে ইংলগুঘাসীর উপর নানাদছিক দিয়া 
এবারও নূতন ট্যাক্স বসিয়াছে। তামাক ও সিগারেট প্রভৃতিতে 
বুটেনের লোকেরা বগুসরে ৩৪ কোটি পাউগু ব্যয় করে । মদ বাবদও 
বশুসরে তাহাদের ৩৩ কোটি পাউগ বায় শুইয়া থাকে । তামাক, 
সিগারেট ও মদের উপর পূর্বেই ট্যাক্স নির্ধারিত ছ্ছিল। এবার 
১৭ শিলিং মূল্যের প্রতিটি মদের বোতলের উপর ৪ শিলিং ৮ পেনী 
পরিমাণে ট্যাক্স বুদ্ধি করা হইয়াছে । সিগারেটের উপর প্রতি দশটিতে 
শ পেনী করিয়া ট্যাক্স বসিয়াছে। সিনে বাধদ: হৃটেনের জদসাধারপ 


খু 


[ ২০শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 


লি নত স্পা শি শপ শি 


মূল্যের সমস্ত “সিটে'র উপর এবার প্রমোদকরের হার পুর্রের তুলনায় 
প্িগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে । তাহাছাড়। সঙ্গীত যম্ব,ৎ রেশম 
বন্ত্র ও চুল কোকড়ানোর যন্ত্র প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সৌখীন দ্রব্যের 
উপরও নূতন করিয়া ট্যাক্স ধার্য করা হইয়াছে । অন্টান্ত বার বাজেটে 
ঘাটতি দেখা গেলে প্রধানত; আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া তাহা 
পুরণের ব্যবস্থা করা হইত । বৃটিশ গব্ণমে্ট এবার সে ধরণের. 
কাধ্যনীতি অনুনরণ না করিয়া মুখ্যত:ঃ বিলাসদ্রব্যের উপর অতিরিক্ত 
কর বসাইয়৷ ও প্রমোদকরের পরিমাণ বাড়াইয়া বাজেটের ঘাটতি 
পুরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুটিশ গব্ণমেন্টের ট্যাক্সনীতির এই 
নূতন ধারা সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ট্যাক্স 
নিদ্ধারণের ব্যাপারে এইরূপ স্ুসঙ্গত রীতি আমাদের দেশে অনুম্থত 
হইতে দেখিলে আমরা শ্রখী হইতাম। সামরিক বায় বুদ্ধি পাওয়াতে 
ভারত সরকারের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে । সেই 
প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য ভারত সরকার সর্বসাধারণের উপর ও 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর নানাভাবে আয়কর বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন । 
এ শ্রেণীর ট্যাক্সের উপর জোর না দিয়া তাহারা যদি বিলাসদ্রব্যের 
উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতেন তবে দেশের লোকের বিক্ষোভের তেমন 
কোন কারণ ঘটিত না। কিন্তু সেরূপ সুবিবেচনা এদেশের গবর্ণমেন্টের 
নিকট আশা করা যায় নাকি? 


বাঙলার জনস্বাস্থ্য 

সম্প্রতি বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের গত ১৯৪০ সালের যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলায় জনন্ান্থ্যের ক্রমিক 
অবনতি লক্ষ্য করিয়া সকলেই শঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। 
জনম্বাস্থ্য ও টিকিতসা বিষয়ে সুপরিকপ্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বিত 
হওয়ার ফলে জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ 
তথা অকাল মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর 
হইয়াছে । কিন্তু এদেশে সেরূপ সুব্যবস্থা অদ্যাপী বিশেষ কিছুই 
হইতেছে না। অন্যান্ত প্রদেশের মত বাঙ্গল' সরকারও এপ্রদেশে 


একটি জনন্থাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন । কিন্তু এই বিভাগ 
কোন ব্যাপক পগ্িকল্পনা নিয় কাধ্যে ব্রতী না হওয়ায় এবং গবণমেণ্ট 
উহার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ বরাদ্দ না করায় এই বিভাগ ঘ্বারা আসল 
উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হইতেছে না। জনম্বাস্থ্যের কোন উন্নতি 
দেখা যাওয়ার পরিবর্তে এদিক দিয়া দেশের অবস্থা বরং ক্রমিক 
অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে । গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় মোট 
জনসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার এবং মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১০ জান 
৯০ হাজার | জনস্বাস্থ্য বিভাগের বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, 
১৯৪০ সালে জন্মসংখ্যা বাড়িয়া যেরূপ ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার 
দশাড়াইয়াছে তেমনই মৃত্যুসংখ্যাও পুব্রের তুলনায় বুদ্ধি পাইয়। 
১১ লক্ষ ১১ হাজারে পরিণত হইয়াছে । আলোচ্য বশুপরে প্রতি 
হাজার অধিবাসী পিছু বাঙ্গলায় ২২৩ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় এই হার শতকরা ১৮ ভাগ অধিক দড়াইয়াছে। 
বাঙ্গল৷ প্রদেশে কলেরা, বসম্ত ও নান*শ্রেণীর জ্বরের প্রকোপ 
সাধারণতঃ খুবই বেশী । আলোচ্য রিপোর্ট পাঠে জানা যায় পূর্ব 
বতসরের তুলনায় এবগসর কলেরা ও বসম্ত রোগের আক্রমণ কিছু 
কম হইয়াছে । কিন্তু জ্বরের প্রকোপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে কলেরা রোগে ৩৩ হাজার ২২১ জনের ও বসন্ত 
রোগে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হইযাছিল। ১৯৪* সালে 
কলেরা ও বস্তু রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া যথাক্রমে ২১ হাজার 
৭৪৩ জন ও ৫ হাজার ৬০৮ জন দ'ড়াইয়াছে। গত কতিপয় বওসর 
যাবত নলকৃপ প্রভৃতি খনন করিয়া পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতেই কলের রোগের' প্রকোপ 
হাস পাইতেছে। কিন্ত: কলেরা ও কদন্ত রোগ কিছু আঁশ দিত 


পলালপাসপ লাজ লিশিশিশি ০৭ 


২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২] 


হইলেও দেশে বিভিন্ন প্রকার ভ্বরের প্রকোপ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রকার জরে বাঙ্গলায় ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার 
জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালে এরূপ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া 
৭ লক্ষ ১৭ হাজার দ্রাড়াইয়াছে । বিভিন্ন প্রকার জরের মধ্যে ম্যালেযিয়া 
জ্বরের ধ্বংসলীলা এদেশে বেশী পরিমাণে প্রতাক্ষ করা যাইতেছে। 
গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া রোগে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার 
জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪* সালে সেস্থলে এই রোগে ৩ লক্ষ 
' ৬৯ হাজার জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে । বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়া 
রোগের ধ্বংসলীলা যেভাবে ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাভা 
খুবই আশঙ্কার কথা । পু বাঙ্গলার জেলাসমূহে পুবেব ম্যালেরিয়া 
ভর খুব কমই লক্ষিত হইত | এক্ষণে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ 
প্রভৃতি জেলাতেও উহার বেশীরকম প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । 
যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে বদ্ধমান, হুগলী ও পশ্চিম বঙ্গের 
জেলাগু'লর মত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিও ক্ষয়িফু হইয়া উঠিতে 
বিলম্ব নাই। এই অবনতি রোধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের 
পক্ষে অবিলম্বে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । নানাদিকের 
অবান্তর খরচপত্র বন্ধ করিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য এখন 
হইতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করাও তাহাদের পক্ষে খুবই কর্তব্য। 


চিনির মুল্য 

এদেশের শর্করা শিল্পের সুবিধার্থ দীঘকাল যাব বিদেশী চিনির 
উপর রক্ষণশুষ্ক বলবৎ রাখা হইয়াছে । এই শুক্ক প্রবন্তন করার পর 
আশ! করা যাইভেছিল, দেশের চিনির কলগয়ালারা প্রাথমিক বাধা- 
বিদ্ব অতিক্রম করিয়া কালক্রমে বিদেশী চিনির চেয়ে কম দরে উৎপন্ন 
চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । ফলে একদিকে যেমন দেশের 
শর্করা শিল্প স্ুপ্রতিষ্ঠ হইবে তেমনই দেশের লোকও সম্ত। দরে চিনি 
কিনিয়া উপকৃত হইবে । কিন্তু রক্ষণ শুক্ধ প্রবর্তিত হওয়ার পর দীর্থ- 
কাল অতিক্রান্ত হওয়া সন্ত্েত এখন পধ্যন্ত সে ধরণের আশাভরস। 
মোটেই কিছু ফলবতী হইতেছে না। দেশের চিনির কলওয়ালারা 
স্বেচ্ছায় চিনির দর হ্াম করিতে প্রস্তুত নহেন 1 বরং কিভাবে চিনর 
মূলা অত্যধিক চড়াইয়া দিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করা যায় স্দাসব্ধদা 
সেই সুযোগই তাহারা দেখিয়া আসিতেছেন | চিনির কলওয়ালাদের 
এই ধরণের কারসাজির জন্য পুবেব দেশের লোককে যথেষ্ট ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । বন্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও তাহারা 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । যুদ্ধের জন্ত বিভিন্ন জিনিষের 
যোগান কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের মূল্য স্ভাবত;ই কিছু বাড়িয়া 
গিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতে যেরূপ বেশী সংখ্যক চিনির কল রহিয়াছে 
এবং উহাদের উত্পাদন যেরূপ বেশী ভাহাতে এদেশে চিনির যোগান 
কম হওয়ার এবং উহার মূল্য তেমন বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ ঘটে 
নাই । তথাপি যুদ্ধের বাজারে অধিক লাভ করিবার আগ্রহাতিশয্যে 
চিনির কলওয়ালার৷ এতদিন চিনির মূল্য চড়া হারেই বজায় 
রাখিয়াছেন। জাভা চিনির উপর উচ্চহারে শুক্ক নিদ্ধারিত থাকা 
সন্ডেও এত দন এদেশ হইতে ভারতে কিছু পরিমাণ চিনি আমদানী 
হইতেছিল | বর্তমানে জাভা জাপানের করতলগত হওয়ায় এ দেশ 
হইতে ভারতে চিনির আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । সেই 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া এদেশের চিনির কলওয়ালার। নূতন করিয়। চিনির 
মূল্য বৃদ্ধি করিতে আর্ত করিয়াছেন। চিনির দরের এই চড়তি 
লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি মণকরা ১১৪৭ আনায় চিনির 
সব্রোচ্চ মূল্য বাধিয়া দিয়া একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন । 
এদেশে গত কিছুকালের মধ্যে চিনির দর যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে এই ভাবে সব্ধোচ্চ মূল্য নিগ্ধীরিত করিয়া দেওয়া 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা । কিন্তু 
দেশের চিনির কলওয়ালারা গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে 
পারিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন চিনির সর্বের্বাচ্চ মুল্য ১১৪০ 
আনায় নিদ্ধারত থাকিলে উহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। 
চিনির কলওয়ালাদের এই আব্দার আমাদের নিকট অসঙ্গত 
বলিয়াই মনে হুয়। দীর্ঘ এগার বতসর কাল রক্ষণশ্ুক্ষের স্ববিধা ভোগ 
কররয়াও যদি আজ ১১৪০ আনায় চিনি বিক্রয় করা উহাদের পক্ষে 
ক্ষতিকর বলিয়। বিবেচিত হয়, তবে উহা তাহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক 


আঘিক জগৎ 


১২৪৯ 


নহে। ভারতীয় শর্করা শিল্পের আত্যন্তরীণ গলদ ও অব্যবস্থার জন্য 
এদেশের লোক বরাবর বেশী দরে চিনি কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
থাকিবে, ইহ কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নে | তবে ইপ্ডিয়ান সুগার 
নিলস্‌ এসোসিয়েশন এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এরূপ অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশে রপ্তানীর জন্য অল্প 
দামে চিনি কিনিবার ফন্দীতেই বর্তমানে চিনির মূল্য হাস করিবার 
বাবস্থা করিয়াছেন । এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহা খুবই পরি- 
তাপের বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্তু দেই অবস্থায়ও আমাদের মতে 
চিনির সাধারণ মূলা চড়া রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া রপ্তানীর জন্য 
গৃঠীত চিনির মূল্যই শুধু চড়া রাখিবার চেষ্টা করা চিনির কলওয়ালাদের 
পক্ষে সঙ্গত। উহাতে দেশের লোক ন্যাষ্য দরে চিনি কিনিবার 
এবিধ পাইবে এবং বাহিরে বেশী দরে চিনি বিক্রয় করিয়া চিনির 
কলওয়ালারা কিছু বেশী লাভ করিতে পারিবে । চিনির কলওয়ালার! 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সেভাবে তাহাদের দাবী পেশ করিবেন 
বলিয়াই আমরা আশা করি। 


ভারতীয় চা-শিল্লের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

সন্প্রতি জলপাইগুড়িতে ইগ্ডিয়ান্‌ টী প্ল্যান্টান এসোসিয়েশনের 
বাধিক সভায় উহার ভাইন্চেয়াবম্যান রায় বাহাদুর জে এসি গুহ যে 
বন্তুতা করিয়াছেন নানাকারাণে তাহা প্রাণপানযোগা । গলন্দাজ্ 
পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সামরিক বিপধ্যয়ের 
কলে এ চা-শিল্প বন্তমানে বাজার হারাইয়! ফেলিয়াছে। সুতরাং 
ভারতীয় চায়ের চাহিদা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতে এখন 
বল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বুদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারতীয় 
চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়ার মূলে অবশ্য মহাযুদ্ধের কারণ 
বৃতিয়াছে । সৈম্বাবাহিনীর প্রয়োজনে ভারত হইতে বিস্তর চা বাহিরে 
রপ্তানী হইয়াছে ও তইতেছে। যুদ্ধের জন্যই ভারতের চা রপ্তানী- 
কারকেরা সন্তোষজনক দর পাইতেছেন। স্মৃতরাং ভারতীয় চা- 
শিল্পের অবস্থ। বর্তমানে আশা প্রদ দেখা যাইতেছে । অধিকন্ত চা-শিল্প 
সম্পর্কে যে আন্তত্জাতিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প সুদৃঢ় 
হার্থ নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল বিষয় বিবেচন। 
করিলে বর্ধমানে ভারতে চায়ের উত্পাদন বৃদ্ধি করা বাঞ্চনীয় সন্দেহ 
নাই । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর আন্তজ্ঞাতিক বাজারের অবস্থা এবং 
তণকালে ভারতীয় চায়ের চাহিদা কিরূপ থাকিবে সেই বিষয় এখন 
হইতে ভালভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে । বলাবাহুল্য, যেষে 
কারণে যুদ্ধকালীন চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যুদ্ধ মিটিয়! গেলে সেই 
সব কারণ দুর্ীভূত হইবার পর ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ 
বুল পরিমাণে হাঁস পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । স্ৃতরাং 
এখন হইতে ভারতের অভ্যন্তুরে ব্যাপকতর প্রচারের সাহায্যে চায়ের 
চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারিলে যুদ্ধোস্তরকালের প্রতিক্রিয়া প্রতিহত 
করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত গুহ কাহার বক্তুতায়, দেশের অভ্যন্তরে 
চায়ের ব্যবহার বাড়াইবার জন্তা উপরোক্ত মন্মে যাহা বলিয়াছেন, 
আমর তাহা। যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। আধুনিককালে প্রচার- 
কাধ্যের ফলে যে কতদূর সুফল পাওয়া যায় ইপ্ডিয়ান টা মার্কেট 
এক্সপানশন্‌ বোর্ডের প্রচ্্টো উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। গত ২রা এপ্রিল 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ 
সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা ১০ কোটি পাউণ্ডে দাড়াইয়াছে । আরও ব্যাপকভাবে প্রচারকাধ্য 
চালাইলে ভারতের মধোই ভারতীয় চায়ের বাবধহার বৃদ্ধি পাইয়া 
যুদ্ধোত্বর সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে। শ্রীযুক্ত গুহের 
আর একটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইগ্ডিয়ান টী মার্কেট 
এক্সপানশন্‌ বোর্ডের উদ্যোগে ॥কিছুকাল পুর্বে নিকটপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
রণক্ষেত্রে ও সামরিক অঞ্চলে সৈন্যদের জন্য যেরূপ টা-কার বা চা 
পরিবেশনের গাভী প্রেরিত হইয়াছিল, সেরূপ বাবস্থা রুশ সৈন্যদের 
জন্যও করা যাইতে পারে এবং করা একান্ত প্রয়োজন । কেন না, 
উহার ফলে কেবল যে বর্তমানেই ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে 
তাহা নহে, পরস্ত যুদ্ধের পরেও কুশিয়ার মত এক বিশাল দেশে 
ভারতীয় চায়ের বাঙ্জার গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিল। 


” শা 


মামা তলম্ষস্ত্যা 





ভারতবর্ষে যানবাহন সমস্ত ক্রমেই জটিল হইয়া দাড়াউতেছে | 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে এদেশে রেলপথ ও রেলগাড়ীর সংখ্যা 
একেই কম, তাহার উপর যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
বেসামরিক কাধ্যে উহাদের ব্যবহার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন । 
অনুরূপভাবে সাধারণ প্রয়োজনে জাহাজের ব্যবহারও কমাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । দেশে মোটরযানের প্রচলন বাড়িতে থাকায় উহার 
মারফতে যাত্রী ও মাল চলাচলের সুযোগ প্রসারিত তইতেছিল। 
সামরিক কারণে পেট্রোল সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা যাওয়ায় সরকারী 
আদেশে বর্তমানে মোটরযানের চলাচলও বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত 
হইয়াছে। 

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে দেশে যানবাহনের অভাব ঘটিয়া কেবল 
যে যাত্রী চলাচলের বিদ্বু ও অন্নুবিধা ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে 
দেশের শিল্প বাণিজ্াক্ষেত্রেও নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে । শিল্প 
কারখানার জন্য বর্ধমানে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রয়োজনীর 
পরিমাণে কাচামাল ঢালান দেওয়া কণ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কয়লার উপযুক্ত যোগান না পাওয়ায় অনেক কলকারখানা অচল 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে 
এতদিন দ্ুইদল শ্রমিক দিয়া দ্রিবারাত্র কাজ চালান হইতেছিল। 
প্রকাশ, কয়লার অভাবে বন্তমানে সেখানে কতক পরিমাণে কাজ বন্ধা 
করিয়া দিতে হইয়াছে । বাঙ্গলা এবং উত্তর ভারতের অনেক কাপড়ের 
কলেও অনুরূপ কারণে আবশ্যকানুরূপ মাত্রায় কাজ চালান কঠিন 
হইয়। ঠাড়াইয়াছে | যুদ্ধের স্রযোগে এদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি 
সাধিত হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়ািল এইরূপ অবস্থায় তাহ 
নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে । চাহিদার তুলনায় দেশে বস্্রের 
যোগান কম বলিয়া বন্তমানে এদেশে তাহার অপ্রাচুধ্য ও মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটিয়াছে । এ কারণে সাধারণ লোকদের যে হুঃখতুর্দশ। দেয়া দিয়াছে 
তাহার প্রতিকারের জন্য দেশের কাপড়ের কলসমূহে পুবেবর তুলনায় 
অধিক বক্স উত্পাদিত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু কয়লা সরবরাহের 
অব্যবস্থার দরুণ কাপড়ের কলসমূহের কাজ তেমন কিছু বাড়ান 
সম্ভবপর হইতেছে না, ই নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। 

যানবাহনের অভাবে যে কেবল শিল্প-কারখানার উপকরণ 
সরবরাহ বিষয়েই বিদ্ধ ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে দেশের ব্যবসা- 
বাণিজোরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে ৷ পর্বের মত এখন আর এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মালপত্র চালান দেওয়া 
সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে বিভিন্ন পণ্যের অন্তর্বাণিজ্য ও 
বহিব্বাণিজা স্বভাবতই খর্বব হইয়া পড়িতেছে । শোম্বাইয়ের হষ্ট ইপ্ডিয়া 
কটন এসোসিয়েশন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, রেলগাড়ীর 
অভাবে মধ্য প্রদেশ হইতে বোম্বাইয়ে তুলা আনয়ন করা যাইতেছে 
না বলিয়া তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কতক পরিমাণে বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছে । তুলা চালান দিতে না পারায় মধ্যপ্রদেশের 
ব্যবসায়ীদের হাতে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ বেল তৃলা জমিয়া 
গিয়াছে । বিভিন্ন এলাকায় চিনি প্রেরণের অসুবিধা ঘটিয়া অন্ুরূপ- 
ভাবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কলওয়াল। ও ব্যবসায়ীদের হাতে বিস্তর 
চিনি অবিক্রীত থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 





এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অস্ত্রবিধা ঘটায় তাহাতে দেশে 
খাগ্ঠাভাবের সমস্তাও জটিল আকার ধারণ করিতেছে । 
অনেক অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উত্পন্ন হয় না। এতদিন 
বিদেশ হইতে ও দেশের অন্যান্য স্থান হইতে খাছ্শস্ত আমদানী করিয়া 
এইসব অঞ্চলের অভাব পরিপুরণ করা হইয়াছে । বর্তমানে মাল 
চলাচলের উপযোগী যানবাহনের অভাব ঘটায় 
মারাত্মক বিন্ব স্যি হইয়াছে । একস্থানের প্রয়োজনে অন্থাস্থান 
হইতে গম ও চাউল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা সম্ভবপর 
নহে বলিয়া দেশে কোন কোন এলাকায় উহাদের দাম অত্যধিক 
পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে । অনুরূপ কারণে রাণীগঞ্জ ও 
ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লার বিপুল যোগান থাকা সন্থেও এদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে কয়লার বেশীরকম অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে । 

গবর্ণমেণ্ট দেশের যানবাহন ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিমাণে যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার কাজে নিয়োজিত করিতেছেন বলিয়াই যানবাহনের অভাব 
এত মারাত্মক হইয়া ফড়াইয়াছে। যুদ্ধজনিত আকস্মিক সঙ্কটে 
দেশরক্ষা ব্যবস্থার স্ুবিধার্থ রেলওয়ে ও অন্ত যানবাহন বাবস্থার 
সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্ত 
তাই বলিয়া দেশের লোকের ছুংথদুর্দশা ও দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের 
অভাব ও অন্ুবিধা উপেক্ষা করিয়া দেশের রেলওয়ে ও অন্ত যানবাহন 
ব্যবস্থাকে একান্তভাবে কেবল এদিকে নিয়োজিত করিতে থাকা 
আমাদের কাছে অশোভন বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্যার্থে 
রেলে অন্যান্য শ্রেণীর মাল প্পেরণের পুবের গবর্ণমেন্ট সে সমস্তের 
মারফতে প্রথমে সামরিক সাজ সরঞ্জাম প্রেরণের সুবিধা দিয়া 
আসিতেছেন । খনি শঞ্চল হইতে কয়লা প্রেরণের বাপারে ও সমর 
সরঞ্জাম তৈয়ারের কারখানাসমুহের প্রয়োজনীয়তাহ সব্বাগ্রে বিবেচনা 
করিতেছেন । দেশরক্ষা ব্যবস্থার স্ুবিধার্থ বর্তমান অবস্থায় এই 
'প্রাইওরিটি সিষ্টেম বহাল করার হয়ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু 
গোড়ামীর সহিত এই নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোন দিক দিয়া 
অহেতুক আন্থবিধা ও অপচয় না ঘটে তাহা দেখা কর্তব্য । কিন্ত 
কর্তৃপক্ষ সেবিষয়ে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতেছেন বলিয়া মনে হয় 
না। ফেডারেশন অব ইগ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমাস' এও ইগ্াস্থ্রী 
ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়। সম্প্রতি 
যে সব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহ] এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । উক্ত “চেম্বার বলিতেছেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য সমর- 
সরগ্তাম প্রেরণের অজুহাত দেখাইয়া ও গাড়ীর অগ্রাচুষ্যের কথা 
তুলিয়া বর্তমানে কোন কোন রেলওয়েতে অনির্দিষ্টকালের জন্য 
সাধারণ শ্রেণীর মাল “বুক” করা বন্ধ রাখা হইতেছে । কয়েকটি স্থানে 
এইভাবে ৩৪ মাসকাল কোন কোন শ্রেণীর মাল প্রেরণের কাজ 
একেবারে বন্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া তাহারা জানাইয়াছেন । সাধারণ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্ত রেলে কয়লা প্রেরণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া 
উক্ত চেম্বার বলেন যে, সমর-সরঞ্জামের কারখানার জন্য কয়লা 
প্রেরণের 'প্রাইওরিটি' রক্ষার নামে অনেক স্থলে বেশী সংখ্যক মাল- 


গাড়ীকে অকেজে। করিয়া রাখা হইতেছে । খনি অঞ্চলে উপযুক্ত 


( ১২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


এদেশের 


সেধিষয়ে একটা 








ওনাতিম্পিন্ষ হন্লক্কান্রস্ম্মহ্েন্ত 
আশন্তিন্"অন্বস্ঞা 





গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে নূতন প্রাদেশিক 
স্বায়ত্ুশাসন প্রবন্তিত হইয়াছিল। সে হিসাবে ১৯৪১-৪২ সাল 
উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে এদেশে প্রাদেশিক স্থায়ন্তশাসনের প্রথম পাঁচ 
বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । সম্প্রতি বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট তাহাদের ১৯৪২-৪৩ 
সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন এবং তত্সঙ্গে ১৯৪১-৪২ সালের 
₹শোধিত বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন । এই সমস্ত বরাদ্দ দৃষ্টে নুতন 
্বায়ত্তশাসনের আমলে গত পীঁচ বওসরে প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
আয়ব্যয় সংক্তান্ত আর্থিক অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। 
নুতন শাসনতন্ব প্রবন্তিত হওয়ার পুর্বে একদিকে স্বল্প আয় ও 
অপরদিকে শাসনকার্য্যে অনুচিত ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি কারণে এদেশে 
অনেক প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থাই বিশেষ খারাপ ছিল। 
প্রাদেশিক স্বাযত্তশাসন প্রবস্তিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারত সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্যার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের প্রাপ্তব্য রাজন্ব সম্পর্কে একটা নূতন বিধিব্যবস্থা বলবৎ 
করেন। সেই নুতন বিধিব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের খণ সম্পূর্ণ মুকুব করিয়া দেওয়া হয়। 
কতিপয় বসরের জন্য কয়েকটি প্রদেশকে বাৎসরিক অর্থ সাহাযা 
প্রদানের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গল৷, বিহার ও আসাম প্রদেশকে পাট 
শুক্ষের আরএ শতকরা ১২॥ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহ। 
ছাড়া আয়কর দফায় আদাধীকহ কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটা অংশও 
প্রদেশসমূৃহের ভিতর বণ্টন করার ব্যবস্থা হয়। উহাতে নৃতন স্বায়ত্ত- 
শাসনের আমলে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ 
বাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে বাবসা-বাণিজোর উন্নতির ফলে গ্রদেশসমূতে 
পৃব্রেকার কতিপয় শ্রেণীর প্রাদেশিক রাজন্বও বেশা পরিমাণে আদায় 
হইতে থাকে । এই সমস্তের সমষ্টিগত ফলম্বরূপ সকল প্রদেশেরই 
আর্থিক স্বাচ্ছল্য দেখা যায়। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গল৷ 
সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা । প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাপনের গ্রথম তিন বগসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় শতকরা 
১৭৮ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১৪ কোটি 
৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। উপরোত্ত তিন বশুসরে বিহারে 
সরকারী আয়ের পরিমাণ শতকরা ১৭৪ ভাগ, আসামে শতকরা 
১২ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে শতকরা ১১৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৬৪ ভাগ, 
বোন্বাইয়ে শতকরা ৬ ভাগ ও চাদ্রাজে শতকরা ৪"১ ভাগ বুদ্ধি পায়। 
নৃতন স্বায়ন্তশাসনের মামলে যেসমস্ত দিক দিয়! প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের আয় বাড়িয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত আয়কর দফার আয়ই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য । স্যার 
অটো নিমেয়ার তাহার রিপোর্টে আয়করের দফায় প্রাপ্ত আয়ের 
অদ্ধেকাংশ প্রদেশসমূহের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তবে 


ভারত সরকারের রাজন্বের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না বলিয়া তিনি 


তাহার প্রস্তাবে এইরূপ একটি সর্ত জুড়িয়া দেন যে, আয়কর 
ও রেলবিভাগ হইতে প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটি টাকার কম 
হয় তাহা হইলে আয়করের দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্য অদ্ধাংশ হইতে 
বাকী টাক৷ পুরণ করিয়া যাহা শেষপধ্যস্ত অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই 


প্রদেশপমূহের মধ্যে ব্টিত হইবে। গত ১৯৩৯-৪০ সাল পধ্যস্ত 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই ব্যবস্থা মতই আয়করের অংশ পাইয়া 
আসিয়াছে । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 
হইতে এদেশে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে রেল বিভাগের 
নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া 
যাইতে থাকে । উহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে আয়কর 
বাবদ আরও বেশী টাকা পাওয়ার সুবিধা দেখা যায়| কিন্ত 
১৯৪০-৪১ সাল হইতে তিন বৎসরের জন্য নিমেয়ারী ব্যবস্থা পরিবর্তন 
করিয়া আয়কর দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্ত টাকার সহিত রেলবিভাগ 
হইতে ভারত সরকারের দেয় টাকার কোন সম্পর্ক রাখা হইবে না 
বলিয়া স্থির করা হয়। তখন হইতে আয়করের দফায় প্রাপ্ত টাকার 
অদ্ধেক হইতে ৪॥ কোটি টাকা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে 
তাহাই প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় বেশী আয়ের সুবিধা হইতে প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত 
করাই এই পরিবন্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্া। কিন্তু আয়কর বাবদ ভারত 
সরকারের আয় ক্রমেই বাড়িয়া চলার দরুণ রেল বিভাগের উদ্বস্ত 
সংযুক্ত না হওয়াতেও আয়কর বাবদ প্রাদেশিক গবণণমেন্টসমূহের 
পাগুনা মোটামুটী মন্দ ফাড়াইতেছে না। প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ দৃষ্টে জানা যায়, আগামী বৎসরে 
আয়করের অংশ বাবদ মাদ্রাজ ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশ 
৪৫ লক্ষ টাকা, সিঙ্ধু ১৭ লক্ষ টাকা পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 
১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গল৷ সরকার এ বাবদ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাঁকা 
পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন । 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রধান আয়ের সংস্থান হইতেছে ভূমি রাজন্ব। 
নুতন স্বায়ত্শাসনের আমলে কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
বকেয়া কর মকুব করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । কোন কোন 
স্থলে সাময়িকভাবে তাহা হ্বাস করিবার ব্যবস্থাও অবলম্থিত হইয়াছে । 
স্থঝের খিষয়, উহা সন্দেও প্রদেশসমূহের ভূমিরাজন্ম বাবদ আয়' না 
কমিয়া তাহা বরং কতকট! বুদ্ধিই পাইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতির সঙ্গে লোকের আর্থিক অবস্থা কোন কোন দিক দিয়া কিছু 
উন্নত হইয়াছে বলিয়াউ ভূঁমিরাজন্য বাধদ আয় ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভূমি রাজস্ব বাবদ মাদ্রাজ 
সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে 
এরূপ আয় ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর দীড়াইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ভূমি রাজস্ব বাবদ আয় ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকা হইতে বাড়িয়া ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও বাঙ্গলায় তাহা 
৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪ কোটি টাকায় পরিণত 
হইয়াছে। পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশেও ভূমিরান্ব বাবদ আয় 
অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

তাহাছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে নুতন ট্যাক্স 
বসাইয়াও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ভাভাদের আয় অনেকটা বুদ্ধি 
করিয়াছেন। বাঙ্গলা প্রদেশে বৃত্তিকর, বিছ্যুতৎকর ও বিক্রয়কর 
প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর ট্যাক্স বলব করা হইয়াছে । বোস্বাইয়ে 

( ১২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


ভ্ভঞান্ত্রভে ভাম্কা স্পিজন 





সম্প্রতি ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, বর্তমানে যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এবং 
বুটিশ সাম্রাজোর দেশসমূহ ও মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশগুলিতে লাক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে ও ইহার চাহিদ। বাড়িয়াছে। যে পরিমাণ 
লাক্ষা সম্প্রতি উতপার্দিত হইতেছে তাহার এক তৃতীরাংশ ভারতের 
অস্ত্র নিশ্মীণ কারথানাগুলিতে ব্যবহ্াত হইতেছে এবং বিপুল পরিমাণে 
লাক্ষ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলগ্ত এবং অন্যান্য দেশগুলিতে ভারত হইতে 
প্রেরিত হইতেছে । লাক্ষার দর অসম্তবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট মাসে (যুদ্ধ আরম্ত হইবার পূর্বে) যে স্থলে প্রতি মণ 
লাক্ষার দর ছিল কলিকাতায় ১৪২ টাঁকা, বর্তমানে সে স্থলে বাংলা 
সরকার প্রতি মণ লাক্ষার দর ৭২॥০ আনায় বাঁধিয়া দিয়াছেন । ইহা। 
হইতেই লাক্ষার প্রয়োজন যে কত বাড়িয়াছে তাহা প্রণিধান করা 
যায়। বহুবিধ শিল্পে লাক্ষার আবশ্যকতা অনিবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
পালিশ, বধা প্রতিরোধক বাণিশ, বিছ্যুৎ সরবরাহের জন্য বোর্ড, 
চাকতি, গ্রামোফোন রেকড? কামান ও বন্বুক প্রভৃতি সমরোপকরণ 
পরিষ্কার করিবার বার্ণিশ, ফটোগ্রাফ তুলিবার সাজ সরপ্জাম, গোলা 
বারুদ প্রস্তৃতকরণ, জাহাজের তলদেশ মরিচা হইতে রক্ষা করিবার 
বার্ণিশ, জুতা, হাতের বালা এবং খেলন৷ প্রভৃতি তৈরীর জন্য লাক্ষা 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে । ইহা ছাড়া আলকাতরার সঙ্গে 
লাক্ষ। মিশাহয়া মোটর গাড়ীর লোহার পাতের উপর রং করা হইয়া 
থাকে । ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য বিবিধ যন্ত্রপাতি নিশ্মাণেও ইহার 
দরকার হয়। পথিবাতে বগুসরে যে পরিমাণ লাক্ষা উত্পন্ন হয় তাহার 
শতকরা ৪০ ভাগই গ্রামোফোনের রেকড” প্রস্ত করিতে লাগে। 
এতদ্বযতীত বৈদ্যুতিক যন্ত্ুপার্তি বার্ণিশ, বপ্তন শিল্প ও ট,পি প্রভৃতি তৈরীর 
জনও পু(থবীর লাক্ষা উত্পাদনের ৪৫ ভাগ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশে 
কৃত্রিম লাক্ষা উত্পাদনের প্রচেষ্টা যদিও চলিতেছে, তবুও ভারতবষেই 
পৃথিবীর মোট লাক্ষা উত্পাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ উতুপন্ন হইয়া 
থাকে! আসাম, রাজপুতনা, মধ্যভারত, দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন 
স্থান, উড্ভিয্যার দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং মধ্য প্রদেশে কিছু পরিমাণ 
লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু বেশীর ভাগ লাক্ষাই জন্মে 
ছোটনাগপুরে ৷ ব্রহ্গদেশ, সিংতল, জাভা, মালয়, ইন্দোচীন এবং 
থাইল্যাণ্ডেও লাক্ষা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ ভারতের 
তুলনায় অতি অল্প । বন্তমানে জাভা, মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড এবং 
ব্ন্মদেশের কতকাংশ জাপানীদের অধিকারভূক্ত হওয়ায় অথবা 
তাহাদের আওতায় যাওয়ায়, ভারতবধ বিদেশে লাক্ষা রপ্তানী করিবার 
একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে । ভারতে বৎসরে গড়পড়তা 
১২ লঙ্গ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) লাক্ষা উৎপন্ন 
হয় এবং এইরূপ লাক্ষার সবেবাচ্চ মূল্য বসরে ১০ কোটী টাকারও 
অধিক দাড়ায়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে লাক্ষার প্রচলন 
ছিল। সংস্কৃত শ্দ 'লক্ষণ হইতেই লাক্ষা নামের উৎপত্তি হইয়াছে-_ 
অর্থাৎ লক্ষ কীটে দংশন করিয়া গাছ হইতে যে নিধ্যাস বাহির করে 
তাহাই লাক্ষী। মহাভারতে কৌরবেরা পাগুবদের দাহ করিয়া বিনাশ 
করিতে জতুগৃহ লাক্গ। দ্বারা নিশ্মীণ করিয়াছিল বলিয়া একটা আখ্যা- 
য়িকা আছে। খুষ্টপুর্ব ৮* অন্দে 'পেরিপ্লাস অব দি ইরীথিয়ান সি' 





নামক পৌরাণিক এতিহাসিক গ্রন্থে লোহিত নাগরের উপকূলবর্তী 
আফ্রিকার অন্তর্গত আছুলি নামক স্থানে ভারত হইতে লাক্ষা আমদানী 
হইত বলিয়৷ উল্লিখিত আছে । ১৫৯০ খষ্টাব্দে রচিত 'আইনী আকবরী" 
নামক পুস্তকে সম্রাট আকবর সাহ বৃহৎ বৃহ অট্রালিকায় লাক্ষার 
বাণিশ করাইতেন বলিয়া লেখা আছে। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে 
ইউরোপে লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়া নজীর পাওয়া যায়। 
বর্তমানে ইংলগ্ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশীর ভাগ লাক্ষা ভারত হইতে 
আমদানী করিয়া থাকে। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব পথ্যস্ত 
জাশ্মানী ভারতবধ হইতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা আমদানী করিত। 
১৯৪*-৪১ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭৭ মণ 
লাক্ষা রপ্তানা হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ লাক্ষার রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪২ মণ। 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া লাক্ষা শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার 
স্যার লিগুসে এবং মিঃ হারলো দ্বারা একটা লাক্ষা অনুসন্ধান সমিতি 
গঠন করেন। ১৯২১ সালে এই সমিতির রিপোর্ট বাহির হয়। 
১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে রাচি হইতে পাঁচ মাইল দুরে নানকুমে 
ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩০ সালে 
পরীক্ষামূলকভাবে এইস্থানে লাক্ষার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯২২ 
সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রপ্তানী লাক্ষা এবং অপরিশোধিত 
লাশ্গার পরিত্যক্ত অংশের উপর মণকরা *%* আনা হইতে ।* আনা 
পধান্ত কর ধার্য করিয়া এবং ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে 
এইরূপ লাক্ষার উপর মণকরা।/০ আনা হইতে 1৮০ আনা পধ্যন্ত কর 
ধাধ্য করিয়া তাহার আয় হইতে লাক্ষা গবেষণাগারের ব্যয়ভার বহন 
করা হইতেছে । 

কুলসুম, পলাশ, বের, খেয়ার, ঘোন্ট, অড়হর প্রভৃতি গাছের রস 
বাহির করিয়া পোকায় লাক্ষা তৈয়ার করে । কীটডিম্বগুলি সরু লাল 
অবস্থায় গাছের উপরে থাকে এবং ইহা হইতে পোকা জন্মায় । এই 
কাটগুলি হামাগুড়ি দিয়া গাছে উঠিতে পারে । উতকুষ্ট শ্রেণার লাক্ষা 
জন্মাইবার জন্য গাছ গুলিকে টাটিয়! দেওয়া হয়, যাহাতে নরম সবুজ 
ডালগুলির উপরে কীটগুলি ভালভাবে দংশন করিতে পারে । এইবূপ 
কীটগুপির নাম হইতেছে গলেসিফার লার্কী”। প্রজনন কাঁটগুলির 
মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ হইতেছে পুরুষ এবং ৭০ ভাগ স্ত্রীজাতীয় 
পোকা । তাহার! গাছের উপর একটী আবরণ তৈয়ারী করে এবং 
একটা কোষ হইতে আর একটী কোষ নিন্মাণ করিয়া লাক্ষা উত্পাদন 
করিতে থাকে । কিছুদিন পরে স্ত্রী-কীটগুলিকে গর্ভবতী করিয়! 
পুরুষ কাটগুলি মরিয়া যায়। স্ট্রী-কীটঞ্জজল তাহাদের ভিম্ব প্রসব 
করিয়া ভবিষ্যৎ কীট-বংশ স্ষ্টি করে। বুসরে ছুইবার করিয়া 
কীটগুলি লাক্ষা জন্মায় । কুম্থুম গাছগুলি ছাড়া অন্যান্য গাছে জুন- 
জুলাই এবং অক্টোবর-নভেম্বরে লাক্ষা জন্মে। ইহাদের যথাক্রমে 
বৈশাখী এবং কটকী চাষ বলে। কুম্থম গাছে জুন-জুলাই এবং 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে লাক্ষ! উৎপন্ন হয়। ইহাদের যথাক্রমে জেথুই 
এবং অগশাণী চাষ বলে। কাীটডিম্ব জম্মিবার পূর্ব্বে লাক্ষা গাছ হইতে 
কাটিয়া আনিয়া শিল্পকাধ্যে ব্যবহার কর! যায়, তখন তাহাকে “আরি, 
লাক্ষা! বলা হয়, এবং কীট জন্মিবার পরেও এইরূপ লাক্ষা বিক্রয় কর! 


২০শে এ প্রল, ১৯৪২] 
য়--তখন তাহাকে 'ফুহ্কি বলে। গাছ হইতে কীটদষ্ট নির্ধ্যাস 
[হরণ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া বারা লাক্ষ। প্রস্তুত করা যায়। 
ক্ষার পরিত্যক্ত অংশ হইতে “বীজলাক্ষা এবং অপরিশোধিত অংশ 
ইতে “কিরি' নামক উপাদান প্রস্তুত হয়। ভারতীয় লাক্ষ! গবেষণা 
মিতি ([70181) 1,00০ [২০5221:01 [15660 ) ভারতীয় কাঠের 
)ড়া লাক্ষার সঠিত মিশাইয়৷ টেকসই গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য উপযুক্ত 
লমসল্লা প্রস্তুত করিতেছেন। লাক্ষা হইতে বর্ধমানে বোতাম এবং 
সফটা গ্রাস তৈয়ার হইতেছে । লগ্ুনের লাক্ষা গবেষণা সঙ্ঘ 
[,015001) 91101190 1২95681:01) 7307:080 ) লাক্ষার তেল হইতে 
'কপ্রকার প্রয়োজনীয় বার্ণিশ তৈয়ার করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধের 
যোগে ভারতের লাক্ষা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ও 
সথান্ত দেশীয় শিষ্প প্রতিষ্ঠান গুলি বদি উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, 
হা হইলে ভারতের লাক্ষা শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ 
ইয়া দাড়াইতে পারে । 





(প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থা) 
ম্পত্তিকর বসিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে পেট্রোলের উপর ট্যাক্স নিদ্ধারিত 
হয়াছে এবং বৃত্তিকর বসাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বিহার গবর্ণমেন্ট 
ধিজাত আয়ের উপর কর ধাধ্য করিয়াছেন। পিন্ধুতে বিছ্যাতের 
পরকর আদায় কর! হইতেছে। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে সাধারণ 
ক্রয়কর বলবৎ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্ত নানারূপ ছোট 
চাট করণ বিভিন্ন প্রদেশে বসিয়াছে | বলাবাহুল্য উহাতে প্রদেশ- 
মুহের আয় পুব্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্যন্ধূপ বাড়িয়াছে। অবশ্য 
বেকার সাধারণ রাজন্বের দফায় কোন কোন দিক দিয়া প্রদেশ- 
মুহের আয় পৃব্বের তুলনায় কিছু কিছু হ্াসগ পাইয়াছে। মাদক 
জ্জনের কাধ্যনীতি অনুশ্থত হওয়ার ফলে আবগারী দফায় অনেক 
এদেশের আয় কমিয়া গিয়াছে । কৃষি-ণ নিষ্পত্তির জন্য সরকারী 
ঢাবে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার দরুণ অণেক প্রদেশে ষ্ট্যাম্প বাবদ 
নায়ও যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উহাতে সাধারণভাবে 
পাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমুহের আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের কোন কারণ দাড়ায় 
নই । কেন না আয়কর, ভূমিরাজন্ব ও নৃতন ট্যাক্স বাবদ আয় ও 
ন্তান্ত ধরণের আয় এত বেশী হইয়াছে যে, ্্যাম্প ও আবগারী দফার 
নায় হাস পাওয়া সন্থেও সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেই সমষ্টিকৃত আয়ের 


|রিমাণ পুর্ধরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রাদেশিক গবর্ণমে্টসমূহের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সমস্ত 
প্রদেশেই সরকারী বায়ের পারমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। 
'তন স্বাযন্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পুরে মাদ্রাজ সরকারের বাৎসরিক 
[য় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা । ১৯৪১-৪২ সালের সংশো- 
ধত বাজেট বরাদ্দে মাদ্রাজ সরকারের মোট ১৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাক 
[য় ধরা হইয়াছে | ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা সরকার মোট ১১ কোটি 
।8 লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । সেহস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে 
ঠাহাদের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। 
ক্রপ্রদেশে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে 
,৭ কোটি টাকা, পাগ্তাবে ১১॥ কোটি টাকা হইতে ১৩॥ কোটি টাকা 
গবং বোল্বাইয়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে 
৫ কোটি টাকা পথ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে । কিন্তু হুঃখের বিষয় প্রাদেশিক 
রকারসমূহের এইরূপ বদ্ধিত ব্যয় জাতীয় কল্যাণের পথে নিয়োজিত 
7 হইয়া অনেক পরিমাণে অবান্তর কার্ধাধারাতেই নিঃশেষিত 
£ইতেছে। 

ভারতবধে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন কোন উন্নতি 
চয় নাই বলিয়া এদেশের অধিকাংশ লোক নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় দিন 
ধাপন করিতেছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও এদেশের লোকের 
দীবনযাত্রা প্রণালী অতীব নিয়স্তরে রহিয়াছে। সকলেই আশা! 


আথক জগৎ ৯২৫৩ 








০১৩৯2 পটিকপত শীপপিকপীপীপীশিপশিক প্িপাপাপাশী পি? এপাশ নিত 7 


করিয়াছিল আত্মনিয়ঙ্ক্িত শাসন ব্যবস্থার আমলে প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের দৃষ্টি সব বিষয়ে নিবদ্ধ হইবে এবং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাধ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের লোকের 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায় হইবে । প্রদেশলমূহের আয় বৃদ্ধির ফলে 
এ ধরণের কার্য ঢালাইবার যথেষ্ট স্থযোগও আফিয়াছিল। কিন্তু গত 
পাচ বগুসধে সেদিক দিয়া তেমন কিছু অগ্রগতি দেখা যায় নাই। 
বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে ছুই 
এক বৎসরের জন্ স্ুপরিকল্পিতভাবে জাতিগঠনমূলক কাধ্যের একটা 
চেষ্টা সুরু হইয়াছিল । কিন্তু উহাদের পদত্যাগের পর সেই চেষ্টা 
আর অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই । জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভার বদলে 
অধিকাংশ প্রদেশেই বর্তমানে সরকার মনোনীত কতিপয় পরামর্শ- 
দাতা দ্বাপা শাসনকাধ্য পরিচালনা কর! হইতেছে। যে কয়েকটি 
প্রদেশে জন প্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা স্থাপিত রহিয়াছে সে কয়েকটি 
প্রদেশে নানা কারণে দেশের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া শাসন- 
কাধ্য পরিচালনার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। প্রাদেশিক 
গব্ণমেন্টসমুতের আধ বতসর বতসর বাড়িতেছে। কিন্তু সুপরিকল্িত 
ধরণের ব্াপক জাতিগঠনমূলক কাধ্যে সেই অর্থ ব্যয় না করিয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ তাহার বেশীর ভাগই অবান্তর কাধ্যে ব্যয় 
করিতেছেন। জনসাধারণের দিক হইতে দাবী দাওয়া হওয়ার ফলে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবর্ণমেপ্টকে পুর্ব্বের তুলনায় 
বরাদ্দ কিছু বাড়াইতে হইয়াছে । প্রক্সাম্বত্ব আইন সংশোধন করিয়া, 
খণ সালিশী আইন বলবৎ করিয়া এবং শিক্ষাসংস্কার ও পল্লীসংস্কারের 
কাজ চালাইয়া জনসাধারণের মনস্তষ্টির কিছু কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছে । 
কিন্তু এইসব ছোটখাট বিধিব্যবস্থা দেশের অবস্থা উন্নয়ন বিষয়ে 
তেমন কোন সহায়তা করিতে পারে নাই । এসমস্ত দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে গত পীচ বরে এদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের 
নিদারুণ ব্যর্থভাই প্রমাণিত হয়। 
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থাচ্যশ্য চাষের জমির পরিমাণ রদ্ধি 

বুটাশ ভারতের প্রদেশসমূহে এবং দেশীয় রাঙ্যগুলিতে যাহাতে প্রধান 
প্রধান খাগ্চশশ্তগুলির চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধি করা যায়, সেই জঙ্ট 
হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরে।দা, কাশ্মীর এবং ইন্দোরে বর্তমান চাষের জমির 
শতকর] ৪ ভাগ বুদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে । যদি প্রাকৃতিক আবহাওয়া 
অনুকূল থাকে তাহা হইলে বুটাশ ভারতীয় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে 
বর্তমানের চেয়ে ৭ হাজার একর অধিক জমিতে খাস্কশশ্ত চাষের বন্দোবস্ত 
করা সম্ভব হইবে এবং এই সকল জমিতে ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশন্ত বেশী উত্পন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমানে ভারতে ধান, গম, জনার ও 
বজ্র! চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে প্রায় ১৭ কোটী ১০ লক্ষ একর এবং 
ইহাতে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটা টন থাদ্যশন্ত উত্পাদিত হইয়! থাকে । 

_ ভারতে সরকারী রেলওয়েসমুহের আয় 

১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ যে ১১ দিন শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতে 
সরকারী রেলওয়েসমুহের আয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪ কোটী এ৬ লক্ষ 
টাকা । এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ের 
চেয়ে ৫৮ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ 
সালের ৩১শে মাচ্চ পধ্যস্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১২৭ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা, এই আয় পুর্ব ব্সরের 
চেয়ে ১৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা অথবা! পুর্ব বসরের আয়ের তুলনায় ১৩৮ 


তাগ অধিক। 
শর্করার মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকারের একখনি ইন্তাহারে প্রকাশ যে, বন্তমানে চিনির মুলা 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়' উহার মুল্য নিয়গণের জগ্ঘ মিঃ এন সি মেটা, 
আই সি এসকে ভারতের শর্করা কণ্টোলার নিধুক্ত করা হইয়াছে । বাজারে 
এক প্রিমাণেধ চিনির দর ভারতের সর্ধত্রই যাহাতে এক সমহারে নিয়মিত 
হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য, চিনির ব্যবসায়ীদের নাম রেদিষ্টা করা এবং 
কোন কোন নির্দিষ্ট চিনির কপ হইতে কোন কোন নিদিষ্ট বাজারে চিনি 
যাহাতে শ্ুনিন্দিষ্ট প্রণালীতে সরবরাহ করা হয়, তন্নিমিত্ত উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহাকে দেওয়! হইয়াছে । 

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বল! হইয়াছে যে ২৮ শ্রেণীর (হাওড়া) প্রতি 
মণ চিনির কারখানার দর হইবে ১১৪০ আনা । চিনির যে দর নিদ্দিষ্ট করা 
হইয়াছে তাহাতে যুজগ্রদেশ ও বিহারের কারখানাগুলি প্রতি মণ ইক্ষু জন্য 
(৬০ আনম! দর দিতে পারিবে । যদি উক্ত প্রদেশগুপির কোন স্থানে এত- 
পেক্ষা সম্তায় ইক্ষু পাওয়া যায়, তাহা হইলে কারখানাগুলি সেই স্থানের 
রলুষকদের অভিরিক্ত বোনাস দিতে পারিবে । 

ভারত সরকার শর্করার মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে খিধান প্রবর্তন 
করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি: উত্থাপন করিয়া ভারতীয় চিনিরকল 
মালিক সঙ্ঘ ভারত সরক।রকে জানাইয়াছেন যে, এইরূপ মূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা 
ইক্ষু চাবীদের এবং চিনি বাবহারকারীদের ক্ষতি হইবে। বর্তমানে চিনির 
দর অন্যান্য পণ্যের তুলনায় নিয়স্তরেই রহিয়াছে। উক্ত সঙ্ঘের মতে চিনি 
যাহাতে ভারতের বাহিরে রপ্তানী না হয় এবং চিলির উত্পাদন বুদ্ধি পায় 
তাহার জন্ত ভারত সরকারের চেষ্টা করা উচিত । 


কুচবিহার রাজ সরকারের বাজেট 
কুচবিহার রাজ সরকারের ৯৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার 
৪৪০ টাকা আয় এবং ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার ২৬৩ টাকা ব্যয় বাদ করা হইয়াছে। 
১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল ১৯ লক্ষ ২২ জাহার ৪১৬ টাকা তহবিলে লইয়া 
কাজ আরম্ভ হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে বেসামরিক অধিবাীদের আত্ম- 
রক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্য ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাক! এবং পল্লীউন্ন়নের ভন্ত 
৬৫ হাজার টাক! ব্যয়িত হইবে বলিয়া ধর' ছইয়াছে। 





করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। 


সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে 


টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। ্‌ 


ধার ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 


রামরুষ্ণ সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী 

রামরুষ্ সেবাশ্রমের ১৯৪১ সালের কার্ধাবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচা. 
বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠ!নের অন্দীনে ১২৬টী মঠ এবং ১৮টী শাখা কেন্দ্র ছিল। 
ইহাদের অধীনে ৩৫৮টা স্কারী সমিতি যুক্ত ছিপ । মুল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ২৬ হাজার ৩১৮ জন রোগীকে সেবা কর 
হইয়াছে। সেবাশ্রম ৮টী হাসপাতাল, ৪০্টী চিকিৎসালয়, ৪টী মানতমঙ্গল 
কেন্জ্র এবং ১ যশ্া চিকিৎসালয়ের কার্ধা চালাইয়াছেন এধং এই সকল স্থানে 
১৭ লক্ষ ২৯ তাঁজার ৫১৯টী বাছিয়ের রোগী এবং ১৪ হাজার ৪৩১টা ভাস- 
পাতালে স্বানপ্রাপ্ত রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । ৩ হাজার 
৭৬২টী রোগীর জন্ত অক্সোপচারের বাবস্থা হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে ৪৪৯ মণ 
চাউল, ৭২৬ খান কাপড় এবং & হাজার ৪৭০ টাকা ১৪ আনা ৯ পাই 
সাহায্য দেওয়! হইয়াছে । সেবাশম ১টা কলেজ, ১৮টী মাধ্যমিক বিগ্ভালয় 
এবং ১০টী মধা ইংরেজী বিগ্তালয়ের কাজকম্ম চালাইয়াছে। এই 
সকলপ শিক্ষা আয়তনে ৫ ভাজার ৭২৮টী বালক এবং ৩ হাজার ৮ জন বালিক। 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ভইয়াছে। আশ্রমের অধীনে ৫৩টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার 
৫২* জ্রন বালক এবং ১ ভাঁজার ১২১ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে । 
১৪টি নৈশ বিদ্যালয়ে ছার্রের সংখ্যা ছিল ৫৫১ জন। আশ্রমের গ্র্থাগারে 
পুস্তকের সংখা টাড়াইয়াছে ২৬ হাঁজার। মার্কিণ যুক্তরাষ্, আঞ্জেনটা ইন, 
লন, ফিজি, মরিসাসের অন্তগুত পোটলুই, পেনাং এবং সিঙ্গাপুরে আশমের 
কাজ হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে আশ্রয়ের ১৪ লক্ষ ৭৭ ভাজার ২ টাক] 


৪ আনা ১০ পাই আয় এবং ১৪ লক্ষ ৪২ ভাজার ৭৯৮ টাকা ১২ আন1৬ পাই 
ব্যয় হইয়াছে । 
এরা: পুজা জা এ সু পু সা পা খা ২০০০: ভা 





হেড অফিস--$নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । ৃ 
রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভূক্ত 


পুনরাম্ম ন। জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় | 


যে সকল ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানপত্তজ্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! | 
| ব্যান্সের হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
ভিখুন। 


এরি সিটি 


চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে পক্ষ টাকা উদ্বত্ের 


উপর বাধিক শতকরা ॥ ভিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাণ্মাসিক সদ ২২ 
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দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্য হিসাব হইতে 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে জবিধাজনক সপ্ত টাকা স্থানান্তর করা যায়। 


1 স্থায়ী আমানভ-_১ বৎসর ব! কম সময়ের জন্য »্ওয়] হয়। 


পাইবার ব্যবস্থা আছে। ৰ 
ৰ 


সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


হয় ও উহার হৃদ ও লত্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাক্স, মালের 

॥ গাঠরী প্রতৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
অনুঙন্ধানে জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
শাখা -বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত। ) ও নারায়ণগঞ্জ 


ডি, এক, শ্যাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার 
বর কাশ রা খা যারা বত প্যারেত খু 


২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 
স্বাধীন চীনে জাতীয়সংগঠন কার্ধ্য 


১৯৪০ সালের মার্চ মাস হইতে স্বাধীন চীনের সংগঠনযুলক কাধ্যের জঙ্গ 
যে পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা কর হইয়াছে, তদমুযায়ী ১৬ কোটী ৫০ লক্ষ 
নিরক্ষর লোকের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে । ইতিমধো ৪ 





১২৫ 





খল -সপা পাপতসপ। শিপ পপি 


০০০ রর [জালাল ২০. | 





কোটী ৫* লক্ষ লোকের অক্ষর পরিচয় হুইয়াছে। ইহা ছাড়! স্বাধীন চীনে &| 


৬ হাজার ডাকঘর, ৩ ভাজার মাইল রাস্তা এবং বন্ধ সংখ্যক রেডিও ষ্টেশন 
স্থাপিত হইয়াছে । বিছ্যৎ সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং বৎসরে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণও ২০ লক্ষ টন 
বাড়িয়াছে। 


ব.টেনের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট 
বুটেনে ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্ব বাবদ মোট ২০৭ কোটী ৪০ লক্ষ পাউগ্ড, 
অর্থাৎ অনুমিত বরার্দ অপেক্ষা ২৮ কোটা ৮০ লক্ষ পাঁউও অধিক পাওয়। 
গিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে মোট ক্রয়ের পরিমাণ ফীড়াইয়াছে ৪৪৭ কোটা 
৬০ লক্ষ পাউও, অর্থাৎ অনুমান অপেক্ষা ৭৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউও অধিক । 
মিত্রশক্তিসমুহের সীসার পরিমাণ 
. ব্রঙ্গদেশের অন্তর্গত লাসিয়ো অঞ্চলের খনিসমুহে বৎসরে গড়পড়তায় 
৪৫ ছাঁজার টন সীসা উত্পাদিত হুইয়] থাকে | অষ্ট্রেলিয়ার বাৎসরিক গঙপঙতায় 
সীসা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, কানাডা, বুটেন, 
নিউফাউগুল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা হইতে বৎসরে ৩ লক্ষ টন 
সীসা পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্্রে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
টন সীসা উৎপাদিত হুইয়াছিল, এবং দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র শ্ুদ্র রাজ্য- 
সমুহ হইতে এই বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্টে ৩ লক্ষ ২* হাজার টন সীসা 
আমদানী করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চক্রশক্তিগুলির সীসার পরিমাণ 
হইতেছে বৎসরে গড়পডডতায় ৩ লক্ষ টন। যদি ব্রঙ্গদেশ জাপানের হস্তগত 
হয় এবং অষ্টেঁশিয়া মিব্রপন্মীয় দেশগুপিতে মশীসা সরবরাহ করিতে নাও 
পারে তাহা হহলেও মিত্রশক্তিমমুছের সীশার অভাবে অন্মুবিধায় পড়িতে 
ইইবে না। 
কানাডায় পশম ও টীনে সংরক্ষিত ব্যাদির পরিমাণ 
১৯৪১ সালে কানাডায় মেষের লোম হইতে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ১১ হাছ্ার 
পাউগ্ড পশম উৎপন্ন হইয়াছে ;১৯৪০ সালে এইরূপ পশম উত্পাদনের পরিমাণ 
ছিপ ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ২২ হাজার পাউওড। আলোচ্য বৎসরে ১৯ লক্ষ ২৫ 
হাজার ৩ শতটী মেষের লোম হইতে পশম প্রস্থত হইয়াছিল, ১৯৪০ সালে 
সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৬* হাজার ৫ শতটা। ১৯৩৯ সালে 
কানাডায় টীনে সংরক্ষিত মাছ ও ফল বাবদ দ্রব্যাদির মুল্যের পরিমাণ 
দাডাইয়াছিপ ৬ কোটী ৯৫ লক্ষ ডলার 
আমেরিকায় চিনির অভাৰ 
আমেরিকায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বাধির1 দেওয়৷ হইয়াছিল। 
ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে আমেরিকায় চিনির টান পড়িয়াছে। 
প্রেসিডেন্ট রজতেণ্টের আদেশে এ বাধ! বরাদের ব্যবস্থা বাতিল হুইয়াছে। 
রুষি বিভাগের কন্ধচারীদের অভিমত এই যে, এই আদেশের ফলে 
আমেরিকায় দোবার] চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। 
ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯০০ সালে ভারতে ৭৯ হাজার ৮৭৩ একর জমিতে এবং ১৯৩৯ সালে 
১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৬২ একর জমিতে তারতে রবারের চাষ হইয়াছিল । ১৯৩০ 
সালে এইরূপ রবারের চাষ হইতে ১ কোটী ৪৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৩০১ 
পাউও্ড এবং ১৯৩৯ সালে ৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৯০ হাঞ্জার ৬৬৩ পাউগ্ড 
শুকনো রবার পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণ ভারতেই মাক 
রবারের চাষ হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে ভ্রিবাঙ্কুরে শতকরা ৭৫ তাগ, মাদ্রাজে 
শ্তকর1 ১২ তাগ, কোচীনে শতকরা ১০ ভাগ, কুর্গে শতকরা ২ তাগ এবং 
মহীশুরে শতকরা ১ ভাগ রবার উত্পন্ন হয়। ১৯৪১ সালে ভারতে ১২ হাজার 
টন রবার ব্যবহৃত হুইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে গ্রেট বুটেন 
এবং মার্কিণ বুক্তরাষ্টে ২ কোটী ৩০ লক্ষ পাউগ্ড রবার রপ্তানী করা 
হইয়াছিল। 


৩ 


এইপপ মেষের 


] 
॥ 
ণ 


ৃ 


প্রিঠজ 





দরজা 


ত্রিপুরার মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর কে সি এস আই 

শিলং শাখার শুত-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়্োক্জ বাণা প্রদান 

করিয়াছেন :- উজ্জয়ন্ত প্যালেস, আগরতলা, 
৪$1 ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 

ত্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লি: শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া 


বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছি। 
ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকলে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান- 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্থক। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেন্ত্রসমূছে 
বহু শাখা অফিল খুলিয়া ভ্রিপুরা! মডার্ণ ব্যাঙ্কলি: এই চাহিদা 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশ 
করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 





ঘা হাতির স্বাঃ বিবি কে মাণিক্য, 

॥ ঝিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর 

|| রাজা 

[ টেলিগ্রাম ফোন £ চট্টগ্রাম ১২৪ 
চ%শ্রাম 


ৃ 


: 


“মহালস্দী” রিজা ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ফোন £ কযালঃ ৪৭১ 


“আহাবেঙকা 


মহালন্ী ব্যান্ধী লিমিটেড 


(স্থাপিত ১৯১০ ইং) 
পুর্বববঙ্গের সর্ববপুরাতন প্রতিষ্ঠান 


(ড় অফিস £ মহালক্ষমী ভবন, চগ্রাম। 
কলিকাতা! অফিস ৪ ১৫নং ক্লাইভ ফীট 


অন্যান্ত অফিস : রেসুন, মৌলমেইন, আকিয়াব, সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাকা ও সাতকানিয়]। 
চল্তি হিসাব খোল! হয় এবং চলাতি হিসাবের শিয়মান্থুসারে সুদ দেওয়া 
হয়। ১*২ টাকা জমা লইয়! সেভিংস হিসাব খোল! হয় এবং শতকর! 
বাধিক ৩২ টাকা! হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ফিল্সড ডিপৌজিট ১ বত্সর 
হইতে ৩ বৎসর কাপ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
১০০২ টাকার ৫ বগুসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮০২ 
টাকায় পাওয়া যায়। 
সব্ধপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য কর! হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্ট ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন 
জেনারেল ম্যানেজার--জ্রত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 
চাঁধ, ম্যানেজার- শ্রীযুক্ত ৮ দাস এম, এ 


কিঃ 











আর্ত 














বাঙ্গলার ্গৌ রবস্তষ্ভ 2 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারীং 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যালে! লেন, কলিকাতা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হরে লত্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকর। ৬1০ ও ৩।০ হারে লঙা।ংশ দিয়াছে। 





লবণ কিন্তে বাঙগলার কোটা টাকা বন্তার শ্রেতের মত চলে যায়-- 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশ অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেপ্ট আবস্টক। 
বিঃ ১৭ মিত্র এগ কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


557555-5525258 22077 লি হল লা 5) 





১২৫৬ . ধিক জগৎ [ ২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ 


++ ৮--শশাশিশীশীিশিিশিডি ০ সী শস্পীপ পিপি পপ পাপা 
শশী শীত তত 5 তত একি উিতান গাপপা পাশাপাশি শশী ীশীশী পিপি 5৮৮৮ বিরত া 


মা রে রঃ মিরর রান বদর লা 
১৯৪০ সালে কানাভায় রন শিল্পজাত জিশিধ পত্রাদির মূল্য দীড়াইয়াছিল মি ] রো] গূ রেশন লিঃ 

৪৮ লক্ষ ৮৫ হাঞ্জার ৩৮ ডলার । ইচার মধ্যে তুলাজাত বন্ত্াদিতে রং করিবার তু ম ব্যা ধং 

জন্ঠ বিবিধ প্রকার রগ্জন দ্রব্যের মুল্যের পরিমাণ হইতেছে ২৬ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ সিগ রা 


৭.৬ ডলার। 
কোলার ব্বর্ণ খনির উত্পাদনের পরিমাণ 
১৯৪২ সালের মাচ্চ মাপে কোলারের স্বর্ণ খনিসমুহ (মহীশূর, 
চ্যাম্পিয়ণরীফ, ওরিগাম এবং নন্দহূর্ণ) হইতে ২৫ হাজার ৪৪০ আউন্স 


শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ ? 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্য।, ইউ-পি, দিল্লী, 
বোম্বাই এবং লগ্ুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্ডে | 
মূলধন 


ৃ 
ঢ 
6 
অনুমোদিত মূলধন ২ টাক। 
1 
? 








পাকা সোণা উত্পাদিত হষ্য়াছে, ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৫ হাজার ৯৪৫ আডন্দ 
পাকা সোণা উত্পাদিত হইয়াছিল। 
শ্রমিকদের জন্য গমের ব্যবস্থ। 

জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে ঘুদ্ধ সামগ্রী নির্পাণের কারখানার শ্রমিকদের 
যাহাতে খাগ্তের অভাব না ঘটে সেই উদ্দেশে বাঙলা সরকার এখন হইতে 
কলিকাতায় যে সমস্ত গমেপ চালান আগিতেছে তাহার উপর কড়া নজর 
রাখিবেন। বিভিনন রেলওয়ে কোম্পানী ও পোর্ট কমিশনারকে হাওড়া, 
শিয়ালদহ ও খিধিরপুর ডকে যে গমের চালান পৌছিবে প্রত/হ তাহার বিবরণ 
কলিকাতার পণ্ামূল্য নিয়গ্ধণের চীফ কণ্টেবোলারের নিকট প্রেরণ করিবার 
আদেশ জানাইয়া এক স্রকারা বিজ্ঞপ্তি গ্রাকাশ করা হইয়াছে। 


বিক্রীত ১. ২৪,০০,০*ৎ২ টাকার উদ্ধে 
আদীয়ীক্ত ,, ১৪১৪০০০৭২২৮ 
অংশীদারগণের 

নিকট প্রাপ্য ৯,৬০১০০০২  » 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৭৮০,০০০২ ৯, 


18558258865 888588855 িিনি ি 
ফরেন একসছেঞজ (ডলার ইত্যার্দিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যান্ষিং কাধ্য কর৷ হুয়। 
ম্যানেজিং ০৬: সি, দত্ত এম, এল, দি 








রূটিশ নৌ-বিভাগের খরচ কোন চলি কে ১৬৮১ ১৪৭২ নিল 
বর্তমান বুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯৪০ সাল পর্য্যস্ত পূর্ণ একবৎসরে বৃটিশ “দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লি [| 
সামরিক নৌ-বিভাগে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৮ পাউগ্ড ব্যয় টং 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্ঠ ২৮ কোটি ৫৬ লক্ষ - _ হেড অফিস- 
১৯ হাজার ৪৩ পাউগু খরচ হইয়াছে । ৪ কোটি ৫২ লক্ষ ১৬ পাউওড বেতন ১৪২, আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, ॥ 
বাবদ এবং খাগ্য ও পোষাক বাবদ ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৬৮ পাউগ্ড কলিকাতা । 
ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্থ শঞ্র আক্রমণে জাহাজগুলির সঙ্গে ডুবিয়া অনুমোদিত মুলধন ৫০১০ ০১০ ০০২. টাক! ] 
সি কলিকাতায় গমের দর ৃ বিক্রীত ? 85 
ৃ ক ট ৃঁ পে ৩ 
১৯৪১ সালের ঈই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ও সহরতলীর পাইকারী আদায়ী নর 258 রঃ 
গমের সর্বেবচ্চ দর ৫৪৯ আনায় শির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত ৃ কাধ্যকরী ৮ 1 ( 
সরকার হাপুর ও পায়াপপুরে গমের দর ৪1৮* আনা মণ হিসাবে বাধিয়া ৮৮৭০১১৭-০ রি ০১ ক 
বদর াযা রা রাহ হার বারা পুরী,কটক, মজলাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, ম 
দিয়াছিলেন বলিয়া উহ্ভার উপর তিতি করিয়া পূর্বোক্ত দর শি্ধীরিত করা তেজপুর, চারালী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । 






হইয়াছিল। অতঃপর ভারত সরকার শীদর মণপিছু ৫২ টাকায় বাড়াইয়া ভাট শীঘ্রই খোলা হইবে 
দেন। তদমুসারে কণিকাতায় প্রতি মণ গমের সর্ধবোচ্চ দর ৬॥০ টাকায় বাচা ও শাখা ও ূ 
নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৃ 

ম্যালেরিয়া নিবারণ বি, মুখাজ্জা বি. এ। | 


তারতের সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সেনানিবাসসমূহে ও খ্বাটিগুলিতে 
যাহাতে ম্যালেরিয়।র আক্রমণ হাস পায়, তন্ভগ্ত ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপবুক্তৎ 


১০০০৫ 


পম্থ। অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক ও বেজ্ঞানিকের পরামর্শমত কক্ধ- 
চারী নিয়োগ ও অগ্তান্ত আবগ্যবীয় কাধাসুচা গ্রহণ করিবেন বপিয়া স্থির 
করিয়াছেন। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের ঠশগ্ভদের মধো মালেরিয়ার 
প্রকোপ কমিলেও ১৯৪* সালে হইংপাজ টৈগ্রদের মধ্যে শতকরা ৭৩-৪ জন 
এবং তারতের সৈগদের ভিতরে শতকরা ১৭৩" জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত 
হওয়!য় হাসপাতালে তর্তি করা হইয়াছিল। 
উপনিবেশসমুহের ইতরাজ্জ সরকারকে খণদান 
১৯৪২ সালের মাচ্চ মাসে ইংরাজদের উপনিবেশগুলি ইংরাঞ্জ সরকারকে 
৮ লৃপ্ষ ৬৭ হাজার ৯৬১ পাউওড কঙ্জ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮৩ হাজার 
২৫৭ পাউগ্ডের ধরণ কোন নদ দিতে হইবে না। 
ট্ান্ত কলে সংবাদ প্রেরণের জন্য তববিধাদান 
তারিত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, মধারাক্ি ভইতে ভোর ৬ টা পধ্যন্ত 
সংবাদ প্রেরণের জগত সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমুহকে টেলি- 
ফোনে ট্রাঙ্ক কলের জঙগ্ত যে স্ুবধামূলক হারে ভাড়ার সুযোগ দেওয়া 
হুইয়াছিঞ, তাহার মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্ত অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের 
৩১শে মার্চ পধ্যন্ত বৃদ্ধি করা হুইবে। লংবাদপত্রসযূহফে যে ন্ুুবিধ 
দেওয়া হইত তাহার হার সাধারণ ট্রাঙ্ কলের মাশুলের এক তৃতীয়াংশ । 





২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ | 


এর ১ পপ সপ ০. পাপা 


শ্১ংলাুের জম্ক।লো রাজ। হেন্রি-দি- এইটথ 
জার আধুনিক যুগের ফ্যাসান-বিলাসা হেমন্ত 
কুমার প্রেমের ব্যাপারে দু'জনেই সমান 
রোম্যান্টিক । কিন্ত্রু ফাব্‌ ও ভেিলভেটের 
প্রাচুর্য ও মণিমুস্তনর জোৌলস সন্থেও হেনরি 
দি-এইট্থ নারীর মনোহরণে ততটা সক্ষম 
হন্নি যতট! হয়েছেন একটি সামান্য পি 
পরিহিত গ্রামান হেমন্ত কুমার । কারণ 
যে কোন ঢেহারাকে সন থেকে ন্দর 
দেখাতে এক খানি ধুতি বিশেষত 
মহালপ্দীর পুতি আজো অপরাজেয় । 


শি 
ৃ 
নর্কা 2 
১ পা 2 
£ 2244 7৮ 
তি, 
5 
4.4 পর্ 
চেনে 
/ পা 


১২১২৯৬৮ 


হাসন 


১ 
ই 
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৮০ সি টিপাটীস্ীশীিটিনিগীিসপীপেশিপা পলিশ পপি পিপি শপ শাশীশ্ীপিট ভি 





রা? 
চনে, 11111 45 
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ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 2 এইচ দত্ত এগ সস. লিঃ, ১৫ ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা 


01028 


১২৫৭ 


স্্য ৭ 


১২৫৮ 
মিশরের বন্দরসমূহে মাল খালাসের হিসাব 


বর্তমান যুদ্ধারান্তের পর হইতে মিশরের বন্দরলমূহে ৩০ লক্ষ টন সমর 
সভ্তজাল এবং ১০ লক্ষ টন খাগ্সামগ্রী জাভাজ হইতে নামান হইয়াছে। 


বর্ধমান বিভাগের জিল। বোড সমুহের আয়ব্যয় 

বদ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত বদ্ধমান, মেদিশীপুধ, হুগলী, হাওডা, 

এবং বাকুড়া এই ৬টী জিলাবোর্ভের ১৯৩৯-৪০ সালে আয় হইয়াছে ৩৩ লক্ষ 
৪ হাজার ২১৮ টাক] এবং ব্যয় ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১০৮ টাকা । 

অষ্ট্রেলিয়ায় সমরকালীন ব্যয় 

বত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় দৈনিক ১০ লক্ষ পাউগু যুন্ধের জন্থ বায় হইতেছে। 

গত মার্চ মাসে রাজস্ব হইতে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং খণ বাবদ প্রাপ্ত 

তর্থের দ্বারা ২ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউগু ব্যয় করা হইয়াছে । ১৯৪২ 

সালের ৩৯শে মার্চ যে ৯ মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ২০ কোটি ৭০ লক্ষ 

পাউও যুদ্ধের জন্ত খরচ পড়িয়াছে। 


যুক্তপ্রদেশে গম মুতের ব্যবস্থা 

যুক্ত প্রদেশের অধিবাপীদের আপদকালীন প্রয়োজনের অগ্ঠ আবশ্তক 
পরিমাণ গম মজুতের ব্যবস্থার কথা গবর্ণমেপ্ট বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়। গুকাশ। বাজারে নুতন গম দেখা দিলে উহার একটা বড় অংশই 
সরকার কর্তৃক ক্ুয় করা সম্ভবপর কিলা তাহা বিবেচিত হইতেছে । যুক্ত- 
প্রদেশের বাহিরে গম রপ্তানীর উপর যে নিষেধীজ্ঞা ছিল তাহা তুলিয়া লওয়ায় 
প্রদেশের আবশ্ক গমের অভাব দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায় উপরোক্ত 
পরিকল্পনার বিষয় বিবেচিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 


বাঙ্গলার খাছ সমস্যা ও উহার প্রতিকার 
_বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ হইতে দেশবাসীর নিকট, বিশেষ 
করিয়া! বাঙলার কৃষকদের কাছে, অধিক পরিমাণ খাগ্যশশ্ত উত্পাদনের জন্ 
নিযলিখিত খ্রচারপত্র গ্রকাশ করা হইয়াছে £ “মনে রাখিবেন £--(১) যুদ্ধের 
অন্য রেশুণ হইতে চাউল আমদানী বদ্ধ হইয়া গিয়াছে £ (২) শ্রুতরাং এবৎসর 
বাঙ্গলা দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে বাংল! 
দেশের লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে ; (৩) সেইজন্য এ বৎসর প্রত্যেক 
কৃষকের ধানের চাষ খুবহ বাডান দরকার) (৪) বঙ্গীয় কমি বিভাগের উন্নত 
শ্রেণার ধানের চাষ করিলে ধানের ফসল খুব বেশী পাওয়া যায়; ন্তরাং 
সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উত্পাদন 
করা উচিত ) (8) প্রত্যেক জেলার কৃষি কর্মচারী বা স্থাশীয় রুষি পরিদর্শককে 
জ্ানাভলেই তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের বাবস্থা করিয়! দিতে পারিবেন ; 
(৬) প্রত্যেক কৃষকের সারা বৎসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উৎপাদন করা 
উচিত, যেন তাহাকে ধান বা চাঁউল কিনিয়া খাইতে না হয়) (৭) যদি 
কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি থাকে তাহা ভাঙ্গিয়। 
ধানের চাষ করা উচিত ; (৮) ই ছাড়া বর্ষাকালের উপবুক্ত অন্টান্য খাছ্াশস্থা, 
শাকসক্জী, ভুট্রা ইত্যাদি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে ততই খাছ 
শন্তে? অতাব কম ভইবে। এস্বলে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে 
হইবে ; (৯) গত সালের পাঁচ আনার স্থলে এ বসর আট আনা জমিতে 
পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাপেক্ষাও কম জমিতে 
পাট চাস করাই যুক্তিযুক্ত ; কারণ যুদ্ধের জন্য কাচা পাটের এবং পাটজাত 
জিনিমের রপ্তানী অনেক কমিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা আছে; এবং তাহ 
হইলে পাটের দামও খুব কমিয়া যাইবে ; (১০) শেষ কথা সকলেরই মনে 
পথ! উচিত যে, বেশী টাকার লোৌঙডে পাট বা অন্তান্ত ফসল উত্পাদন না 
করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে করা দরকার ।” 
কাশ্মীরে কাগজের মিল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন। 
জম্মু ও কাশ্মীর স্টেটের পরিষদের এক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর কালে এইবূপ 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যে একটি সংবাদপত্রের কাগজের শিল্প 
গড়িয়া ভূলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই উদ্দেশ্যে যে আবশ্তক কাচা মালের 
প্রয়োজন রাজ্যের অসংখ্য দেবদারু ও অন্তান্ত ঝুক্ষের দ্বার! তাহ] মিটান সম্ভব- 
পর। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যান্থসন্ধান ও গবেষণা 
চলিতেছে । এই বিষয়ে শীঘ্রই স্থির সিদ্ধান্তের কথা দানা যাইবে। 


বীরভূম: 


আধিক জগৎ 


[ক] সত 28 জা চিএ ১২ | 


১৪৮৪০ 


স্স্শ্রা 


ণ 


ৃ 
ৃ 
ৰ 


ূ 


২*লে এপ্রিল, ১৯৪২ 


সেন্ট পল কমালকাটা 


নল্্যাজ্ ভিন 
হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_-এবগসর শতকরা 
৭1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আজ পধ্যস্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার__-৩৬।* টাকা 


| 


স 
ূ 
পা 
ৰ 
রি] 


-শাখাসমুহ__ 

হ্বামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুরর (বীরভূম ) 

_. টাদবালী বোলেশ্বর-_উড়িষ্া! প্রদেশ) 

স্বদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 


খাতের পাচ পারেন রে এব ১০ বা আতর ৯ আনল এনিনেসে, বাহন, ৯ এতো, এত 
৫ র 


| মনে কমন গ্রতিডট 


ইুল্ল্িওল্কেল্ল ভিলও 


( হেড অফিস-_-অন্দরকিল্প।, চট্টগ্রাম 2 স্থাপিত__১৯৩৩ সাল 


ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীমা প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর 
সংগঠন প্রতিভার সাফল্য গৌরবে সুদ আঘিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত । 
১৯৪০ সালে_____7 


তিন লক্ষের অধিক বীম। পত্র প্রদান কর। হইয়াছে । ূ 





বিস্তারিত বিবরণের জন্য-_ 
মি পি, বি, দর 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টার | 


মাসিক ৪০২ টাকা বেতন ও কমিশনে ইন্স্পেকর আবশ্যক । 


পা, 


নি 
"পে... 
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| 
| 


মিজিজি রর 


| নোয়াখালী ই্টনিয়ন ব্যান লিঃ 


হেড অফিস--১*নং ক্যানিং স্রাট, কলিকাত|। 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতাঃ রাঁচি, পাটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 


চৌমৃহুনী, দ্ৌলতগঞ্জা, সোনাপুর, ভৈরব, কিশোরগজ, 
টাদপুর, জামজেদপুর,শিলং, বহরমপুর (মুশিদাবাদ )। 


| শতকরা +.% হারে আয়করযুক্ত) | 
লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয় । 


এস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর | 


টিচার 











৯০ 


বাংলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ১৯৪০ সালের বাংলা দেশের 
যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্ধ্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে 
আলোচা বৎসরে বাংলার পল্লী অঞ্চলে তিনটা মাতৃ ও শিশুমজল প্রতিঠান 
খোলা হুইয়াছে। বর্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইতেছে ১৮টা। 
১৯৪০ সালে যোট শিশুমত্যুর সংখ্যা ঈাড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯৪টী। 
১৯৩৯ সালে ইছার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০১টা। প্রতি মাইলে 
শিশুমৃড়্যু হার হইতেছে ১৫৯৩ জন, ১৯৩৯ সালে ইহার হার ছিল ১৪৬৬ 
অন। বাংল দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হুইতেছে 
শতকরা ২৪১ ভাগ। ৯ মাসের কম বয়স্ক শিশুরমৃত্যু হার হইতেছে শতকরা 
৫৫ জন, এক মাস হইতে ছয় মাস বয়স্কের শিশুমৃত্যু হার শতকরা ২৯৪ 
এবং ৬ মাল হইতে এক বৎসর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ১৫৬ অন। 
আলোচা বৎসরে ৬৯ ভাজার ৮৪৪টী শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে । 
১৯৪০ সালে জনসংখ্য। ঈাড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪৬টী; ১৯৩৯ সালে 
ইহার সংখ্যা] ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৫১টী। আলোচ্য বৎসরে প্রতি 
মাইলে জন্ম সংখ্যার হার হইতেছে ৩৩৭ জন, ১৯৩৯ সালের চেয়ে শতকরা 
৫*৩ জন বেশী । ১৯৪০ সালে মুত্র সংখ্যা ঈাড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ১১ হাজার 
৮২টী, ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৩০টী। আলোচ্য 
বৎসরে মৃত্যুর ছার হইতেছে প্রতি যাইলে ২২'৩, পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
শতক রা ১০৮ বেশী। ১৯৪০ সালে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা হইতেছে ৫ লক্ষ 
৭০ ভাজার ৭৬৪টা বেশী । ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল উক্ত বৎসরের 
মৃত্যু সংখ্যার চেয়ে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ১২১টী অধিক। কলিকাতায় আলোচ্য 
বৎসরে জন্মের তুলনায় মৃত্যু বেশী হুইয়াছে। ১৯৪০ সালে বাংলা দেশের 
জন্ম সংখ্যা বিহার, আলাম, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তগ্রদেশ এবং সিদ্ুদশ ছাড়া 
অন্ঠান্ত প্রদেশের তুলনায় কম হইয়াছে । ১৯৪০ সালে বাংলা দেশে গত 
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলেরায় সবচেয়ে কম লোকের মৃত্যু হইয়াছে । 
আলোচয বসরে কলেরায় ২১ হাজার ৭৪৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ 
সালে ৩৩ হাজার ২২১ জনের কলেরায় মুত্যু হইয়াছিপ। ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ 
সালে মাইল প্রতি কলেরায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ০৪ এবং ০'৭। 
আলোচ্য বংসরে বসন্ত রোগে ৫ হাজার ৬০৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ 
সালে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হুইয়াছিল। প্রতি মাইলে বসন্ত রোগে 
মৃত্যুর হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে ০'১১ এবং *১৪। 
১৯৪০ সালে জরে ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৫১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে; ১৯৩৯ 
সালে জরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৮৭ জন। এইকূপ মৃত্যুর 
হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে মাইল প্রতি যথাক্রমে ১৪৪ এবং 
১৩৮। ১৯৪০ সালে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজ্জার ৪৪৮ জনের ম্যালেরিয়ায় ঘৃতুযু 
হইয়াছে ; ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা! ছিল ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২১ জন। 
জরে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৫১৫ জনের মৃত্যু 
হইয়াছে য্যালেরিয়ায়। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৩৯ সালে 
ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ৪৯৬ এবং ৩১৩। ১৯৪০ সালে 
কালাজরে মার! গিয়াছে ১৫ হাজার ৪৫৩ জন) ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা 
ছিল ১৭ হাঞ্রার ৫৬ জন। প্রতি মাইলে আলোচ্য বক্সে এবং পূর্ধব ব্সরে 
কালাজরে মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে **৩১ এবং ০৩৪ । ১৯৪* সালে 
নানাবিধ হৃদরোগে ৮৫ হাজার ২০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ সালে ৮৮ 
হাজার ৪৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৩৯ 
সালে হৃদরোগে মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ১৭১ এবং ১৮৬। আলোচ্য 
বৎসরে কলিকাতায় হৃদরোগের মৃত্যুর সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৮৫৯ জন। 
লাঙ্ষার মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
বর্তমানে লাক্ষার দর বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
যে লাক্ষার মণ ১৪ টাকা দরে বিক্রয় হইত, বর্তমানে তাহ! বাড়িয়া ১৯৪২ 
সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মণ প্রতি ৬৮ টাকায় দীাড়াইয়াছে। ইহার 
মধ্যে “টি এন' শ্রেণীর লাক্ষার দর মণ প্রতি ৬৬।০ আনায় বখাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। বর্তমানে বাংল! সরকার “বাটন+ এবং“গারনেট' শ্রেণীর লাঙ্ার 
বর যথাক্রমে মণ প্রতি ৭১।০ আনা এবং ৭২ আনায় বাধিয়। দিয়াছেন । 
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শু 2: 


১২৬০ 


বটিশ সরকারের বাজেট 

গত ১৪ই এপ্রিল বুটিশ সরকারের অর্থ সচিব শ্তার কিংসলি উড বৃটেনের 
১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি 
আলোচ্য বৎসরে বুটেনে ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউও ব্যয় হইবে বলিয়া 
অনুমান করেন। স্পিরিট, মদ, ভামাক এবং সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির 
বিষয় তিনি উল্লেথ করেন। তিনি বলেন যে আলোচ্য খৎসরে বৃটেনের ৬৫ 
কোটি পাউগ্ড আয় হইবার সঞ্ভাবনা রহিয়াছে । থিয়েটার এখং সিনেমার 
উপর যে প্রমোদ কর বর্তমান আছে তাহা ছিগুণ করা হুইবে। প্রত্যেক 
বোতল স্পিরিটের উপর কর বাড়াইয়! ৪ শিলিং ৮ পেন্স করা হইবে। ১০্টা 
সিগারেটের মুল্য ৯ পেন্ন হইতে বাড়িয়া! ৯ শিপিং হুইবে। তিনি অনুযান 
করেন মে পুটেনে বর্তমানে বাথ্সরিক তামাক ব্যবহারের জন্ত ৩৪ কোটি 
পাউগু ব্যয় হয়। গত বৎসর “বিয়ার” মদের অন্য বৃটেনের জনসাধারণ ৩৩ 
কোটী পউগ্ড খরচ করিয়/ছিলেন। সিনেমা ও থিয়েটার দেখার জন্য বত্সরে 
গড়পড়তায় গ্রেট টেনে ১৪* কোটী পাউওু ব্যয় পড়ে । সিনেমা ও 
থিয়েটারের ৭ পেন্পের অধিক মুল্যের টিকিটের প্রমোদ কর দ্বিগুণ করা হইবে, 
পিছ ফ্রক, ফারকোট, চুল কৌকড়াইবার যন্ত্রপাতি, সঙ্গীত যন্ত্র (রেডিও যন্ 
বাদ পিঘ।) প্রভৃতির কর বৃদ্ধ করিবারও প্রস্তাব হুইয়াছে। 

ইরাণ সরকারের বাজেট 

নি ১৯৪২-৪৩ সালের খাঁজেটে ৩১৩ কোটি &* লক্ষ রেয়াল (ইরাণ। 

মুদ্রা) আয় ও ৩১৩ কোটি ২০ লক্ষ রেয়ল ব্যয় বরাদ কর॥ হইয়াছে । গত 


বত্সরের সি এই খৎসরের আয় ৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ রেয়াল এবং ব্যয় 
১১৯ কোটি ১০ পক্ষ রেয়াল কম হইয়াছে । 


বাংলাদেশে খাগ্যশস্ত উত্পাদন বদি 

গত ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পধ্যস্ত বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগ 
ধান উৎপাদন সম্পরকে প্রতিব্পর যে সকল ূ্ববাতান করিয়াছেন তাহা 
পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে চাছিদার তুলনায় গড়ে ১৫ লঙ্গ 
টন ধান কম পড়ে । যে বৎসর ফসল ভাগ হয় সে বলরে ৫ লক্ষ টন অতি- 
রিস্ত ধান পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্ধু উহা খুব বিরল। বাংলা দেশের 
প্রয়োজন এতদিন আমর্দালীকৃত ধান ঘাবা। মিটান হইত | বর্তমানে বঙ্গদেশের 
ধান আমদানী বন্ধ হইয়াছে । যানবাহনাদির স্ব্তা হেতু স্বাভাবিক অবস্থাতেও 
বাংল। দেশের ধান যোগান হাস পাছবে। অবস্থাস্যায়ী যাহাতে প্রতোক 
জিলার খাগ্াাশস্ত প্রয়োজনানুন্ূপ হইতে পারে জ্জঙ্গ প্রত্যেক জিশ।র উৎ- 
পাদন ও আমদানী রপ্তানী ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া একটী পরিকল্পন! 
প্রণয়নের উদ্দেশে বাংলা সরকার সরকারী এবং বেসরকান্ধী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি- 
এণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন । কমিছী এইরূপ বিবেচন! 
করিয়াছেন যে, যে সকল প্রিলায় প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ 
খান্কণান্তের অভাব দুষ্ট হইবে সে সকল দিলা সম্পকে বিশেষতাবে বিবেচনা করা 
*ইবে। কুষধক্গণ যাহাতে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্ত্রের চাষ করে তজ্জুন্ 
বীজ বিতরণের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে । কৃষি বিভাগ হইতে উন্নত 
শ্রেণীর ধান এবং সরিষা ও ছোলার বীজ সরবরাহের ছন্ত একটী পরিকল্পনা 
কর? হইয়াছে । এই পরিকগ্পনা কার্ধাকরী করিবার জন্য যথাক্রমে 
১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯ শত টাকা এবং ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৭৬ টাকার 
প্রয়োজন যইবে। উপরোক্ত: বীজ 'সোয়াই। প্রণাশীতে কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণ করা হইবে 7 অর্থাৎ শস্ত তুলিবার পর এক মণ স্থলে সোয়া মণ 
কফিরাইয়া দিতে হইবে। 

ধান চাউলের রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞ। 

কটকের এক সংবাদে প্রকাশ, পাটন! ষ্টেটের কর্তৃপক্ষ জক্রী অবস্থা 
বিবেচনায় ধান ও চাউল রপ্তানীর কঠোর নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভে] মাজিট্টেটের বিশেষ লাইসেন্স ব্যতীত এখন হইতে ধান-চাউলের 
রপ্তানী নিসদ্ধ হইবে। 


অষ্ট্রেলিয়ায় ইস্পাত উৎপাদন 


১৯১৫ সালে অষ্ট্রেপিয়ায় ইস্পাত উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫ 
হাজার টন, বর্ডমানে ইহার পরিমাণ হইতেছে বৎসরে ১০ লক্ষ টন ১০ 
কোটী টন খনজ লৌহ অস্ট্রেলিয়ায় উত্তোলিত হুইয়ান্ছে: বলিয়া অন্থমিত 
হইতেছে । ইম্পাত শিলে ৯৫ হাজার জনিক নিবুক্ত আছে। 


আধিক জগৎ 


 গুত্ডন্ক পনি 


_ সিঙ্প্লেক্স রুপি ইন্টারেষ্ট এগ কমিশন টেব্ল্ষ্-_১১ নং ডেকা” * 


লেন, কলিকাতা হইতে সি এফ হুপার কর্তৃক প্রকাশিত । যুল্য ৪॥* আল]। 


আলোচ্য পুস্তকখাণি হ্থণদ কষিবার ফর্দ (টেবল)। যেকোন পরিমাণ 
ন্রর্থর উপর শতকরা।০ আন' হইতে আরস্ত করিয়া শতকরা ১০২ টাকা 
পধ্যস্ত হারে দের স্থদের পরিমাণ কি দীড়াহয়াছে, সেই সংখ্যা পুস্তক-সংলগ্ন 
গুটিকয়েক সহজ শিক্পম অনুসারে টেখলের মধ্যে যথাস্থানে পাওয়! যাইবে।' 
ইহাতে অঙ্ক কধিয়া স্দের পরিমাণ ধার্য করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত 
য় তাহা বাচিয়া যায়। ছুশির্দিট হিসাবে যাহাতে কোনরূপ ত্লল্রান্তি না 
থকে, সেই উদ্দেপ্তে বিশেষ যত্র ও পরিশ্রম স্বীকার কর হইয়াছে । এই 
জাতীয় টেবল্‌-পুস্তক ব্যান্কিং, লগ্নি কারবার ও অন্তান্ত ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমাদর 
লাত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


২শে এপ্রিল, ১৯৪২ 





০১০২০২১০২০৬ পা পাশ 


[ইশ্িওরেশ অফ ইত্ডির| নিমিটেড। 


হেড অফিস-__কুমিল্লা (বেঙ্গল ) 


জনসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 
যে, যে সকল বীমাপত্ এই প্রতিষ্টান হইতে ভারতে বে-সামরিক ৃ 





কাধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে» তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পকিত কাধ্যকলাপের জন্য তাহাদের মৃত্যু 
হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে | কীমাপত্রে যে 
সকল বাধা নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বীমাকারীদের 
উপর প্রযোজা হইবে যাহারা যুদ্ধকালে ভারতের বাহিরে যাইবে 
ূ অথবা সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কাধ্যে যোগদান করিবে। যে পধ্স্ত বীমাকারী ভারতে 
বেসামরিক কাধ্যে রত থাকিবে, সে পধ্যস্ত উক্ত বাঁমাকারীর যুদ্ধ, 
শঞ্ুর আক্রমণ, মঠ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা ততসংশ্লি্ দাঙ্গ- 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থ ই পাইবে। 
















এ এটি হাটি “আনি ব্যস্ত 


খিমান প্রতিরোধযূলক কাধ্যে কোনরূপ কন্ম গ্রহণ করাকে 
বেসামরিক পেশা বলিয়াই গণ্য করা হইবে । 
বোর্ড অফ ডিরেকুরগণের পক্ষে 


এন, সি, দত্ত 
চেয়ারম্যান । 
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ও কলিকাতা শাখা__১২।২, ক্লাইভ রো । 






কা কম্মতত্প্রতা [ক] দক্ষতা 
[ক] সততা [ক সৌজগ্ঠই 
আমাদের “সেবামন্ত্র” 





ূ উউ দিডিউলভুক্ত ব্যাক ভ ॥ 
র | 
? 


০ল্ষাস্পানলী ওরস 





দার্ডিজিলিং ব্যাঙ্ক লি 


১৯৪১ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমরা দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের যে 
কার্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই নূতন ব্যাঙ্কটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া খায়। গত ১৯৪০ সালের শেষে এই 
ব্যাঙ্কের আদায়ী কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার ৩৮০ টাকা এবং 
এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৫৯ হাজার ৩৯০ টাকা । 
১৯৪১ সালে তাহ! বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২ হাজার ৬৯৩ টাকা ও ৮ লক্ষ 
৫৪ ছাজার ৬০০ টাক] দড়াইয়াছে। ঘুদ্ধের জন্য বণ্তমানে দেশের শ্যাঙ্ক 
ব্যখসায়ের সমক্ষে কোন কোন পিক দিয়! প্রতিকূল অবস্থ। মুর্ড হইয়া 
উঠ্ঠিয়াহে। উহাতে অনেক ব্যাঙ্কের কাধ্যধারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবারও 
সুচনা দেখ! যাইতেছে । এই অবস্থায়ও দাঞ্জিলিং ব্যাঙ্কের মত একটি নৃতন 
ব্যাঙ্ক এবার উহার আদায়ীরুত মুলধন ও অ|মানতী জমার পরিমাণ উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, উহা এই ব্যাঞ্ষের 


পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নাই । 
আদায়ীকূত মূলধন ও আমানত জম! বানদ উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য 


প্রকারের দায় লইয়া ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মোট ৯ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা দায় দাঙাইয়াছিল। এ প্রকার দায়ের বদলে কোম্পাণীর হাতে থে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এহবপ হাতে ও ব্যাঙ্ধে 
১ লক্ষ ৩৪ ছাজ|র ৭৩৪ টাকা, প্রদত্ত খণ ও ওতারডাফ্ট ৫ লক্ষ ৯১ হাজার 
৬৭৩ টকা, বিল ডিসকাউন্ট হিসাবে প্রাপ্তব্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার টকা । 
এই সমস্ত বিবরণ দুষ্টে ব্যাঙ্কের ৩ছবিল তালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে 
ব্লিয়ই মনে হয়। র 

আলোচা বৎসরে সুদ ও ডিপকাউণ্ট বাবধ দাজ্জিলিং ব্যাঙ্কের ৩০ হাজার 
৭৬১ টাকা আয় হয়। অন্ঠান্ত ধরণের ছোটখাট আর লইয়া মোট আয়ের 
পরিমাণ দাড়ায় ৩১ ছাজার ৮৬৬ টাকা। এ্ররূপ আয় হইতে আবশ্তকীয় 
খরচপত্র মিটাইয়! আলো|চ্য বহরে ব্যাঙ্কের ১৯০ হাজার ৬৭৬ টাকা নিট 
লাত হইয়াছে। 

কতিপয় উদ্দ্যেগশীল বাক্তির সুপরিচালনায় দাঞ্জিলিং ব্যাহ্ছটি উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে । আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীনৃদ্ধি কামনা করি। ৩১নং 
আশুতোধ মুখার্জি রোডে এই ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত | 

পি এম্‌ বাগচী এণ্ড কোং 

কলিকাতার নুবিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেসার্স পি এম বাগচী এগ 
কোম্পানীর ঢাকা শাখার শুতউদ্বোধন উত্মব গন ১লা বৈশাখ তারিখে 
২৬নং পটুয়াটুলিস্থ ভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে । রায় বাহাদুর কেশব 
চন্ত্র বন্দোপাধ্যায় এম-এল-সি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন । 
প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর শ্রীঘুক্ত তারকনাথ বাগচী সভাপতি 
মহাশয়কে ধন্জবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সহর ও বন্দরে 
তাহাদের কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠ/ করিতে পারিলে মহাযুদ্ধের পরেও 
বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহার! দেশী পণ্য বিক্রয় 
করিতে লক্ষম হইবেন | এই উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক়ি 
ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 








বাঙ্গলায় নতন যৌথ কোম্পানী 

দাশ কর্পোরেশন লি:-_ডিরেক্উর মি: শিশির কুমার দাশ । রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৩০, ষ্্াণ্ড রোড, কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা? 
বাবসা খনি ও খনি-অঞ্চল ক্রয় বা ইঞ্জারা লওয়]। 

ম্যাশনাল ইন্সিউলেটেড, কেবল কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
ভিরেইর মিঃ জিবি পেজ । রেজিষ্টার্ড অফিস--৬৭।৭৪, ট্রিফেন্‌ হাউস, ৪নং 
ডালহাউনি স্কোয়ার, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। 
বাবসা তার, কেখপ, ঠণছ্যুতিক তার প্রন্থৃতি প্রস্ততের কারখাল1। 

এসোসিয়েটেড ইলেকটি,কাল ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ-_ 
(বরেক্টর মিঃ জি কে খেমকা | রেঞিষ্টার্ড অফিস--৭, ডালহাউলি স্কোয়ার, 
কলিকাতা । অন্থমোদিভ যুলধন ৫ পক্ষ টাকা। ব্যবস।-য্যানেঞ্সিং এজেক্দি। 

শিবশঙ্কর মাইক! সাপ্লাই কোং লিঃ__ডিরেক্টর মি: মাংতুরাম 
য়পুরিয়া।  রেঝিষ্টার্ড অফল--৫৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা 
অশ্নটমোদিত যুলধন ২ লক্ষ টাকা । ব্যবস1--মাইকা ও অন্থান্ত খনিজ,ভ্রব্যাদির 
কাজ । ূ 

্ীক্ষেতবাল অয়েল এগু রাইদ মিলস্‌ লিঃ--ভিরেক্টর মিঃ রাম 
কিষেণ ক্ষেতবালপ। রেজিষ্টার্ড অফিস--৪৩৪৪, কটন ট্রীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--তেল, চাউল ও ময়দার কারখান]। 

হরস্্রখ দাস কাশীরাম লি:-_ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ কেজরি- 
ওয়াল। রেজিষ্টার্ড অফিস--২৬ সি, ক্রীক রো, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা__বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, 
বিক্রয় ও প্রস্ততের ব্যবসা । 


সেনাপতি ভ্রাছাল লিঃ ডিরেক্টর মিঃ পি লি সেনাপতি । রেজিস্টার্ড 
অফিস--১৩২, বেলিলিয়াস্‌ রোড, কলিকাতা । অগ্থমোদিত যুলধন ১ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা মেকানিক্যাল ইঞ্জিপীয়ারিং। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বেলগাছিয় টা কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । স্বদেশী কটন 
মিলস্‌ কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৯০২ টাকী। শিবরাজপুর জিঙ্ডিকেট লি:_গত 
৩০শে নবেম্বর পর্যান্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
১৫২ টাকা। তাপ্তি ভেলী রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বতপরের হিসাবে শতকরা বাদিক ৩২ টাকা। 
তিস্তা ভেলী টী কোং লিঃ-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এফ 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । বোম্বে ইলেকটি ক 
সাপ্লাই এগু ট্রামওয়েজ কোং লি:_গত ৩১শে ডিলেছ্বর পধ্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকর' বাধিক ১২২ টাকা । গোকক. ছিলস্‌ 
জি--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাদ্ধিক 
৮২ টাকা। 


চীখ১ জেন্টল - 


মেশন:ক্যাল১৮০৮ 


প্রি চি 


ভপ্রহালিগাভা 





্াভ্াাশ্দ্রেন্্ হ্ডাভঙচ্গাভ্ল 





টাঁকা ও বিনিময় এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 
ট ১ শিওও 
নিত টেলি; হুগ্ডি (প্রতি টাকায়) ২ পে 
এ দর্শনী ্ ১শি ৫$£ পে 
কলিকাতার টাকার বাজারে এখনও মন্দার ভাব চলিতেছে । টাকার ডিএ উনি 
এ রঃ নু 
স্বচ্ছল] পৃর্ধ্বের মতই রহিয়াছে। বুদ্ধের গতি প্রকৃতি এদেশের সম্পূর্ণ প্রতি- রী ভিডি দানে গা 
কূলে আসিয়৷ পড় সত্ত্বেও টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিক্রিয়ার 
সটি হয় নাই। কলিকাতা ও বোক্বাইএ ব্যাঞ্চপমুছের মধ্যে কল টাকার মদের কাম্পানীর শোয়ার 
ও ॥ ঙ্া ক ণাজ ৬] ক নী 
হার ।০ আনা । 6 ] 
বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের মতই রহিয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে | কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 
আচাজ চলাচলে বির ঘটায় বাজারের কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি না আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাঞঙ্জার চৈএসংক্রাস্তি এবং বাংলা 


পাইয়া বরং ক্রমেই হাস পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নববর্ষের চুটার পর বুধবার আস্ত হইয়াছে । এই অল্প কয়েকদিনের শেয়ার 
যৎসামান্ত রপ্তানী বিল আঙগিয়ানভে। এক কথায়, বিনিময় বাজারে বর্তমানে বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । স্তার 
দারুণ শৈথিল্যের তাব পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূল না ট্র্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত কংগ্রেসের আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হওয়া পধ্যন্ত অর্থাৎ জাহাজ চলাচলের নিয়াপত্তা না হওয়া পর্যন্ত বাজারের হওয়ায় এবং বর্তমান যুদ্ধের টিল এবং গুরুতর পরিস্থিতি বিশেষ সন্কটজনক 
অবস্থায় উন্নতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখ] যাইতেছে না। অবস্থা ধারণ করায়, শেয়ার বাজারের সর্বকরই একটা নৈরাশ্তজনক 
গত ১৪ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আবহাওয়ার এবং নিশ্চল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে । অবশ্ঠ আজ শেয়ার 
যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ঠাড়া- বাজারের অবস্থায় সামান্ত দুঢতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। নিন্দিষ্ট এবং সীমা- 
ইয়াছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজ্তার টাকা । উক্ত আবেদনসমুহের মধ্যে বন্ধ গণ্ডীর মধ্যে শেয়ারের সামান্ত বেচাকেনা হইয়াছে । যদি বোশ্বাইয়ের 
৯৯/৩৩ পাই ও তদুর্ধ দরের এবং ৯৯/১/* আনা দরের শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ শেয়ার বাজারের অবস্থা উন্নত হয় এবং বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রশক্তিবর্গের 
অবেদন গৃহীত হইয়াছে। অল্প দরের টেগারসমূহ  অগ্রাহা হইয়াছে । মোট অনুকুল হয়, তাহা হইলে কলিকাতা শেয়ার বাজারের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে 
গৃহীত ২ কোটী টাকার টেগারের গড়পড়তা হের হার ধার্ধ্য করা হইয়াছে কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান পারিপার্শিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় 
শতকরা বাধিক ১০ আনা । আগামী ২১শে এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী যে, কলিকাতার শেয়ার বাজায়ের মন্দার ভাব শীঘ্র কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা 
২ কেটি টাকার ট্রেঞ্জারী বিলের টেগার আহ্বান কর! হইবে। ধাহাদের খুব কম। 
সি গ্রহণযোগ্য বলিয! বিবেচিত হইবে তাহাদের আগামী ২৪শে এপ্রিল কোম্পানীর কাগজ 
তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্ত সর্ত পূর্বের ন্যায় । 
গত ৮ই এপ্রিল তারিখ হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত তিন মালের মেয়াদী 
ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেঞ্জারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ টাড়াইয়াছিল মোট ৯৯ লক্ষ নদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৪০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 
৫০ হাজার টাকা । গত ১৫ই এপ্রিল হইতে আগামী ২০শে এপ্রিল তারিখের কাগজ ৮৮॥৮০ আনা এবং ৩২ টাকা মদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগ্জ 
মধ্যে পূর্বপ্রকাশিত সর্তান্থসারে তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেঞজারী ৯৫৬০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
বিলের শতকর] ৯৯॥৩/৩ পাই দরে বিক্রয় হইবে। এসপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার, কয়লার খনির শেয়ার, পাটকলের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাণ্ডাহছিক বিবরণীতে প্রকাশঃ গত ৩র। এপ্রিল শেয়ার, চিনির কলের শেয়ার এবং কাগজের কলের শেয়ারের কোনরূপ 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সামান্ত বেচাকেনা 


পরিমাণ ঈাড়াইয়াছিল ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাক; পূর্ববর্তী হুইয়াছে। 


সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১ হাঞ্জার টাকা । আলোচ্য টিসিনিউনিজ টয় 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪৯ ] 


কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা? পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


কোটি ২৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেষ্টকে কোন ধার ৃ গিন্ধিয়। ষ্িম নেভি; 
দেওয়া হয় নাই ; পূর্বববন্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৯৭ কোটি ৫০ ছাজার | ৬ ঙ দাম 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে বিজ্রার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্ভ ব্যাঙ্কের আমানতের এ ্ন্কাও 

পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ববস্তী সপ্তাহে ্ি ভ্লি5 
উহার পরিমাপ ছিল ৪২ কোটি ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ফ্াড়াইয়াছে ৪ কোটি 
৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাক1) পুর্বববর্তী সপ্তাহে উহার পমিাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ 
লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে রঙ্গ সরকার ও 
অস্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ 
লক্ষ ৪হাজার টাকা ও ১২ কোটি হ লক্ষ ২০ হাজার টাকা 7 পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮ লক্ষ ৩৭ ছাজার টাকা ও ৯১ কোটী ৫৫ লক্ষ 
৭২ হাজার টাকা। রঃ | 


কোম্পানীর কাগজের দরে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । ৩॥* টাকা 









তত শের $ % ০ 













ভারতের জাহাজ শিলে, মাল ও যাত্রী বহুনকাধ্যে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রদৃত। 


ৃ 
ভাড়া ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 
নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন-__ ৃ 
কলিকাতা ম্যানেজার 

৫এ, গ্রীক চার্চ রো, কালীঘাট, কলিকাতা | চা! 








২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] আধিক জগৎ ১২৬৩ 
এপপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাঞ্জারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_- কেমিক্যাল 
কোম্পানীর কাগজ এলকালী এগ কেমিক্যাল (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল--১*১॥৩ ১০২॥* | 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১*ই এপ্রিপ--৮৭।/০ ৮৭৪%/০ ; ১৫ই-_ | ইলেকৃট্রাক | 
৮৭০০ ৮৭%/০ ) ১৬ই-_-৮৭|/০ ৮৭৪০ | ৫২ সুর্দের ইউ পি বগ্ত (১৯৪৪) ১০ই মধুর! ইলেক্টা,ক ১০ই এপ্পিল--৮1/০ | জব্বলপুর ইলেক্‌টা,ক ১৫ই 
এপ্রিল--১০৩২ | ৩. জুদের ডিফেন্স বগ্ড (১৯৪৬) ১৫ই এপ্রিপ-_-৯৭1/০ | 'এক্রিল-__-১৪৪০ । ্‌ 
৩২ মদের ধণ (১৯৬৩-৬৫) ১৬ই এপ্রিল--৮৮/০। ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ ইপ্গিনিয়ারিং 
(৯৪৯৪২) ১৬ই এপিল-৮১৪/৮ ৪৫15 ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ টাল ১০ই এক্রিল-__২২/০ ২২৮০ ২২৩০ 7) ১৫ই-_ 
ব্যাঙ ২১৪০ ২১৮৮০ ২২২ ২২/* ২২৮০ ২২1৮০ 7 ১৬ই-_২ ১৪০ ২২২ । স্টীল 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই এপ্রিল--৯১২. ঃ ১৫ই--৯১২ 2 ১৬ই---৯১।০ ৯২২॥ করপোরেশন (অভি) ১০ই এপ্রিল_-১৩।০০ ১৩॥০ ; ১৫ই--১৩।০ ১৩৮০) 
পাটকল ১৬ই--১৩1৩/০ ১৩॥০ 3 (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল--৯১॥০ ) ১১ই--৯১৪০। 
হাওড়া (এ' প্রেফ) ৯৫ই এপ্রিল--১২*২। ই চিনির কল 
চম্পারণ ১০ই এপ্পিল-_-১৯৪/০ | 
রেলপথ চাঁবাগান 
হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৬ই এপ্রিল--৯৩২ | 
টি তেজ্পুর (প্রেফ) ১০ই এপ্পিল--১৪॥০। হুলানগুড়ি ১৬ই এপ্রিল__২*৩২। 
9095 কাপড়ের কল 


নিউ তিক্টোরিয়া (অডি) ১০ই এপ্রিল--৪॥০ ; ১৬ই-_৪৮%০ | মুইয়ের টার পেপার ১৫ই এপ্রিল _-১৩/০। টাটাগড় পেপার (সেকেগু প্রেফ) 
মিলস (প্রেফ) ১৬ই এপ্রিল--৫৮॥০ | ১৬ এপ্রিল ১০০৪০ | 


কয়লার খনি বিবিধ 


এমালগেমেটেড ১০ই এক্প্রিল--২৬। | সিঙ্গারণ (বি?) ১৬ই এপ্রিল-_ বি, আই করপোরেশন (প্রেফ) ই এপ্রিল--১৫৯২; (অর্ি) ১৬ই 
১৭৩০ । এপ্রিল-_88০। 
খনি ডভিবেঞার 
বাণ্মা করপোরেশন ১০ই এপ্রিল--২২। ইগ্ডয়ান কপার ১০ই এপ্রিল-_ 81০ সুদের (১৯৩৭-৫২) সালের নৈহাটা জুট ১৬ই এপ্রিল-_-৯৭২ 1 ৪0০ 
১।৩/০ ) ১৫ই--১1৮০ ১৪৬০ ১ ৯৬ই--১/৮০ ১৪৩০ | স্থদের (১৯৩৭-৫৭) সালের ইউনিয়ন জুট ১৬ই এপ্রিল-_-৯৭২। 








ভারতের স্থপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান 
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শশা ৭ শশী তল 





আজকালকার দিনে তচ্গাল্র» ত্ঞাক্ষাভ১ আঁহুঙনেল্ হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এড কোর ৫ম্ঘন্িন্নে প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ক্রৎ রুম ডোর এবং কল ও তালা ব্যবহার করুন৷ 


আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়া 
যদ্দি [০০% (কল) গালাইয়া ফেলে তবুও ইহ1 খুঁলিবে ন1। 


কাটের জ্য বপিখ জি, রায় এ কো পপ 








১২৬৪ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 
কপিক1তার পাটের বাজারে দারুণ মন্দার ভাব দেখা যায়। পাটের 


পর ক্রমেই নিয়গামী হহয়া পড়িতেছে । কলওয়ালারা পূর্ব বাজার হইতে 
দুরে সরিয়া রহিয়াছেন। ক্রেতার অভাবে বিক্রেতা মহলে নৈরাপ্তের উদ্ভব 
হইয়াছে । থলে ও চটের বঙ্গারের অবনতি সর্ববক্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছে। 
বাঙ্গলা হইতে মাল প্রেরণের অস্থবিধার দরুণ পাট মজুত করিবার জন্য আগ্রহ 
দেখা! যায় না। ইহার উপর বাঙ্গোপসাগর ও অন্ঠান্ত দরিয়ায় মিত্রপঙ্ষের বহু 
জাহাজ ডুবির সংবাদ পাটের বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে । 
থলে ও চটের বাজার ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
ঈনং পোর্টার চটের কথা বলা যাইতে পারে। এক সপ্তাহ পুর্ধে উহার দর 
ছিল ১৮॥০ আনা) বন্তরমানে উহ্থার দর ১৬॥০ আনায় নামিয়া পড়িয়াছে | ১১নং 
পোর্টারের দরও পূর্ব সপ্লাহের ২২1৭ আনার তুলনায় বর্তমানে ২০1০ আনা 
পর্যন্ত হাস পাইয়ছে। সর্বজজ নেরাস্ত ও অনিশ্য়তার আবহাওয়া 
দেখা যায়। যিলমাপিকগণের সপ্গাহে ৬০ ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত বর্তমানেও 
বলবৎ রিল, এই সংবাদেও বাছারে এতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয় লাই। 
গত ১১৯ এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাভ শেব হইয়াছে, মেসাস' সিন্ক্রেয়ার 
মারে এণ্ড কোং লিশিটেডের এ সময়ের পাটচাষ সংক্রান্ত রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, সকল অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক । 
ছোট ছোট চারা পাটের গডন ও বাডন ভালই হইতেছে। আগাছা 
তুলিয়া ফেলিবার কাজ যথারীতি সুরু হইয়াছে । নদনদীর অবস্থা স্ব(তাবিক। 
বিভিন্ন অঞ্চলে এতাবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪৯ সালের ছিলাধে কি 


পরিমাণ পাট ধপন করা হইয়াছে নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল :_-নারায়ণগঞ্জ-- 


এবার ২৪ আনা; গতবার ৭ আনা । টাদপুর- এবার ৩০ আনা; গতবার 
১০ আন] ; ভাজীগঞ্জ- এবার ৩০ আনা; গতবার ৫ আন! | চৌমুহানী__ 
এবার ৩ আনা; গতবার ৫ আনা ৩ পাই | আতশুগঞ্জ--এবার ২৪ আনা; 
গতবার যৎসামান্ত। আখাউড়াএবার ২* আনা; গতধার হু আনা । 
শিকলিদামপাড়া-এবার ২১ আনা ঃ গতবার ২ আনা ৩ পাই । এলাশিন-_ 
এবার ২৭ আনা; গতবার ৭ আনা ৬ পাই। সরিষাবাড়ী--এবার ১২ আনা 
গতবার ৩ আনা | ময়মনসিংহ-_এপার ১১ আনা; গতবার ৬ আন] ৩ পাই 
সিরাজগঞ্জ--এবার ১৯ আনা ৬ পাই ; গতবার ২ আনা ৯ পাই । অঙ্কুর 
এবার ১৬ আনা; গতবার ৩ আনা | 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 


কলিকাতার কাপড়ে বাজার সম্পর্কে বলিবার যত বিশেষ কিছু নাই। 
বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। বিদেশী সৌখীন 
বজাধির চাহিদা যোগানের তুলনায় বভ্ল পরিমাণে কম | অন্ঠান্ত বঙ্কের 
বিতাগেও বিশেষ কন্মচাঞ্চলা লক্ষিত ভয় না। সঞ্ধরা একটা স্থির ভাব দেখা 
যায়। ভবিষ্ুতে ডেলিতারীর সর্তের কাজকারবারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উতয় 
পক্ষই আগ্রনশীল নছেন। সুতার বাজারে কিঞ্চিৎ চডতির ভাব পরিলক্ষিত 
হয়| বজ্র উত্পাদনের কেন্ত্রগুলিতে মিলের কাপড়ের চাহিদা খুবই দেখা 
যায়, কিন্ত যুদ্ধের প্রতিকূল সংবাদে কলিকাতার বাঞ্জারে একটা অনিশ্চয়তার 
ভাব, ফলে স্থুম্পষ্ট মন্দার অবস্থা লক্ষিত হয়। 

এক সপ্তাভ পুর্বে তূলার বাজারে আশা ও উদ্ভমের ভাব দেখা গিয়াছিল। 
কিন্ত শ্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দৌত্যের ব্যর্থতার ফলে বাঞ্জারে আবার 
নৈরাশ্ব ও মন্দার ভাব দেখা যায়। ওমরা ও বেঙ্গলের (এপ্রল-যে ও 
স্কুলাই-অগটট) দর পৃর্ধের স্তায় নিয়াতিমুখী রহিয়! গিয়াছে । বোরচ এপ্রিল- 
মে তৃলার দর গত ১৪ই এপ্রীল তারিখে ১৫২২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে 
এবং তৎপর উহার মূলা বৃদ্ধি ঘটিতে আর দেখা যায় নাই। 


মোণ। ও বপা 


কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে বোগ্ধাইয়ের শোণার বাজারে সোণার দরে আরও 
নিয়গতি পরিলক্ষিত হইয়াছে । স্বর্ণ ব্যবলায়ীরা সোণাপ দর এইরূপ হান 
হওয়ায় ইহার কাজকারবার সম্প কত ব্যাপারে বিশেষ সতকত। অবলম্বন 
করিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহের বুধবাগ হইতে সোণার দর উল্লেখযোগ্যভাবে 
নিম়নগামী হইয়াছে । এদিন বোস্বাইয়ে প্রতি তবি রেডি সোণার দব ছিল 
8৮॥০ আনা, আঞ্জ ইহার দর ৪৫০ আনায় আলিয়া দাড়াইয়াছে এবং প্রতিটা 
গিনির দর হইতেছে ৩৮২ । য়ে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে বোস্বাইস়ে 
প্রতি তরি সোণার দর হইতেছে ৪৭০ আনা । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা 
সোণ] ৪৯২ টাকা, বড়ালবার প্রতি ৩রি ৪৮৮৩/০ আ্থানা এবং প্রতিচী গিনি 
৩৯।%০ আনায় বেচাকেনা হুইয়াছে। লগ্নে প্রতি আউন্দ পাকা সোণার 
সর ৮ পাউগ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত রাহুয়াছে। 


৪১১৯১১০১০০ 


[ ২*শে এপ্রিল, ১৯৪২ 


এপাশ শিশির লিলা পাত পাপা পাশাপাশি রশি পা 


রাপ। 

এসপ্তাছে বোষ্বাইয়ে রূপার দর উল্লেখযোগ্যভাবে পড়িয়! .গিয়াছে। 
এসপ্তাহের প্রত্যেক দিনই জাপার দরে ক্রমিক নিক্পগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
আন্ত বোহ|ইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দাড়াইয়াছে ৭৫॥৯ 
আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা রূপার 
দর হইতেছে ৭৬৮০ আনা । কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা ব্ধূপা ৮০২ 
টাকা এখং প্রতি একশত তোলা খুচরা দ্ধূপা ৮০।০ আনায় ত্রুয় বিক্রয় 
হুইয়ছে। লগুন এবং নিউইয়কে যথাক্রমে ২৩৪ পেন্স এবং ৩৫১ পেন্ন। 


কলিকাতায় কষিপণ্যের বাজার দূর 


খাংলা সরকারের কুষিপণ্যের বাজার বিতাগ হইতে গত ১৩ই এপ্রিল 
কণিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূলের যে তালিক। প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত ধিবরণ দেওয়া হইল £-- 

বাককুলমী ধান প্রতি মণ--৩॥০; পাটনাই ধান প্রতি মণ--৩।৬০ » 
মোটা ধান প্রতি মণ--৩। 3 চাউল (বাকতুলসা) প্রতি মণ--৬1০) পাটনাই 
চাল প্রতি মণ_-৫%৮০ $ মোটা চাউল প্রতি মণ--৫1১/০? সাধারণ শ্রেণীর 
সরিষার তেল প্রা মণ--১৩।৮০ ? সাধারণ শ্রেণীর খি প্রতি মণ--৫৪২ টাক। 
ইহতে ৭৪২ টাকা; “এগমার্ক শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৭০২ $ ১নং চিনি 
গ্রাতি মণ--১৩৪%৯ ; ২নং চিনি প্রতি মণ--১১।০ ) গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়-€ 
সের ঃ মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী-দ৮০, (খ) শ্রেণা-1%০ ॥ 
(গ) শ্রেণী-0/ $ (ঘ) শেণী-18০ 3 লাধারণ শ্রেণী-০3 হাসের ভিম 
প্রতি কুড়ি সাধারণ শ্রেণার-॥৮০ আনা; নৈনিতাল আপু প্রতি মণ-_ 
৩৪০) হলিশ মাছ প্রতি মণ--১৮২ 7 রোহিত মাছ প্রাতি মণ-২৭* 3 
চিংড়ি য'ছ প্রতি মণ--১৬২7 সবরী কলা প্রতি ডজন-_০; সিঙ্গাপুরী কলা 
প্রতি ৬জন-__।৬ পাই ; আপেল (আমেরিক 4) প্রতি টাকায়--১০টী ; মাদ্রাজী 
আম প্রাতি টাকায়--১৫টা) নাগপুরী কঘলা লেবু প্রতি টাকায়-_৩৫টা; 
আসামের আনারস প্রতি কুড়ি ১৪২ টাকা। 





আল্লা সিসি 








(যানবাহন সমস্থ ) 

সংখ্যক মালগাড়ী থাক সন্থেও ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বি এন রেলওয়ের 
কত্তপক্ষ সাপারণের প্রয়োজনমত তাহা কয়লা চালানের কাজে বাবহার 
করতে অন্থীকৃত হইয়াছেন, এরূপ নজীর যথেষ্ট রহিয়াছে । ফেডারেশন 
অব ইগ্ডিয়ান চেম্বারদ্‌ অব. কমাস এগ ইণ্ডাধীর উপস্থাপিত এই সমস্ত 
আভযোগ দ্বারা রেল কর্তৃপক্ষের অহেতুক ত্রুটি বিচ্যুতিরই প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে । এদেশে রেলগাড়ীর সংখ্যা কম বলিয়া যাত্রী 
চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যেস্থলে উহাদের যথেষ্ট চাহিদ। 
রহিয়াছে সেস্থলে রেলগাড়ীর এই অপচয় আমরা খুব শোচনীয় 
বলিয়াই মনে করি। 

এদেশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজোর বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে 
যানবাহন সংক্রান্ত অভাব ও অব্যবস্থার যথাসম্ভব প্রতিকার হওয়। 
প্রয়োজন। আর সেজন্য ফেডারেশন অব. ইগ্ডিয়ান চেম্বার্প অব 
কমাস' এগ. হগ্ডাস্ী প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেটকে একটি 
করিয়া প্রভিন্সিয়াল বোর্ড অব ট্রাব্সপোট" গঠন করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন, ইহ! স্থখের বিষয় | প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি, স্থানীয় 
রেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও বণিকসজ্ঘসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া 
বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বোর্ড গঠন করা যাইতে পারে । এইরূপ বোর্ড 
গঠিত হইলে উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে স্থানীয় শিল্প ব্যবসায়ের 
কোনদিক দিয়া কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে প্রথমতঃ সেই বিষয়ে 
তাহারা অনুসন্ধান করিবেন । দ্বিতীয়তঃ সেই নব অসুবিধা দূরীকরণার্থে 
তাহার! উপযুক্ত মালগাড়ী পাওয়া সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের সহিত 
বোঝাপড়া কারবেন। তৃতীয়ত; রেল কোম্পানাসমূহের গাড়ীর সংখ্যা 
ও তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল থাকিয়া তাহার! 
পরী বিষয়ে যাবতীয় অপচয়ের প্রতিরোধ করিবেন। অধিকন্তু বর্তমান 
অবস্থায় রেলওয়ে ছাড়া দেশের অন্য যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন 
দিক দিয়া কতদুর উপ্নতি সাধন কর! যাইতে পারে তদ্বিষয়ে 
উক্ত বোউ সচেষ্ট হইবেন। মাহগুড় হইতে স্ুরাসার প্রস্তের 
ব্যবস্থা করিয়া পেট্রোলের পরিবর্তে তাহ। দ্বারা মে'টরযান চালাইবার 
ন্থযোগ প্রলারিত করা এবিষয়ে তাহাদের একটি প্রধান কর্তব্য হইবে । 
“ফেডারেশন? চেম্বারের উক্ত প্রকার নির্দেশ বর্তমান অবস্থায় খুব 
সন্জীচ'ন বলিয়াই মনে হয়| যানবাহন সমন্তার জটিলতা উপলব্ধি 
করিয়া সমস্ত প্রদেশই অচিরে এরূপ কাধ্যনীতি অনুষরণে, হতৃপর 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


ফোন-_বড়বাঙ্গার, ৬৩৮২ 
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স্পা শিাীপিশপাশিপ ৮০ পপির 


৪র্থ বধ কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ ৪৮শ সংখ্যা 
_ বিষয় ষ্চী- 
বিষয় পা বিষয় পা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১২৬৫-১২৬৭ আধথিক দুনিয়ার ধবরাধবর ১২৭২-১২৭৮ 
ব্যবসা-বাণিজ্যের শোচনীয় পরিস্থিতি ১২৬৮ পুস্তক পরিচয় ১২৭৯ 
অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা ১২৬৯ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২৮০ 
ভারতে বিদেশী মূলধন ১২৭০-১২৭১ বাঙ্জারের হালচাল ১২৮১-১২৮৪ 





নিক নামমিক পরম 


মুসলিম লীগের সহিত আপোষের প্রস্তাব 

আগামী ২৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 

যে অধিবেশন হইবে তাহাতে বিবেচনার জন্ মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের 
কংত্রোনী দল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন। এই 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে»ভারতবর্ধের বর্তমান ছুর্দিনে এদেশে 
সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপনের জন্য মুসলিম লীগকে আহ্বান 
করিয়া তাহাদের সহিত একটি আপোবরফার ব্যবস্থা করা কংগ্রেসের 
পক্ষে সঙ্গত। অধিকন্ত মুলিম লীগ এদেশের কোন কোন প্রদেশকে 
বিভাগ করিয়া দেওয়ার যে দাবী করিতেছেন উহারা তাহুা। ছাড়িয়া 
দিতে রাজী ন। হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার সময়ে সে 
দাবী মানিয়৷ লওয়াও কংগ্রেসের পক্ষে কর্তব্য হইবে। মাদ্রাজের 
কংগ্রেপী দলের এই প্রস্তাব আমাদিগকে বিস্িত করিয়াছে। 
ংগেস তাহার সুচনা হইতে এক অখপ্ড স্বাধীন ভারত গড়িয়া 
তোলারই চেষ্টা করিতেছেন । এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়া 
এক মহাজাতি গঠন এবং সর্প্রকার এঁক্য ও মিলনের উপর এদেশের 
রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপুরণ--ইহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য । সেই 
লক্ষ্য সম্বন্ধে অবিচলিত থাকিয়া কংগ্রেস কয়েকদিন পূর্বেব ভারতের 
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নূতন প্রস্তাবটি পর্যন্ত 
অগ্রাহ্য করিয়াছেন । এই অবস্থায় মাদ্রাজের কতিপয় কংগ্রেসী নেতা 
মুসলিম লী?গর সহিত আপোষ করিবার জন্ত অতিমাত্রায় আগ্রহশীল 
হইয়া কংগ্রেসকে আজ উহাদের পাকিস্থানী দাবী মানিয়া লওয়ার 
নির্দেশ দিতেছেন। ইহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অসমীচীন বঙিয়াই 
মনে হইতেছে । ইহা কংগ্রেসকে তাহার সমুন্নত আদর্শ হইতে বিচ্যুত 
করিবার একটা অপচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । মুসলীম লীগের পাঁকি- 


স্বানী দাবী স্বীকৃত হইলে বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও সিগ্ধু প্রভৃতি প্রদেশের 
হিন্দু জনসংখ্যা বৃহত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া"একটা সাম্প্রদায়িক 
শ।সনব্যবস্থার কবলস্থ হইবে। মাদ্রাজ প্রদেশে ভিন্দুদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়া সেখানকার কংগ্রেস নেতারা এই বিভেদ- 
নীতির শোচনীয় তাৎপর্য উপলব্ধি কপিতে পারিতেছেন না। বাঙলা 
ও পাঞ্জাবের হিন্দু জনসাধারণের দাসত্বের বিনিময়ে নিতান্ত স্বার্থপরের 
মত তাহারা নিজেদের স্থখ স্ববিধারই স্বপ্ন দেখিতেছেন | তাহাদের এই 
একদশা' প্রস্তাব বাঙ্গল। ও পাঞ্জাবে ইতিমধোই যথেষ্ট বিক্ষোভ ধ্বনিত 
করিয়া তুলিয়াছে । আ।শা করি এই বিক্ষোভের গুরুহ্ব উপলব্ধি 
করিয়া এবং অথণ্ড ভারতের সুমহান আদর্শ সম্পর্কে অবিচলিত 
থাকিয়৷ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বর্তমান প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্া 
করিবেন । মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রোসী দল ভারতে জাতীয় 
গবর্ণনেন্ট প্রতিষট। সম্পর্কে অবিলদ্বে উচ্ছোগী হওয়ার যে প্রস্তাব উপ- 
স্থিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের নিকট খুব অশোভন বলিয়াই মনে 
হইয়াছে । ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর পরিপূর্ণ শামন 
ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে এবং বর্তমান দুর্দিনে দেশরক্ষার সর্বময় কর্তৃ 
তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে তবেই এদেশে প্রকৃত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষিত হইতে পারে। কিন্তু বৃটিশ গব্ণমেন্ট সে 
বিষয়ে সম্মত হইতেছেন না। আর এ বিষয়ে তাহাদের অনমনীয় 
মনোভাব হেতু কিছুদিন পূর্বে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের সহিত কংগ্রেসের 
আলোচন। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । এই অবস্থায় কংহেসের 
পক্ষে আত্মমধ্যাদ। বজায় রাখিয়া জাতীয় গবর্ণমেন্ট দূরের কথা কোন 
গব্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠাই বর্তমানে সম্ভবপর নহে। অথচ মাদ্রাজের 
কংগ্রেসীদল মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিয়া কংগ্রেসকে 


১২৬৬ 


জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেন 
মুসলিম লীগের সহিত কংঙোসের আপোষ হইলেই বুটিশ গবর্ণমেণ্ট 
আবিলাদদ দেশের শাসনভার ও দেশরক্ষার দায়িহ সম্পূর্ণভাবে 
তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিবেন । ইহার চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কি 
তইতে গারে। কাজেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা উপরোক্ত 
প্রস্থাব সম্পুর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি! কংগ্রেস 
কাপাকরী সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রাজাগোপালাচারীর নিদ্দেশে 
এঠ নিন্দনীয় প্রস্তাবটি গুহীত ও প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অধিকতর 
পরিভাপের বিষয়। 
'হুগান্তরে”র উপর সরকারী দণ্ডাদেশ 

গত ১৩শে এপ্রিল তারিখে বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা আইনের 
মতা বলে এক আদেশ জারী করিয়া সুপরিচিত বাঙ্গলা দেনিক 
সংবাদপত্র “যুগান্তরের প্রকাশ, বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া- 
ভেন। উক্ত আদেশে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, “যুগান্তরের 
১১শে এপ্রিল তারিখের (কলিকাতা সংস্করণের ) সংখ্যায় এরূপ 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা গব্ণমেণ্টের মতে শক্রপক্ষের 
সাহাধো আমিতে পারে । আরও একটি আদেশে উক্ত সংবাদ- 
পরের ১১শে এপ্রিল তারিখের সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হহছল 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । কর্তপক্ষের এই কঠোর ব্যবস্থা 
আমরা সমর্থন করিতে পারি না। “যুগাস্তরে"'র বিরুদ্ধে অভিযোগ 
গুরুতর | কিন্তু উল্লিখিত সংবাদটি যে অনবধানতাবশেই প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । শত্রুপক্ষের সাহায্যে আসিতে 
পারে এইরূপ মনোভাব লইয়া যে সংবাদ পরিবেশন করা হয় নাই 
তাহা “যুগান্তরের যাহারা নিয়মিত পাঠক, এমন কি বাঙ্গলা সরকারের 
প্রেস অফিসার বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 
“যুগান্তর” পঞিকা তাহাদের সম্পাদকীয় মতামতে বরাবর একটা 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। 
সেহবীপ একখানি সংবাদপত্রের পক্ষে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীকে স্কেচ্জায় 
গুপ্ু সামরিক তথা প্রকাশ করিয়া দিবার অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । 
একটা অশিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কোন সংবাদপত্ধের প্রকাশ ও প্রচার 
একেবারে বঙ্গ কণিয়া দেওয়াকে আমরা স্ুবিবেচশার কাধ্য বলিয়া 
মনে করি না। হঠার কলে “যুগান্তরের অসংখ্য নিয়মিত পাঠক ও 
সমথবদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে। যে সময়ে নানা কারণে ও 
অকারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বুল পরিমাণে সঙ্কুচিত কর 
হহয়াছে, সেই সময় ভাগতরক্ষা বিধানের এরূপ কঠোর প্রয়োগ 
অন্নকূল জনমত গড়িয়া তুলিবার পক্ষে গবর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায় সাহায্য 
করিবে না নাপার সৃষ্টি করিবে, আশা করি গবর্ণমেন্ট তাহা গভীরভাবে 
ভাবিয়া দেখিবেন। “যুগান্তরের উপর হইতে উক্ত আদেশ অবিলম্বে 
প্রত্যাহার করলেই বাঙ্গলা সরকার উদারতার পরিচয় দিবেন। 
অধিকন্তু যে নিউজ এজেন্সি মারফণ্ড “যুগান্তর” উক্ত সংবাদ পাহয়া- 
ছিলেন, এদেশের জনসাধারণ তাভাকে আধা-সরকারী সংবাদ পরিবেশক 
প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করে। “যুগান্তরে” উক্ত সংবাদটি এ তারিখে 
আদে প্রকাশিত না হইলেও সামরিক গুরুত্দের দিক হইতে ক্ষতি 
যাহা হঠবার তাহ। পুর্রেই হইয়া গিয়াছে । এপ ক্ষেত্রে “যুগাস্তরে”্র 
শলতর্ক মুহুব্ধের একটা ভুলের দণ্ড এতখানি কঠোর হওয়া 
বাঞ্ধনায় নহে | 

থাচ্য সরবরাহের সরকারী পরিকল্পন। 

সাধারণের সুবিধার্থ বাঙ্গলা সরকার নানাশ্রেণীর খাদাদ্রব্য ক্রয় 
ও শদুত করিবার একটি সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । ২৫ কোটি 
টাকা বায়ে আপাততঃ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ ঢাউল, ডাল প্রভৃতি 
খাদ কারবার বাবস্থা হইবে । যে সমস্ত জিলায় প্রয়োজনাতিপিক্ত 
খাছাব্রব্য উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত জিলা হইতে উদ্বন্ত খাছ্যশস্য কিনিয়া 
লগ্ুয়া এবং লোকের চাঠিদা অনুযায়ী বিভিপ্র আঞ্চলে তাহা সরবরাহ 
করা--উহাই হঠতেছে বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্থা | 

বর্মান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে অনেক স্থানে খাগ্ভাভাবর 
সমস্থ্য মূর্ত হইয়া উঠিতেছে । খণ্দ্রব্যের মূল্য অন্ুচিতভাবে বাড়িয়া 
যাওয়াতে জনসাধারণের বিশেষ ছুঃখতুর্দশাও লক্ষ্য করা যাইতেছে । 
ভবিষ্যতে এই দিক দিয়া অবস্থার জটিলত1 আরও বৃদ্ধি পাওয়ার 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ 
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আশঙ্কাঁও খুবই রহিয়াছে । এই সময়ে বাঙ্গল! সরকার তাহাদের 
কর্ব্য সম্বন্ধে সঙ্জাগ হইয়া খাদ্ঠ সরবরাহের স্তুবিধার্থ উপরোক্ত পরি- 
কল্পনা স্থির করিয়াছেন, ইহা আমরা তাহাদের সুমতির পরিচায়ক 
বলিয়া মনে করি । তবে বর্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার উপযোগিতা ও কাধ্য- 
কারিত। বিবেচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে । বাঙ্গলা সরকার 
২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক কোটি মণ চাউল ও ডাল প্রভৃতি ক্রয় 
করিবেন, এপধ্যন্ত সাধারণের পক্ষে ইহাই শুধু জানিবার সুবিধা 
হইয়াছে । কিভাবে সেই টাকার সংস্থান করা হইবে, খাচ্ছাপ্রব্য ক্রয় 
সম্বন্ধে কিরূপ সুব্যবস্থা হইবে এবং ধিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদ। অনুযায়ী 
কিভাবে তাহা বণ্টন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে তাহা এখনও প্রকাশ 
করিয়া বলা হয় নাই | অথচ সে সমস্তের উপরই বর্তমান পরিকল্পনার 
সার্থকতা নির্ভর করিতেছে । সরকারী অর্থ নিয়োগ করিয়। খাছদ্রব্য 
ক্রয় ও মজুতের ব্যবস্থা করিতে হইলে নিভ রযোগ্য ও বিশ্বাসভাজন 
লোকদের উপর তাহার ভার ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা অর্থের 
নানারূপ অপচয় ঘটিতে পারে এবং আসল উদ্দেশ্তও অনেক পরিমাণে 
পণ্ড হইতে পারে । ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের জন্য 
বর্তমানে যেভাবে জিনিষপত্র ক্রয় করা হইতেছে তাহাতে ঘুষ, জুয়াচুরি 
ও কারসাজির আধিক্য দেখ। দিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে । বাঙ্গল। 
দেশে সরকারাভাবে খাগ্ঠব্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সে 
সমস্ত শ্রেণীর দুনাতি প্রশ্রয় না পায় তাহা দেখ! গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
কর্তব্য । কোন জিলা হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিতে 
হইলে সেহ জিলায় তাহা বাস্তবিকই উদ্বৃত্ত থাকিতেছে কিনা পুব্বান্ছে 
তাহা! ভালবধপ বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার । বর্তমান পরিকল্পনা 
কাধষ্যে পরিণত করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট সেরূপ বিচার ও বিশ্লেষণের 
নীতি কতদূর অবলম্বন করিবেন তাহাও এই প্রসঙ্গে ভাবিবার বিষয়। 
কোন জিল। হইতে উদ্ধগু খাছ্দ্রব্য কিনিয়া লহলে সেই জিলায় 
যাহাতে এ সমস্তের মূল্য চড়িয়া যাইতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা কর। দর্গকার। নতুবা এই কারণেও নুতন করিয়া জন- 
সাধারণের দুঃখছুদ্দশা দেখা যাইতে পারে । থাছ্/দ্রব্য ক্রয় ও মঞ্জু 
করিয়া গব্ণুমেন্ট বিভিন্ন জিলার প্রয়োঞ্জনমত তাহা! কিভাবে তথায় 
চালান করিবেন এবং সাধারণ লোক কিভাবে ন্যাযামূল্যে তাহা 
কিনিবার সুবিধা পাইবে তৎসম্পর্কেও পুক্বাহে একটা ব্যবস্থা পরি- 
কল্পিত হওয়া আবশ্যক । বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারা দোকান স্থাপন 
করিয়া তাহা হহতে নির্দিষ্ট মূল্যে সাধারণকে খাগ্দ্রব্য কিনিতে দিলে 
মধ্যবভী ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জুলুন হহতে জনসাধারণ রক্ষা পাইতে 
পারে। মে ধরণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প গবণমেন্টের 
আছে কিনা তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই । বর্তমান পরিকল্পনার 
উপযোগিতা ও কাধ্যকারিতা দেখিতে হইলে জনসাধারণকে এ সমস্ত 
বিষয়ে আশ্বস্ত করা আমরা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য বলিয়াই মনে করি। 


কেরোসিনের যুল্য বৃদ্ধি 


এদেশে কেরোপিনের মূল্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। গত ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর (পরিষ্কৃত ) কেরোপিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর ৫1৮/৬ 
পাই ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোপিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর 
৪/%৬ পাই হারে বাঁধিয়া দেন। তণপর তৈল কোম্পানীসমূহের 
অনুরোধক্রমে কয়েকবার উহার মূল্য বাড়ান হয়। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট 
একটি অডার জারী করিয়া কেরোসিনের দর আবার নৃতন করিয়া বৃদ্ধি 
করিয়াছেন । তাহারা নির্দেশ দিয়াছেন, এখন হইতে কলিকাতায় 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪৮৮৩ পাই ও নিকৃষ্ট 
শ্রেনীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪॥৬ পাই দরে বিক্রয় হইবে 
এবং আগামী ৩০শে জুন পধ্যন্ত কেরোসিনের দর এ হারে বলবশু 
থাকিবে । 

কেরোসিন ভারতে প্রতি গৃহস্থ ঘরের অন্ততম নিত্যব্যবহাধ্য 
সামগ্রী । কিন্তু এদেশে উহা বিশেষ কিছুই উত্পাদিত হয় না। 
ভারতবধষে গড়ে প্রতি বসর ৩৭ কোটি গ্যালন কেরোসিন ব্যবহ্থত 
হয়। উহার মধ্যে মাত্র ১ কোটি ২* লক্ষ গ্যালন ভারতে উৎপাদিত 
হইয়। থাকে । বাকী কেরোসিনের মধ্যে এতদিন অদ্ধেক আসিয়াছে 
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ব্রহ্মদেশ হইতে এবং অপর অদ্দেক আসিয়াছে পারস্য প্রভৃতি দেশ 
হইতে। যদ্ধ ত্রন্মদেশ পধ্য্ত প্রসারিত হওয়ার পর এদেশ হইতে 
কেরোসিনের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে । আর তাহাতে ভারতে 
কেরোপিনের যোগান স্বভাবতঃই কমিয়া যাইতেছে । দেশের তৈল 
কোম্পানীসমূহ এই অভাব পূরণের জন্য পারস্য ও অন্যান্য দেশ হইতে 
পুবেবর তুলনায় কিছু বেশী কেরোসিন আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন | 
কিন্তু বস্তমান জটিল অবস্থার ভিতর সেই চেষ্টা তেমন কিছু সফল 
হইতেছে না। বাহির হইতে যে সামান্য পরিমাণ তৈল আমদানী 
করা সম্তবপর হইতেছে জাহাজের মালভাড়া বৃদ্ধি ও যুদ্ধজনিত বীমার 
প্রিমিয়াম বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে তাহার পড্ডতা মূল্যও খুব বেশী 
দাড়াইতেছে | এই অবস্থায় দেশে কেরোসিনের মূল্য উপরোক্ত 
হারে বাড়িয়।৷ যাওয়া অস্বাভাবিক নহে । উহাতে দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের খুবই অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা 
প্রতিরোধ করিবার উপায় বড় কিছুই দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের 
সনয়ে বিভিন্ন অত্যাবগ্যকীয় জ্িনিঘের অপ্রাচধা ঘটিতে পারে জানিয়া 
অনেক দেশের গব্ণমেন্ট পৃববান্লেই তাহা বিপুল পরিমাণে মঞ্জুত করিয়া 
থাকেন । কিন্ত আমাদের দেশে কোন দিক দিয়াই সেরূপ সুপরিকল্পিত 
ব্যবস্থা ভাবলন্রিত ভয় না। যুদ্ধের জটলতা বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
বাহির হইতে ভারতে ঠৈলের আমদানী বঙ্গ হইতে পাবে এবং 
তাহাতে জনমাধারণের বেশীরকম ছ্ুখকই ৪ দেখা যাইতে পারে। 
এইকাপ সম্ভাবনার কথ! ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পুর্ব হইতেই 
বেশী পরিমাণ কেরোসিন আমদানী ও ভবিষ্যতের জন্য তাহা মঙ্জুত 
কণা সঙ্গত ভিল। কিন্ত গবর্ণমেন্ট তাহা করেন নাই । এই অবস্থায় 
কেরোপিনের মূলা বাড়িয়া আজ জ্ঞনসাধারণের ছুঃখছুর্দশা পদ্ধি 
পাগবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


ভারতে মাকিণ মিশন 

আমেরিকা হইতে একদল শিল্প বিশেনচ্জ ভারতে আসিবেন বলিয়া 
খবর প্রচারিত হণয়ার সঙ্গে উহাদের উদ্দেগ্ত সপ্ধঙ্গে দেশে নানারূপ 
ভাঞনা ক্পন। এর তঠয়।ছিল। যুন্ধের প্রথম দিকে ইংলপ্ড হইতে যে 
'পোজার মিশন" এদেশে আসিয়াছিল ভাহ।দের কাধ্যধারা ভারতের 
শিল্পোন্নতির পক্ষে মোটেই পর্িপোষক হয় নাই । সে অভিজ্ঞতা 
হইতে বিচার করিয়া দেশের লোক বন্তমান মাকিণ মিশন সম্বন্ধে 
নানারপ সংশয়ের ভাব পোষন করিতে আরস্ত করিয়াছিল । অনেকে 
এপ বলিয়াছলেন ষে, যুদ্ধের স্থবযোগে আমেরিকান পু'জিপাতিদের 
পরিচালনায় এদেশে কতিপয় লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
এবং ক্রমে ক্রমে এদেশের ব্যবস। বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী প্রভাব 
বিঞ্চারের চেষ্টা কাই এই মিশনের উদ্দেশ্য । কেহ কেহ এরূপও 
বলিয়াছিলেন, মাকিণ খুক্তরাষ্থ্রের গবর্ণমেন্ট খণ ও ইজারা আইন 
অনুসারে ইংলগু ও ভারতবধ প্রভৃতি দেশে যে. জিনিষপত্র প্রেরণ 
কাঁরতেছেন, যুদ্ধের পর বুটিশ সাআজাজাভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বুদ্ধি 
করিয়া কি ভাবে তাহা পোযাইয়া লওয়া যায় তদ্বিষয়ে এখনই 
তাহারা চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। আর সেই ধরণের পরিকল্পনা 
হইতেই ভারতে একটি মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । এইরূপ 
গুজব ও জল্পনা কল্পনার ফলে এদেশে এ মিশনের বিরুদ্ধে স্বভাঁবতঃই 
একটা বিরূপ মনোভাব স্থষ্ট হহয়াছিল। এক্ষণে মাকিণ শিল্প 
বিশেবজ্ঞগণ ভারতবধে উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
জ্ঞাপন করতঃ এইসব ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা 
সুখের বিষয় । মাক্িণ মিশনের সভাপতি ডাঃ হেনরী খ্রেডা সম্প্রতি 
এসো সিয়েটেড প্রেসের গ্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, ভারতের 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্যই তাহারা এদেশে আগমন করিয়াছেন। 
সামরিক সাজ সরগ্তাম তৈয়ারের স্ুবিধার্থ এদেশে কি সব বিধি ব্যবস্থা 
দরকার এবং কি কি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন, 
বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া ও ভারত সরকারের সহিত পরামশ' 
করিয়া তাহারা তাহা স্থির করিবেন । তদনুসারে পরে যন্ত্রপাতি, 
কীচামাল ও কারিগর পাঠাইয়া এদেশের শিল্প প্রচেষ্টায় সাহায্য 
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করিবার জন্য তাহারা যুক্তরা্র সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন । 
ডাঃ গ্রেডী ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, এদেশের শিল্প বাণিজ্জের 
উপর কোন দিব দিয়া কোন কত বিস্তার করা বর্তমান মার্কিণ 
মিশনের লক্ষা নহে । সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে কাধ্যকরী বিধিবাবস্থা 
তআবলম্বন সঞ্ধন্ধে ভারতকে যথাসম্ভব সাহায্য করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য | সেই উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব নিয়াই বর্ধমান মিশন এদেশে 
আগমন করিয়াছেন । প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে 
কর্ণেল লুই জনসন নুতন দিল্লী হইতে সম্প্রতি যে বিবৃতি 
প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ডাঃ গ্রেডীর এই উক্তিই সমর্থন 
করা হইয়াছে । উহাদের এইবূপ বিবৃতির পর মার্কিণ মিশনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ দেশবাসীর সংশয় অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। শিল্পের দিক দিয়া ভারতব্ধ অগ্যাপী 
বিশেষ পশ্চাদপদ রহিয়াছে । যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের স্থৃব্যবস্থা হয় নাই 
বলয়! শক্রর বিরুদ্ধে এদেশের আত্মরক্ষা আজ কঠিন হইয়। 
ধাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত নুসমৃদ্ধ দেশ 
আজ প্রকৃত সছৃদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এসব দিক দিয়া যদি 


ভারতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহা খুবই ভরসার 
কথ। সন্দেহ নাই । 


ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 


ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন 1 প্রকাশ, ১৯৩৬ 
সাল ঠইতে ১৯৩৯ সাল পর্যস্ত গড়ে প্রতি বশুসর ভারত হইতে যে 
পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল এখন হইতে রপ্তানীর পরিমাণ 
ভাহাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে । এইকবপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে 
বর্ধমান বস্ত্রসঙ্কট অপনোদনের পক্ষে তাহা খুব সহায়ক হইবে বলিয়াই 
মনে হয়। যুদ্ধের জন্য একদিকে বাহির হইতে ভারতে বস্্রের আম- 
দানী অনেকটা কমিয়া গিয়াছে । অপরদিকে সামরিক প্রয়োজনে 
বস্মের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । ফলে দেশে বস্ত্রের অপ্রাচুধ্য 
ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিযা দরিদ্র জনসাধারণের খুবই ছুঃখছুর্দশা দেখ! 
পিয়াছে। ভারত £ইতে বাতিবে বন্ধের রপ্তানী নিয়ম্বণ করা হইলে 
দেশে বস্ত্রের যোগান বাড়িবে এবং উহার মুল্যও কমিয়া আসিবে; 
এতরাং সাধারণের দুঃখছুর্দশাও অনেকটা লাঘব হইবে। 

কিন্তু ভারতীয় বন্ত্রশিলের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে এইরূপ 
বাবস্থা খুব আপত্তিকর হবে ধলিয়াই মনে হয়। জাপান ও ইংলগ্ত 
প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতার জন্য পুবেব ভারতের নিকটবস্তাঁ 
দেশসমূহে এদেশীয় বস্ত্রের কাটতি বাড়িতে পারে নাই । যুদ্ধের জন্য 
বন্তমানে সে বিষয়ে একটা সুযোগ আসিয়াছে । গত কিছুকালের 
ভিতর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বন্ধের রপ্তানী কাধাত; অনেকট! 
ধাড়িয়াও গিয়াছে । এক্ষণে ভারত গব্ণমেণ্ট যদি রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের 
কাধ্যনীতি অনুসরণ করেন তবে যুদ্ধের স্বযোগে বরাবরের জন্য 
ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে । তাহা ছাড়া 
রপ্তানী বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে এদেশীয় তুলার 
কাটতি বাড়িয়৷ তূলাচাষীদের যে উপকার হইবে বলিয়া আশ! করা 
গিয়াছিল তাহাও বিফল হইবে । দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
বিবেচনা করিলে উহ। থুব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই । ভারতীয় 
জনসাধারণের প্রয়োজন না মিটাইয়া এদেশ হইতে বাহিরে বেশী 
পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতে দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করি না। কিন্তু 
বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে এদেশের কাপড়ের কলগুলি বাহিরে উৎপন্ন 
বন্ত্বের রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না-হহাও কোনমতেই বাঞ্ছনীয় 
নহে । আমাদের মতে এদেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি 
নানাদিক দিয়া কলের কাজ প্রপারিত করিবার চেষ্টা করেন এবং 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি সে 
বিষয়ে উহ্াদিগকে পরিপূর্ণ সুযোগ দেন তবে উভয় দিক দিয়াই একটা 
সামঞ্ন্য রক্ষিত হইতে পারে। সেরূপ সহযোগিতামূলক চেষ্টা নুরু 
করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। 


শর 


্ব্য্বত্না-শ্বালিত্জ্যজ্ল ০স্পীচ্লীল্ম 


গসল্ব্িজ্ছিত্ভি 





যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলাদেশের ব্যবসা-বাশিজ্যক্ষেত্রে যে শোচনীয় 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বর্তমানের এই উত্তেজন। ও উদ্বেগের মধ্যে 
অনেকেই তাহ] ধারণা করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেছেন না। ব্যাপক 
অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতে আমর ব্যাঙ্ক-বাবসা, বীমা-বাবসা, আম- 
দ্রানী ও রপ্তানী বাণিজ্য, পাইকারী ও খুচরা ক্রয়বিক্রয়, শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, যানবাহনের ব্যবসা ইত্যাদি সমস্তই বুঝিয়া 
থাকি । যুদ্ধের জন্য বর্তমানে বাঙ্গলায় এই সমস্ত প্রকার ব্যবসাই 
এক মারাত্মক অবস্থার সম্্রখীন হইয়াছে । 

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, ব্যবসা ও শিল্প পরিচালকগণের 
কারবার চালু রাখিতে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহার খুব কম 
অংশই উ্তার পরিচালকগণ নিজেদের হাত হইতে সরবরাহ করিতে 
সমর্থ হইয়া! থাকেন। এই মূলধনের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক হইতে সাময়িক- 
ভাবে কি দীর্দিনের মেয়াদে ধার করিতে হয়। ব্যবসা ও শিল্প 
পরিচালকগণ বাজারে যে সুনাম স্থসটি করিয়া থাকেন তাহার ফলে 
উহ্ভারা অনেক মালপত্র ধারে ক্রয় করিতে সমর্থ হন এবং উহা দ্বারাও 
উহাদের প্রয়োজনীয় মূলধনের বহুলাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে । কিন্তু 
বর্তমানে এরূপ একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে 
ব্যবসায়িগণ ধারে কোন মালপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ কাহাকেও আর টাকা ধার দিতে রাঞ্জী হইতেছে 
না। উহার ফলে সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পক্ষেই কারবার চালান 
অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে | বাঙ্গলাদেশের যাহারা ব্যবসা" 
বাণিজ্য পরিচালন করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই পধ্যাপ্ত 
অর্থসঙ্গতি নাই । উহাদের মজুদ তহবিলও নগণ্য । এরূপ অবস্থায় 
বাজারে কোন ধার ন৷ পাওয়ার ফলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-সমাজকে 
কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। 

ব্যাঙ্কসমূৃহ আজ যে এরূপভাবে হাত গুটাইয়াছে তজ্জন্য উহার 
পরিচালকগণকে দোষও দেওয়া যায় না। বর্তমানে জনসাধারণ 
আতঙ্কবশে এবং অনেকটা ভ্রাস্ত ধারণার বশবর্তী তইয়া ব্যাঙ্ছসমূত 
হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছে। কিন্তু সেই তুলনায় ব্যাঙ্কে আমানত 
আসিতেছে না। এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়িগণের মধ্যে স্বল্প ও 
দীর্ঘদিন মেয়াদে যে সব টাক! ধার দিয়াছিল বর্তমানের এই ছুধ্যোগের 
জন্য তাহারা তাহ আদায় করিতে সমর্থ হইতেছে না। ব্যাঙ্ক পরি- 
চালকগণ উহা ভালরূপেই জানেন যে-_যে সমস্ত ব্যবসায়ী উহাদের 
নিকট হইতে টাক' ধার লইয়! ব্যবসা চালাইতেছিলেন তাহারা যদি 
মূলধনের অভাবে কারবার গুটাইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে উহার 
ফলে ব্যাহ্কসমূহই সব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু উহা 
বুঝিয়াও তাহার উহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়া আপাততঃ কোনওরূপে আত্মরক্ষা 
করাই উহাদের বর্তমানে একমাত্র লক্ষ্য-_খাতক ডুবিয়া গেলে ব্যাঙ্কের 
যে ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিবার এখন উহাদের কোন সময় নাই । 

ব্যাহ্কসমূহের স্তায় দেশের বীমা কোম্পানীসমূহও বর্তমানে এক 
হুধ্যোগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে । প্রায় প্রত্যেক বীমা কোম্পানীরই 
নুতন কাজের পরিমাণ অত্যধিক হাস পাইয়াছে । পুরাতন পলিসি- 


সমূহের প্রিমিয়ামের টাকা নিয়মিতভাবে আদায় হইতেছে না। অনেক 
পলিসি বাতিল হইয়া যাইতেছে । এদিকে বীমাকারীদের দিক হইতে . 
ব্রমবদ্ধমানহারে খণ ও প্রত্যর্পণমূল্যের জন্য দাবী আসিতেছে । 
বীমাকম্মিগণও কাজে মন দিতে সমর্থ হইতেছেন ন1। যুদ্ধের জন্য বীম। 
কোম্পানীসমুহের উপর মৃত্যুদাবীর হারও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্তু যাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করিতেছেন তাহা- 
দেরই বিপদ হইয়াছে সবচেয়ে বেশী । দেশের শিল্পপ্র তিষ্ঠানসমূ 
মূলধনের অভাবে যেংবিশেষ বিপন্ন হইয়াছে তাহা প্রথমেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । কিন্ত যাহারা কোনওরূপে মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইতেছেন তাহারাও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল 
ংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। এই সব মালপত্রের মূল্য অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক মালপত্র একেবারেই বাজারে পাওয়া 
যাইতেছে না । পাওয়া গেলেও উহা কারখানা পর্য্যন্ত পৌছাইবার 
মত যানবাহনের অভাব ঘটিতেছে । বিমান মাক্রমণের ভয়ে অনেক 


স্থান হইতে মন্তুরগণ পলায়ন করাতে বন্ধু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দক্ষ 
কারিগর সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়াছে । যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্টান সামরিক 
বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রর্যসানত্রী প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছে 
তাহারাও এখন মজুর, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও যানবাহনের 
অভাবের জন্য এত বিপন্ন যে উহাদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে মালপত্র 
সরবরাহ করা কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। ইহার উপর সরবরাহ 
বিভাগের পরিদর্শকদের দৌরাত্ম্য রহিয়াছে । অগণিত প্রকার ট্যাঝা, 
মজুরের উচ্চ বেতন, কীচামালের চড়া হার, ব্যাঞ্ছের সুদ ইত্যাদি দিয় 
শিল্প প:রচালকগণ যে সামান্তা লাভ করিতেছেন তাহা সরবরাহ 
বিভাগের কম্মচারীদিগকে সন্ভষ্ট করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে । 
এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পধ্যন্ত আলোচিত হইয়াছে । 
কিন্ত উহার কোন প্রতিকার তয় নাই । আর এক বিপদ এই ঘটিয়াছে 
যে, গবর্ণমেণ্টকে মালপত্র সরবরাহ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সময়মত 
উহার মূল্য পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাঙ্কসমৃহও সরবরাহ বিভাগ 
কর্তৃক গৃহীত বিলের জামীনে টাকা ধার দিতে অগ্রাসর হইতেছে না। 
রিজাভ' ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্কসমূহের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে উহাদের 
হস্তক্মিত বিলের জামীনে ব্যাঙ্কমূহের টাক! দিতে অগ্রাসর হইত তাহা 
হইলেও এই ব্যাপারের একটা সুরাহা হইত। কিন্তু রিজাভ' ব্যাঙ্কও 
উহার কর্তব্য সম্বদ্ধে উদাসীন | 

যাহার! এতদিন পধ্যস্ত বিদেশের সহিত আমদানী রপ্তানীর 
কারবার চালাইতেছিলেন তাহাদের কথা না বলাই ভাল । কলিকাতা 
এবং চট্টগ্রাম উভয় বন্দরই বর্তমানে অবরুদ্ধ। বঙ্গোপসাগর শক্র 
কর্তৃক অধ্যধষিত। এরূপ অবস্থায় উহাদের কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী ও খুচরা ক্রেতা বিক্রেতাদের কারবারও 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে । মোটের উপর বর্তমানে এরূপ এক 
অবস্থার উত্ভব হইয়াছে যাহার ফলে দেশের কোন শ্রেণীর ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠানই কোন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। পক্ষাস্তরে উহাদের 
আয় দিনের পর দিন হাস পাইতেছে। কিন্ত আফিস, কন্মচারী, দারো- 
যান, বেয়ার ইত্যার্দি সমস্ত ঠা উহাদিগকে বজায় রাখিয়া চলিতে 
হইতেছে | এই অবস্থা! বেশীদিন চলিতে পারে না। ইতিমধ্যেই 
অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় 
স্কুলান করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থা আর কয়েক মাস 
চলিলে উহাদের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইয়া উঠিয়া 
যাইতে বাধ্য হইবে । এজন) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে 
যে কি প্রকার বিপর্যয় উপস্থিত হইবে এবং কত লোক যে বেকার 
হইবে তাহা! ভাবিভেও আমর! শিহরিয়া উঠিতেছি। 


অভ্যাম্বপ্ত্যন্ষ জরন্যযাছি সনম্ান্তকে 


হলন্ন্কাল্লী ব্যজ্জা 





সন্ছটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, বিশেষত» কোন বিমান 
' আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে, কলিকাতা ও উহার 
সন্নিহিত কলকারখানাপ্রধান অঞ্চলগুলির জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
যাহাতে ব্যাহত হইয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার চাউল, 
ডাল, গম, লবণ, তেল, কয়ল৷ প্রভৃতি কতিপয় দেনন্দিন প্রয়োজনে 
একান্ত অপরিহাধ্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় নিয়ুন্্ণ করিবার জন্য ভারত- 
রক্ষা আইন অনুসারে তিনটি আদেশ জারী করিয়াছেন । আদেশ 
তিনটি নিম্নরূপ ;₹_-(১) বিমান আক্রমণের মোক্ষধ্বনি (অল ক্রিয়ার ) 
করা হইবার পর ২৪ ঘণ্টাকাল সময়ের মধ্যে চাউল, ডাল, গম, তেল, 
লবণ, কয়লা, দেশলাই প্রভৃতি জীবনধারণের ও কাজকারবার পরি- 
চালনের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিমান আব্রমণকালে যেসব ঘর, 
গুদাম ও দোকানপাটে মজুত ছিল, তাহ! অবশ্য খুলিতে হইবে । যদি 
২৪ ঘণ্টার মধো এরূপ বন্ধ গুদাম ও দোকানপাট খোলা না হয় তাহা 
হইলে কলিকাতার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্মকর্তা (চীফ 
কণ্টালার অব প্রাইসেস্‌ ) অথবা ততকর্তৃক নিযুক্ত কলিকাতাস্থ কোন 
ভারপ্রাপ্ত কশ্মচারী এবং অন্থাত্র স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলপূর্ববক 
এগুলি খুলিয়া দিবেন এবং এসব দোকান ও গুদামের মক্তুত দ্রব্যাদি 
নিজ জিম্বায় গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন ক্রেতাগণকে তাহাদের গ্রয়োজনান্ু- 
সারে ও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাসম্মতভাবে বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন। 
(২) কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্তরূপ দ্রব্যাদি 
কলিকাতা ও উপরোক্ত শিল্পাঞ্চলসমৃহ হইতে কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার 
যানবাহনের সাহায্যে অন্যত্র সরাইতে পারিবেন না। এই আদেশ 
অগ্রাহ্া করিয়া কেহ মাল সরাইয়া ফেলিবার চেষ্ঠা করিলে, কর্তৃপক্ষ 
তাহা আটক করিতে পারিবেন। এরূপ আটক মাল সম্পকে কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের বিচার ও বিবেচনা অনুসারে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারিবেন। এই সব ধৃত মালের জন্য কিরূপ ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার ভার চীফ কষ্ট বোলারের বিবেচনার 
উপর নির্ভর করিবে। (৩) কলিকাতা ও তন্নিকটবন্তী শিল্পপ্রধান 
অঞ্চলগুলির আটা ও ময়দার কলের মালিকগণ অথবা তাহাদের 
ভারপ্রাপ্ত কণ্মচারিগণকে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে তৎপূর্ববন্তী 
সপ্তাহের শেষ দিবস পর্ধ্যস্ত তাহাদের মিলগুলিতে কি পরিমাণ আটা 
বা ময়দা মজুত আছে তাহার হিসাব চীফ কণ্টেবোলারের নিকট দাখিল 
করিতে হইবে। এসব মিলে উৎপন্ন আটা বা ময়দা উক্ত চীফ 
কন্টেণলার অব প্রাইসেসের অনুমতি বিনা বিক্রয় করা যাইবে না। 
আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত ব্যবস্থা সময়োচিত ও স্ুুবিবেচনা- 
প্রস্থুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে উহা কতখানি ফলগ্রন্থ 
হইবে ভাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্তের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রারস্তে একটি বিষয় আমরা সানন্দে স্বীকার 
করিব যে, জনসাধারণের স্বার্থ ও জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিম্ন হইয়া 
কোন পরিকল্পনা__তাহ দেশরক্ষাই হউক বা সামরিক অভিযানই 
হউক-_সাফলামগ্ডিত হইতে পারে না, গবর্ণমেন্ট এই সত্য সম্যক 
উপলব্ধি করিয়াছেন ৷ বর্তমান যুগের যুদ্ধ পরিচালনা জনগণ 
ও সামরক শক্তি এই উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য ও 
সহযোগিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। জনসাধারণের জীবনযাত্রা 


অব্যাহত রাখিতে না পারিলে সামরিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করা সম্ভব 
নহে । সুতরাং জরুরী অবস্থায় কলিকাতা ও উহার উপকণস্থ অঞ্চল- 
সমূহের বে-সামরিক অধিবাসীদের থাদ্চ ও অন্যান্ত অত্যাবশ্যক 
দ্রব্যাদির অভাব ঘটিয়া যাহাতে কোনরূপ অবাঞ্থিত বিশৃঙ্খলার স্পট 
না হয় তজ্জন্ পূর্ব হইতে গবর্ণমেন্টকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে 
হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু ফাক 
রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 

কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ অঞ্চল হইতে বাহিরে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি 
যাহাতে না যাইতে পারে গব্ণমেপ্ট তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কিন্ত কলিকাতার বাহিরে অত্যাবশ্যক মাল প্রেরণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত 
করাই একমাত্র সমস্ত নহে, বাহির হইতে এই সব অঞ্চলে উপরোক্ত 
দ্রব্যাদির নিয়মিত সরবরাহেরও স্থব্যবস্থা করিতে হইবে। কয়লা, 
লবণ প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতেই আমদানী করিতে হয়। কলিকাতা 
ও পার্্ববন্তী অঞ্চলে আটা, ময়দ! ও দেশলাইএর ভু'চারটা মিল 
আছে বটে ; কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে যে মোট প্রয়োজন, এঁসব 
অঞ্চলের উত্পাদনের দ্বারা তাহা মিটে না। সুতরাং এই সব দ্রব্যও 
বাহির হইতে যথাসময় ও যথোচিত পরিমাণে পৌছিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । নতুবা উক্ত দ্রব্যাদির বহির্গমন বন্ধ করিয়া সমস্তার 
সমাধান হহতে পারে না। এই প্রসঙ্গে যানবাহন সমস্তার কথা 
আপনি আসিয়া পড়ে। কিছুকাল পুবেব মালগাডীর ( ওয়াগন ) 
সংস্থান না থাকায় কলিকাতায় কয়লার যে অভাব ঘটিয়াছিল তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। যানবাহন সমস্তার দরুণই গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সন্তেও জনসাধারণকে নিদ্ধারিত দরের অধিক মূল্যে বু 
দ্রব্য ক্রয় করিতে হইয়াছে ও হইতেছে । পণ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা 
না কিয়া কেবল পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে যে কি অবস্থা দাড়ায় 
আমর] এ সম্পকে ভূক্তভোগী। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা এ কথাই 
বলিব। বাহির হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি আমদানীর পথ যথাসাধ্য 
স্থগম করিবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা না৷ জানা পধ্যন্ত গবর্ণ- | 
মেণ্টের বিঘোষিত ব্যবস্থা শুনিয়া জনসাধারণ বিশেষ আশ্বস্ত হইতে 
পারিবে না। 

বিমান আক্রমণের পরে মোক্ষধ্বনি শ্রবণান্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
গুদাম ও দোকানপাট খোলার আদেশে আপত্তি করিবার কিছুই নাই । 
কিন্তু পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে বর্তমানে কলিকাতা ও উহার 
উপকণস্থ এলাকার জনসাধারণের গমনাগমনে যে কিরূপ অন্ুবিধা 
ও অনিশ্চয়তার স্থষ্টি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এরূপ 
অবস্থায় দুরবত্তী গুদাম বা কারখানা বা দোকানে পৌছিতে অযথ। 
বিলম্ব বা বিদ্প ঘটার বিস্তর সম্তাবনা বরঠিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে 
পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা আপন্তি জানাহতেছি না। 
কিন্তু ব্যবসায়ী মহল সম্পকে পেট্রোলের ব্যবহার বাড়াইয়া দিলে বা! 
বাস চলাচলের সময় আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সম্ভব হইলে উপরোক্ত 
চবিবশ ঘণ্টার আদেশে কোনরূপ অন্ুবিধার স্ষ্টি হইবে না । এই 
বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভব কিন। আশা করি গবমেন্ট 
তাহ। ভাবিয়৷ দেখিবেন। 

( ৯২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ভ্ঞান্রত্ে ন্বিছেস্পী স্যুলঞ্ধন্ন 





ভারতে রেল কোম্পানী, শিল্প-কারখানা ও পোটটট্রা্ট প্রভৃতিতে 
প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে । এই বিদেশী 
মূলধনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ যোগাইতে গিয়া এদেশ 
হইতে বগসর বগুসর প্রভূত অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে । তাহা 
ছাড়া এই মুলধনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশীয়- 
দের অবাঞ্তিত কর্তত্ও বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে । 
প্রথম প্রথম ভারতে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা বিষয়ে 
বিদেশী মূলধনের সহায়তা কিছু পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়া- 
ছিল। তাহা ছাড়া এদেশের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে অহেতুক প্রভাব 
বিস্তার করিয়া স্থায়ী মুনাফার সুবিধা করিয়া লওয়ার জন্য বিদেশীয় 
প্জিপতিরা (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই ইংরাজ ) এদেশে স্বেচ্ছায় 
এই মূলধন ছড়াইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় ভারতে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার যে কারণই 
থাকুক না কেন, এরূপ মূলধনের দাসত্ব হইতে দেশকে যুক্ত করা 
বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়। ফাড়াইয়াছে। ভারতে বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া দেশের লোকের একান্ত ইচ্ছা 
সন্ধেও এতদিন উহা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার কোন সুযোগ আসে 
নাই । বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে ্টালিং 
সিকিউরিটি বা পাউও্ড হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে 
বাড়িয়া চলায় অনেকে উহাকে বিদেশী মূলধন পরিশোধের একটা 
সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে ফেডারেশন 
অব ইপ্ডিয়ান চেম্বাপ অব কমাস' এগু ইগ্ডাষ্তীর বাধিক অধিবেশনে 
উত্তার সভাপতি স্যার টুনীলাল মেটা তাহার অভিভাষণে ভারত গবর্ণ- 
মেন্টকে এরূপ ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া বিদেশী মূলধন 
পরিশোধ করিয়। দেওয়ার নির্দেশ দেন। বেঙ্গল ন্যাশহ্যাল চেম্বার 
অব কমাসের সভাপতি ভিসাবে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং মুশ্লিম 
চেম্বার অব কমাসে র সভাপতি হিসাবে মিঃ এ আর সিদ্দিকি ও সম্প্রতি 
তাহাদের অভিভাষণে অনুরূপ ধরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন । 
রিজা ব্যান্কে যে অতিরিক্ত ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইতেছে ভারত 


গবর্ণমেন্ট তাহাদ্বারা পাউওড হিসাবে গৃহীত ভারতের বিদেশী খণ শোধ 


করিয়া দেওয়ার একটি কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এদেশে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও খণপত্রে বিদেশীয়দের. যে অর্থ নিয়োক্জিত 
রহিয়াছে, সঞ্চিত ষ্টালিং সিকিউরিটি ঘ্বারা তাহ। পরিশোধের 
কোন সুযোগ সুবিধা তাহারা এতদিন বিবেচনা করেন নাই। 
বিদেশী খণ পরিশোধের কাধ্যনীতি অনুশ্তত হওয়ার পর রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট ষ্টালিং সিকিউরিটি ছারা ডাঃ লাহা ও মিঃ সিদ্দিকীর 
প্রস্তাব কাধ্যকরী করিবার প্রকৃত সুযোগ বন্তমানে কতদূর রহিয়াছে 
এবং ভবিষ্যতে কতদুর সুযোগ পাওয়। যাইতে পারে এই প্রবন্ধে 
আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

প্রথমত; ভারতবধে ষ্টালিং বিল খরিদ করিয়া! ও দ্বিতীয়তঃ এদেশ 
হইতে প্রেরিত জিনিষের মূল্যন্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
ষ্টালিং গ্রহণ করিয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত 
হইয়। থাকে । যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর উপরোক্ত ছুই উপায়ে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে এই শ্রেণীর সিকিউরিটির পরিমাণ খুবই ৰাড়িয়া যাইতে 


আরম্ভ করে। যুদ্ধ বাধিবার প্রাকালে--গত ১৯৩৯ সালের আগঞ্টু 
মাসের শেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজ্জুত ষ্টালিংএর পরিমাণ ছিল. 
৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা । যুদ্ধের সুরু হইতে চলতি ১৯৪২ সালের 
মাচ্চ পধ্যন্ত প্রাথমিক মজুত ট্টালিং ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 
আরও ৪৩০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার নূতন ্টালিং সিকিউরিটি সঞ্চিত 
হয়। এই বিপুল পরিমাণ ষ্টালিং সিকিউরিটির সাহায্যে গবর্ণমেন্ট 
বিদেশী ঝণ পরিশোধের একটা কার্যনীতি অনুসরণ করেন। কয়েকটি 
দফায় ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে মোট ২১৩ কোটি টাকার বিদেশী 
খণ শোধ কর! হয়। উহাতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সঞ্চিত মোট ষ্টালিং 
সিকিউরিটির মধ্যে গবর্ণমেন্টের হাতে শেষ পধ্যন্ত ২১৭ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকার ষ্টালিং অবশিষ্ট থাকে । কাজেই পুর্ধেকার মজুত ৬৩ কোটি 
৯৪ লক্ষ টাকার ট্টালিং লইয়া গত মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ২৮১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ২১ কোটি পাউগ্ডের 
কিছু বেশী । 

পাউও হিসাবে গৃহীত যে স্বল্প পরিমাণ বিদেশী খণ এখনও 
অপরিশোধিত রহিয়াছে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা পরিশোধ 
করিয়৷ দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন । 
তাহা ছাড়া চলতি বসরে বি এন ডব্লিউ রেলওয়ে ও রোহিলখণ্ড এগ 
কুমায়ুন রেলওয়ে দুইটি কিনিয়! লওয়া বাবদ ১ কোটি ৩* লক্ষ পাউগ্ 
ব্যয় করা হইবে বলিয়াও তাহারা স্থির করিয়াছেন। এই ছুই 
ব্যবস্থায় যে ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিতে হইবে তাহা ব্যতীত 
১৯৪২-৪৩ সালে রিঞ্জার্ভ ব্যাঙ্ক বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
নানাভাবে আরও ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউগ্ড পাইবেন বলিয়া 
অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান সম্প্রতি তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
উল্লেখ করিয়াছেন । যুদ্ধের জটিলতা বুদ্ধি পাওয়ায় চলতি বৎসরে 
ভারতের বহির্ববাণিজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার সম্ভাবন। 
বরহিয়াছে। সে হিসাবে এবতসরে ভারতে ্রালিং বিল খরিদ বাবদ 
রিজা ব্যাঙ্কের হাতে বেশী পরিমাণ সিকিউরিটি আদিবে বলিয়া 
মনে হয় না। গত ১৯৪১-৪২ সালে যেস্থলে এই দফায় রিজার্ভ 
ব্যাক্কের হাতে ৬ কোটি পাউণ্ড আসিয়াছে, সেস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে 
ষ্টালিং বিল খরিদের পরিমাণ ৪ কোটি পাউগ্ডের মত দাড়াইবে বলিয়। 
মনে হইতেছে । কাজেই ছুই দফায় ১৯৪২-৪৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে ২* কোটি পাউগ্ডের চেয়ে কিছু বেশী ট্টালিং সিকিউরিটি আসিবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে যে ২১ কোটি পাউগু মূল্যের ষ্টালিং 
সিকিউরিটি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা আমরা পুর্রেই উল্লেখ করিয়াছি। 
কাজেই বিদেশী খণ পরিশোধ বাবদ নিয়োজিত লিং বাদে 
১৯৪২-৪৩ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মোট ষ্টালিং সম্পত্তির 
পরিমাণ ৪১ কোটি পাউগ্ডের মত ফাড়াইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। 

এত বেশী পরিমাণ ষ্রালিং সিকিউরিটি ভারত গবর্ণমেন্ট কিভাবে 
নিয়োগ করিবেন এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য । চলতি নোটের পরিবর্তে 
রিজার্ভ ব্যাক্ কিছু পরিমাণে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি মজ্জুত রাখিয়া থাকেন। 
বাহিরের সহিত লেনদেন কার্য্যের সুবিধার জন্যও কিছু পরিমাণে এ 
শ্রেশীর সিকিউরিটি হাতে রাখিতে হয়। কিন্ত এ তুই কারণে 
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৪১ কোটি পাউও্ড পরিমাণ ্টার্লিং সিকিউরিটি সংরক্ষণ করিবার কোন 
প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নাই। যুদ্ধস্ুরু হওয়ার পূর্বে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তহবিলে ৪ কোটি ৮*লক্ষ পাউগ্ডের মত মজ্তত ছিল। 
ভবিষ্যৎ লেনদেনের সুবিধার্থ মজুত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ যদ্দি 
১০ কোটি পাউও পধ্ধযন্ত বুদ্ধি করা হয় তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 
১৯৪২-৪৩ সালের শেষে ৩১ কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ত দাড়াইবে। 

ভারতের বিদেশী ঝণ পরিশোধ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্ব্বেই 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যথাসস্তব সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিয়। দেওয়ার ব্যবস্থা সুসম্পন্নও হইয়াছে বলা! চলে । কাজেই 
এই ৩১ কোটি পাউণ্ড মূলোর অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির 
সদ্যবহারের জন্য এখন একটি সুচিন্তিত নূতন পন্থ। নিদ্ধারণ করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবশ্য কর্তবা । আর সে হিসাবে ডাঃ নরেন্্নাথ 
লাহা ও মি: এ আর সির্দিকির উপস্থাপিত প্রস্তাব আমরা বিশেষভাবে 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। ডাঃ লাহা উদ্ধত্ত ষ্টার্লিং 
সিকিউরিটি দ্বারা এদেশের রেল কোম্পানী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের 
বিদেশী কবলিত শেয়ার এবং কর্পোরেশন ও পোটট্রাষ্ট প্রভৃতির বিদেশী 
কবলিত প্ণপত্র কিনিয়া লওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন । মি; সিদ্দিকিও 
এ ধরণের কাধানীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন | এ সঙ্গে তিনি 
পাট শিল্প, চা-শিল্প ও কয়লা শিল্পকে রাস্তীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার প্রস্তাবও উপাস্থিত করিয়াছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বত্ত ষ্টার্লিং 
সিকিউরিটি যথাসম্ভব 'এ্ ধরণের কাধ্যে নিয়োগ করা বর্তমান অবস্থায় 
খুবই সঙ্গত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 

ভারতে কোম্পানী পরিচালিত রেলওয়েসমুহের মধ্যে অনেকগু লিই 
ইতিমধ্যে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । বেঙ্গল পাগপুর 
রেলওয়ে, সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে ও এম এণ্ড এস এম রেলওয়ে 
প্রভৃতি যে কয়েকটি রেলওয়ে এখনও কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে, গবর্ণমেন্ট ১ কোটি পাউণ্ডের মত নিয়োগ করিয়া তাহাও 
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জনসাধারণের আস্থাই “ও রিয়েন্টালি”কে ভারতের 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছে । 


৩১-১২-৪০ পর্য্যন্ত 


চলতি বীমার পরিমাণ ৮৩ কোটি টাকার উপর 
তহবিল ২৭; কোটি টাকার উপর। 
বার্ধিক আয় ৪ঃ কোটি টাকার উপর। 


সব্বাপেক্ষা লোভনীয় বীমা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণী 
সমেত আমাদের নিয়মাবলীর জন্য অনুগ্রহপূর্ববক 
নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখুন £-_- 


আর্থিক জগৎ 
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দল শশী শতপশীশীপশপও পাশপাশি শি শিশিটিশিপিপিট পিপিপি তি) ৮ প পাতা 


অচিরে কিনিয়৷ লইতে পারেন । কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা 
ইম্প্‌ ভমেন ট্রাষ্ট, কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট, মাদ্রাজ কর্পোরেশন, বোম্বাই 
কর্পোরেশন ও বোম্বাই পোরটট্রাষ্ট প্রভৃতির যে ষ্টার্লিং খণ রহিয়াছে 
তাহার সুপ বাবদ প্রতি বগুসর বিস্তর টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে । গবর্ণমেন্ট ইচ্ভা করিলে সেই সমস্ত খণপত্র বর্তমানে 
পরিশোধ করিয়া দিতে পারেন। খুব সন্তব তাহাতে ১ কোটি 
পাউণ্ডের বেশী ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে 
না। কলিকাতা ইলেক্টা,ক সাপ্লাই কোম্পানীর শেয়ার বাবদও 
বিদেশীয়দিগকে বেশী পরিমাণ লভ্যাংশ দিতে হইতেছে । ১ কোটি 
২০ লক্ষ পাউণ্ডের মত অর্থ নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেন্ট এই অত্যা- 
বশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী আয়প্তাধীনে নিয়! 
আসিতে পারেন । এই ধরণের কাধ্য সুসম্পন্ন হইলে অতঃপর চা- 
ৰাগ্িচা, কয়লার খনি এবং পাটকল প্রভৃতি শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ক্রমে ক্রমে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও গবর্ণমেন্ট অবলম্বন 
করিতে পারেন | এইসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয়দের যেসব শেয়ার 
র হয়াছে, অতিরিক্ত ষ্টালিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া প্রথমে সে 
সমস্ত গবণমেন্টের হাতে লইয়া আসা যাইতে পারে । সম্ভবপর হইলে 
পরে বাকী সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্াধীনে উহাদের 
সপরিচালনার ব্যবস্থা হইতে পারে। বিদেশী কবলিত শেয়ার ও 
খণপত্র কিনিয়া লওয়ার কাজ স্ুসম্পন্ন হইলে এ সমস্ত বাবদ বিদেশীয়- 
দিগকে প্রদেয় লভাংশও সুদের বোঝা হইতে দেশ রক্ষা পাইবে। 
এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিদেশী কতৃ'ত্বের নাগপাশ ছিন্ন 
হুইবে। তাহা ছাড়া কয়লা শিল্পের মত মৌলিক শিল্পকে এবং 
চা ও চট প্রভৃতি বৃহদাকার শিল্পকে রাষ্তীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার 
ব্যবস্থা হইলে তাহাতে জাতীয় কল্যাণের পথ অনেকদূর প্রশস্ত 
হইবে। সরকারী অর্থ সামর্থোর এহেন সদ্ধযবহার আমরা ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট আশ! করিতে পারি নাকি? 
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হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 
কিন্তু ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার৷ শেয়ার ক্রয় 
করিবার জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি 
অনুঠঠানপত্রের কপিসমুহু পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা 
ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র 
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০. স্থ 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


ওরিয়েণ্টাল 


গবর্ণমেণ্ট দিকিউরিটি লাইফ 
_এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ। 


উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাসিক নদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাক! হারে হুদ 
দেওয়! হয়। চেক দ্বার টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব হইতে 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে স্ববিধাজনক সর্তে টাকা স্থানান্তর করা যায়। 
প্বায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওয়। হয়। 

ধার ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জাঁমীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি ফেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
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লিখুন। 1 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাক! হইতে লক্ষ টাক! উদ্ধত্তের ৃ 


নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ২ 
নং টু হয় ও উহার হুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা কর! হয়। বাক্স, মালের 
ফোন নং--কলিঃ ৫০০ গাঠরী প্রস্তি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হুয়। নিয়মাবলী ও সর্ত 
ও অনুসন্ধানে জানা যায়। লাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত সকল কাজ করা হয়। 
নে ৮ পত। ৰ 
হেড অফিস- বোম্বাই ১৮৭৪ সালে ভারতবর্ধে সথাপি শাখা _বড়বাজার, শ্যামবাজার ( কলিকাত|) ও নারায়ণগঞ্জ 
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ডি, এফ, স্তাপ্ডাস” জেনারেল ম্যানেজার 


টে মোডে] ়োতে00/8তা 11101118) 08205000038730000 05055 রা 2 রা. 4 রা. এরা: | এরর রা রা 





আন্দিক্ ুলিল্লান্র অন্বল্লাহন্বল্ 





বাংল। সরকার কতৃক প্রয়োজনাতিরিক্ত খাছাত্রব্য ব্রুয় 

প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনের শেষভাগে এক দিল 
বক্তৃতা করার সময়ে বাংলার লাট যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদমুযায়ী বাংলা 
সরকার কোন জেলার প্রয়োজনাতিরিক্ত খান্ঠদ্রব্য ক্রয় করিয়া যে সকল 
জেলায় উহার অতাব পড়িবে তথায় পাঠাইখার জন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এই উদ্দেগ্তে বাংল! সরকার একটা পরিকল্পনাও স্থির করিয়াছেন এবং উহার 
ত্বন্ত ২৫ কোটী টাঁকারও অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই পরি- 
কল্পনানুষায়ী ৫ কোটী ৪০ লক্ষ মণ চাউল, ভাল এবং অগ্ঠান্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় 
ফ্বব্যাদি ক্রয় ও গুদামজাত করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। আরও জান! 
গিয়াছে যে, বাংল! সরকারের পক্ষে এর সকল জ্রব্যাদি ক্রয়ের অন্য 
সরকার ইতিমধ্যেই কয়েক গন দালাল নিঘুক্ত করিয়াছেন। বরিশাল ও 
খুলনা জেলা হইতে অতিরিক্ঞ খাগ্সদ্রব্যাদি চাঁলান দেওয়ার জঙন্ত একজন 
বিশেষ কর্খুচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। 

সরবরাহ বিভাগের ভারতীয় কাঠ ক্রয় 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পধ্যস্ত ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ 
ভারত হইতে ১৩ কোটা টাকারও বেশী কাঠ ও কাঠের জিনিষ ক্রয় করিয়াছেন। 
গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভারতীয় সেগুন কাঠের চাহিদা বিশেষ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এতদিন ব্রঙ্গদেশ ও আন্দামান হইতে বছ পরিমাণে সেগুন কাঠ 
সংগ্রহ হইত। এই ছুই জায়গা হইতে সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ভারতের বিতিন্ন 
স্থান হইতে অধিক পরিমাণ সেগুন কাঠ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে। 
মোটর লরীর গাড়ীর অংশ, গোলাগুলির বাক্স এবং ঘুদ্ধের পক্ষে অতি 
প্রয়োজনীয় অন্ঠান্ত দ্রব্যাদির জগ্ঠ সেগুন কাঠের দরকার হয়। বোশাই, 
মধ্যপ্রদেশ, ছায়দারাবাদ, মহীশূর এবং পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলি বন্ধ 
পরিমাণ তক্তা ও কাঠের খুঁড়ি সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়!ছে। ভারতে 
উৎপন্ন বিভিন্ন ধরণের কাঠের ঘ্বারা ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্লোহ উড? 
তৈয়ারী হইতেছে । একটী কারথানা আম ও শিমুল প্রভৃতি কান এই 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছে। 

ভারতে মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

গত ২০শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের 

বাণিজ্য-সচিব গ্তার রামস্বামী মুদালিয়ার ভারতে ধিভিন্ন পণ্যমুল্য নিয়নণ 


সম্পর্কে বলেন যে মুল্যনিয়ন্রণ সর্ধাভারতীয় ভিত্তিতে করা হইবে। চিনির 


মুল্য নিয়ন্রণ সম্বন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যাহাতে চিনির কল- 
মালিকেরা উপযুক্ত লাভ করিতে পারে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই চিনির দর 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে । যদি চিনির কলমালিকেরা মনে করেন 
যে, তাহাদের এই ব্যবস্থায় ক্ষতি হইবে তাহা হইলে ভারত 
সরকার চিনির কলসমূহকে শ্বছস্তে গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। 
কেরোসিন তৈল সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব বলেন যে ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় 
যে ৩ কোটী গ্যালন (প্রায় ২।০ সেরে এক গ্যালন) কেরোসিন তেল ব্যবহৃত 
হয় তাহার মধো ১ কোটা ২০ লক্ষ গ্যালন ভারতে উৎপাদিত হইয়া থাকে__ 


অবশিষ্টাংশের অর্ধেক ত্রহ্মা্দেশ এবং অদ্ধেক পারস্ত উপসাগরের উপকুলস্থ 


তৈল খনিঅঞ্চল হইতে আমদানী করা হয়। 


চা-বাগানে থাছয মজুতের ব্যবস্থ। 


খাদ্য শস্তের অতাৰ ঘটিবার আশঙ্কায় ডুয়ার্প ও তেরাই-এর প্রায় সমন্ত 


চা-বাগানে প্রয়োজনীয় খাগ্কাদ্ব্যাপি মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে । এই সকল | 


থাছ্াপ্রব্য আপপকালে শ্রমিকদিগকে কেনা দামে সরবরাহ করা হইবে। 


এই ব্যবস্থ। অনুসারে থে পরিমাণ খাদ্াশহ্া মজুত করিয়া! রাখা হইয়াছে 
তাহাতে উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের চা-বাগানের মজুরদের ছয় মাসের প্রয়োজন 


থাগারিয়া, 
ও উড়ন্ার শীখা_সন্বলপুর | 


মিটিতে পারিবে বলিয়া গ্রকাশ। 


দি দেটান 








খাগ্শস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন 


বাললার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হুক ও কৃষিমঞ্ জী মি: কে 
হুবিবুল্লা এক ঘুক্ত বিবৃতি প্রপঙ্গে বাঙলার কষকগণকে এই মন্মে আবেদন 


জানাইয়াছেন যে, তারতের বাছির হইতে খাগ্ভশহ্ত আমদানী আপিধার পথ 


প্রায় বন্ধ হইয়। গিয়াঙ্থে। বাঙ্গালীর প্রধান খাগ্ঠ চাউল । এদেশে প্রতি বৎসর 
গড়পড়ত। যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহ] মোট চাছিদ]র অনুপাতে 


অনেক কম। যুদ্ধের অন্ত ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদীনী একেবারে বন্ধ । 
'্ুতরাং এখন হইতে কৃষকগণ যদি ধানের চাষ বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে 


বাজল। দেশে খাস্তাভাব সঙ্কট দেখ! দিবে। এই জন্ত ধান্ত ও অপরাপর খাগ্ 
শশ্তের চাঁষ বুদ্ধি করিবার জন্য দেশের কৃষককুলকে সবিশেষ অনুরোধ জানান 
যাইতেছে । বীজের অভাব হইলে স্থানীয় রুষি কর্মচারী, রুষি ডিমন্‌ টার, 
সার্কেল অফিসর, জুট রেগুলেশন বিভাগের অফিসর অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্টের নিকট অনুসন্ধান করিলে তাহার! এই বিষয়ে স্ব স্ব এলাকার 
কষকগণকে যখোপণুক্ত সাহায্য করিবেন । 


রাশিয়া এবং মিশরের মধ্যে তুল। ও সার বিনিমর 
আলেকজান্ত্রিয়ার কোন একটা বৃটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে 
৫০ ভাজার টন মিশরীয় তলার বিনিময়ে যাহাতে রাশিয়া হইতে উপবূজ্ত 
পরিমাণ জমি উর্বর করিবার জন্য সার পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আলাপ 
আলোচন! চলিতেছে। 





যাব ইতি নিঃ| 


“ভারতীয়াং ব্যাঞ্কের মধ্যে রহত্তম জয়েন্ট &ক ব্যাঙ্ক” 
( ্থাপিত-_ডিসেন্বর ১৯১১ সাল) 


অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০১০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন টিটি টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২০০২ টাকা 


রিজার্ভ ও অন্যান্ তহবিল টাকা 


১৯৪১ সাঁলের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *" ৪১৩১৯০১৩৫৩২ টাকা 


হেড অফিস- মহাত্ম। গান্ধী রোড, ফোর্ট বোদ্ছে। 


ভারতবধের সব্ধাত্র শাখা এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেকইউর--মিও এইচ, লি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ভিরেক্টরগণ_ 


মিঃ ছরিরাপ যাধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি,ডুবাস,. মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 


মিঃ দিনশা ডি, রোমার, মিঃ ধরমসি যুলরাজ খাতাউ, 
মিঃ বিঠলদাস কাজি, ম্তার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ মুরমহন্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃহরমুসভ্ি ফ্রেমতি, কষিশরিয়েট, 


লণ্ডন এজেপ্টস-_মেসাস” বাকলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসাস” মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি গ্যারাটটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্ধব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয়। 


সর্তীবলী পত্র লিখিয়। জানুন । 
কলিকাতভার শাখা--€মন অফিজ-_১০০নং ক্লাইভ সীট, বড়বাজার 
শাখা--৭১ নং ক্রুস ক্টাট, নিউ মাকেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্রীট, শ্বাম- 
বাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভৰানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
রোড । বাঙলার শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই- 
গুড়ী ও বদ্ধমান। বিহারের শাখা-জামসেদপুর, মজ£ফরপুর, 
গয়া, ছাপরা, জয়নগর, শীতামারিঞ . বেতিয়া, মধুবণী, 

রকসৌল কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ, ও কিষাণগঞ্জ। 


১৩৬১৪ ৩১০৩ ০২২ 
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টি 


নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ 
জরুরী অবস্থায় এবং বিশেষতঃ বিমান আক্রমণের পরে কলিকাতা ও 
তন্লিকটবর্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূছের জনসাধারণ যাহাতে জীবনধারণের 


প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারে তজ্জন্তঠ চাউল, গম, লবণ, ডাল ও না 
দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিষপত্রের সরবরাহ ও বিক্রয় অব্যাহত রাখিবার রি 
উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার ভারত রক্ষা বিধানানুযায়ী নিয্ললিখিত তিনটা আদেশ ছু 
'জারী করিয়াছেন 8_-(১) বিমান আক্রমণের সময় আক্রান্ত অঞ্চলে উপরোক্ত পি 
জ্রব্যাদির পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতা এবং আড়ত্দারগণ কারবার বন্ধ ণ 
রাখিলেও বিমান আক্রমণ অবসানস্থচক ধ্বনি করিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 


দোকানপাট ও গুদামঘর খুলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার অন্থথা হইলে 
কলিকাতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্যোলার অথবা তাহার প্রদতত 


ক্ষমতাবলে যেকোন কর্মচারী এবং অন্তর জেল! য্যাজিষ্টরেট বলগ্রয়োগ- 
পূর্বক সকল দোকানপাট খুলিতে ও মজুত মাল তাহাদের বিবেচন! অনুমায়ী 


ক্রেতাগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে পারিখেন। এই প্রকারে যে সকল 
দ্রব্য তাহারা হস্তগত করিবেন উহ্থার ক্ষতিপূরণ তীহারাই স্বীয় বিবেচনামুযায়ী 
স্থির করিবেন, (২) কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কলিকাতা এবং উল্লিখিত 
শিল্পাঞ্চল হইতে কেহ কোন রকম জ্রব্যাদি যানবাহনযোগে সরাইতে পারিবে না, 
(৩) এই আদেশে উক্ত অঞ্চলের ময়দা ও আটার সরবরাহ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের 
বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে । আটা ও ময়দার কলের মালিক অথবা ভারপ্রাপ্ত 
কর্ধচারীদের প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে মুলা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান 
কণ্ট্বোলারের নিকট পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষের মজুত মালের বিবরণ দিতে 
হইবে। যুপা শিয়ন্্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্শলারের অন্মমতি ব্যতীত 
উপরোক্ত কলসমূহ্রে কোন আটা বা ময়দা বিক্রয় অথবা সরবরাহ করা 
চলিবে.না। 
সাদা বালির সর্বোচ্চ দর 

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এ আর 
পি সংক্রান্ত বি তিন্ন ব্যবস্থার জন্য সাদ] বালির চাহিদা বিশেষ বুদ্ধি পাওয়ার 
ফলে কোন কোন বাবসায়ী অধিক মুনাফার লৌভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন 
না। বাঙগল! সরকারের মুল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলার উপরোক্ত 
লাতের পথ বন্ধ করিবার জন্ঠ সাদা বালির সর্বেচ্চ দর নিয়লিখিত রূপে 
বাধিয়৷ দিতেছেন £--প্রতি ঘন ফুটের আধ ফুট সাদা বালি ?১০ পয়সা। 
একটি শ্তাণ্ড ব্যাগের (বস্তা) জন্ত এই পরিমাণ বালির প্রয়োজন পড়ে। 

পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 
নয়াদিল্লীর সংবাদে' প্রকাশ, এই মর্টে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত 


হইয়াছে যে, আগামী ১লা মে হইতে তিন মাস কাল পেট্রোল ব্যবহারের 
পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হাস করা হইবে। 


মাত্র সেই পরিমিত পেট্রোল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। 


কেরোসিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

শ্রীহট্টের 
নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। 
অন্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


স্তর ষণাখম চেটি 


প্রকাশ, ভারতীয় ক্রয় কমিশনের নিউইয়র্কস্থিত শাখা ওয়াশিংটনে ( 
স্থানান্তরিত করা হুইয়াছে। স্তাগ বগখম ক্রয় কমিশনের কর্তারূপে মার্কিণ | 
মিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া তারত হইতে কাধ্য পরিচালনা করিবেন। 
সার ষগ্মখম আমেরিকা হইতে নয়াদিস্লীতে পৌছিয়া গিয়াছেন। করাচীতে । 
তিনি সাংবাদিক গণকে এইরূপ বলেন যে, মার্কিণ টেকনিক্যাল মিশনের | 
তারত পরিদর্শনের সময় ভারতে উপস্থিত থাকার জন্যই তারত সরকারের টু 


নি্দগেশে তিনি আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। 


০৪] 





পেট্রোল ব্টবহারের পরিমাণ 
ইতিপূর্বরে আরও এক তৃতীয়াংশ হ্রাস কর! হইয়াছে। অর্থাৎ পেট্রোল 
ব্যবহারের পরিমাণ নিষন্ণ আরন্ভের সময় প্রতি গাড়ীতে এক মাসে যে 
পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, আগামী তিন মাসে 


ডেপুটি কমিশনার প্রহর জেলায় কেরোসিন তেলের মূল্য | 
তেল বিক্রেতাদিগকেও তেলের বিক্রয় নিয়ন্ত্রর করার | 
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জনা 


ত্রিপুরার মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর কে দি এস আই 
শিলং শাখার শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়োক্ত বাণী প্রদান 
করিয়াছেন £-- উজ্দয়স্ত প্যালেস, আগরতলা, 

851 ডিসেম্বর, ১৯৪১ । 
ক্রিপুরা মডাণ ব্যাঙ্ক লিঃ শিলংয়ে শাখা অফিস খুলিতেছেন জানিয়া 


বিশেষ আনন্গিত হুইয়াছি | 
তারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান 


সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক | বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কেনত্রসমূহে 
বহু শাখা অফিস খুলিয়৷ ভ্রিপুরা মভার্ণ ব্যান্কলি: এই চাহিদা 
মিটাইতেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি এবং আশ 
করি যে, জনসাধারণের সহাম্থভূতি ও সহযোগিতা হইতে প্রতিষ্ঠানটি 


বঞ্চিত হইবে না। স্বাঃ বিবি কে মাঁণিক্, 


তিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাছুর | 
ধা তোর রাগ তা রাজ। 


পনি) 


তাপ ০ পলা পাশ পপ লস পাপজাি-০ সপ পুতি শপ পে পা, শত ক 


২ পরশ  িি  পয পিপ 


"| শপ ০০ আলা 








টেলিগ্রাম ফোন £ চট্টগ্রাম ১২৪ 


গ্রাম “মহাবপ্রী” রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত ফোন: ক্যালঃ ৪* 


৫ (ক্ছাপিভ্‌ ১৯১০ ইং) 
পূর্ববঙ্গের সর্ধবপুরাতিন প্রতিষ্ঠীন 


হেড অফিস 2 মহালক্ষমী ভবন, চট্টগ্রাম | 
কলিকাতা অফিস ঃ ১৫নং ক্লাইভ ফ্ীট 
অন্ান্ত অফিস ; রেঙ্গুন, মৌলমেইন, আকিয়াব? সেগুওয়ে, 
চকপিউ, কক্সবাজার, ঢাক! ও সাতকানিয়]। 
চল্তি হিসাব খোল! হয় এবং চলতি হিসাবের নিয়মানুসারে সুদ দেওয়া 
হয়। ১৯২ টাকা জম] লইয়া সেভিংস হিসাব খোলা হয় এবং শতকরা 
বাধিক ৩২ টাকা ছিসাঁবে হ্দ দেওয়া হয়। ফিক্সড ভিপোজিট ১ ব্সর (| 
হইতে ৩ ব্সর কাল পধ্যস্ত্ গ্রহণ করা হয় এবং ১২ বৎসরের তারতম্য ৃ 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ্‌ 
১০০২ টাকার ৫ বতসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৮২ | 
টাকায় পাওয়। যায়। ) 
সর্ধপ্রকার ব্যান্কিং কাধ্য কর! হয়। ( 
বিশেষ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া অবগত হউন || 
জেনারেল ম্যানে্ার--প্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ( 
চীফ ম্যানেজার-_্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস এম, এ, 


উস ্পজরপ সা সি পাপী সসিস্সিতবাশ শপ, এপ পপি পরত পপ স্পরিপস্প পপািস্পীট পাপী প্লট পপহোপা পপ সির প সি ্ ্ সপ 
সপ পা নি ৩ ০ ০০৩১ পপি পাত পিপিপি পিশািত 


নোয়াখানী ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিঃ! 
হেও অফিস--১*নং ক্যানিং স্রীট, কলিকাতা । 
। শাখাসমূহ ! 
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা র'চি, পাঁটনা, বেনারস, 
আরা, ঢাকা, চট্টগ্রাষ, নোয়াখালী, ফেণী, পুরাণবাজার, 


, দৌলতগঞ্জ, সোনাপুর; ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, 
টাপুর, জামসেদপুর,শিলং, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ )। 


শতকরা! ৭:% হারে (আয়করযুক্ত ) 
লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর! হয়। 


এস্‌, সি, পাল 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 


(২২ স্পা স্পা পা পি সপ পা পপািসপা পরিসর পা ২ পসতস্স্চা স্পা স্পা পাস শা িন্টো্িি স্টপ 2 আপা পপি তাস 
কাপ পসরা পাপা 

























১পপকপ্পীিাশাশিপপপিসপীপসিল পাকার? 





ডিক্র-সদিয়। রেলওয়ে 

এইব্প সংবাদ পাওয়া! গিয়াছে ষেগত ১লা এপ্রিল হইতে বেঙ্গল এগ 

অসম রেলওয়ে ডিক্র-সদিয়া রেলওয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
মিশরের বাজেট 

মিশরের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউগ আয় ও 

সমপরিমাণ ব্যয় হইবে বপিয়া অন্মিত চইয়াছে । 
অধ্যাপক জন্‌ এ টড. 

পাট ও ফাটকা বাজারসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কর্খ্চারী (এন্‌কোয়ারি 
অফিপর) অধ্যাপক জন্‌ এ টড গত ৯ই এপ্রিল হইতে অস্থান্ীভাবে কৃষি ও 
শিল্প বিভাগে স্পেশাল অফিসরের (পাট সংক্রাস্ত) পদে নিষুক্ত হুইয়াছেন। 
তাহার পূর্বের পদও এই সঙ্গে যুক্ত থাকিবে । 

ভারত সরকারের কয়ল। ঞ্ুয় 

ঝরিয়! হইতে বিশ্বস্তস্থত্রে এই মন্দ্রে এক সংবাদ পাওয়! গিয়াছে যে, ভারত 
সরকারের শরম বিভাগ আরও ১০ লক্ষ টন কয়ল! ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্তু মালগাড়ীর ব্যবস্থার অভাবে এ কয়লা আপাততঃ খনি 
অঞ্চলেই মজুত রাখা হইবে। 

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে আদেশের জের 

বাঙ্গলা লরকারের প্রচার বিতাগ জনসাধারণের মনে যাহাতে কোনরূপ 
' লান্ত ধারণার স্ষ্টি হইতে না পারে তছুদ্দেশ্ত্রে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন 
যে,পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলারের বিনা অন্থমতিতে কলিকাতা৷ 
ও তন্নিকটবর্তী কলকারখানার প্রধান অঞ্চল হইতে চাউল, ডাল, তেল, লবণ, 
কয়ল। গ্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য বাহিরে লইয়! ষাওয়া চলিবে না বলিয়া বাঙ্ল। 
সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে ক্রয়বিক্রয়ের স্বাভাবিক গতি 
কোনরূপ ব্যাহত হইতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নছে। বে-সামরিক 
লোকজন ও কলকারখানার কন্মিগণ খাহাতে অপরিহাধ্য দ্রব্যাদি পাইতে 
পারেন তজ্জন্তই আদেশ জারী কর' হইয়াছে । ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই 
সকল আদেশ কাধ্যকরী হইয়াছে । আপাততঃ কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ 
২৪ পরগণার সর ও ব্যারাকপুর মহকুমা, হাওড়া সদর মহকুমা, ভ্বগলী 
সধর ও আীর।মপুর মহ্কুমায় এই সব আদেশ কাধ্যকরী হইবে। যানবাহন 
যোগে থাগ্ঘড্রব্য/দি বাহিবে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইলেও কোন ব্যক্তি সঙ্গে 


করিয়া যে পরিমাণ দ্রব্য নিতে পারে তাহা! লইয়। যাইতে কোনবধপ বাধা 


দেওয়া হইবে না। 
ভারত হইতে বিদেশে রবার রপ্তানী 

গ্রকাঁশ, ১৯৪২ সালের শেম তিন মাসে (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ) 
বৃটিশ তারও হইতে ৫ হাজ।র ৩২৫ টন শুকনো রবার বিদেশে রপ্তানী করার 
অনুমতি দেওয়া হইবে । 

জালালাবাদ কাবুল মোটর রাস্তা 

আফগানিস্তানের পূর্ববতাগের শাসন কর্তা কাবুল নদীর ধার দিয়] 
জালালাবাদ হইতে কাবুল পধ্যন্ত একটা মোটর চলাচলের ব্রান্ত! নিশ্াণ 
করাইতেছেন| ৪ হইতে ৬ হাজার লোক এই রাস্তার নিন্মীণ কাধ্যে নিযুক্ত 
আছে। রাস্তাটা ৬ হইতে ৭ মাসের মধ্যে চলাচলের উপযোগী হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 


কোয়েট। জাহিদান রেলপথ 

তেহেরান এইতে একটা খবরে প্রকাশ যে, কোয়েটা! হইতে জাহিদান 
পর্যান্ত রেলপথ নিক্াণ কার্য সম্ত্রোষনকতাবে অগ্রসর হইতেছে । এই 
পথের পূর্বেকার লাইন ও রেলওয়ের ঘর বাড়ীর অধিকাংশই মেরামত করা 
হইয়াছে । এখন কোয়েটা হইতে জাহিদান পর্যান্ত সরাসরি রেলগাড়ী 
চলাচল করিবে। 

টাটার কারখানার শ্রমিকদের আপদকালীন ভাতা 

টাটা আয়রণ এগ গ্টীল কোম্পানীর মানেদ্িং ডিরেক্টর শ্তার আরদেশীর 
পালাল তাহার এক বেতার বক্ততায় জানাইয়াছেন যে_-মাপিক « শত টাকা 
পর্য্যন্ত বেতনের শ্রমিক ও কন্মচারীদিগকে তাহাদের নির্দিই বেতনের উপর 
শতকর! ১০ টাকা হারে আপদকালীন ভাতা দেওয়া হুইবে। 


খিক জগৎ 


[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ 


জর | ৩৯৮০ নালা ত পা তাশীিিতিি৩া 


চারার নিহত ৯, 


5 ০1 


ও হা সপ সা রর 


ফোন : পি, কে ২৬৮১, ১৪৭২ গ্রাম ও রেন্‌বে। | 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস_ 
৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 


কলিকাতা । 
৫০১০ ০5৯০০. টাক। 
৩,৭৫৫২৫, 55 



















অনুমোদিত মুলধন 
বিক্রীত 

আদায়ী ১,৩১২৮৫২ » 
কাধ্যকরী ঢা ১৫,০০,৯০০২ ১, 


শাখাসমূহ ক্লাইভ গ্রীট (৯এ ভালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ), 
পুরী,কটক, মললাবাগ, কটক চৌধুরী বাজার, নাগপুর, 
তেজপুর, চারালী, ঢাক1 ও নারায়ণগঞ্জ । 


নীচী ও গোৌহাটি শাখা শাঘ্রহ খোলা হইবে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
বি, ১৯৯০ বি, এ। | 






দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীত 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাঙ্গে। লেন, কজিকা তা 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬০ ও ৩২ ভারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩।০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্োতের মত চলে যায়--- 
বাঙ্গলার বাহিরে | এ শ্রোতকে বন্ধ করধার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবষ্কক। 
বিঃ কে, মিত্র এ এপ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস 


লা রি 


বুদ্ধ যান্বিং কর্ণোরেখন নি 


হেড অফিস- কুমিল্লা, স্থাপিত--১৯১৪ ইং 
শাখা ও এজেন্সী অফিস সমূহ ঃ 
বাংলা, আসাম, বিহ্বার, উড়িব্যা, ইউ-পি, দিল্তী, 
বো্ধাই এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে । 


মূলধন 
অনুমোদিত মূলধন ৩০১০০,০০*২ টাকা 
বিক্রীত রঃ রি টাকার উদ্দে 
আদায়ীকৃত ,, ১৪১৪০১০০০২৯ 
অংশীদারগণের 

নিকট প্রাপ্য ৯৬০১০০০২ ৮ 


| রিজার্ভ ফা প্রভৃতি ৭৮০,০০০ 


ফরেন একঝসছেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যাক্কিং কার্ধয কর। হয় । 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-_ এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 










হার়ারাহাহাহারাহ হারার রড । 





২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] 


স্পিন ০৮৯০০ ্ঃ 
সী হা আজাদ পপ ৩ ক 


সৈন্যবিভাগে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ 


ভারতের দৈগ্ঠবিভাগের অফ্পি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য মহিলা 
কম্মচারী শিয়োগ করা হইবে বিয়া ঠিক হইয়াঞ্চে। গত ৯ই এপ্রিল ইহা 
বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে । এই মহিলা কশ্চারীদের বিভাগের নাম উইযেক্জ 
অক্সিলিয়ারী হকার ।” ইছাদ্দিগকে ভাবতবর্ষের বুটিশ সৈশ্টবাহিনীর অংশ- 
বিশেষ বলিয়। গণ্য কৰ। হইবে। বর্তমানে যে সমস্ত সৈন্ভ অফিস সংক্রান্ত 
, কাঁজে রত আছে তাহ|দিগকে বর্দুমুক্ত করিয়া ভারতের বাহিরে পাঠাইবার 
জন্যই উহাদের স্থলে এই সথগ্ত মহিলা নিয়োগ করা হইবে। এই মহিলা 
বাহিনীতে যাহারা নাম লিখাইবেন তাহারা নিজ নিজ যোগত্যা অনুসারে 
কেরাণী সাঞ্কেতিক শন্দব্যবহারক ্টেনোগ্রাফার, সামরিক কক্চারীদের 
মোটর চালক, বেতার যন্ত্র পরিচলিক এবং সৈন্যবিভাগের উদ্ধতন বক্মচারীদের 
খাস মুনসী প্রভৃতি পদে নিধুক্ত হইতে পারিবে। ১৮ হুইতে ৫০ বৎসর 
বয়স্ক যেকোন মহিলাই (বুটিশ প্রজা হওয়া চাই) এই চাকুরীর প্রার্থী 
হইতে পারিবে। দেশীয় প্লাজ্যের মছিলারাও এই চাকুরী পাইবার যোগ্যা 
বলিয়া বিবেচিত হুইবে। যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন পধ্যন্ত চাকুরীর 
মেয়াদ বলবৎ থাকিবে। 


অস্ট্রেলিয়ায় জীবন বীমার পরিমাণ 


অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েলসে *১৯৪০-৪১ সালে ৪২ হাজার 
৫৭৮টা বীমাপত্রে ১ কে*টী ৪৫ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ডের সাধারণ জীপন বীমা 
করা হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ১৯৩৯-৪০ সালে জীবন বীমার পরিমাণ 
শতকরা ২০ ভাগ কম হুইয়াছে। গড়পড়তায় প্রত্যেক জীবন বীমাপক্রের 
মুল্যের হার হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালে ৩৪১ পাউও, ১৯৩৯-৪০ সালে হহার 
হার ছিল ৩৬০ পাউও, শিল্প সম্বন্ধীয় বীমা! বিতাগে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৭১ 
থানি বীমাপত্র বিলি করা হইয়াছে এবং এইরূপ বীমাপত্রের মোট মূল্য 
ঈ1ডাইয়াছে ৬৯ লক্ষ ৭৭ হাঞ্জার ৫২২ পাউগু। 











আধিক জগৎ 

















টি 
থ 


জীবনযাত্রা সহজ করে 


্ 0 
০৬ ২, 


ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইপ্পেক্টিক কেৎপি থাকার 
মত সুবিধে আর কি হতে পারে ? ঢা-খাওয়ারু অত্যাস 
একটি নৈমিত্যিক ব্যাপার-কিস্ত সাধারণ কেৎলিতে ূ 
করে উন্োনের পড়ন্ত আচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত 
বিরক্তিকর কাজ। হঠাৎ কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী 
ফিরে শোবার আগে এক পেয়াল! চা-ই যখন আপনি 
মনে মনে কামন। করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে 
এক পেয়!লা গরম চা থেতে খেতে আপনি বুঝতে 
পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেকটি ক কেৎলি থাকার 


বাড়ীতে 
ইলেকৃটিক ব্যবহার করুন| 






স্থবিধে কত! 
যত রকমে শমভব 
॥ ক'লকাত। ইলেক্ট্রিক সাপাাই 


১২৭৫ 


জজ ৬ 


০২: কব পপ ও 
সি: নি শখ সপ 


বাঙগলায় ডাকাতির সংখ্য। 
গত ৪ঠ। এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার বিভিন্ন 
প্রেপায় ৩৩টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪১ 
সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মালে ১ শত ৮৪টি ডাকাতি হইয়াছিল ; 
বর্তমান বৎসরের (১৯৪২) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সে ক্ষেত্রে ডাকাতির 
সংখ্য] দাড়াইয়াছে ২ শত ৪৩টি । 


তুল। প্রেরণ সমস্ত। 


বোম্বাই হইতে কাথিয়াবাড়ে রেলযোগে অধিক পরিমাণে তুলা প্রেরপ 
বন্ধ করিবার জন্ত ট্রান্সপোট বোর্ড রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। 


ট্রান্সপোর্ট বোর্ড জানাইয়াছেন বে, এই তৃলা নৌকায় বা গরুর গাড়ীতে 
পঠান যায়। 


কলিকাত৷ ও সহরতলীতে আট। ও ময়দার মূল্য নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকারের প্রধান কণ্টে!লার কলিকাতা ও লহরতলীতে নিয়লিখিত 
দরে গত ১৭ই এপ্রিল আটা ও ময়দার মুল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন £-- 
লাল আটা পাইকারী প্রতিমণ--৯%* আনা, খুচর' প্রতিমণ--৯৪* আলা ও 
থুচরা প্রতি সের-_১/৭॥০ পাই 3 সাদা আটা পাইকারী প্রতি যণ--81৮৬ 
আনা, খুচরা প্রতি মণ--৯২, খুচরা প্রতি সের-_৬/১০৪০ পাই ? লাল চান্দৌসী 
আট! পাইকারী প্রতি মণ-_-৯২, খুচরা প্রতি মণ__৯॥৮০ আনা, খুচর! প্রতি 
লের--০১০॥০ পাই) ৩নং ময়দ] পাইকারী প্রতি মণ--৮৪০ আনা, খুচরা 
প্রতি মণ--৯।%০ আনা, খুচরা প্রতি সের--৮৯ পাই। 

ইটালী এবং ফ্রান্সে জমির সারের অভাব 

উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রতি মাসে গড়পড়তায় ফ্রাব্দের বন্দরসমূহে 
১ লক্ষ টন চুণ এবং সোড] আতীয় সার আমদানী হুইত। কিন্ত বর্তমানে 
ফ্রান্সে ই্ছার অদ্দধেকের বেশী সার আসিবার সম্ভাবনা! নাই। ইটালীতে 
বৎসরে গড়পড়তায় ৮ লক্ষ টন চুপ এবং সোড। জাতীয় সার আমদানী হুইত, 
এখন ইহার বেশীর ভাগ জাশ্মানীতে যাইতেছে | 


২ 
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১২৭৬ 


জিপ... ২৮৭ লিসানি তলে: 


ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৩৯-৭০ সালে ভারতে ৪৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউগ্ড চা উত্পন হইয়াছে। 
ইভার মধ্যে আসাম প্রদেশে চা উত্পাদনের পরিমাণ দঈাড়াইয়াছে ২৫ কোটা 
৩০ লক্ষ পাউগ্ু, অর্থাৎ ভারতের মোট চা উত্পাদনের শতকরা ৫৬ ভাগ। 
উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ-ভারতে আলোচ্য বৎসরের ভারতে উৎপাদিত 
যোট চায়ের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ২৭ ভাগ এবং ১৭ ভাগ উত্পন্ন 
হইয়াছে । 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন রেকড” উৎপাদন হাস 
সমরোপক্রণ বোর্ডের এক আদেশ অনুযায়ী মাকিণ ঘুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন 
রেকর্ডের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ হ্রাস করা হইবে। 


মহীশুর রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার খতিয়ান 

১৯৪০-৪১ সালে মতীশূর রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প কার্যে রত ৩২ হাজার 
৩৬১ জন শ্রমিক বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে এবং ইহার ক্ষতিপূরণ বাবদ 
তাহারা ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ১০ টাকা পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ 
দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৮৫২টা এবং এই ক্ষতিপুরণ দেওয়ার পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ১০৪ টাকা | আলোচ্য বৎসরে শ্রমিকদের 
মধ্যে দুর্ঘটনার মোট ২ হাজার ৮৬৪টী কোলার স্বর্ণ খনিতে হইয়াছে, এবং 
ইহার ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৯৪ টাকা দিতে হইয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সালে দুর্ঘটনার ফলে ৪২ জনের মৃত্যু হুইয়াছে। 


বরোদ। রাজ্যের বিভিন্ন শিল সম্প্রসারণ 
১৯৩৯-৪০ সালে বরোদ। রাজ্যের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান ৮৩১২৮ 
কিলোওয়াট বিছ্যাত শক্তি সরবরাহ করিয়াছে পূর্ধব বৎসরে ৭ হাজার 


শী পপি শিপ পিিাস্পিপীপীশপপকা পিপি তি শিক) এ সত । শা 


[852 


২৭শে এক্রিল, ১৯৪২ 


১৪2৯: এল পরিনতি স্পিলহললিস্পীএিগালল লিলি ফি 


$ সং তোস্্পা শ িপত শপ ৮২ পাত সতত ৯ সপ তি ০৮০৯ শীশিশ শি িিক্জ শিতি শিশির 
(শিরিন ৮ ০৯০ পিপল পা পাত তিল পা পপ পপ শেলী তিল শশী বি পে শিট) পিপি তা তত 


সস্তায়, হন্দর ও | রা 
ট্রেকসই 


ধৃতী ও সাড়ী 
পরিধান করিয়! 


এস 


[বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ] 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ ১ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং হরচ্ মল্লিক বা, হাটখোলা, কলিকাত।। ূ 





পু সস পাপ 
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৪৬৩ কিলোওয়াট বিদ্যুত শক্তি সয়বরাহ করা হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে | 


৫৫১০৭,৩১২+৫৫৬ ইউনিট বিছ্যুত যোগান দেওয়া হইয়াছিল, পুর্ব বৎসরে 

এইরূপ বিদ্যুত সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৫০,৪৪,৯৫০৪২ ইউনিট । আলোচ্য 
বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা সেচকাধ্যের জন্য মঞ্জুর কর! হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে 
২১ হাজার ৮ টন মাল পোটওখায় উঠান এবং নামান হইয়াছিল; পূর্ব ভিডি 
বসবে এইরূপ মালের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৯৫৪ টন। বরোদা রাজ্যে 
আলোচ্য বৎসরে ২০ হাজার ৮৮৮টী টেলিফোনে বার্তী আদান প্রদান করা 
হইয়াছিল? পূর্বব বখসরে এইরূপ টেলিফোন বার্তার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার 
৩০৫টী। 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাচামাল সংগ্রহ 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট, ক্রোমাইট, রবার এবং অভ্র | 


ব্রা্দিল হইতে ; ম্যানগেনিজ, শণ এবং অন্তান্ত আশধুক্ত কাচামাল মেস্কিকো 
হইতে ; তাম।, সীসা, দত্ত পেকু হইতে ; টিন বলিভিয়া হইতে এবং প্লেটিনাম 
কলম্বো হইতে আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে । বলিভিয়৷ পৃথিবীর 


মধ্যে টিন উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । ১৯৩৯ সালের | 
পৃথিবীর মোট ১ লক্ষ ৮১ হাজার টন টিন উৎপাদনের মধ্যে ঝবলিভিয়ায় || 
২৭ হাজার টন উৎপাদিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রবার এবং [1 


রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কুত্রিম রবার উৎপাদনের অন্ত ১০ কোটা 
পাউও ব্যয়ে কারখানা স্থাপন করিতেছে । এই সকল কারখানায় ৪ লক্ষ টন 
কুক্রিম রবার বৎসরে উত্পাদিত হইবে। ব্রািলে ১৫ কোটী টন বক্সাইট 
উত্পাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাজিল হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর 
পরিমাণে বল্পাইট পাইবে। 


আফগানিস্তানে চিনির উৎপাদন 


১৯৪১ সালে আফগানিস্তানের অন্তর্গত বাগলানের সরকারী চিনির || 


কারখানায় ৪৫ হাজার বস্তা চিনি উৎপাদিত হুইয়াছে। 
হায়দ্রাবাদে তুল! গবেষণাকেন্দর স্থাপন 


হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বাৎসরিক ৯০ হাজার টাক] ব্যয়ে তুলা সম্বন্ধে গবেষণা | 


চালাইবার জন্ত যেংতুলা গবেষণাকেঙ্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই গবেষণা 


সমিতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লম্বা আশযুক্ত তুল] উৎপন্ন করিবার জন্ত পরীক্ষা- | 


মুলক ভাবে চেষ্টা করিবে। 











আজীবন বীমায়_-১৬২ 


১১৬, বিবেকানন্দ রৌড, ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়া, || 
ষ্টার € 8৫888 ) একিয়া ৰা 


আচার্য প্রফল্লচজ্দ প্রতিত্িত ও পরিচালিত 


০ম্বঙ্রভন ভনস্উ ৫ক্াৎ ভিলও 
কারখানা--আচাখযরায় নগর (কাখি সমুদ্রতীর ) 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
বিশেষজ্ঞগণ কতৃক সমথিত হইয়াছে। 
কারখানার কার্য্য প্রণালী-_ 
কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, 
তারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াঞ্জোলের 
কুমার দেবেন্দ্রলাল খা কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে । 


কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, জবণ ণ 
বিক্রয়ের লাত হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
বন্ধিত মুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন। 


হেড অফিস-৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাক কঙ্গিকাতা। 
[কষে ৯ ১ চল 








জীবন বীমায় মায় বাঙ্গলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 1 
০বেঙ্গল হ্‌ ন্সিওরেন্স 


রিয়াল প্রপার্টি লিন লিং 
গত ভ্যালুয়েশনে বোনাসের হার প্রতি হাজারে 


মেয়াদী-বামায়_১৪২. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
অমর কৃষ্ণ ঘোষ 








--হেড অফিস-- 


81888 ॥। | 





১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


কারেপ্ট একাউপ্ট সুদ শতকর! ১২ টাকা, 
সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা] ৩২. 
টাকা | চেক স্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুষ্ধা; স্থদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে &২ টাকা পধ্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


রাঞ্চ_কলেজ প্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান। 


মি 
র্‌ 
এ 
চ 





সপ তল পশলা শিশিশিপিশীশী শি শি ৯, সপ 


২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ ] আঁক জর্গৎ : . 8৮ 





কেরোসিন ও পেলের দর পাই ১২৬ আউন্স বোতলের প্রতি ৰোলন-_৮৯ পাই। পেট্রল প্রতি গ্যালন 
ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ১৬ই (প্রাদেশিক বিক্রয় কর বাদ দিয়া) ১৮৬ পাই। 
এপ্রিল হইতে কেরোসিন ও পেট্রলের দর কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে । ১৯৪২ যুদ্ধোত্তর কালে বেকার সমস্থ 


সালের ৩০শে জুন পধ্যস্ত এইরূপ দর বলবৎ থাকিবে । কেরোসিন ও 
পেট্রলের দর এই ব্যবস্থান্ষায়ী নিয়দূপ হারে বীধিয়া দেওয়া হইয়াছে-_ 
কেরোসিন ( উৎ্বুষ্ট শ্রেণীর ) একতে ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন (এক ইম্পিরিক়্াল 
গ্যালনে প্রায় ৫€ সের )--৪৮%৯* পাই, প্রত্যেক টিন--৪%৮/5 পাই, ২৬ আউন্প 
বোতলের এক বোতল--৩৭ আনা; কেরোসিন (নিকৃষ্ট শ্রেণীর ) একক্রে 
৪ ইম্পিরিঘ্রাল গ্যালন--৩০ আনা ৪ ইম্পিরিয়াল গালনের গ্রতি টিন-_-81৬ 


সম্প্রতি লগ্ুনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের বিশেষ কমিটার একটী সভা 
অনুচিত হটয়াছে। এই সতায় যুদ্ধোততর কালে কিভাবে অর্থনৈতিক জীবন 
পুনর্গঠিত হইবে ততসম্বদ্ধে আলোচনা হয়। শ্রমিক দপ্তরের অস্থাস়্ী ডিরেক্টর 
বলেন যে যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীতে ১৫ হইতে ২০ কোটী লোক বেকার 
হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থার কিভাবে প্রতিকার করা যাইবে তাহাই 
বিরাট সমস্তা হইয়। দাড়াইবে। 
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1 খুটি, খারা 71181 
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পাকি 
1 


৯. 
২1 পি এপক্গাকিশ »ল(1 5 শি 
॥ । রা ্ 





বৃহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহ্থত করার উদ্দেশ্যে ভারতকে 
শক্তিশালী হতেই হবে *** প্রত্যেকেই ৰাঁচান্ডে হবে ** 







নি 


আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যাতে হয় তাই করুন 


আমরা ইতার প্রতিটি পয়নাতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী 
হত, মার গঠন করে ভারতেরই শক্তি বৃদ্ধি কর! হচ্ছে এবং তাতেই 
ভারতকে বহিঃশক্রর আক্রমন প্রতিহত করার উপযুক্ত শক্তিশালী করে তুলছে। 
- জত্জুণ নিরয়শ গ্রে আহিদ্স পাওয়া মায়। ৪8৪ 4২88) 





[টি 


এ 





ড)। 


১২৭৮ আধিক জগৎ এ ২৭শে এপ্রিল, ১ ৯৪২ 


_ বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন রা 
১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের বাংলা ৃ ইউ উহ্িঞন্সা হুল্লিশুনল্দ্রেন্ল | 


দেশের সমবায় আন্দোলনের বাধিক কার্ধাবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত কোম্পানী লিমিটেড 


হইয়াছে । আলোচ্য ব্সরে শকল শ্রেণীর সমবায় সমিতির সংখ্য ৰ হেড অফিস-_১০নং কাইভ ট্রাট, কলিকাতা।। 
দাড়াইয়াছে ৪০ হাজার এবং সভ্য সংখ্যা ৯২ লক্ষ ৯৯ হাজার। পুর্ব বৎসরে সাময্সিক অফিস-_ আচার্য্য লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 



















এইরূপ সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল রি হাজার ৪ 'ত এবং সভ্য সংখ্যা শু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিঠিত দেশীয় বীমা 
১১ লক্ষ ৪২ ভাঁজার। এই [সকল সমিতিগুলির কাধ্যকরী মূলধন ১৯৪০ প্রতিষঠ 


| রা _আমাদের বৈশিষ্ট্য 
৪০ লক্ষ টাকায় দীাড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে কৃষিখপদান সমবায় সমিতি- .. ও ্‌ অভিনব বীম। প্রণালী 
গুপিতে সভ্যদের খণের পরিমাণ হইতেছে ও কোটী ৬৫ লক্ষ ৬১ হাজার ০ এ 


(501)61063) 
কতকঞ্চলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন। 


টাকা এবং অকৃষিখণদান সমিতিসযূছে সতাদের খণের পরিমাণ দাড়াইয়াে 
৬ কোটা ৬৬ ক্ষ ২৩ হাজার টাকা। কৃষি্ণদান সমিতিগুলিপ শতকরা 
৯১ ভাগ খণ পাওনা আছে; অরুষিধণদান সমিতিসমূহের পাওনার ছার 
হইতেছে শতকরা ১১৪ ভাগ । কৃষিপ্মপদান সমিড্ঞিযুহে ১৯৪১ সালে 
আমানত টাকার পরিমাণ হইতেছে ২৪ লক্ষ ৫০ হাতার টাকা 
এবং ইহার শতকরা ৫৫ ভাগ যাহারা সমিতির সত্য নহে এমন |] লি 
লোকে আমানত রাখিয়াছে।  অকৃষিখণধান সমিতিসমূছে আলোচ্য দি সস াঙ্ক চা চালান | লিঃ | 
বৎসরে আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা | ( কলিকাতা মেট্রোপলিটান ক্রিয়ারিং হাউসের মেস্বর ) | 
এবং এই সকল সমিতি গুলিতে যাহারা সভ্য নহে তাহাদের মোট আমানতের কলিকাতা অফিস £ 

পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাক1। ১৯৪১ সালে প্রার্দেশিক ॥ ১৩ নং ডেভিড জোসেফ লেন, ফোনঃ ক্যাল ৩৮৪৩ 
ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা হইতেছে ১৮৪টী এবং ইছাঁতে অংশীদারদের প্রদত্ত নুলধনের ॥ নি 

পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । এই সকল ব্যাক্ষের আমানত করিয়! বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সমুদ্ধ করুন 


কাধ্যকরী মূলধন ২ কোটা ৮৯ লক্ষ টাক। হইয়াছে । আলোচ্য ধরে এই (রি ভেড অফিস-চট্ গ্রাম | স্থায়ী আমানতের সুদ ৪ হইতে ৭ * 























সকল ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা [8 __শাখাসমূহ__ সর্বপ্রকার ব্যান্ছিং কাধ্য করা হয়। 

কমিয়াছে, কিন্তু চপিত আমানতের টাকার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি মা রহ্ষদেশের প্রধান | ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ খোল। হুইয়াছে। 

পাইয়াছে। ১৯৪৯ সালে কেন্জীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইতেছে ৯২৯্টী এবং ॥ ব্যবস। কেনে স্থাপিও দিত কু বি-এল, চিফ ম্যানেজার 
হইয়াছে বসেন জজ ল 

হার শাখা সমিতিগুণির সংখ্যা ৩৪ ছাঞ্জার ১৬২টা ) পূর্ব বৎসরে এক্সপ শাখা- পি 2২৭০৮ লপনরসল-ও গলা বেল মালোর ৪ 

সমিতি ছিল ৩০ হাজার ৩২১টা। আলোচা) বছরে যে সকল নৃতন শাখা- ধু শপ কস অপ সী সস সী সী সপ এসসি কহ 


সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শশ্ত উত্পাদনের সাভাঘ্যকলে খণদান 
সমিতিসমুহের সংখ্যা ২ হাজার ৫৯৪টী। প্রাদেশিক ও কেন্ত্রায় ব্যাঙ্কগুপির 
খণ এখং আমানতের পরিমাণ ১৯৪০ সালের ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ১ হাজার 


1 স্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


ৃ হেড অফিস--২২ নং স্্যাণ্ড রোড, 
ৃ (র্লাইভঘাট দ্বীট ও গ্র্যাণড রোডের মোড়) 
সালে এই সকল সমিতিগুলিকে খণদান করিবার জন্য ৫০ লক্ষ ৫০ ভাজার কলিকাত।। 
টাকা মঞ্ত্ুর হইয়ছে, ৬১ লক্ষ টাকা খণ আর্দায় হইয়াছে এবং ৩ কোটি ৩২ ০০০-্শ্াথাসমুহ 
লক্ষ ৫০হ।জার টাকা এখনও অনার্দায়া আছে। সমিতিপযুহ হইতে ব্যক্তিগত- 
টালা, দমদম, বরানগর 


ভাবে যে সকল লোককে খণপ্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে 


৩ কোটি ৬৩ লক্চ টাকা । ইহার মধ্যে শতকর| ৯১ ভাগ অনাদায়ী আছে; আলমবাজার | 6 
পূর্বব বৎসরে অনাদায়ী অর্থের পরিনাণ ছিল খণের শতকরা ৮৮৬ ভাগ। 
১৯৪১ সালে ৫টা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। এই সকল বাঙ্ক হইতে ৩০৪ জনকে পৃষ্ঠপোষক-_কুমার বিশ্বনাথ রায় । 
খণ দেওয়া হইয়াছিল এবং এ খণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা জমি 
বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি গত ৬।৭ বঙ্পরে যে খশদান করিরাছে তাহার পরিমাণ 
হইতেছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। অরুমি খণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা 
৫টা হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সশে ৬১৪গি হইয়াছে এবং ইহাদের সত্যসংখ্যা 
দাডাইয়ছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার জন। আলো] ধহসরে ১০টা শিল্প সমবাস্্ 
সমিতি এবং ৩৫৪ট। তন্ধবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে । 
বাংল। দেশের শির্সম্পর্কিত পরামর্শবাত। কমিটী 
কলিকাতার শিলাঞ্চলের শিলপ্রতিষ্টানমমুহের কাধ্যাবলীর সমহ্বয় সাধন 
করিবার জন্য এবং এই সকল শিল্পরক্ষা করিবার উদ্দেশে বাংলা সরকারকে 
যথাঘখ পরামশদানের নিমিত্ত ভারতীয় এবং বুদেনের ভারতস্থ শিলসমূছের 
প্রতিনিধিদের লহয়া একটা ক্ষুদ্র শিল্প পরামশপাতা কমিটা গঠিত ভইয়াছে। 
বাংলা সরকারের বেসামরিক দেশরক্ষ1] বিতাগের ভিরেক্টার মিঃ এহ৮ এস 
ঠাভেন্সপ এহ কমিটার সভাপতি নিক্পাচিত হইয়ছেন। কষিটার অঙ্ভান্ত 
সত্যগণের নাম হইতেছে £-মিং জে এইচ বার্ডার, মিঃ ডব্ল, এ এম ওয়াকার, 
এ এইচ বিশপ, মিঃ ডি গ্রাডিং, মিঃ আর উর মেলোর, মিঃ জে ডর, ফরেষ্টার, 
মিঃ ভি পি খৈতান, মিঃ এম এ ইস্পাহানী ও মিঃ এম এম ইম্পাহানী। 


টাকা হইতে হাল পাইয়া ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ছইয়াছে। ১৯৪১ 








সাথ 





ৃ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২] 


ই... 
পুল গপক্রিজস্্ 

সামার্জিক চি ব। বান্্রীয় অধিকারের মুলকথা-_প্রীশনীমাধব 
চৌধুরী এম-এ। প্রাপ্তিস্থান_ডি এম্‌ লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়[লিশ ট্রাঈ, 
 কলিকান্া 11 মুল্য ছুই টাকা। 
5১ আলোচ্য গ্রন্থথানি বিশ্ববিশত মনীষী গে জে রুশোর হুবখ্যাত গ্র্ 
“কনা, সোগ্ত।প”এর বাঙগ শা অন্গবাদ। মূল ফরাসী হইতে রুশ্পোর এই 
্রস্থধানির বঙ্গ|নুবাদ প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন ছিল বহুকাল আগেই। 
ধাহ 1 হউক্‌ ননীমাধব বাধুৰ প্রচেষ্টায় আমরা রুশোর “সামাজিক চুক্তি”্র 
পীম খওড পাইলাম । দ্বিতীয় খগ্ডও পরে প্রকাশিত হইবে বলিয়া লেখক 
তুল! জানাইয়াছেন। বাঙ্গন|র অগুধাদ সাহিতা বড দীন-_বিশেষ করিয়া 
বতিন্ন ভাষার 'ক্!সিক্স” এর অনুবাদ আমাদের একনূপ নাই বলিলেই ৮লে। 
ননীমাধধ বাবু এই করণে বাঙ্গলা: ভাষা ও বাঙ্গপা লাহিত্যের উন্নতিকাশী 
মাত্রেরই সক্কৃতঙ্ঞ প্রশংসার অধিকারী । 

পুস্তকের প্রারপ্তে কশোর এক সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও তীছার রচিত 
্রস্থাদি সম্পকে মোটামুটি ধিখ্রণ দেওয়া হইয়াহে। রুশোর আবিরাব এক যুগ- 
সন্ধির পুর্ববক্ষণে। অগ্টা্শ শতাব্দার মধ্যভাগে দেশ দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্রমবদ্ধীমান প্রসার এবং শিল্পের জ্রতপ্ষীতি ও উন্নতির ফলে সমাঞ্জ এমন 
অবস্থায় আসিয়া দড়াইল যখন উহাকে আর সামস্ততাপ্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে 
ধরি] রাখ! সম্ভবপর নহে। সমাজব্যবস্থার অন্তহূক্তি এই শ্ববিরোধী সংঘাতে র 
মীমাংসা ইইল ফরাসী রাস্রবিপ্নবে। দেখা দিল আধুনিক যন্্-শিল্লের ঘুগ। 
শক হইল এক নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা । এ৩ বড় বিপ্নবাত্মক আন্দোলনের 
মূলে সেদিন ধাহ!দের চিন্তাধারা ইঞ্জন জোগাইয়াছিপ, রুশো তাহাদেরই 
অন্যতম । রুশের সোস্তাল কনট্রা্ট-এ সব্বপ্রথম অকুগচচত্তে জনগণের 
ভোটের অধিকর দ[থা করা ইইল--তীহারই গ্রন্থে পরবস্তী ফরালী খিল্লীবের 
নসাম্য, মৈত্রী ও প্বাধানত14” মূলমন্ত্র প্রচার করা হইল। রুশো যেন ফরাসী 
বিপ্লব তথা আধুনিক য্বশি্ যুগের তাবধারার ভগীরথ। দেশে দেশে 
ভৌগোলিক সন্কার্ণতা তাঙ্গিয়া গেল। অবাধ প্রতিষেগিতা ও অবাধ বাণিজ্য 
নাতি প্রচারিত ও প্রতিপাণিত হইল। রুশো ছিলেন এই 1101556% নিহত 
এর প্রচারক-ব্যজ্জিম্বাতক্নাবাদের অগ্রদূত | 

অধশ্য পরবণ্তা ধুগে জীববিজ্ঞাণ ও সমাজবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও গবেষণার 

ফলে রুশে|র বহু মতামত আজ অগ্রাহ্থ হইয়াছে! রুশোর যে যুল গ্রাতিপাস্ত 
বিষয় অথাৎ, চুক্তিবদ্ধ হইয়া মমাজ গড়িবার পৃর্ে স্বংস্বতদ্ধ ও সম্পূর্মস্বাধীন 
এক আদিম মানুষের যে কল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, আঙ্জ তাহা কল্পনা 
বলিয়াই পরিগণিত। মানুষ প্রথম হইতেই যুখবদ্ধ জীব, তাহার পূর্বনপুকষের 
(917111191)910 &])০5) ঘত সেও কোন ক!লেহই একক ও অপরনিরপেক্ষ ছিল 
মা। রুশোর দান ইছা ,পপ্বেও মান হইবার নছে। মনুম্য সমাজের এক 
সর্বব্যাপা দপান্তরের ইতিহ|সের অগ্ততম নিয়ামক হিস|বে তিনি চিরম্মরণায় 
হইয়া থাকিবেন। | 

ননীমাধববাবুর অনুবাদ চধব্কার হইয়াছে । তাহার তাষা প্রাঙ্জল। 
বলিবার ওঙ্গও বেশ। অনুধিত গ্রন্থ পর়িতেছি খলিয়া যনেই হয় না। 
এইখানেই অনুবাদকের কৃতিত্ব । পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাধাই ভাল। 
্রীষভীক্নাথ ভট্টাচার্য 















ব্রন্মদেশ হইতে ভারতে মণি-অডণর প্রেরণের সংখ। 


১৯৪-৪১ সালে ব্রঙ্গদেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মণি- 
অর্ডার আসিয়াছে । বিদেশী মুদ্রার যে সকল মণি-অড 1 রসমৃহচুরঙ্গদেশ, সিংহছল, 
মালয়, ভারতস্থ পর্ভগাজ উপনিবেশ, এডেন এবং অগ্ঠান্ত কয়েকটী গ্েশের 
সহিত বিনিনয় কর। ছইর[ছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার 
এবং হহার টাকার পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ । 

শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী 
. মাইকা শিল্পে বিশেষজ্ঞ শ্রীঘু্ত র্মলীরঞ্ন চৌধুরী সম্প্রতি এাসিষেন্ট 
ইপ্ডায়াল প্ল্যানিং অফিপর নিবুক্ত হইয়াছেন। শ্রীঘুক্ত চৌধুরী মার্কিণ ঘুক্ত- 
রাষ্ট্র হইতে প্রকাশিত “হা।গুবুক অন মাইক” নামক বিখা[ত গ্রন্থের লেখক। 
তিনি ১৯৪১ সালে কলিকাতার সমর সরঞ্জাম উত্পাদন (নিউনিশন 
$প্রাডাকৃশন ) বিভাগের এ্যসিষ্টেন্ট ডেপুটি ডিরেকটস্ক জেনারেলের পাসোন্তাল 
রসিষ্টেন্টরূপে নিযুজ হইয়াছিলেন। 


& 





আধিক জগৎ 





ই্টনাইটেঢ আমরণ এ& ষ্িনিষারিং 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ 
৯০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
[218-০০0  াসস সুকা 


ৃ 
ৃ 
ৃ 


কাকা উল 





ওয়ার্কম্‌ লিমিটেড 
কারখানা £ বেলুড় রি 

ম্যানুফ্যাক্চারাস: অব £ 
প্রিশিসন মেসিনারিজ্‌ এবং টুলস্‌ 
ইলেকা ট্রক্‌ ওয়েল্ডেড, ছিল ৫ 
এম, এস, রডস্‌ এবং ফ ঢাটুজ্‌ 
সিট্‌ মেটাল ওয়ার্কস্‌ 
«ঞ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
রাবারাইসড. ক্যানভাল্‌ 


মেকানিক্যাল ইন্সারশন সিটিংস্‌ 
গ্রাউগড নিট স্‌ 


ইউনাইটেড, ট্রেডিং কর্পোরেশন 


ফোন £ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০) ৬১৯৩ 














সর্বপেক্ষ! অধিক আদায়ীকুত মূলধন ও ডিপজিট সমন্থিত বাঙ্গালী 
পরিচালি৩ বুহত্তম ব্যাঙ্ক । ডলার এক্সচেঞ্জে এ কাধ্য করিবার 

জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার নিকট লাইসেন্স 

প্রাপ্ত একমাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক | 


কুমিলল। ইটনিষনন ব্যান্ক লিমিটেট 


রেজি; অফিস কুমিল্লা স্থাপিত-_-১৯২২ ইং 


তি 


স্পা পপাি 
আপ স্প 


৮ 


সস 


অনুমোদিত মূলধন ৫০১০০১০০০২ টাকা! 
বিলিকৃত মূলধন ২৫০০১০০০২ টাকা 
গৃহীত মূলধন ২৫,০০১০০০ ২ টাকা 


আদায়ীকৃত মূলধন তি দা প্রদত্ত কলসছ) 5৩৫০০ 
শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট প্রাপ্য ১১৪৪০০০২ টাকা 


রিজান্ত ফণু ৭৩৭,০০৩. টাকার উপর 
ডিপজিট ৃ ২২২১*১০০০২ টাকার উপর 
কাধ্াযকরী মূলধন * ২১৮৯১১৩ ০১০০২ টাকার উপর 


( এডিট, পাপিক্ষে ১৭৪১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পযা8) 
| বাঙ্গালী-পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাক | 


কলিকাতা অফিন ৪ 
২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্রাট ; 
অপর শাখাসমূহ £₹_ 


১০, ক্লাইভ ্রাট ; ১৩নবি, বসা রোড। 


১। বরিশাল ৬ টট্টগ্রাম ১১। গৌহাটা  ১৬। নওগাঁও 

২। ব্রাহ্গণবাডিয়া ৭। ঢাখ]। ১২। গোরহাট ১৭। পাবনা 

৩। তৈরববাজ[র ৮। ডিক্রগড় ১৩। ময়মনগিংহ ১৮। পুরাণবাজ্জার 
61 বকঝিরহাট ৯।| ডিগবযর় ১৪। নারায়ণগঞ্জ ১৯। রাজসাহী 
৫1 টাদপুর...১০|. ধুবড়ী_ ৯৫। শিতাইগঞ্জ ২০। তিনস্থুকিয়া 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর : _ডাঃ এস ধি দন্ত এষ, এ। বি, এল। পি এইচ ডি (ইকন) ভাগুন) 
ব্যারিষ্টার এট-ল। 








[ক্কষাস্প্নালী ওনএতনঙ্ে 





প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন 

গত ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ এসো- 
সিয়েশনের (প্রতিডেন্ট বীমা কোম্পানী সমিতির ) বার্ষিক অধিবেশনে 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কর্ধকর্তৃমগ্ডলী গঠিত হইয়াছে £ প্রেসিডেপ্ট-_ 
পীযুক্ত আশুতোব ব্যানার্জি ( বেকন ), ডেপুটি প্রেসিডেন্ট_খিঃ তি রাজা- 
গোপাল (সালেম ), সেক্রেটারী- প্রীবুক্ত লালমোহন সিংহ ( আইডিয়াল ) 
এসিষ্্যান্ট সেক্রেটারী__মিঃ এইচ ভট্টাচার্য ( ডেল্টা ), কাানির্বাহক সমিতির 
সদগ্গণ__মিঃ পি কে মুখাঞ্জি ( ইত্ডিয়। মিউচুয়াল), মিঃ ছে এন ব্যানার্জি 
( ডায়মণ্ড জুবিলী ), মি: পি মণ্ডল (ভারত গৌরব )ও মিঃ ভি এন্‌ চাটার্জি 
(উইগুসর ), মিঃ টি এন্‌ ঘোষ ( ইণ্ডাষ্রিয়াল এগ গ্রাভিডেপ্ট ) 

বা্লায় নতন যৌথ কোম্পানী 

গ্রেট ইগ্ডিয়। ষ্টাম নেভিগেশান কোং লি:-ভিরেইর মিঃ মহেন্র 
লাল কু । রেজিট্রার্ড অফিস-নঃ রয়েল একটচেষ্ী প্লেস, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা | বাবসা-ষ্টামার ও অন্াগ্ত খাম্পচালিত 
নৌযান ক্রয়, শিশ্ম(ণ, ভাড়া দেওয়া প্রহৃতি কাজ । 

ইষ্ট বান্ুরিয়া কোলিয়ারী কোং লি:_ডিরেক্টর মিঃ এ জে চন্চনী। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৫৪, এজরা ষাট, কলিকাতা । অনুমোদিন মুপধণ ২ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা-__কয়লশার খনি পরিচালনা ও কোক কয়লা প্রস্ততের কাজ । 

ইঞ্টার্ণ ইঞ্জিনীয়ারিং এগু ট্রেডিং কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ এ ঞ্জে 
চন্চনী। রেজিষ্টার্ড অফিল__৫৪, এজরা ট্রাট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 


মূলধন ২ লক্ষ টাকা । ব্যবসা_যেকানিক্যাল, মোটর ও ইলেকটি,ক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং। 
ভুবনমোহন সাহা! এগু সন্দ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস সিসাহা। 


রেজিস্টার্ড অফিস- নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । অস্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা--তাতে বোন! ধুতি, শাড়ি প্রতৃতি বস্ত্রের কাজকারবার। 
ভূবনমোহন লাহ। এণ্ড সন্স (বস্তা) লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এস সি সাহা। 
রেজিষ্টার্ড অফিস- নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । অনুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। 
মিলের ধুতি, শাড়ি ও অন্ঠান্থ পরিধেয় বসত ক্রয় বিক্রয়ের কারবার । 
আরো এতে 


টিটি রে টি 


একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


দি মিনি টিম নেভিগেশন 


৫ন্ষা€ ভিলও 
ভারতের জাহাজ শিল্পে, মাস ও যাত্রী বহনকাধ্যে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে এই প্রতিষ্ঠানই অগ্রচুত। 
ভাড়া ও অন্যান জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 


নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধীন করুন-_ 
কলিকাত] ম্যানেজার 
৫এ, চা চার্চ রে, কিগানির কলিকাত]। 









টি. কি তি ভি 
হস টি 
স্ব 
হি রর 
| 
| | 





দালয়। টেঙ্গারিং কোং লি: ডিরেক্টর মিঃ শ্ীপতি মুখার্জি | 
রেজিষ্টার্ড অফিস--২৭৫, বৌবাজ।র ট্রিট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 


১ লক্ষ টাকা। সুতি ও পশমি বস্ত্রাদির ছাটকাট প্রভৃতি টেলারিং-এর কাজ । 


মিলস্‌ কর্পোরেশন লিঃ_ডিরেউটর মিঃ শিবচন্ত্র দাশ। রেজি $ 
অফিস--১৯২, নস্করপাড়াবাই লেন, কান্থন্দিয়া, হাওড়া | অনুমোদিত মূলধন 
২ কোটি ৫০ লক্ষ টাক1। ব্যবস1-_পাট, তুলা, শন প্রভৃতি হইতে সুতা প্রস্তত। 


নান ইঞ্টেটস্‌ লিঃ__ডিরেক্র মিঃ নুবলচন্দ্র নান। রেভিষ্টার্ড অফিস 


৭, বৌবাজার ইরা, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২০ পঞ্চ টাকা। 
ব্যবস!--সম্পত্তি ও ইমারত ক্রয়। 


হাওড়। আয়রণ এগু টাল ওয়ার্কস্‌ লি:ডিরেক্টর মিঃ বিজলী 
কুমার মুখাজ্জি। রেঞ্িষ্টাড অফিন-_২২, রামলাল মুখাঞ্জি পেশ, কলিকাত। | 
অনুমোদিত যুলধন ১ লক্ষ টাকা ব্যবসা হম্পাত ও লৌছের কারখান]। 

বেজল মেশিনারী কপেণরেশন জি: ডিরেক্টর মিঃ জ্যোতীশচন্ত্ 
পাল। রেক্িষ্টার্ড অফিল--৯, নিউ ট্যাংরা রোড, কলিকাতা । অন্থমো দিত 
মুলধন ৫০ হাজার টাকা । বাবসা-লৌহ ও পিশুল প্রস্তুতের কারবার 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

গিলি টা কোং লি:__গত ৩০শে ডিসেম্বর পথ্যন্ত এক বৎসারর হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ১০২ টাকা । রঙ্গলী রঙ্গলিয়ট টা কোং লি:-গত 
৩১শে ডিযেখর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাণিক ৪০২ টাক]। 
ফাসকোয়া টী কোং ল:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধযগ্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকর! বাঁধিক ১০২ টাকা। মাইসোর সিক্ষ ফিলেচাস' 
লি:__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শঙতকরা বাধিক ৫২ 
টাকা । বন্ধে ইলেকটি,ক সাপ্লাই এশু ভ্রীমওয়েজ কোং লি: গত 


৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১২২ টাকা । 
আর্ধয টী কোং লি:_-গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 


শতকরা বাধষিক ১৭০ আনা । জেসপ. এণ্ড কোং লি: গত ৩১শে 
অক্টোবর পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ১২ টাকা। 
ইঙ্ডিয়ান আয়রণ এও স্টীল কোং লি: গত ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক 
বঙ্সরের জন্ত প্রতি শেয়ারে %০ আনা নি | 
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হেড ড অফিস-_২৯, রাড রোড়, কলিকাতা । | 

খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসার্স রাছ। ব্রাদাসের পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 

সকল প্রকার ব্যান্কিৎ কার্ষ্য কর! হুয়। 





















-_শাখাসযৃহ- 

ডাকা, আলদহ, শিলং, রর 
রাচী, রাণান্যাট,বাজী, রি 
দেওঘর, রোহণপুর, কলি; ১৮১৮ 
নাটোর ঝালদছ, টেলিগ্রাম-_সেফ বণ 
টিটাগড়, রাইগঞ্জ, 







মাহী দিনরাত? ভি 








টাকা ও বিনিময় 


ণঁ কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল 
কলিকাতার টাকার বাজারে বছকাপ যাবৎ যে একটান! স্বম্ছুলতার ভাব 
টলিয়। আসিতেছে আলোচ্য সপ্তাছে সেই অবস্থার বেশ একটু পরিবর্তনের 


আভা পরিলক্ষিত হয়। আলো সগ্তাছে টাকার চাছ্ছিদ। পূর্বের তুলনায় 


অনেক বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে । কল টাকার ম্ুদের হার শতকরা ১০ 
আনা পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল। 


আলোচ্য সপ্তাহের টাকার চাহিদা বৃদ্ধিকে উন্নতিহ্চক বলিতেই হইবে। 
আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেগারের 
আহবানে আবেদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বুদ্ধি পাইয়াছে। কিস্তু ইণ্টার- 
মিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ পৃর্ববাপেক্ষা হ্রাস পাইতে দেখা যায়। 

বিনিময় বাজারের অনস্থায় নৈরাশ্ব ও নিক্সিয়তার ভাব দেখা যায়। 
বাজারে রপ্তানী বিলর আবির্ভাব আদে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। জাহাঞ্জ 
সংস্থান সম্পর্কে নিরাপত্তার অতাবই বিনিময় বাজারের এই মন্দার তাবের 
প্রধানতম কারণ । 

গত ৎ১শে এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার টেজারী সি” 
খিলের জঙ্য মে টেপার আহবান করা হইয়াছিল তাচ্ঠাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাডাহয়াছিল ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৫০ ভাজার টাক1। উক্ত আবেদন- 
সমূছের মগ্ে ৯৯০০ আনা ও তদুদ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯॥৮৯ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গুহীত ২ কোটি 
টাকার টেওগারের গড়পড়তা স্থদের হার ধাধ্য করা হইয়াছে শতকরা বাষিক 
১৯ পাহ। 

আগামী ২৮শে এপ্রিল তারিখে তিন যাসের মেয়াদী ২ কোটা টাকার 
ট্রেজারী বিলের জন্য টেগডাঁর আহ্বান করা হইবে। যীহাদের টেগার 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১লা মে তারিখে 
টাকা দিতে হইবে। অন্ঠান্ত সর্ত পূর্বববৎ। 

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে ২*শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেঞারী বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছিল 
৪০ লক্ষ ২৫ ছাজার টাকা। গত ২২শে এপ্প্িল হইতে ২৭শে এপ্রিল 
পথ্যন্ত পূর্ব ঘোষিত সর্তীন্থসারে শতকরা ৯৯।০/০ আমা দরে তিন মাসের 
মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাগাছিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল তারিখে 
যে সপ্তাহ শেব হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ 
দড়াইয়াছিল ৩৯৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা; পূর্বববস্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৩৮৮ কে।টি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা । আলোচা সপ্তাহে ভার- 
তের বাহিরে.রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থর পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৬ কোটি ১৬ লক্ষ 
৩৪ হাজার টাকা ; পূর্বববস্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ২২ লক্ষ ৬ 
হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ 
টাকা) পূর্বববন্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে কোন ধার দেওয়া! হয় নাই ।. আলো) 
সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ ব্যাঙ্ষের আমানতের পরিমাণ াড়াইয়াছে ৪২ 
কোটি ২* লক্ষ ৫৩ হাজার টাক? পুর্ববত্তী সপ্পাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪১ 
কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজা ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকা) ুর্বব্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার 
টিকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্ঠান্ত প্রাদেশিক 


অবন্থ এই উচ্চচার পরে বর্জায়। রাখা সম্ভব হয় 
নাই। তথাপি বিগত কয়েক মাসের অপরিবর্তিত শ্বচ্ছলতার বাজারে 





স্বাত্জাল্ড্েশ্ ক্রাভ্লচ্গল্ল 





পরিমাণ দ্বিল, যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ, ৪: হাজার টাকা এবং ২১ কোটী ২ লক্ষ ২৯ 
হাঞ্জার টাকা। 
এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিষ্ররূপ হার বলবৎ ছিল :-- 


টেলি; হপ্জি (প্রতি, টাকার) »শিএ$: পে 
এঁ দর্শনী ১শি.৫+$ পে 
ডি এ৩ মাস রঃ ১ শি ৬ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল। 
আখলোচা সপ্তাহে কপিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ কারবারে কতকটা 
উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ বুদ্ধি 
পায় নাই; এবং কোন কোন শেয়ারের দরে সামান্ত চড়তির ভাব পরিলক্ষিত 
হলেও এইরূপ অবস্থা বেশী সময় বজায় ছিল না। শেয়ারের ক্রেতাগণ 


অতি সামান্ত পরিমাণ শেয়ার খরিদ করিয়াছেন। টোফিও এবং ইয়াকোহামায় 


মিত্রশক্তিবর্শের বিমান বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এইরূপ সংবাদ শেয়ার 


বাঞ্জারের উপর কতকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল) কিন্ত এইরূপ 
285: 


দি চ্টাগং ্তিনিয়ারিং ৫৪ 1 এ 
ইলেকটী ক মাপ্লাই কোং লিও 


হেড অফিস_“ইলেকটীক হাউস” চট্টগ্রাম 


ইহা বাংলার পাঁচটি প্রসিদ্ধ সহরে বৈদ্যাতিক শক্তি 
সরবলাহ কন্িতেছে। 


যথা-টট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর 
সিরাজগঞ্জ । 
অন্থান্ত প্রসিদ্ধ সহরেও শীঘ্রই কার্য আরম্ভ কর! হইবে | 
অন্থমোদিত মূলধন _ ২০০১০০০, টাকা 
(৮০,০০০ সাধারণ অংশে বিভক্ত ) 
প্রত্যেকটি শেয়ারের মুলা-_২৫২ টাকা। 
বিলিক্কৃত মুলধন__ * ১২,০০১০০০২ টাকা 
আদায়ী মূলধন-_ ১০১৫৫,৯১৭৮/* আনা 
১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মন্ভুদ তহবিল হিসাবে 
কোম্পানীর কাগজে চ্যন্ত এবং স্থায়ী আমানতের 
পরিমাণ ১,১৬,০০০২ টাকা। 
লভ্যাংশের পরিমাণ-_-১৯২৮ সাপ শতকরা ৩০ আনা, ১৯২৯ সাল 
শতকর' ৬।০ আনা, ১৯৩০ সাল ৬।০ আনা, ১৯৩১ সাল ৭০ আনা 
(আয়কর সমেত )। ১৯৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত বসরে 
শতকর। ৬।০ আনা, ১৯৩৫ সাল--শতকরা ৪২ টাঁকা, ১৯৩৬ সাল-_ 
শতকরা ৪২ টাকা, ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়] হইয়াছে । 
অতএব শেয়ারের মূল্যের শতকরা! ৮০. টাকা লভ্যাংশ 
দ্বারা প্রত্যপিত হইয়াছে। 
মূলধনের শতকরা! ৯৯ ভাগ বাঙ্গালীর--কম্চারী এবং শ্রমিকদের 
শতকরা ৯৯*৯ জন বাঙ্গালী 
সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত। 
অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের জন্ঠ বাঙ্গালীপ্রার্থীদের আবেদন অগ্রে 
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বিবেচিত হইবে । 


সরকারসযূহের আমানতের পরিমাণ ধাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার 
্ কে, কে? সেন- ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঢ 


টাকা এবং ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের 
৫ 





(০০ 


/২৮২ 


'বযান হানার বিবরণ মিশ্রশক্তি পক্ষ হইতে সঠিকভাবে লসমিভ ন1 হওয়ার 
জন্ঠ শেয়ার বাজারে ইহার প্রভাব যে কতদূর স্থায়ী হইবে তাহা ঠিকভাবে 
বলাখায় না| বর্তমাণ রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের 
সর্বথই একটা অনিশ্চয়তার আবছাওয়া স্থষ্টি করিয়াছে, এবং এইবূপ 
সঙ্গটজনক পটভূমিকায় শেয়ার বাঞ্জারের গতি যে কোনদিকে যাইবে তাহা 
কেহই সঠিক বলিতে সক্ষম নহে । ব্রঙ্গ রণাঙ্গনে যুদ্ধের ঘোরালো অবস্থার 
ভঞ শেয়ারের ক্রেতাবিক্রেতা কেহই কোনরূপ কাঁজকারবার করিবার জন্ঠ 
বিশেন ভরসা পাহতেছেন না। যদি বঞ্মান যুদ্ধের গতিবিধি মিব্রশক্তি পক্ষের 
অশ্নুকুল তয় ত।হা হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উন্নতির আশ] আছে। 
কিন্ত এখন পর্য্যস্ত কাজকারবারের পরিমাণ সামান্ত আশাপ্রদ হইলেও, এই 
সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। 
কোম্পানীর কাগজ 

এ শপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারের অবস্থায় স্থির ভাব পরি- 
লক্ষিত হুইয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীর কাগজের দর সামান্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ পুর্বব সপ্তাহের ৮৭৪০ আনা হইতে 
বাড়িয়া আনায় আসিয়া দীড়াইয়াছে। মেয়াদী খণপত্রসমূছ্র 
মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৪২ টাকা, ৪২ টাকা 
নদের ১৯৬০-৭০ সাপের কগ্জ ১০৩২ টাকা, ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ 


৮৮1০ 


সালের খণপর্র ১০৫২ টাকা, ৩২ টাঁকা সুদের ৯৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ 
৯৭1%০ আনা এবং ৩২ টাকা ম্থদের ১৯৪৯-৪২ সালের কাগজ ৯৫৮%* আনায় 


হস্তাস্তরিত হুইয়ছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে ইগ্ডিয়ান আয়রণের দর বাজার খোলার দিকে ২২৪ আনা 
ছিল, কিন্কু পরে ২২৪৮০ আনায় উঠিয়া পুনরায় ২২।১/০ আনায় পড়িয়া 
গিয়াছে । ষ্টাল করপোরেশন ১৩৪৮০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়া আবার ১৩//০ 
আনায় নামিয়াছে। 

এ সপ্তাহে কাপড়ের কল, কয়লার খনি, চ1 বাগান, চিনির কল এবং 
কাগজের কলের শেয়ারের সাধারণ জয়বিক্য় হইয়াছে। 

এমপ্ু।হে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 


কোম্পানীর কাগজ 

“5 স্থদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই এপ্রিল--৮৭৪০ ৮৭5/০ 7) ২০শৈ 
৮৭%* ; ২১শ--৮৭৪%০ ৮৮৯২; ই২শে ৮৮৯) ২৩শে--৮৮৯ ৮৮৮০ ৫৯ 
দের খন (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই এপ্রিল--১০৪%/০ $ ২১শে-_-১০৪%০ ১০৫২ 3 
৫২ শুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই 
এপ্রিপ--১০১২ | ৩৭ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২২শে এপ্রিল--৯৪৯ 1 ৩২. 
হুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৯শে এপ্সিল-৯৭।%৭ ) ২২শে--৯৭%৪। ২৮০ 
হৃদের গণ-(১৯৪৮-৫২) ২৩শে এপ্রিল-৯৩৯। ৩৭ মদের ডিফেন্স খপ 
(১৯৪৯-৫২) ২১শে এপ্প্রিল_- ৯৫২ ; ২২শে--৯৫২ ৯৫৮০) ২৩শে-_- ৯৫৬ 
৯৫৮০ | এ] সুদের খণ (১৯৪৭-৫৭) ২১শে এপ্রিল--৯৭॥০। ৪২ সের খণ 
(১৯৪৩) ২১শে এপ্রিল--১*১৪০ ) ২৩শে-১০১৪০ | ৪৭ সুদের খণ (১৯৬০- 
৭৯) ২১শে এ প্রন-১০৩২ £ ২২শে+১০৩৭ ) ২৩শে-১০৩৯। ৩৭ আুদের 
কোম্পানীর ক!গঞজ ২২শে এপ্রিল--৭৫1৮০ | 

ব্যাঙ্ক 

বিজ্ধাত ব্যাঙ্ক ১৭ই এপ্রিল--৯২২ 3 ২০শে--৯২৯ ৯৩২) ২১শে--৯৩২ 

৯৪২ $ ২২শে--৯৩।০ ১ ২৩শে--৯৩৭ ৯৩০ | এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) 


২২ো--১০৫৯ 8 ২৩শে-১০৫। 


২২শে এপ্রপ-- ১৩০৭ | 
কাপড়ের কল 
মুহয়ের মিলগ (অডি) ১৭ই এপ্রিল--৩১২২। এলগিন মিলল' ২০শে 
এপ্রিল_২৭২। কেশরাম ২১শে এপ্রিল--৮॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অনি) 
২১শে এপ্প্িল -8%০ | 
থনি 


ইত্ডিয়ান কপার ১৭ই এপ্রিল--১৯৩০ ) ২০শে--১৪০/০ ; ২ ১শে-১৪৩/০ ॥ 
২৩শে--১।%০ | | 


আর্থিক জগৎ 


যুদ্ধকালে টাকা খাটাইবার সুব্যবস্থা 


বিগত এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের আভ্যন্তরীণ নীতিগত বিরাট: 





[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৮ 


১০৪ ললটিক দিন জপ তিল বা লি শপপপাপাশপপাপাপী শি? 5 বল বিসিসি 





পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের সমক্ষে এই সমস্ত্ার উদ্ভব হইয়াছে 


যে, বর্তমান মহাস্কটে কিভাবে টাক! খাটাইলে তাহা সব্বাপেক্ষা 


নিরাপদ । জনৈক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন ষে-_“ঘুদ্ধকালে সমগ্র গচ্ছিত টাকা পয়সা ভূগর্ভে রক্ষা 
করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ।” এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন 


করিলে ভূ-সম্পত্তিতে টাক খাটানোই বুঝায়। 
ইহ] সব্ববিদিত যে, বড় বড নগরী এবং তৎুসন্নিকটবত্তী স্থানে 


জমির মূল্য কখনই এবং কোন অবস্থাতেই হাস পাইবার আশঙ্কা 
নাই । টাকা! খাটাইবার বিষয়ে--নিরাপদ এবং নিশ্চিত লাভজনৰ 
পন্থা নিদ্ধীরণ করার মধোই প্রকৃত ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় লাভ হয়। 

ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ এস, চ্যাটাজ্জাঁর 
পরিচালনাধীনে কিছুকাল যাব “ল্যাগুট্রা্ট অফ. ইগয়া লিং” 
নামক একটি কোম্পানী প্রতিচিত হইয়াছে । মিঃ চ্যাটার্জী 
বহুদিন যাব সাফল্যের সহিত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা 
ঘবারা দেশের সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়া দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা অর্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের 
ভবিষ্যৎ সাফল্য ও উন্নতি সম্বন্ধে অনায়াসেই আস্থা স্থাপন করা 
চলে। এই কোম্পানী ইহাদের সমগ্র সম্পত্তি প্রথম শ্রেণীর জমি 
ক্রয় করাতেই ন্যস্ত করিতেছে । কাজেই ইহাদের শেয়ার ক্রয় করিলে 


পরোক্ষভাবে জমিতেই টাকা খাটানে। হইবে | 
গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই কোম্পানীর যে প্রথম 


অদ্ধবাধিক কাধ্য শেষ হইয়াছে উহার উপর শতকরা ৬. টাকা 
হারে লভ্যাংশ (1)$5176150) প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
এই "ট্রাষ্ট কলিকাতা কপৌরেশনের এলাকামধ্যে এবং গবর্ণমেন্ট হাউস 
হইতে মাত্র চারি মাহল পরিধির মধ্যবর্তী স্থানে সহরতলীতে বিস্তীর্ণ 
জমি সংগ্রহ করিয়াছে । এতদ্বাতীত সম্প্রতি ইহারা বেনারসে রেলওয়ে 
ষ্টেশন হইতে মাত্র ছয় মাইল এবং গঙ্গাতীর হইতে এক মিনিটের 
দুরব্তী স্থানে ইলেকটি,ক আলো-শোভিত প্রশস্ত পাকা রাজপথের 
পাশ্ববন্ত বিস্তার্ণ জমি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি স্বাস্থ্যকর কলোনী 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । ইহাদের এই স্বীমটি যদি সাফল্য লাভ করে, তাহা 
হইলে এই ট্রাষ্ট শতকরা অন্ততঃ ২৫২ টাকা লভ্যাংশ (131৮1967)9) 
ঘোষণা! করিতে সমর্থ হইবে, ইহা একরূপ অবধারিত । 

ইহা ছাড়াও এই "ট্রাষ্ট, শতকরা ৩২ টাকা হইতে ৭২ টাকা পর্যন্ত 
বাধিক সুদের বিভিন্ন হারে সময়ের তারতম্য অনুসারে আমানত টাকা 
গ্রচ্ছিত (1৯59. [209516) রাখে । 

যে সকল বিবেচক ব্যক্তি টাকা খাটাইয়া নিশ্চিত লাভবান 
হইতে ইচ্ছ,ক, তাহারা যে অন্যত্র টাকা খাটাইবার পূর্্বাহে ইহাদের 
বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহা আশা করা যায়। 
এই সম্থন্গে বিস্তারিত সংবাদ ও তথ্যাদি জানিতে হইলে ইহাদের 
হেড অফিস ৫নং সাদার্ণ এভিনিউ কলিকাতা অথবা বেঙ্গল শেয়ার 
ভিলাস” সিগ্ডিকেট লিমিটেডের বিভিন্ন শাখাসমূহে অনুসন্ধান করা 
চলিতে পারে। 





পাশপাশি 











.. স্্চ 


“  ২৭শে এক্রিল,১৯৪২ ] 


+ 
দ 


পপ পাশা শিশীপিশ ল5 


কয়লার খনি 


..  সিঙ্গারান (এ) হ২শে এপ্রিল -১৮৮০ ) ২৩শে--১৪%* | 


৫ সিমেণ্ট 


 ডালমিয়া পিমেন্ট (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল--১১০॥০ ; (অভি) ২১শে এপ্রিল 
7১৩০ ১৩%/০ | রিল্রুয়েন্দ ফায়ার বুকস ২০শে এপ্রিল_-১১॥০ | 
কেমিক্যাল 
১ এলকালী এও কেমিক্যাশ (প্রেম) ২১শে এশ্রিল--১০২২ ১০৩২। 


পাটকল 


ক্লাইভ (প্রেফ) ১৭ই এপ্রিল--৯৫২ | রিলায়েন্স (প্রেফ) ২১শে এপ্রিল-_ 


১৩০৯ ৯৩১।০ 7 ২২শে--১৩০৯। হেষ্টীংস (প্রেফ) ২৩শে এপ্রিল--১১০২। 





ইঞ্জনিয়ারিং 

ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ প্টীল ৯৭ই এপ্রিপ--২২২ ২২/০) ২০শে_হ২1০ 
২২।৮%০ ২২॥০ ২২৪০ ২২%/০ 7; ২১শে--২২॥১/০ ২২%/০ ২২৮%০ 7; ২২শে-- 
২২।০ ) ২৩শে--২২॥০ ২২।১/০ | ষ্িলকরপোরেশন (অভি) ১৭ই এপ্রিল-_ 
১৩০ 7) ২০শৈ--১৩|০ ১৩।৮০ ১৩৪০ ১৩৪৮০ 3 ২১শে--7১৩।৮০ ১৩৮০ ) 
২২শে--১৩1/* 7 ২৩শে৮১৩|৭ ১৩।১/০ 3 (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল--৯২২ ঃ 
২২শে-৯২০। 

বেলপখথ 
' টমমনগিংহ ভৈরববাজর রেলওয়ে (গ্যারান্টি) ২১শে এপ্রিল- ১০৫২ । 


ইলেক্টী ক 
ত্র সপ 
জববলপুর ইলেকুটী।ক ২৩শে এপ্রিল--১৪৮০ | 
. কাগজের কল 
শ্বীগোপাল পেপার ১৭ই এপ্রিপ--১৫২। ষ্টার পেপার ২০শে এপ্রিল__ 
১৩।%৯ ১৩॥১/০ | ওরিয়েপ্ট পেপার (অডডি) ২১শে এপ্রিল--১৪৪৮০ ১৫০ | 


চিনির কল 


বুলাও ১৭ই এপ্রিল-_-২৫২। রাকা ২১শে এপ্রিল-২৪/০। চম্পারণ 


১৭হ এপ্রিল _৯৯।০। যাপীক্রয়ারী ২০শে এশ্রিল--১৫২। কাণপুর (প্রেফ) 
২১শে এপ্িল--১৫২২। প্রতাবপুর (অডি)২১শে এশ্রিল-+১০।০। 











আজকালকার দিনে 2চ্পান্র” স্ঞান্কাও» আখঞনেল্র হাত হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে জি, রায় এণ্ড কৌত্র ০হ্মঙ্িনেন প্রস্তুত লোহার সিন্ধুক, আলমারী 
ক্যাবিনেট, ক্যাসবাক্স ভড্রৎ রুম ডোর এবং" কল ও তালা ব্যবহার করুন। 





আর্থিক জগৎ | 


এরা 
ক০8১415 


১৯৮ 24 
8575:771 
॥ 


১২৮৩ 


চা-বাগান 


নাগাহিলস্‌ ২০শে এপ্রিল-_-১৬২। আমলুকী ২২শে এত্ঠিল--৮০৯। 


এথেলবাড়ী ২২শে এশ্রিল_-১২২। নিউডুকার্ল প্রফ) ২২শে এপ্রিল 
১৫৪০ | টুখমঙ্গ ২২শে এপ্পিল--৯%০ | 


বিবিধ 
বিআই করপোরেশন (অনি) ২০শে এপ্রিল--৪॥০ | রোটাস ইণ্ডান্্রীজ 
(প্রেফ ) ২০শে এপ্রিল--১৩৫৪৯। ডানলপ রবার (ফাষ্টপ্রেফ) ২২শে এপ্রিল 
মেদিনীপুর জমিদারী ২৩শে এপ্রিল--৬৫॥০। 


ডিবেঞচার 
৫০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সাপের ডালমিয়া সিমেপ্ট ২২শে এপ্রিল--১০৩২ 3 
২৩শে--১০২॥০ | ৫1০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস হগ্াস্্রী্ ২২শে এপ্রিল 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল 
কলিকাতার পাটের বাজারের লকল বিভাগেই পূর্ব সপ্তাহের ন্যায় 
নেরাস্ঠের ভাব লক্ষিত হয়। ইহার কারণ একাধিক। আগ্তঙ্জাতিক বাজারের 
সক্কৌচন, মিত্রশক্তির উপধুর্পরি পরাজয়, বঙ্গোপসাগর ও অন্ঠান্ত দরিয়ায় 
স/মরিক বিপধ্যয়ের ঘনখট। প্রভৃতি কারণ তো রহছিয়াছেই ; তছুপরি পাট- 
1ম অঞ্চলসমূহে আবশ্তক পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগে 
ফলন বেশ সন্তোষজনক হইতেছে, এইন্ন্প সংবাদ আলিতেছে। 
মিলমালিকগণ পুর্ব বাজার হইতে দুরে সবরিয়া রহিয়াছেন। পাট 
ক্রয়ের দিকে তাহাদের আদে আগ্রহ লক্ষিত হুয় না। পাকা বেল বিভাগে 
দারুণ মন্দার ভাব দেখ! যায়। থলে ও চটের দর নিষ্নাভিমুখী হুইয়৷ পড়িতেছে। 
জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তার অভাব দারুণ সমন্তার স্যষ্টি করিয়াছে । গত 
সপ্তাভের ১৮॥০ আনা দরের তুলনায় আলোচ্য সন্তাহে ৯নং পোটার চটের দর 
১৪।০ আনায় নামিয়া আপিয়াছে। ১১ নং পোর্টার চটের দয়ও ২০॥০ আনা 
হহতে ১৮২ টাকায় হাস পাইয়াছে। 
গত ১৮ই এপ্রিপ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসাস” সিন্ক্েয়ার 
যারে এগ কোং লিমিটেডের এ সময়ের পাটচাষ সংক্রান্ত বিবরণী দৃষ্টে জান 


র স্বপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান 


সাই ০ ] 


৯ রা তি 





পপ ্ 
5৯ 1 মিটি 
॥ ০১৯ 2 ০০ সি 
কি প্‌ ২৯2] 
1 


1! 





আমাদের আলমারীর বিশেষত্ব এই যে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিয়। 
যদ্দি 7০০৮ (কল) গালাইয়। ফেলে তবুও ইহ। থুলিবে ন। । 


ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন জি, রায় & 


০ ৭, ক্লাইভ ষ্াট, কলিকাত। 
৯ ফোন 2 কলিঃ ১৮৩২। 


__ স্পিড 







/! ১২৮৪ 


পিপি ত৯ 455 কী ক একস এত হন পোদ তে আপা 


22228552224 
ায়, সকল অঞ্চলেই তাল আবহাওয়া দেখা যাইতেছে, এষং পার্টের ফল; ফলন 
সন্ভোবজনক হইতেছে । ১৯৪০ লালের হিসান্দে: ১৯৪১ সাজের তুলার ১৮ই 
এপ্পিল (১৯৪২) তারিখ পর্যন্ত বিভিক্ন অঞ্চলে, যে পরিদ্গাণ জমিতে পাট বোনা 
হয়ছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল :__নারায়ণপঞ্জ-_গাতধার ৯ আনা ? 
২৮ আলা । চাদপুর--গতবার ৩২ আনা.? এবার ৩৬.আন]|। চৌযোহানী 
গতবার ৯ আনা ৯ পাই; এবার ২৪ আনা । আশ্তগঞ্জ--গতবার স্মমান্ 
এবার ২৪ আনা | আখাউড়া- গতবাব ৪ আনা ৬ পাই? এবার ২৪ আন; | 
নিখিলদামপাড়া-গতবার » আনা.) এবার ৩২ আনা | এনলাশিন_-গতবার্‌ 
৭ আন! ৬ পাই; এবার ২৫ আনা। সরিষাবাড়ী--গতবার ৩ আনা ; এবার 
১৯ আনা । ময়মনসিংহ--গতবার ৮ আনা] ; এবার ২০.আনা। সিরাজগঞ্জ 
_-গতবার ৪ আনা) এবার ১৮ আনা। ভাঙ্ুরা--গতবার ৪ আনা ৩ পাই 9 


এবার ১৮ আনা। 2 | 
তুলা ও কাপড় 





০০৮৮ ৮ পশপাদশীশাাশিীশীশিদিল 


হাস পাইতে দেখা গিয়াছে । 
উপর প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিয়াছে । দেখিয়া শুনিয়৷ মনেহয় ব্রহ্গর্দেশ হইতে 
যুদ্ধসংক্রান্তপ্থসংবাদ আসিলেও আপাততঃ বাজারের অবশ্থায় উন্নতি ঘটিবার 


সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির চাহিদার উপর ভরস! করিয়া! 
নিশ্চিন্ত থাকিবার মত অবস্থা আর নাই। এক কথার, তুলার বারের 
অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্তজনক । এল ২ | 


কলিকাতার কাপড়ের বাজারেও মন্দার তাৰ দেখা বায়) “কাঞ্কারবার 
যৎসামান্ত হুইয়াছে। বাজারে উৎসাহ উদ্যমের একান্ত অভাৰ. লক্ষিত হয়। 
ভূল! ও হুতার দর হাস পাওয়া সত্বেও কাপড়ের বাজারে আশার ভাব দেখা 


ষায় ন]। 
_সোণা ও রূপ। 
কলিকাতা, ২৪শে এপ্প্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোণার বাজারের অবস্থায় অনেকটা স্থির 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর 
ধাড়াইয়াছে ৪৮।০ আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সত্তে প্রতি তরি 
লোণার দর হইতেছে ৪৯২ টাকা। বোস্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ০৭৪৮০ আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে । কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা লোপ ৪৯২ টাকা, 
প্রতি তরি বড়ালবার ৪৮৮৬০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৩৭৮০ আনায় ক্রয় 

"*য় হইয়াছে । লগুনে প্রতি আউদ্ম স্পট সোণার দর ৮ পাউগু ৮ গিডি 
জ্মপরিবর্তিত রহিয়াছে | 

রপা. 


এ সন্তাহে বোম্বাইয়ে রূপার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা য়ায় 
নাই। বোস্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৮২।০ আনায় ক্রুয় বিক্রয় 
হইয়াছে এবং 'মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে প্রতি একশত তোলা 
রূপার দর ঠাড়াইয়াছে ৭৭২ টাক1]। কলিকাতায় প্রতি একশত. তোলা 
রূপ৷ ৭৯২ টাকা এবং খুচর! প্রতি একশত তোল! রূপা ৭৯০ আনায় বেচা- 
কেনা হইয়াছে । লগ্ন এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউদ্দ স্পট কপার দর 
হইতেছে যথাক্রমে ২৩১ পেন্স এবং ৩৫৬ সেপ্টর। 


কলিকাতায় রুষিপশ্যের বাজার দর 


গত ২০শে এপ্রিল বাংলা সরকারের স্কষিপগ্যাদির বাজার বিভাগ 
হইতে কলিকাতায় ক্ষিজাত জব্যাদির যে দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে 
দেওয়া হইল :-_ 
বিশেষ শ্রেণীর “এগমার্ক+ আটা প্রতি মণ_-৮৮০ 3 বাক্তুলসী ধান প্রতি 
৫ পাঁটনাই ঘ. ধান প্রতি মণ-৩০ ; মোটা ধান তি 0৬ 











ঢা, রডিস্রকানাগিনি 
গ দ্রুত উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক । . 
ঞ& নিরাপদ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সপ্তাহে ছইবার চেকে টাকা তোলা যায়। 

ব্রাঞ্চ :__-দক্ষিণ কলিকাতা, শেওড়াফুলি, সিউড়ি, রামপুত্রহাট, হাওড়া, 
 ডালটনগঞ্জ, বেনারস, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), ময়মনসিংহ, টাঙ্গা ইল... 
॥% নেঅকোণা, আমোহনগজ, টরিজিজর উট শিলং ও বালী গঞ্জ। 


এ সা 
- ছঁ 
1 
॥ 


এবার 


কলিকাতা, ২৫শে এপ্রল ৮ 

 ঝোস্বাইএর তৃলার বাজারে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। তুলার দর রি 
ক্রুত লামিয়া পড়িয়াছে। ৰোরোচ এপ্রিল-মে তুলার দর ১৪৩২ টাকা পর্য্যস্ত 
সোণার বাঞ্জারের অবনতিও তৃলার বাজারের 


| অফিস সমূহ £ ম্যানেজিং ডিরেইর £ 
নর রা ঘাংল। ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার শ্রীব্রজেজ্র |. 
এ]. প্রধান বাণিজ্য কেজ্দে কিশোর জেববর্্মা _ 


র্‌ টেলি 


[২৭ এপ্রিল, ১৯্$ 
সা শি 


বং ঠাউল প্রতি, মু ॥ পাটনাই চাউল প্রতি যণ__৬২) মোটা 
'চাউল-প্রন্কি বল-_+৬৬ ? সাধাপ- শ্রেণীর পরিষার তেল প্রতি মণ-_১৩/০ 3: 
সাধারণ শ্রেণীর' ঘি প্রতি যণ-:৫৪২ টাকা হইতে ৭৪২ টাকা 9 “এগমার্ক” 
শ্রেণীর স্ব প্রতি মণ--৭৯৯-1:১নং চিনি প্রতি মণ-_১৩।০ 7 ২নং চিনি প্রতি 
মণ--১৬৫) গোদগ তি গরতিটাঁবার, & সের; মুরগীর ডিম. গ্রতি কুড়ি - (ক), 
শ্রেণীপ+০ 5 খে) 'শ্রেশী_ 1০ £ (শ্) শ্রেণী-0/৯ 3 থে) শ্রেণী ॥০ । 








॥. 





সাধারণ শ্রেলী-8০৯ হাসের ভিন্ন প্রতি কুড়িশ-॥০.) নৈনীতাল আলু 


চঅপ--৩৮০ চ-ইজিশকস, প্রতি মপ--১৮২ ) রোহিত্শাছি প্রতি অশ-- « 
২২ ঃ চিংড়ী মাছ প্রতিজণ-_৯৬২; ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন-_1৬ “রাই ; 

'কলা প্রতি ডজন” ; আমেরিকার আপেল প্রতি টাকার--৮টা ; 
মাঙ্জাজী আক গ্রাতি টাকায-_১৬টী 7 নাগপুরী কমলালেবু প্রতি টাকায়-_০০টা চ 
আলামের আনারস গ্রুতি কুড়ি--৯৪২ টাকা । ] 





ন্‌ 








12. ; ( অত্যাবস্ীক গ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা ) 
নদের তৃতীয় আদেশটি অর্থাৎ আটা বা ময়দার কলের 

| খালিকগণকে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষ .: 
ভাগে মজুত আটা-ময়দার হিসাব দাখিল করিবার আদেশ সম্পর্কে 
আমাদের বলিবার রহিয়াছে । ব্যবসায়ী ও:“মক্গুতকারীদিগকে মাল 
মজুত করিবার দিকে উৎসাহিত. না. করিয়া উহা বিক্রয় করিয়া 
ফেলিবার দ্রিকেই উৎসাহিত্ত করা:উচিত। উহাতে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে উক্জ'প্রধ্যাদি নির্বিত্বে পৌছিবার : 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এইরূপ করিতে হুইলে শুধু স্থানীয় ব্যবস্থার 
ভ্বার! কাধ্যসিদ্ধি হইবে না-_-অন্যান্য অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রদেশের সহিত 
সামন্ত ও সহযোগিতার ব্যরস্থ। সহজ ও সুগম করিতে হইবে। 

-. কলিকাতার বাহিরে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মাল অপসারিত 
করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহ! আটক করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গুদাম ও দোকানপাট না খুলিলে তত্রস্থ মালও 
কত পক্ষ নিজ জিম্বায় গ্রহণ করিয়। ক্রেতাগণের মধ্যে প্রয়োজনান্নরূপ 
বন্টন করিয়া দিবেন । এসব ধৃত মাল সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ক্ষতিপূরণের 
ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । ক্ষতিপূরণের স্বরূপ কি এবং যে 
ভারপ্রাপ্ত কম্মচারীর উপূর উহা ধার্য করিবার ভার ন্যস্ত থাকিবে ৯ 
তিনি কিভাবে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করিবেন তাহা ভালভাবে না জান।, “ 
পধ্যস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই আদেশের ফলে যে শঙ্কার স্যষ্টি 
হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে না। সব্ধশেষে আমাদের বক্তব্য এই 


তত ঞ সি 


যে, কোনও ওয়ার্ড বা অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে যে মাল মজুত, 


রাখা হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণের ভার কোনও সুদক্ষ রাজকন্শচারীর . 
উপর ন্যস্ত থাকা বাঞ্চনীয় । মজজুতকারিগণ এই ভারপ্রাপ্ত কম্মচারীর . 
নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন। নহিলে লাভের আশায় মঞ্ুত * 
মাল আটকাইয়া রাখিলে. জনসাধারণকে চড়া দামে দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিতে হইবে । না 
_ গবর্ণমেন্টের আদেশ তিনটি মোটামুটি সুব্যবস্থারই পরিচায়ক । ্ 
আমরা যে কয়েকটি সম্ভাবিত ব্রটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিলাম: 
মেই সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যদি কোন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বা শীঅই 7 
কোন উপায় অবলম্বন করেন, তবে সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে : 
কলিকাতা ও উহার উপকণ্টস্থ শিল্পগ্রধান তঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে 
খাগ্ভাভাব বা অন্য বিধ নিন দেখা বহি না! বলিয়াই আমাদের 


ধারণা । 


রি টপ সপ 
| দেশের আথিক উন্নতিকা যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 

.. 8] ও ব্যাপক রি তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
., পি] নিশ্চই । এই 
॥] সহযোগিতা ও সহি উপর নির্ভর করে। 











ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 





ডব্ব্াকক অন ত্রিপুলা 
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কে, সি, এস, আই 
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